সংখা! বির গত্রাঙ্ক 
১১. বৈধবধর্দ / সুধু) ভ্রীভাগবনসার "পাঠ শান ম্যঞ ১২৭ 
“ভায।রক্থ ২. তি (কাবিতা)ঞ্রীপঞ্চানন বঙ্গোপাধ্যায়, বি, এ *.* ২২ 
শীত বি (চশ্রখাল ) শ্রীপঞ্কানন নাহিত্যাচাধা ১০৯ ৩১৪ 
২» |খজ র জীবন চরিত প্রশরচন্ত্র শান্বী ত ৩৪২ 
৩৯ পাঁজর শীসতীশচন্দর বিদ্যাভূষণ, এম্‌, এ ৪৫৭ 
৭ স্থুশবত % 
'লংহ [ক ০11 ) প্রীজয়চ্ত্র দিদ্ধাত্তভৃষণ টি ৫০৩ 
বং, বহ কল শ্রীচন্ত্রনাথ বন, এমু, এবি,এল *** ৬৩৫ 
* “লি” কমলে সদ্য): আ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধযার) বিঃ এ **, ৬৪ 
রঃ নাচতে শ্রীকেদারনাথ ভারতী ৮৮৪৪ ৫৪ 
টা শ্রীত্রিলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ০, ৯৩ 
শাখি ২৭২ শ্রীজয়চন্দর সিদ্ধাস্ত ভূষণ ৪৫৫ 
। নাহি (*+ শ্ীআতুতোষ দেব, এম, এ, এফ, টি, এস... ৬৩১ 
লাবক'দিগি” বাপ্ত) শ্রীঅঃ রর ৬৬৮ 
কন-গাতি শ্রীউমেশচন্ত্র গপ্ত রঃ ৪8৭৬ 
£. আগশশন শ্ীআশুতোয দেব, এমৃ, এ, এফ, টি) এস. ২৮৮ 
৩৭ শুন্তপ্রাণ (কবিতা!) ) ৪৫০ 
৩৮  স্বআাট্ঃজহাগীরের ম্ব-লিখিত 
আত্ম-জীবন-বৃত্ধাত্ত ] প্রীমহেত্রমাথ বিদ্যানিধি ৮ 
৩» দসাহিত্য-সগার' কার্যাবিবরণ শা ২৩০) ৩৪১৭) ৬৮৩ 
৪০. সাংখা-দর্শনের ইতিহাস শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ, এম, এ *.. ২৭৩ 
৯২ সংধুক্তার পত্র (পদা) হু্ীঅবিনাশচন্ত্র চট্টোপাধ্যার ৪৫২ 


৪২. হিন্দুবৈবাহিক বিজ্ঞান শীজয়চন্্র সিদ্ধাত্তভূষণ 33০, ২২৫) ৩৩১1, 


৩৮২) ৪২৪ 


* "সংহিতার” মুদ্রিত ৩৫১ পত্রাঙ্ক মুদ্রাকরের প্রমাদ। 
1 “মংহিতায়' মুক্রিত ৩৪১ গত্রানক, মুদ্রাকরের প্রমাদ। ৩৩১ পত্রাঙ্ই নিভুল। 
পাঠফগণ, অনুপ্রহ পূর্বক গত্রাঞ্ের এই ভুলগুলি শুদ্ধ করিয়! লইবেন। 





সাহিত্য-মংহিভ।। 





। সস সপ 
তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯ সাল, বৈশাখ । ধা 
সপ সিসি 

»চিনি | 
সংপ্রতি বিলাতে চিনি ও চিনিমিশ্রিত কতিপয় পদের উ শ্রন্ 
দংস্থাপিত হুইয়াছে। চিনির মূল্য পূর্বাপেক্ষা বাঁ শি। [৬১ মজতরঃ 
দ্বিদ্র লোকেবা আবগতকমত চিনি ব্যবহার কবিঙে ছুর্ব হখবে না। 


চিনি আমাঁদিগে একটি অবশ্তপ্রয়োজনীয় খাদ্য ) চিনি কম বাবংকক্তু।রলে 
আমাদিগেব স্বাস্থ্যসন্বন্ধে কোনবপ ক্ষতি হইতে পাবে কি না, ভাহ,২ 
৮৮১৪৬ আলোচনা কৰিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিছু দিন্ত হইল, ব্রিটিশ 

₹্যাল অর্ণযালে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে একটি সুন্দব প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 
আমি জ্ঞাতব্য বিষয় সেই প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ কবিষাছি। 

আ্তংপ্রাচীন কাল হুইতে চিনির ব্যবহার চলিয়া আপিতেছে। চিনি 
আবিষ্কৃত ইইবাঁর পূর্বে মৌচাক হইতে মরু, সংগৃহীত হইয়। পৃথিবীর সর্বত্র 
যথেষ্টপরিম -ণ ব্যবহৃত হইত। 

ইক্ষু ও বিট্‌পালম এই ছইটি পদার্থ হইতে সচরাচর প্রায় সমস্ত চিনিই 
প্রস্তত হইয়া থাকে । এই ছইটি পদার্থের মধ্যে ইক্ষুই সর্বপ্রধান ও সর্ব 
পেক্গী পুরাতন। মহাবীব আলেক্জাগডাঁব যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, 
সেই সময়ে তাহাব সেনাপতি নিগ্নার্কস ভাবতবর্ষ হইতে আকগাছ গ্রীসে 
লইয়া যান; তদবধি ইউরোপে আকের চাস আবন্ত হইয়াছে। প্রাচ্যদেশে 
নি পূর্বে প্রথম আরস্ত কর! হইয়াছিল, তাহ! নির্ণর কর। 

ন। 
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বিটুপালম হইতে চিনি গ্রস্ত করা অধিক দিনের কথা নছে। ১৭৪৭ 
খুনে ষাক্গ্রাু, নামক একজন জর্মাণিদেশীয় রসায়নবিৎ বিট্পাঁলম হইতে 
চিনি প্রথম বন্তত করে) নেগোলিয়ন বোনাপার্টর সমনে ফ্্াঙ্দে চিনি 
প্রস্থ কাবা গন্ধ প্ধম  বিটপালমের চাস আরম্ভ হয়। আজ কাল 
ইউ » স্টিপপিগ হ০* প্রায় সমস্ত চিনি উৎপন্ন হইতেছে। 

] স্ষঘ, 1 খেজুর, তাল প্রভৃতি কয়েকটা বৃক্ষের রস হই 
চিন এহন), কে ইক্ষু (ও থেজুব-_সং) হইতে যে চিনি প্রস্তত হয়, 
ফাই . বণ»ং এবেশে চিনি বলিষ! ব্যবহৃত হুইয়। থাকে; ইংরাজীতে 
ইহাকে "71৮ ০7৮1 বছে। বিটপালম্‌ হইতে যে চিনি প্রস্তুত হইয়৷ থাকে, 
তাহা ধ] ৮ 4০ 1৮96 গু: কছে। ইহা দানা-বিশিষ্ট এবং দেখিতে 
দোঁবরা। তর 011 দ্ধ যেচিনি থাকে, তাহার নাম ছুগ্ধশর্করা। ইংরাজীতে 
ইভানে | £)1 0117) ছিব 15806059 কহে । যব অঙ্কুরিত হইলে তাঁহাঁর- 
শখ) ছে'এক প্রকাধ০নি প্রস্তত হয়, তাহাকে যবশর্কর! কছে। ইহার ইংরাজী 
নাম ১151898৬1 ভ* রুটি প্রভৃতি শ্বেতসারঘটিত খাদ্য স্থপরিপাকের নিমিত্ত 
আমরা 8891705 বা 9190৮ ০1 01918 নামক যে ওধষধ ব্যবহার করিয়া 
থাকি, তন্মধ্যে যবপর্করা প্রচুরপরিমাণে অবস্থিতি করে। আঙ্গুর প্রভৃতি 
ফলের মধ্যে যে চিনি থাকে, তাহাকে দ্রাক্ষাশর্করা কহে । ইহার ইংরাঁজ: 
3170089 বা 0199 ৪৮৪: । বহ্মৃত্ররৌগে আমাদের শরীর হইতে দ্রাক্ষা- 
শর্কর। (0:59 ৪78: ) মৃত্রের সহিত অন্ন বা অধিক পরিমাণে নির্ত হয়। 

। এত্/তীত আরও অনেকজাতীয়ং৯শর্কর! ভিন্ন ভিন্ন পদার্থমধ্যে শ্রাপ্ত হওয়া 
বায়; বাহুল্যভয়ে এন্থানে তৎসমুদয়ের উল্লেখ কর! গেল না 

সকল চিনিই কার্বন, হাউড্রোজেন ও অক্সিজেন, এই তিনটা মূল পদা- 
ধের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন । পূর্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় চিনিতে এই 
ভিনটা মূল পদার্থের পরিমাণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখিতে পাঁওয়] যায় মাঁত্র। 
চিনি খাইলে, উহ! আমাদিগের রক্তের সহিত মিলিত হয়, এবং মৃছুভাবে দগ্ধ 
ছুট? কার্বণিক এসিড বাষ্প ও জলে পরিণত হয়। এইরূপে শরীরের অভ্য- 
স্তরে দগ্ধ হইবার সময় তাপ উৎপন্ন হয়, এবং উক্ত তাপের কিয়দংশ শক্তিতে 
পরিণত হয়। এ তাপ দ্বার। আমাদিগের শারীরিক তাপ সংরক্ষিত হয়, এন্বং 


সি 
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উক্ত শক্তির সাঁহাফেে আমরা নকল কার্ধা করিতে সমর্থ হই। আক ব। 
বিটপালমের চিনি খাইলে মুখের মধ্যে উহার কোনব্প পর্রিব্ন দেখা যু 
না। পাকাশয়ে গমন করিলে চিনির কিন্বদংশমাত্র পা গগলীব রুপের লাহি 
মিলিত হই! দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত হয়, পরে অগ্ুমাস* উপস্থিত হইল অর 
স্থিত রসের সহিত মিলিত হইয়। অবণিষ্টাংশ ড্রাগ শর্কৎত1 (৭ কী হয 
এর্রিণে রক্তের সহিত মিলিত হইয়া অস্ত্র হইতে রঙ্বাফিনী শিপ। "18 
নীত হয় এবং গ্লাইকোজেন (91)00868) নাছ জ)গ্রকা টি 
পরিবর্তিত হইয়া বরৃৎ মধ্যে অবস্থিতি করে। গ্রে ,এ ত খন ক) কাজে 
তাপ ও শক্তি উৎপাদনের নিমিত্ত শরীরমধ্যে ডি ই । গকে। 
বহমূত্র বোগে ্রাক্ষাশর্করাকে গ্লাইকোজেনে পবিবা+ * বদিশাব 1৭ ব$হ, 
দ্বাব! সুসম্পন্ন হয় না. সুতরাং কিষদংশ চিনি যকৃৎ ঠহত্রে রি ২১ রঞ্ছেধ 
ধহিত সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয় এবং মৃত্রের সহিন্ন নির্গত ছয় হা ্ 

চিনির প্রধান গুধ এই যে, ইহ! অতিসহজে পাঁপপাক হই 1 71 । শরীক 
মধ্যে শোষিত হইয়া থাকে। ভাত, ভাল, রুটি, আলু ৫ ১খেবযা- 
সংযুক্ত যেকোন পদার্থই আমর! ভক্ষণ করি না” কেন, এগুলি প্রথুমতঃ 
মুখস্থিত লালা এবং অন্ত্স্িত অপর পাচক রসঘ্বারা চিনিতে পরিবর্তিত 
ষ্ঠর্টির শরীরমধ্যে শোষিত হয় ; কিন্তু চিনি ব্যবহার করিলে উহা একে- 
বারেই শরীবমধো শোষিত হইয়া থাকে, সুতরাং শ্বেতসারযুক্ত পদার্থকে 
চিনিতেঞ্ট্রীরিবর্তিত করিতে যে যান্ত্রিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, চিনি খাইলে 
লেইটুকু ঝাঁচিয়! যায়। 

মতস্ত, মাংস, কুটা,ডাল, ভাত, তরকারি, ফল প্রভৃতি যে কোন খাদ্যই 
ভক্ষিত হউক ন৷ কেন, এগুলির কিয়দংশের একেবারেই পরিপাক হয় না । 
অপরিপাচ্য পদার্থ মলমূর্রের সহিত আমাদিগের শরীর হইতে নির্গত হইয়! 
যায়। চিনি খাইলে উহার সমস্ত অংশই সহজে জীর্ণ হইয়! যায়, কিছুমাত্র 
অবশিষ্ট থাকে না। খ্তরাং অজীর্ণ পদার্থকে শরীর হইতে নিক্কান্ত করিয়া 
দিবার জন্ত শারীরিক যন্ধদ্দিগকে যে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, এবং তজ্জন্ত 
তাহাদিগের বৃথ! বলক্ষয় হইয়৷ থাকে, চিনি ব্যবহার করিলে তাহা হয় না। 
চিনি হইতে চবি (0%%) প্রস্তুত হয়।' চধি শরীরমধ্যে সঞ্চিত থাকে, এবং 
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এ্ীয়োজনমত উঠ: তাপ ও শক্তির উৎপত্তি হই! থাকে । চিনি দ্বার! 
ঈীংধ পন * পন্ষুী ল্লীরীরিক যন্ত্র অবথাক্ষয় নিবারিত হইয়া থাকে। 
।। হা লপদবমিত্ব] সকলেরই মুখরোচক প্রিম্ব খাদ্য ঃ মুখরোচকতা- 
সত ইত « প্ি 1কপত্থন্ধে সবিশেষ সহায়তা করে। মৎস্য, মাংল, দুগ্ধ 
রর সণ খাণই স্বর্লকালমধ্যে পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়, কিন্ত চিনি, 
এ... ঈশা জউপা না কেন, অবিকৃত অবস্থায় থাকে। 

এ শরঞ শক দিন অবিকৃত অবস্থায় থাঁকে, তাহা নহে ; অনেকা- 
€শহ খদাব এত অথ পরিমাণে মিশ্রিত থাকিলে, উহাদিগরকে নষ্ট হইতে 
চোদ না 'আগ৭ *"খুনেকেই বিলাতী গাঢ় হুপ্ধ (007097890 70011) ব্যব- 
থা 91 থাকেন: দৃষ্বোব সহিত প্রচুরপরিমাণে চিনি মিশ্রিত করিস 
হি ক 4 05০0০৮০৪] 25] প্রস্তত হয়। ইহা অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যব- 
৭.0. দাষ্টীডি 4” চিনির দ্বার! নানাবিধ ফলের ঘোরব্া গ্রস্ত 
২% ৮৫ » উঈী। মোবা বা বিলাতী জ্যাম অনেক দিন থাকিলেও নষ্ট 
হয়না। মর বাতাস৷, ওলা, কদ্‌ম! প্রভৃতি চিনির রস হইতে নির্মিত 
সামুগ্রী বহুদিন পর্যন্ত থাকিলেও নষ্ট হইয! যায় না, এবং এক দেশ হইতে 
দেশাস্তরে যাঁই্বার সময় অধিকপরিমাঁণে সঙ্গে লইয়া গেলে গথে ন্ুখাস্তের 
অপ্রতুল হয় না। 

পরীক্ষান্ধারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অধিকপরিমাণে চিনি খাইলে দেহ 
স্কুল হয়। কাষিকপরিশ্রমসাপেক্ষ কোনও কর্ম করিতে , যে 
শারীরিক বলের প্রযোজন, তাহ, চিনি বা চিনির উৎপাদক ময়দা, চাউল 
প্রভৃতি পদার্থবারা৷ যত অধিকপরিমাণে উৎপন্ন হয় অঃস্ত মাংস প্রভৃতি 
আমিষখাত্ত দ্বার! সেরূপ হয় না। বিখ্যাত অধ্যাপক পেটেৎকফার বলেন 
যে, যখন শারীরিক পরিশ্রমের বিশেষ গ্রয়োজন নাই, তখন আমিষভক্ষণ 
শ্রেয়ঃ; কিন্ত যে কার্য্যে অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহা 
সম্পাদন করিবার জন্ত চিনি বা চিনির উৎপাদক খাস্ত অবই 
প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন যে, স্থদৃঢ় ও পরিপুষ্ট মাংসপেশী প্রস্তত করিবার 
জন্ত আমিষ্ভক্ষণের প্রয়োজন, কিন্ত সেই সকল মাংসপেশী পরিচালনার নিমিপ্ত 
যে শঞ্জির আবশ্টকৃতা হয়, তাহ! চিনি ব! চিনির উৎপাদক খাস্ত হইতে উৎ্পষ 
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বরীনিরারে রী টিভি নি উঠি 
হইয়! থাকে । জাপানে গরু ও ঘোড়ার পরিবর্তে মানুষে গাড়ী টানিয়া থাকে; 
গাড়ি টানা অত্যন্ত পরিত্রমের কাহ্য। এই 'সকল ০1 গীতি টিসি 
সময়ে যথেষ্টপরিমাণে অন্ন আহার করিয়া থাকে। তাহারা বলে, (5 না 
খাইলে অল্প পরিশ্রমেই তাহার! অবসন্ন হইয়। পড়ে । ধে সময ছি, 
বার প্রয়োজন হক্ব ন, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়! থাকে, সেই “৭ 
আহার করে। 

অনেক স্বাস্থ্যতত্ববিৎ পণ্ডিত' বিবেচনা কারন বে, 
পরিমাণে চিনি ব্যবহার করেন বনিয়া তাহারা ঈদে 1 *ন্ম ₹1। 
অপেক্ষ। বলিষ্ঠ, শ্রমশীল ও কষ্টসহিষু। এক জ"' ইসা । রথ, *্ 
ছটাক চিনি ব্যবহার করিয়া! থাকে। জর্দণেরা ইমগার্দের টি তুশা সুনান, 
পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ। একজন অর্ণ দিনে ভিন কাচ্চ। ॥ :৮া$ বারহাক্জ 
কবে, কিন্ত চিনি কম খাইলেও উহারা যথেষ্টপরিম।ণে রগ, স্ব 
থাকে । বি্বাব নামক সুবাষ যবশর্কর! (0181805) অধিক্কপা 11/+ ২10৮২৩ 
কবে, এবং ইহ দ্বারাই চিনির অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে। সম *।প ও 
স্পেনের অধিবানিগণ চিনি অত্যল্পপরিমাণে ব্যবহাৰ করে। অনেক বিজ্ঞ 
চিকিৎসুকের মতে ইতালি ও স্পেনের অধিবাসিগণ এই কারূণে অলম ও 
নব এবং কশিয়ার অধিবাসিগণের মধ্যে উদ্ভমশীলতা! ও কার্যাতৎ্পরতা 
দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতবাসিগণ যত অধিকপরিমাঁণে চিনি ব্যব- 
হার কা, বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে, কোন জাতি তত অধিক 
চিনি ব্যবহাৰ কবে ন13 তথাপি ষে তীরতবাসী হর্বল, নিরুৎসাহ ও 
উদ্মহীন, তাহার,কারণ অন্যত্র অন্থন্ধীন কবিলে বাহির হইতে পারে। 

মসে। নামক একজন ডাক্তার যন্ত্রপাহায্যে পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছেন ফে, 
পবিশ্রম করিতে করিতে মাংসপেশীব থে দৌর্বল্য উপস্থিত হয়, তাহা চিনি 
থাইলে যেরূপ শীঘ্র অপনীত হত, এবং মাঁংসপেশীসমূহ পুনরায় যেরূপ কার্ধ্য- 
ক্ষম হয়, সেরপ আর কোনও খাঁদ/ছার! সম্পাদিত হইতে দেখা যার না। 
ইহার কারণ এই যে, চিনির স্তায় অপর কোনও থাগ্ই 'অত শরীত্র শরীরমধ্যে 
শোধিত হইপন! তাপ ও বলে পরিবন্তিত হয় না। তিনি ইহাও বলিয়াছেন 
ঞঠ বে কার্ধ্যে অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমের এ্রয়েজন, নেই কার্য 
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করিবার সময় মধ্যে মধ্যে অর অরূ চিনি খাওয়! উচ্তি+ চিনি দ্বার] অত্যধিক 
ড নি ্নায়ুর অবশ্তস্তাবী অবসাদ দুরীরুত হয়। 
প নিগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কসহিষুণ। তাহারা গৃহকার্ধ্য 
বিণ । মিত্ত উষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকে। উষ্ট্রের স্তায় পরিশ্রমী ও 
অতি অন্পই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। আরবদেশবাসী মন্ষ্যের 
টনন খাস খেজুর, বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় তাহার! খেঞ্চুর 
(১২ থায় না। খেজুরে শতকরা ৫৮ ভাগ চিনি আছে। 
শ;[হাদ বাসীর বাণিজ্যার্থে বহ দিবসের জন্ত ক্ষত ক্ুত্র নৌকা বাহির 
'দুদেিপত থতায়াত করে। নৌকার দাঁড়টানা অত্যন্ত পরিশ্রমের কার্ধ্য ? 
গাধা তি ও আক খাইয়া এইরূপ গুরুতর পরিশ্রমের কার্য করিতে 
লখব 1 
£1৬জ, দেশ আকের চীসের জন্য বিখ্যাত ) আকের ক্ষেত্রে নিপ্রে 
নেনক্ষো মুমশ্ম দিন অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হয়। দেখা যাঁষ যে, 
ক্চ]হ।€। ধ্ক্ক দিন আক খাইতেছে এবং ক্ষেত্রের কার্য করিতেছে, 
তাহার বলে যে, আক খাইতে খাইতে কার্য করিলে তাহার! অধিক 
পরিশ্রম করিতে পারে, এবং তজ্জনিত শারীরিক ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব 
করে না। 
আরও দেখ। গিয়াছে যে, ঘোঁড়াকে চিনি খাওয়াইলে উহার! অধিক পরি- 
শ্রষ করিতে গারে। বীহারা বাইসিকেলে অধিকদুব ভ্রমণ করেন, তাহারা 
বলেন যে, চিনি ব্যবহার করিলে 'অধিক দুব ভ্রমণঞনিত ক্লান্তি যে পরিমাণে 
বিদুরিত হয় ; সুরা, মাংস প্রভৃতি কোনও উত্তেত্রক থাগ্ঘই, সেরূপ পরিমাণে 
অধিকদুর ভ্রমণজনিত ক্লান্তি দুব করিতে সমর্থ হয় না। বাহারা আল্পস্‌ পর্বতে 
কোহণ করেন, তীহারা পূর্বে পর্বতারোহণের সময় স্তর উত্তেজকরূপে 
ব্যবহার করিতেন; কিম্ত এক্ষণে তাহার! স্থুবার পরিবর্তে চকোলেট, 
জ্যাঁষ্‌ প্রভৃতি চিনিঘটিত পদার্থ ব্যবহার করিষা অধিকতর উপকার প্রাশ্থ 
হইতেছেন। হলগ্ডের ব্যায়াম-বিগ্তালয়ে শিক্ষার্থিগণ এক্ষণে গ্রচুরপরিমাণে 
চিনি ব্যবহার করিতেছে ; দেখ! গিয়াছে, যে সকল বালক অধিকপরিমাণে 
চিনি ব্যবহার করে, তাহারা অন্তান্ত বালক অপেক্ষা, অধিকক্ষণ ব্যাপার 
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ও নৌক্ষাচলন কবিতে সমর্থ হয়। এবং এই সকল কার্ধ্যে তাহাব। সবিশেষ 
দবক্ষত] প্রকাশ করিয়া থাকে। 

খু ১৮৯৮ সালে জর্শণি দেশের সৈচ্ভবিতাগে স্ুবা এবং চিনি এই উভয় 
পদার্থের মধ্যে কোন্টি শ্রমসাধ্য কার্য্যের পক্ষে অন্নকুল, তদ্ধিযয়ে সবিশেষ 
অন্থসন্ধান কব! হইয়াছিল। এক স্থান হইতে বহুদুববর্তী অন্থাস্থা্খে কুচ 
করিার সময় কতকগুলি সৈন্যকে সুরা, অপর কতকঞ্চলিকে (র্ 
হইযাছিল, এবং অবশিষ্ট লোকদ্িগকে সুরা বা চিনি কিছ আর, 
যাহার! স্বুরাপান করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অপি+। ধ টসশিৎ 
উদ্ভমে শেষ সীমা পর্ধ্যস্ত যাইতে পাবে নাই; তাঁ 1 ৯ টড 
অক্ষম হইয়। পথিমধ্যে বিশ্রীম করিতে বাধ্য হইয়া হ্ল। য(211 কা 
বা চিনি কিছুমাত্র খায় নাই, তাহাদিগেব মধ্যে অনেকেই "শে নী নস 
যাইতে সমর্থ হইযাছিল বটে, কিন্তু অতিশয় ক্লাস্ত ও অবসন্প নেয় কিয় 
ছিল। কিন্তু যাহারা! গমনের দময় চিনি ব্যবহার কবিয়াছিল, "ঠাপা 
সকলেই উৎসাহ ও ক্ুর্তিব সহিত শেষ সীমায় উপনীত হিল) কেই 
শারীরিক ক্লান্তি বা অবসাদ সবিশেষ অনুভব করে নাই! -টচীদিস্গ 
নাড়ীর গৃতি ও শ্বাসক্রিষা উপরিউক্ত অপর ছুই শ্রেণীর লোকের জায় গ্বাক্জ 
বিক অধিক ক্রুত হইতে দেখা যায় নাই। তাঁর! বলে যে উণের 
সমধ মধ্যে মধ্যে এক এক ডেলা চিনি গালে ফেলিয়া 6৫৯ ত1হাদিগেক্ষ 
ভূষণ! নিবারিত হইত, এবং তাহারা শবীরমধ্যে বলের সঞ্চার অনুভব করিতে 
পারিত। এই পবীক্ষাব ফলম্ববপ অধুনাপ্জন্ঈণ সৈন্তগণকে খাছ্ের সহিত 
অধিক পবিমাণে চিন্দি দেওয়! হুইয়৷ থাকে । 

সথপ্রমিদ্ধ উত্তরমেরব আবিষ্কাবক ন্যান্সেন্‌ (87888 ) বলেন যে, 
তিনি উত্তরমের পরিত্রমণের সময়ে এই বনুদশিতা! লাভ করিয়াছেন যে, 
উক্ত শীতপ্রধান দেশে ব্র্যা্ডি পান বিশেষ অনিষ্টকব/ তিনি সবিশেষ যত্বের 
সহিত পরীক্ষা! কবিয়! দেখিয়াছেন যে, ব্র্যাণ্ডির পরিবর্তে মিউ ফল ও চিনি- 
ঘটিত পদার্থ খাইতে দিলে তাহাব নাৰিকেবা অধিক পরিশ্রম করিতে পারিত) 
এবং মেক্প্রধেশের শীতের দারুণ কষ্ট তীক্ষরূগে অনুভব করিত না। 


'চিনি এরূপ পুইিকর সুখাস্ত হইলেও উহার অপব্যবহারে বিলঙ্ষগ অনি 
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সংসাধিত হয়। শ্সত্যন্ত অধিকপরিমাণে চিনি বা চিনির উৎপাদক খাদ্য 
নে দেহ স্থল ও উদর স্ফীত হইতে দেখ যায়, এবং অধিক দিন 


রিমাথে ব্যবহার করিলে চিনির কিয়দংশ মৃত্রের সহিত নির্গত 
র্‌ বাঁ । এইবপে বনুমূত্র রোগের হুত্রপাঁত হইয়া! থাকে । ভারত. 
গা ও ংশ সমযেই চিনির অপব্যবহাব কবিষা, থাকেন ; আমরঃ 


সে ধুগিদ্রব্য সচরাচর ব্যবহার কবিয়া থাকি, তাহাতে চিনি বা চিন্নর 
পদার্থের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। আমরা রীতিমত শারীরিক 
পাশ] গালে এই অত্যধিকপর্িমীণ চিনি শরীরমধ্যে শীপ্রই নষ্ট হইয়] 
78 এ 1 * কিন্তু ব্যায়াম বা! পরিশ্রমঘটিত কোনও কাঁধ্য করিতে আমবা! 
ধ্.৭ ঝা ৭ গরাজ্ুখ, স্ুতবাং কালসহকারে সমস্ত চিনি আমাদের শরীরমধ্যে 
৮. " ন! হুইয়! কিয়দংশ মৃত্রের সহিত নির্গত হইয়া খাঁ । মৃত্রের সহিত 
€* গু "চিনি নির্গত হইলে, যে রোগ উপস্থিত হয়, তাহাকে ইংরাজীতে 
ঘষে হর (150080710) কহে। এই রোগ প্রকৃত বহমৃত্র 
0369৯) রোগের স্তায় অনিষ্টকারক নহে। কারণ খাদ্যের পবিবর্তনে 
এই রাগের সবিশেষ উপশম হুইয় থাকে । খাদ্যে চিনি বা! চিনির উৎপাদক 
পদার্থের পরিমাণ কমাইয়! দিলেই মৃূত্রে চিনিত্র ভাগ কমিয়! যায়, অথব! 
একেবারেই অন্তরহিত হা থাকে; কিন্তু এই রোগের প্রতিকাঁঈ প্রথম 
হইতে না করিলে কিছুদিনের মধ্যে ছুশ্চিকিৎস্ত প্রকৃত ভায়াবিটিজ রোগ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । আমাদিগের দেশের কৃষকাদি শ্রমজীবীদিগের গাদ্য 
আঁমাদিগের খাদ্যেরই অনুরূপ, থকিস্তু তাহারা যথেষ্টপরিমাণে শারীরিক 
পরিশ্রম করে বলিয়া তাহাঁদিগের মধ্যে বহুমূত্র রোগ প্রয়ে দেখিতে পাওয়! 
যায় না। আমাঁদিগের অবিবেচনার নিমিত্ত চিনির ন্যায় উৎকৃষ্ট খাদ্যও 
অখাদ্যে পরিণত হুইয়! থাকে। 
এদেশে একদিকে দ্ল্মন অনেকেই অধিকপরিমাণ চিনি খাইয়া থাঁকেন, 
তেমনই অপর কতকগুলি লোকে চিনিকে নিতান্ত অনিষ্টকর পদার্থ বলিক্কাঃবিবে- 
চনা করেন; এমন কি,অনেকে একেবারেই চিনি ব্যবহার করিতে সম্মত নহেন। 
আমি এ সম্বন্ধে একটি রহন্তজনক গল্প শুনিয়াছি। আমার একজন বন্ধু অপর 
এক্‌ ব্যক্তিকে একটা মিঠা পান খাইতে দিয়াছিলেন $ মিঠা পানে চিনি *নৃ! 


চিনি। ৯ 


থাকিলেও উহা! আস্বাদন ঈষৎ মিষ্ট । এ ব্যক্তি পান মুখে দিয়াই সমস্ত 
ফেলিয়া! দিলেন, এবং মুখ ধুইয়া বপিলেন যে, পান নিশ্চয়ই চিনি দিয়া প্রস্তুত 
কর!1 হইয়াছে। তিনি চিনিকে অত্যন্ত অনিষ্টকারক পদার্থ বলিয়া বিবেচন! 
পরেন, এবং তজ্জন্ত তিনি চিনির ব্যবহার একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
এই ঘটনায়, “কৃষ্ণ কাল বলিয়া, কোন কাল জিনিষ দেখিবনা” রাঁপরিকার 
এপ প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে । 

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, চিনির সদ্যবহারে আমরা অশেষ উদ প্রা 
হই। বালকের! চিনি বা গুড় খাইতে বডই ভালবাসে; তাহাদিগে এবি 
পুষ্টি ও বুদ্ধির নিমিত্ত চিনি একটা প্রশস্ত খাগ্চ। অনেক সমতো 5৫৭ 58 
বালকদিগকে যথেষ্টপরিমাণে চিনি খাইতে না দিয়া আমরা "নী গে 
শারীরিক উন্নতির প্রতিবন্ধকতা সাঁধন করিয়। থাকি। রি | 

ধন্ষা, পুরাতন জর প্রভৃতি যে সকল রোগে শরীর দিন দি + "গ্র% 
হয়, রোগীকে অধিক পরিমাণে চিনি খাইতে দিলে এ ক্ষয় কম * ২ পৃঃ, 
ওজনবৃদ্ধি হয়,এবং শরীরে বল ও স্কু্তির সঞ্চার হয়। রক্তহীনতা (8,48৯ 
রোগে চিনি একটা মহোঁপকারক খাগ্ঠ। 

ই ্যায় বৃদ্ধেরাও চিনির বিশেষ পক্ষপাতী । বৃদ্ধবন্ধাঠ দান 
একটী“মহোপকারক খাগ্ভ। সকলেই জানেন যে, বৃদ্ধবয়ণে খরীক্ডেন 
উত্তাপজনকতা! শক্তি কমিয়া যায়, এনন্য শারীরিক তাপের রাস হয। চিন 
খাইলে শরীরে তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, স্থৃতরাং হীনবজ পাযীিক 
ষন্ত্রগুলিকে তাপোতপাদনের নিমিত্ত অধিকপ্পরিশ্রম করিতে হয় না। 

বছদ্দিন পর্য্যন্ত কৌন রোগভোঁগ করিয়া আরোগ্যলাভ করিবার মুখে চিনি 
একটা উৎক্ষ্টখান্ঃ আমরা এই সময়ে রোগীর জন্য (119) মণ্ট, ব্যবস্থা করিয়া 
বিশেষ সুফল লাভ করিয়া থাকি । 1721 চিনি ( যবশর্কর! ) ব্যতীত এমন 
একটী পদার্থ আছে, যাহ! শ্বেতসারযুক্ত খাগ্ঘপরিপ্রাকের সহায়ত। করে। 
এজন্য মণ্ট, ব্যবহার করিয়া আমর! উপকার প্রাপ্ত হই। 

'ছু্বল ব্যক্তি যদি সহজে চিনি পরিপাক করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে 
আর 34918 ব্যবহার করিবার বিশেষ প্রয়োন হয় না। মণ্টের ব্যবহার 
সুেক ব্যয়সাপেক্ষ। 

২ 


চর 
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কেহ কেহ বলেন যে, অধিক চিনি খাইলে নার্নাবিধ দৃস্তারোগ উৎগন্গ 
হয়্। এই বিশ্বাসটা যে দপ্পূর্ণ ভ্রমমূলক, সে বিষয়ে অগুমান্র সন্দেহ নাই। 
ভারতবাঁিগণ চিনি অত্যধিকপরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু 
হা 1158 পৃথিবীর অপরাপর অনেকজাতি অপেক্ষা সুসজ্জিত, হুদ এবং 
দে শন এমি পুর্বে বলিয়াছি যে, ওয়েইইগডজে নিগ্রোরা চিনি 
, ভক্ষণ করে, ইহাদের মধ্যে দস্তরোগ মোটেই দেখিতে 


*র ছন্দি কাদি হইলে চিনি বা গুড় অধিক খাইতে দেওয়া 
বণ্বণ চিনি অধিকপরিমাণে ব্যবহার করিলে ছদ্দি শীপ্র সারিতে 
ধপ্নপরিমাণ চিনি দ্বারা প্রস্তত মিষ্টান্ন খাইতে দিলে অনিষ্ট হয় না। 
॥'3। হইলে চিনির ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ। চিনি পরি- 
॥ উদ্দরস্কীতি (ভুঁড়ি) কমিরা যায়, এবং শরীর অপেক্ষাকৃত 
4--্তা লাভ করে। ধাহাদিগের মৃত্রের সহিত চিনি নির্গত 

উট চি.::8/-.র রুরা তাহাদের পক্ষে কোন মতেই বিধেয় নহে। মোটা 
সু্টকের বাত (900) হইলে চিনির ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ। 
দি প স্থলে চিনি বিষের স্যায় কার্য করে। কিন্তু বাতগরন্ত রোগী ীণদেহ 
টন , চিনি তত অনিষ্ট করে না। 

চিনির খাগ্ঘগুণন্বন্ধে সংক্ষেপে ছুই চারিটা কথা! উপরে বলা হইল। 
এরূপ উপকারক খান্য লোকে যত অধিক ব্যবহার করিতে পারে, ততই 
মঙ্গল। যাহাতে দরিদ্রগণ ইহা হুলতমূল্যে ও নহজে.পাইতে পারে, 
তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাঁখা সমাজহিতৈষী মাত্রেরই কর্তব্য। 





(পপি 


ন্যায়দর্শনের ইতিহাঁস। 


ধর্শনশীস্ত্রের অস্ুণীলন ব্যহীত আত্মা, জগৎ, কার্ধ্য, কারণ, পরলোক, 
সুকৃত, ছুষ্কত, সখ, ছুঃখ, পুণ্য, পাপ প্রভৃতি কোন পদার্থেরই প্রকৃত স্বরূপ 
অবগত হওয়া যায় না। হিন্দুদর্শনের বহুবিধ মত থাকিলেও ছয়টা প্রধান। 
ভু ছয়টা প্রধান দর্শনের নাম- সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেরধিক, স্তায়, 
মীমাংসা ও বেদাস্ত। উক্ত ষড়দর্শনের মধ্যে স্ঠায়দর্শনের মত জে, ৬ 
হুস্বিচারে পরিপূর্ণ । যুক্তিমার্গই নৈয়াপ্সিকগণের প্রধান অবলঙ্করন 
আত্মতত্ব, কি মোক্ষতত্ব, সকল বিষয়েরই বিনিশ্চয়ার্থ তাহারা! যুক্তি [৭ 
গ্রহণ করিয়াছেন। বস্ততঃ যে শাস্ত্রে স্তায় বিচারিত হইফ়াণে, দূ হা? 
স্তারশান্্র বলে । 
প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, ও নিগ্মন এই পঞ্চার 
বাক্যের নাম স্তায়। নিয়ে এই পাঁচটা অবয়ব প্রদর্শিত হইতেছে £. 
প্রতিজ্ঞা__এই পর্বত বন্ধিবিশিষ্ট। 
হেতু-৫১ অন্বয় হেতু-_যেহেতু, ইহাতে ধূম আছে। 
(২) ব্যতিরেক হেহ্‌-বদি ইহাতে ধূম না থাকিত, ত হই 
এরপৃট্ছিত না। 
উদাহরণ --(১) অন্ন উদ্বাহরণ--যেমন পাকশালা, ( ইহাতে ধূমের সত্তা: 
* (২) ব্যঞ্তিরেক উদাহরণ_-যেমন জলাশয় (ইহাতে ধূমের বভার্ঠি$. 
উপনয় _(১) অন্বয়্ উপনয়-_যে যে স্থলে বহি আছে,সেই সেই স্থলে ধুম আছে। 
৫) ব্যতিরেক উপনয়-__যেষে স্থলে বহি নাই, বেই সেই স্থলে ধূম নাই। 
নিগমন _-অতএব পর্বত বহ্ছিবিশিষ্ট। 
্ায়দর্শনে এই পধশাবয়বের বিশদ লক্ষণ ও পরীক্ষা! বিবৃত হইয়াছে। যে, 
সকল গ্রন্থে আত্মা, মনঃ, ক্ষিতি, ইত্যাদি পদার্থের স্বরূপ নিরূপিত. হইয়াছে, 
উহাঁই অধুন! প্রাচীন ন্যার বা সংক্ষেপতঃ স্তায়শাস্ত্নামে অভিহিত। আর 
বে সকল গ্রন্থে পরদার্থের লক্ষণ লিখিত হয় নাই, কিন্তু যাহাতে কেবল তর্কের 
নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে, উহাই নব্যন্ায় বা! তর্কশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধিলাভ করি- 
য্লাছে। ন্যায়দ্র্শনের অপর নাম আহ্বীক্ষিকী শান্ত 
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এইরূপ প্রপিদ্ধি আছে যে, মহধি গৌতম প্রাচীন স্ায়ের (বা স্তার়শাস্ত্রের) 
গ্রথম প্রবর্তন'করেন। ইহাকে, কেহ কেহ গৌতম নামেও অভিহিত করিয়া 
থাঁকেন। প্রীহ্্ষপ্রণীত নৈষধচরিত কাব্যের ১৭শ সর্গে কলি বলিতেছেনঃ _ 
মু্ত্ে যত প্রস্তরত্বায় শীস্তরমূচে মহামুনিঃ। 
* গোতমং তং বিজানীত যথ! বিখ তখৈব সঃ ॥ 
নে শান্তর লিখিত আছে, মুক্ত্যবস্থায় জীবাত্মা হুখছ্ঃখরঠিত 
ছ বীণবৎ হন, তাঁহাকে গৌতম বলিয়া জান। তীহার নাম যেরূপ, 
কিনি কতও তাহাই ( একটী গোতম ব৷ প্রধান গো )। 
| মের অপর নাম অক্ষপাদ। কাহারও কাহারও মতে বৈশেষিক- 
ধনের ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ ও গ্তায়দর্শনের প্রবর্তক অক্ষপাঁদ একই ব্যক্তি । 
"সং -গৌতমপ্রণীত গ্তায়হৃত্রে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টাস্ত, 
1৫. অধয়ব, তর্ক, নির্ণয় বাদ, জনন, বিতণ্া, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও 
দুর . 4 এই যোড়শ পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা বর্ণিত হইয়াছে। 
/ষট &ড়শ পদার্থের সম্যগৃজ্ঞানাধিগমে মানবের মুক্তিলাভ হয়। মহধি 
ধা মুক্তির প্রণালীবর্ণনস্থলে লিখিক্নাছেন, “ছুঃখ-জন্স-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যা- 
রাম্‌ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনত্তরাপায়াদপবর্গঃ ” স্যায়োক্ত . যোড়শ 
সা সম্যক্‌ জ্ঞান জন্মিলে, মিথ্যা জ্ঞানের নাশ হয়, তদনস্তর ক্রয়ে দোঁষ, 
গীতি. জন্ম ও দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত উচ্ছেদ হইয়া থাকে । জীবাত্মার 
ইহাই সুক্তাবস্থা!। 
স্ায়দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান্ঠ উপমান ও শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ 
হ্বীক্ৃত হইয়াছে । এই প্রমাণচতুষ্টয়দারা প্রমেয়সমূহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। 
দেহ, ইন্জরিয়। বিষয়, মনঃ, আত্মা, সখ, ছুঃখ, প্রেত্যভাব ইত্যাদি প্রমেয- 
পদ্বাচা। প্রতিবাঁদীকে সম্পূর্ণরূপে পরাদ্দিত করিতে হইলে, অথবা স্বয়ং 
কোন ছুরূহ পদার্থের সম্যক্‌ জান লাত করিতে হইলে, যে সকল যুক্তি. ব! তর্ক 
অবলম্বন করিতে হয়, সংশয়, গ্রয়োজন প্রভৃতি অপর চতুর্দশ পদার্থে তাহাই 
বিবৃত হইয়াছে। 
্থায়সুত্রে যে সকল তত্ব আলোচিত হইয়াছে, এ সমুদয় যে গৌতমের 
উদ্ভাবিত, 'এন্ধপ বলিতে পারা যায় না। যে সময়ে উপনিষদ সকল প্রকাশিত 
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হয়, প্র সময় হইতেই ন্মন! দার্শনিক মত এদেশে প্রচলিত হুইতে থাকে । 
বোধ হয়, গৌতম উহার কোন কোন মত পরিবপ্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া 
স্বীয় 'হত্রে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন॥ গৌতমস্থত্রের ৩য় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদের 
*%৪শ ত্র যথা £-- 
ক্সীরবিনাশে কারণান্থপলন্ধিবৎ দধ্যুৎপন্তিবচ্চ তছুৎপত্বিঃ | * 
করদ্স্ত্রের ২য় অধ্যায়ের ১ম পারের ২৪ স্থত্র যথাঃ__ 
উপসংহারদর্শনাৎ ন ইতি চেৎ ন ক্ষীরবদ্ধি। 
বৈশেষিকহ্ত্রের ৩য় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদের ৪র্থ স্ত্র ষথা £--” 
প্রাণাপাননিমেষোন্মষজীবনমনোগতীন্দ্রিয়বিকা রাঃ সুখহ্ঃখেচ্ছা: 
দ্বেষপ্রযত্ৰাশ্চ আত্মনোলিঙ্গানি। 
স্তায়স্থত্রের ১ম অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদের ১০ম স্থত্র যথা £-- 
ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্বস্খদুঃখজ্ঞানানি আম্মনে! লিঙ্গমিতি। পু 
এই সকল স্থলে গৌতম, কণাদ ও ব্যাস ইহারা একইপ্রকার . 
দৃষ্টান্ত অবলপ্ন করিয়াছেন। এতদৃষ্টে অনুমিত হয় যে, এ সকল যুক্তি « জুট 
গৌতম, কণাদ ও ব্যাসের সময়ে ও তৎপুর্বেও লোকসমাজে সবিশেষ ও ঈষ্িভ 
ছিল। গৌতমপ্রভৃতি দার্শনিকগণ প্রচলিত মতসমূহের সংস্কারৃগাঘ্ 
করিয়া স্ব দর্শনের অন্তিবিষ্ট করিয়াছিলেন । 
কতকাল হইল ন্যাঁয়দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নির্ণর করা ত্্ী 
ছুরহ। শ্রীমাগবতের ৬ স্কক্ধের ১৬শ অধ্যায়ে অণুও পরম-মহতের চর 
আছে, এবং প্র স্থলে ভাগবতকার পরমাণুবেজজগতের মূলকারণ বলিয়া এ 
করিয়াছেন। চরকু-সংহিতায় বাদ, প্রতিজ্ঞা, স্থাপনা, প্রতিষ্ঠাপনা, এট 
উপনয়, নিগমন, উত্তর, দৃষ্টাত্ত, সিদ্ধান্ত, শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ৭ নি 
ংশয়, প্রয়োজন, সব্যভিচার ছল, গ্রতিজ্ঞাহানি, নিগ্রহস্থান প্রতি ভায়োরি 
পারিভাষিক শবের উদ্দেশ ও লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাঘ্বারা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে, যে সময়ে চরক-সংহিতা! বিরচিত হয়, তখন ন্তায়স্ুত্র 
সব্ধত্র প্রচার ও প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মহাভারতে মহর্ষি ব্যাষ 
লিথিয়াছেন, “আমি আন্বীক্ষিকী শান্ত অবলোকন করিয়া উপনিষদ্নকলের 
নারুসংগ্রহ ক্িয়াছি।” ইহাদ্ার! প্রতীতি হয়, মহ্ধিব্যাসের পূর্বেও স্তারদর্শনের 
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প্রচলন ছিল। 9০103680169: (গোল্ডষ্টকার )*পাণিনিব্যাকরণের যে 
স্বরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় লিখিত আছে যে, উক্ত 
বাঁধ রণের বাণ্তিককার কাত্যায়ন ও ভাষ্যকার পতঞ্চলি উভয়েই স্তায্তর 
হ্ামিতেন। কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে, কাত্যায়ন ভগবান্‌ উপবর্ষের 
পিরা;রেদা নন্দের অমাত্য ছিলেন। খুষ্টপূর্বব ৪র্থ শতাবীতে নন্দবংশীয় 
! সগধে রাজত্ব করিতেন। অতএব কাত্যা়নও প্র সময়ের লৌক$এবং 
০] প্রবর্তক গৌতম উহার অনেক পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন । আর শবর- 
ষ]])মাংসাভাষ্যে * ভগবান্‌ উপবর্ষের একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
৪ স্পষ্ট বোধ হয়, উপবর্ষ গৌতমের ন্তায়স্থত্র বিশেয়রূপে অধ্যয়ন করিয়া- 
ফিখে। ভগবান্‌ উপবর্ষ খুষ্টপূর্বব ৪র্থ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব 
চীন -কার যীত্ুধৃষ্টের জন্মগ্রহণের অন্ততঃ পাঁচশত বৎসর পূর্বে প্রাছৃভূত 


সখ চন, এপ অনুমান করা যায় । পু 

$ত্রের যে সকল ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিগ্কমান আছে, তন্মধ্যে বাৎস্যায়নভাধ্যই 
রাটীন'। বাতস্তায়নের অপর নাম পক্ষিলস্বামী। ইনি কোন্‌ সময়ে 
গ ঠত হুইয়াভিলেন, তাহ! নির্ণয় করিবার কোন সহজ উপায় নাই। 
পংশ্মাগাগ্ডিতগণ ইহাকে খুহীয় ৫ম শতাব্দীর লোক বলিয়া অবধারণ 
চশিখাছেন। জৈন হেমচন্ত্র শ্বীর অভিধানচিগ্তামণিনামক $্াষগ্রন্থে 


*াচ্ছেন, বাত্গ্ঠায়ন ও চাণক্য একই ব্যক্তি। অভিধানচিন্তামণির বচন 
[ন.৭ উদ্ধত হইল £__ , 
বাৎস্যায়নে মল্লনাগঃ কুটিলশ্চণকাত্মজঃ । 
দ্রামিলঃ পক্ষিইস্বামী বিুণুগ্ুপ্তোহনুলম্চ সঃ ॥ 
রহিষ্তায়ন, মল্পনাগ, কুটিল, চাণক্য, ড্রামিল, পক্ষিলম্বামী, বিফুণু্ 
অঙ্কুণ এই সকল একই ব্যক্তির নাম।” 
পণ্ডিত শ্রীবুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, মহোদয়, সাহিত্যসভার কোন 
অধিবেশনে “প্রাচীন ভারতের দৈনিক আচারনামক”, প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, 
কামসুত্রপ্রণেতা বাতস্তায়ন ও ন্ায়ভাষ্যপ্রণেত৷ বাৎস্তান এবং চাণক্য একই 
ব্যক্তি । যদি চাণক্য ও বাৎস্তায়ন একই ব্যক্তি হয়েন, তাহা হইলে, তিনি খৃঃ 


** মহামূহৌপাধণার মহেশচন্্র ন্যায়রত্ব পি, আই? ই মহোদয়ের সংস্করণ শবরভা ব্য 
(91011900502 [0010257902৬ ০) 
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পৃঃ ৩২৭ অন্বে বিদ্যমান ছিলেন, তদ্বিষয়ে অগুমাত্র সন্দেহ নাই। , মৌধ্ধ্যবংশীয় 
চন্ত্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে মগধের সিংহাদনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। 
ইহারা আলেকৃজাগারের সমসামগ্িক, স্ৃতরাঁং খৃঃ পুঃ ৪র্থ শতাবার লোক। 
আঁমার বোধ হয়, বাৎস্তায়ন ও চাণক্য এক ব্যক্তি নহেন, এবং অভিধান 
চিন্তুমনির বচন অগূলক। নানাপ্রকার প্রমাণদৃষ্টে আমার প্রতীতি হয়, 
বাতায়ন খৃ্টয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাবীর লোক। বাস্তায়ন স্থানে স্থাপে 
স্যায়স্ত্রের বিভিন্ন-প্রকার অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন ( যথা ্যায়স্থত্র ১/৫)। 
ইহাতে বোধ হয়, বাতস্তায়নের পূর্বেও স্ায়সত্রের কোন কোন ব্যাথ*। 
বিগ্ভমান ছিন্তু। এ সকল ব্যাথ্যাগ্রন্থ এক্ষণে অগ্রাপ্য। 

বাৎস্তায়নের পরেই আমর! স্প্রপিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ারিক দিঙনাগাঁগর্ষের 
উল্লেখ করিতে পারি। দিউ.নাগ অসাধারণ প্রতিভাদম্পন্ন লোক 1? লন 
সুবিখ্যাত টীকাকাঁর মহামহোপাধ্যায় মললিনাথ মেঘদূতের ব্যাখ্যায় |খিগ-' 
ছেন, *দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহ্রন্‌ স্থলহস্তাবলেপান্” এই শ্লোকাং 
কালিদাস স্বীয় প্রতিপক্ষ দিউ-্লাগাচার্য্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন 
দিউনাগ ও কালিদান উভয়েই তিব্বতরাজ হলা__খো-থেো_রি নু 
সমসাময়িক, ন্থতরাং খুষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর লোক। [তিববতদেনী* 
হুপ্রদির্থ পুরাবিদ্‌ পণ্ডিত লামা তাগানাখ “ভারতবর্ধীয় খৌস্ধধর্্ের ইতিহাস 
নামকগ্রন্থে লিখিয়াছেন, দিউনাগ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্ণত কাঞ্চীনগরে সিংহ- 
বক গ্রামে ত্রাহ্মণকুণে জন্মগ্রৎণ করেন। তিনি বাল্যকালে বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত 
হুইয়! নাগদত্ের সম্প্রদবায়তুক্ত হন, ও স্ষুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক বন্বন্ধুর 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। * দিউনাগের ন্তায় তাফিক প্রাচীন ভারতে অতি 
অল্পই জন্মগ্রহ্ণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রমাণসমুচ্চয় নামক একখানি স্বতন্ত্র 
তর্কগ্রস্থ ও ন্াক্ষভাষ্যনামে গৌতমন্থত্রের এক শাষ্যগ্রস্থ বিরচন করেন। 
তাহার মত অধিকাংশস্থলেই বাৎস্তায়নভাষ্ের বিরোধী । 

বাধ্ন্তায়ন শায়ন্ত্রের ষে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, দিঙনাগাদি বৌদ্ধ- 
দার্শনিকগণের তকঞালদ্বারা উহা সমাচ্ছন্ন হওয়ায়, থুষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে 
উদ্মোতকরাচার্ধ্য ন্যায়বা্তিক বিরচন করেন। শ্ীক্ন বার্তিকের প্রারস্তে 
উদ্ভোতকর লিখিয়াছেন £-- 


১৬ সাহিত্য-সংহিতা। 


যদক্ষপাদঃ প্রবনো মুনীনাং শমায় শান্ত্রং জগত জগাদ 
কৃতাকিকধ্বান্তনিরাসহেতোঃ কবিষ্যতে তত্র ময়! নিবন্ধঃ ॥ 
মুনিপুঙ্গব অক্ষপাদ জগতে শাস্তিসংস্থাপনের অভিপ্রাষে যে শান্ত্র প্রণয়ন 
দিঙআাগাদি কুতার্কিকগণেব মোহনিবাবণের নিমিন্ত আর্মি 
'প্তিক রচন। করিব। 
$নাগের মতসমূহ নিরাক্কত করিবার জন্যই উদ্যোতকর গৌইম- 
ওক লিথিয়াছিলেন। স্যারবার্তিক গ্রন্থে দিউনাগ তদন্ত নামে 
ছই্াছেন। ভদন্ত শব্দের অর্থ মাণনীয। ইহ বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণেব 
উপাধি। পালি গ্রন্থসমূহে দেখিতে পাওষা যায়, বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ 
কদন্ত বা ভন্তে এই নামে সম্বোধন কখিবেন। মহাপরিনিববাণ- 
' পাণিগ্রস্থে দৃষ্ট হয়, বুদ্ধদেব মহাপরিনিব্বাণলাভেব কিন্নৎকাল 
শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, “হে শিষ্যগণ আমার মৃত্যুব পর তোমবা 
ঘক্তিকে পূজা ও স্মেহতাজন ব্যক্তিকে স্েহ করিবে। নবীন 
|টীন সন্স্যাসিগণকে ভদত্ত বা তত্তে এই নামে সম্োখন করিবেন” 
. **(ত্যায়ন স্বায় পাপিব্যাকরণের নামকগ্পের চতুর্থ কাণ্ডে লিখিয়া- 
দস্তন্ন ভদ্দস্ত তত্তে” অর্থাৎ ভদত্ত শব্দের সন্বোধনে ভদ্দত্তঃ 
তস্তে ও ভ্বস্ত এই তিন পদ সিদ্ধ হয়। ৬ 
মহাপণ্ডিত দিউনাগ ভদন্ত নামে পবিচিত ছিলেন। উদ্যোতকরাচার্য্য 
অনেক স্থলেই এই ভদস্তকে বিদ্রপ করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম 
আহ্বিকের চতুর্থ হুত্রেব বার্তিছ্ষে দৃষ্ট হ্য, প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ লইয়া! 
ভ্দন্তের সহিত উদ্যোতকরের ঘোঁব মততেদ। "গ্থন্ন অধ্যায়ে প্রথম 
আহিকের ৬ষ্ঠ সূত্রের বার্তিকপাঠে জাণ। যাষ, দিঙনাগ উপমান প্রমাণ 
হ্বীকার করিতেন না, ৭ম হুত্রের বাস্তিকে দৃষ্ট হন, তিনি আন্তোপদেশকেও 
একটা ন্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া! গ্রহণ করেন নাই। উদ্যোতকর উপমান ও 
আক্তোপদেশ উভয়েরই প্রামাণ্য সংস্থাপন করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন । 
উদ্মোতকর একস্থানে লিখিয়াছেন, "অহো৷ প্রমাণাভিজ্ঞতা ভাদত্তস্য” আহা 
ভন্তের কি প্রমাণজ্ঞান! অপর স্থলে পিখিয়াছেন, “কো হস্তো ভদস্তাৎ 
বজুমহ্তি।” ভদস্তভিন্ন অপর কে একপ বলিতে পানে! ইত্যাদি 





ন্যায়দর্শনের ইতিহাস 1 ১৭ 


বস্ততঃ হিন্দু নৈয়ায়িক শউগ্ভোতক্র বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিউলাগের মতসমূহ চূর্ণ 
বিচূর্ণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই খৃষ্ীয় ৭ম শতাব্দীতে বাসবদত্াগ্রস্থ 
স্থবন্ধু কবি লিখিয়াছেন £-_ 

“ন্যায়স্থিতিমিবোদ্যোতকরস্বরূপাম্ঠ ন্যায়শান্ত্রের সংস্থাপনের জন্য 
উদ্যোতকর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

খুষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে স্ুবিখ্যাত বৌদ্ধনৈয়ায়িক ধর্মমকীর্তির আবির্ভাবে 
উদ্যোতকরাচার্ধে/র গৌরব অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হয়। ধর্মকীর্তি ন্যায়বিন্দু- 
নামে একখানি স্বতন্ব তর্কগ্রস্থ ও ন্যায়বার্তিক নামে গৌতমন্যত্রের একখানি 
বার্তিক গ্রন্থ বিরচন করেন। দিউনাগভাষ্যের অন্রাস্ততা প্রর্তিাদনই 
ধর্মকীর্তির ন্যাক্ববার্তিকবিরচনের প্রধান উদ্দেশ্ত। ধর্মকী্তিও আমানত 
তার্কিক ছিলেন। তিনি উদ্যোতকরের মত খণ্ডন করিয়া দ্বিউ লাগে? মত- 
সংস্থাপনের নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্টা! করিয়াছেন। ধর্কীর্তি তি'(তরাজ 
অন্সন্‌ গোম্পের সমসাময়িক, অতএব খুষ্টায় ৭ম শতাব্দীর লোক । 

খৃই্টীয় ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে কুমারিলভষ্ট, শঙ্করাচার্ধ্য, সুরেশ্বরাঁচার্ধ্য 
প্রভৃতি হিন্দু দার্শনিকগণ ধর্মনকীর্তির মত নিরাকরণ করিতে প্রয়াদ করেন, এখং 
অন্যপক্ষে সমন্তভদ্র, অকলঙ্কদেব, প্রভাচন্দ্র প্রভৃতি বৌদ্ধদাঁশনিকগণ ধর্ম্ম- 
কীর্তিরঘেতসংস্থাপনে বন্ধপরিকর হন। মীমাংসক স্থরেশ্বরাচধ্য বৃহদাঁরণ্যক 
উপনিষদের বার্তিকে ধর্মমকীর্তির মত নিরাঁকরণ করিয়া! লিখিয়াছেন £-- 

ত্রিঘেব ত্ববিনাভাবাদিতি যৎ ধর্মমকীর্তিনা। 
প্রত্যজ্ঞায়ি প্রতিজ্ঞেয়ং হীয়োসৌ ন সংশষঃ ॥ 

অন্থপলব্ি, স্বভাব ও কারধ্য এই তিনটা অবিনাভাব সন্বন্ধের লিঙ্গ, ধর্ম- 
কীর্তির এই প্রতিজ্ঞা! নিশ্চয়ই বর্জন করিতে হইবে। খুষ্টীয় ১*ম শতাব্দীতে 
হিন্দু দার্শনিক বাঁচম্পতিমিশ্বের অভ্যুদয়ে ধর্ম্মকীর্তির কীর্তি অনেকপরিমাণে 
অন্তগত হয়। বাঁচম্পতিমিশ্র স্তায়হুচীনিবন্ধ নামে একখানি স্বতন্ত্র স্যাক্গ্রস্থ 
ও ন্তায্নবার্তিকতাৎপর্য্যটাকা নামে একখানি গৌতমস্ত্রের টীকা বিরচন 
করেন। ন্থায়বার্তিকতাৎপর্ধ্টটীকার প্রারস্তে বাচম্পতি লিখিয়াছেন £-_ 

ভগবান অক্ষপাঁদ নিঃশ্রেমদবিষয়ক যে ন্যায়শান্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, 
ভগুরান্‌ পক্ষিলম্বামী তাহার বুৎ্পাদনের নিমিত্ত ভাষাবিরচন ক্ষরেন। 
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তবে আবার উদ্যোতকরের বার্তিক লিখিবার প্রয়োক্ছন কি? এই আশঙ্কা 
নিরাকরণের 'অভিপ্রায়ে তিনি বলিয়াছেন, দিঁউনাগ প্রভৃতি অর্ধাচীনগণের 
কুতর্করূপ অন্ধকারদ্বারা স্গাচ্ছন্ন হওয়ায় অক্ষপাদের শাস্ত্র তত্বনির্ণয়ের 
নিমিত্ত পর্ধ্যাপ্ত নহে । এই অন্ধকার অপ্নয়ন করিবার জন্ত উদ্যোতকর বার্তিক" 
লিখিয়াছেনও আমি বার্তিকতীৎপর্ম্যটাক! বিরচন করিলাম । 
্যায়ন্থত্রের ১ম অধ্যায়ের ১ম আহিকের ৫ম হত্রের তাৎপর্য্যটাবায় 
বাচম্পতিমিশ্র, ধর্মকীর্তি ও দ্িউ.নাগ উভয়েরই মত খণ্ডন করিরাছেন, এবং 
প্রায় সর্বত্রই সমালোঁচনাচ্ছলে লিখিয়াছেন £-_ 
ন্রাস্তো ভদস্তদিউ নাগ” ৷ ভদস্ত দিউনাগের মৃত ভ্রমপূর্ণ । 
্তান্মুচীনিবন্ধপ্রন্থের প্রারন্তে বাচম্পতি লিখিয়াছেন £-- 
স্তায়হচীনিবন্ধোহসাবকারি স্থৃধিয়াং মুদে। 
শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বন্বহ্কবস্থবৎসবে | 
সুধীগণের সন্তোষের নিমিত্ত উ্বাচম্পতিমিশ্র ৮৯৮ শকে অর্থাৎ ৯৭৬ খৃঃ 
অবে এই ন্যাঁয়হচীনিবন্ধ বিরচন করেন। 

. এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, বাচম্পতিমিশ্র খৃষ্টায় ১০ শতাব্দীতে প্রাদুভ'ত 
হন। কথিত আছে, তিনি মিথিলা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুর্কেই 
. উক্ত হইয়াছে, হিন্দুনৈয়ায়িক উদ্যোতকরকে, দিউনাগ, ধর্মকীর্তি গ্রভৃতি 

বৌদ্ধনৈয়ায়িকগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বাচস্পতি ন্যাক্ববার্তিক- 
' তাঁৎপর্যযটাকা৷ রচন! করিয়াছিলেন। উক্ত টাকার প্রারস্তে তিনি স্পষ্টই 
বলিয়াছেন £-. 
| ইচ্ছামি কিমপি পুণ্যং ছস্তরকুনিবন্ধপন্কসগ্রানাম্‌। 
উদ্দ্যোতকরগবীনামতিজরতীনাং সমুদ্ধরণাৎ ॥ 
কুনিবন্ধরূপ' হুস্তরপন্কম্ধ অতিজীর্ণ উদ্যোতকরবাক্যসমূহের সমুদ্ধারের 
জন্ত আমি কোনও পুণ্য অভিলাষ করি। 
যখন বাচম্পতিমিশ্র হিন্দৃন্তায়শাস্ত্রের প্রাধান্য স্থগ্রতিঠিত রাধিবার চেষ্টা 
- করিতেছিলেন, প্রায় পঁ সময়েই বৌদ্ধম্্রদায়ের মধ্যে একজন অসাধারণ- 
ধীশক্তিসম্পন্ন নৈয়াগ্লিক জন্মগ্রহণ করেন। তীহার নাম ধর্মোত্তরাচার্ধ্য 1 
ধর্শকীর্তভি গৌতমস্থাত্রের যে বার্তিক বিরচন করিয়াছিলেন, ধর্থোত্রা চার্ধয 
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তাহার এক টাকা প্রণয়ন করেন। তিনি স্থাবিনুগ্রন্থেও একটা বিশদ 
ব্যাখ্যা বিরচন করেন। এই ব্যাখ্যার নাম ন্যার়বিন্দুটাকা। ধর্মোত্তর ন্যায়- 
বিন্দুটাকার প্রারস্তে বুদ্ধদেবকে নমস্কারপূর্ববক লিখিয়াছেন £-. 
জয়স্তি জাতি-ব্যসন-গ্রবন্ধ-প্রস্থতিহেতোর্জগতো৷ বিজেতুঃ। 
রাগাগ্ঠরাতেঃ সুগতন্ত বাচো মনন্তমস্তানবসাদধানাঃ ॥ 

জন্ম, জর! প্রভৃতি ছঃখনিবহের উৎপাদক সংসারকে যিনি জয় করিয়াছেন, 
ধাহার বাক্য মানসিক অন্ধকারনিচয়কে দূরীভূত করে, এবং রাগঘেষাধি 
রিপু্মৃহকে যিনি সমুচ্ছিন্ন করিয়াছেন, সেই বুদ্ধদেবের বাক্য জয় 
লাভ করুক। 

ধর্ম্মোত্তরাচাধ্য যে কেবল দিঙ.নাগ ও ধর্মমকীর্তির মত সমর্থন করিয়াছেন 
এরূপ নহে, যে যে স্থলে তাহাদের আপাততঃ পরস্পর বিরোধ পরিলক্ষি'5 হয়, 
তাহারও সামগ্রম্তসংস্থাপন করিয়াছেন। ধর্ম ত্ুরের আবির্ভীবকাল-*নির্ণয় 
করা স্থকঠিন। অধ্যাপক পিটার'ন সাহেব কাদ্থের শাস্তিনাথনামক জৈন 
মঠে ন্যায়বিন্দুটাকার যে হস্তলিপি প্রাপ্ত হইরাছিলেন, উহা! ১২২৯ সংবৎ বা 
১১৭৩ থৃঃ অবে লিখিত হইয়াছিল। সৃতরাং ধর্ম ত্তরাচার্যয ১১৭৩ খু 
অব্ধের পুর্বে বিদ্যমান ছিলেন। 

বাচ্পীতিমিশ্রের কিঞ্চিৎ পরে উদয়নাচার্ধ, মিথিলাপ্রদেশে আবিভূর্তি 
হইয়! বৌদ্ধনৈয়ার়িকগণকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করেন। উদয়ন, বাচস্পতি- 
মিশ্রকৃত গ্াায়বার্তিকতাৎপর্য্টাকাঁর এক টিগ্লনী বিরচন করেন, উহার নাম 
স্তায়কার্তকতাংপর্যযটাকাপরিশুদ্ধি। তিনি ক্ষুন্ুমাঞ্জলি ও. আত্মতত্ববিবেক- 
নামক অপর ছুই খানি, উপাদেয় স্যায়গ্রস্থ রচনা করেন। আত্মতত্ববিবেকের 
অপর নাম বৌদ্ধাধিকার ব! বৌদ্ধধিক্কীর ৷ ইহাতে বৌদ্ধমত সম্পূর্ণরূপে নিরা- 
কৃত হইয়াছে। কথিত আছে, বৌদ্ধগণ উহার প্রত্যুত্তরচ্ছলে জারবিষার' 
নামে এক গ্রন্থ বিরচন করেন। 

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ নান! প্রমাণ সংগ্রহ করিয়! স্থির করিয়াছেন, 
উদয়ন দ্বাদশ শতাঁবীতে বিগ্ঘমান হিলেন। সংগ্রতি কোন কোন পণ্ডিত 
তাহাকে ১*ম শতাব্দীর লোক বলিয়া বিবেচনা করেন। লক্ষণাবলীনামক 
গরষ্জেলিখিত আছে £-- 
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তর্কান্বরাঙ্কগ্রমিতেঘতীতেমু শকাত্ততঃ 1০ 
বর্ষেযুদয়নশ্চক্রে স্ুবোধাং লক্ষণাবলীম্‌ ॥ 
৯*৬ শকে বা ৯৮৪ থুঃ অন্দে উদয়ন সহজবোধ্য লক্ষণাবলীগ্রন্থ রচন। 
করিয়াছিলেন। 
পুর্বে গ্রদর্শিত হুইযাছে, বাচম্পতিমিশ্র ৯৭৬ খুঃ অন্দে বিদ্যমান ছিলেন, 
এবং এক্ষণে দৃষ্ট হইল, উদয়ন.৯৮৪ খৃঃ অব্দের লোক। ন্ুুতরাং বাচম্পর্তি ও 
উদ্দয়নেব মধ্যে ৬ বৎসরের ব্যবধান অর্থাৎ উভয়েই পরম্পর সমসাময়িক 
কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যদি উহীরা এক কালের লোক হইতেন, তাহ) হইলে 
ধাচম্পতিমিশ্রের স্তায়বার্তিকতাৎপর্ধ্যটাকার উপর উদয়ন ্তাক়বার্তিক তাৎ- 
পর্য্যটাকাপরিশুদ্ধিনামক টিপ্ননীগ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন বোধ করিতেন 
না। 'গতএবু আমার বোধ হয়, উদ্ধৃত বচনটী অমূলক । পরবর্তী কোন 
পণ্ডিত ধী ৰচন রচনা কবিয়া থাকিবেন। অথবা লক্ষণাবলীগ্রন্থপ্রণেতা 
উদ্নয়ন কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন। আমার বৌধ হয়, তাৎপর্য্যটাকা- 
পরিশুদ্ধি,-আত্মতত্ববিবেক, কুন্ুমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা উদয়নাচার্য্য দ্বাদশ 
শতাব্বীতে মিথিলা প্রদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । 
এই সময়ে জয়ন্তস্বামী স্তায়মঞ্জরীনামক একখানি প্রাচীন স্তাষের গ্রন্থ 
বিরচন করেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁহাকে জরন্ৈয়াষিক নামে উিভিহিত 
করিয়াছেন। জয়ম্ত বাঁ্পতিমিশ্রের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব 
তিনি বাচম্পতির পরে ও গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পূর্বের লোক। অয়্তত্বামীর 
পুত্র অভিনন্দ কাদস্বরীকথানার কুন! করিয়াছিলেন। জয়স্তের প্রপিতামহের 
নাম শক্তি। তিনি কাশ্ীররাজ মুক্তাপীড়ের অমাত; ছিলেন। 
জয়স্তত্বামী ধর্ম্মকীর্তি ও ভন্ত উভয়েরই মত থওন করিয়াছেন। 
আহ্বিকে বৌদ্ধদিগের ক্ষণভঙ্কবাদপরীক্ষাস্থলে তিনি লিখিয়াছেন £__ 
নাস্ত্যাত্বা ফলভোগমীত্রমথচ স্বর্ন চৈত্যার্চনং 
সংস্কারাঃ ক্ষণিকা যুগস্থিতিভূতশ্চৈতে বিহারাঃ কতাঃ। 
সর্ধং শৃন্তমিদং বুনি গুরুবে দেহীতি চাদিস্ততে 
বৌদ্ধানাং চরিতং কিমন্যদিয়তী দস্তায় ভূমিঃ পরা ॥ 
বৌদবাগণ বলিয়া থাকেন, ফলভোগের নিমিত্ত কোন নিত্য আত্মা নাই, 
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অথচ স্বর্গলাভের আশুয়ে তাহারা চৈত্যবন্দন করিয়া! থাকেন। তাহার! 
বলেন, বস্তমাত্রই ক্ষণিক, অথচ যুগধুগান্তস্থায়ী বিহার নির্াণ করেন। 
তীহাঁরা বলেন; সমন্তই পৃন্ত, অথচ উপদেশ দেন, “গুরুকে ধন দান কর! 
নর্তব্য” | বৌদ্ধদিগের চরিত্রের কথা আর কি বলিব, ইহারা দত্তের উৎকৃষ্ট 
আধার। 

উদয়ন ও জয়স্ত বৌদ্ধদিগকে সম্পূর্ণরূপে উন্মুলন করিয়াছিলেন। খুতীয় 
ওয় শতাব্দী হইতে ১৩শ শতাবীপর্য্যস্ত এক দহত্র বৎসর ব্যাপিয়! হিন্দু ও 
বৌদ্ধনৈযায়িকগণের মধ্যে যে মহাসমর ঘটযাছিল, এবং যাহাতে এক পক্ষে 
বাৎস্যায়ন, উদ্যোঁভকর, বাচম্পতিমিশ্র, উদয়ন চার্য্য, জয়ন্তস্বামী প্রভৃতি 
হিন্দুনৈয়ায়িকগণ এবং অপরপক্ষে দদিঙ.নাগাচার্যয, ধর্মাকীর্ডি, ধর্মোত্বরাচার্যয 
নিষ্চলঙ্কদেব, সমস্তভত্র, প্রভাচন্তর প্রভৃতি বৌদ্ধনৈয়ায়িকগণ অদম্য উৎসাহে ও 
প্রৰল পরাক্রমে যুদ্ধ করিযাছিলেন, সেই মহাসমরে হিনদত্যায়&ও বৌদ্ধন্তায 
উভয়েরই মহানিষ্টাপাত ঘটিক্নাছিল। এই মহাযুদ্ধের পর বৌদ্ধন্তায় ও বৌদ্ধ- 
সশ্রদায় ভারত হইতে একেবারে অন্তহিত হয়, এবং প্রাচীন হিনুন্তায়েরও 
বিলোপ ঘটে। খুষ্টায ১৩শ শতাব্দীর পর হইতে ভারতে প্রাচীন ন্যায়ের 
আলোচনা! একেবারে রহিত হয়। খুষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে স্তায়- 
শাস্ত্র সম্পূর্ণ নুতন আকার ধারণ করে। এই সময়ে স্ুপ্রসিদ্ধ গঙ্গেশ উপাধ্যায় 
মিথিলা গ্রদেশে আবিভূ্তি হয়! তত্বচিন্ত। মণিপ্রস্থ প্রকা শপূর্বরক নৈয়ায়িক- 
গণের মধ্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করেন। তাহার তত্বচিস্তামণিগ্রন্থে প্রত্যক্ষ, 
অনুমান, উপমান ও শব্ধ, কেবল এই চ্ুরটী প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে। 
উহাতে প্রাচীনন্ায়ো্ত আত্মা, দেহ, মন, মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ 
কোন লক্ষণ বা! বিচার লিপিবদ্ধ হয নাই। তিনি গ্রস্থারস্তে লিখিয়াছেন :_. 
“জগৎকে ছুঃখপক্কে নিমগ্ন দেখিয়া উহার উদ্ধারের অভিলাষে পরমকারুণিক 
মুনি গৌতম অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে পৃজ্যতম আব্ীক্ষিকী শান্তর প্রণয়ন করেন, 
উক্তশান্ত্রে বণিত প্রমাপাদি পদার্থসমূহের তৰক্ঞানদ্বারা নিঃশ্রেয়লাভ হয়।” 
কিন্তু হুঃখের বিষয়, তাহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রমাণভিন্নসপর কোন্‌ পদার্থের 
তৰ্বজ্ঞানলাভের উপায় নাই। আত্মতত্ব, দেহতব, মুক্তিতর ইত্যাদি প্রাচীন 
স্যায়ের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, কিন্তু তর্কের আড়ম্বরই নব্যন্তায়ের 
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প্রধান আলোচ্য বিষন্ব হুইয়। গড়িল। নব্য নৈদ্ধায়িকগণ কেবল বাঁক্য লইয়া 
বিচার, উহার লক্ষণ ও পরীক্ষা, তাহার সমর্থন বা খণ্ডন ইত্যাদি বিষয়ে 
ফালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তাহার! তর্কমার্গের আশ্রয় লইয়া ধীশক্তির 
পরাকাষ্ঠি প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাব! আধ্যাত্মিক বিষষের আলো 
চনা একেবারেই বিস্বত হইযাছেন। বৌন্ধসম্রদাষের সহিত তর্কযুদ্ধই 
নব্যন্তায়ের এই অবস্থার কারণ। প্রকৃত কথ। বলিতে গেলে গঙ্গেশ উপাধীয় 
মব্যন্তাঁয়ের সংস্থাপক নহেন। দিঙনাগের প্রমাণসমুচ্চয় ও ধর্মাকীর্তির 
স্তায়বিপুই নব্যন্তাযের আদিম গ্রস্থ। দিঙ.নাঁগ ও ধর্শকীর্তির প্রণালী এবং 
গঙ্গেশের প্রণালী একইবপ। প্রমাণসমুচ্চযগ্রস্থে দিঙ.নাগ কেবল প্রত্যক্ষ ও 
অন্থমান এই ছুই প্রমাণ লইয়! বিচাঁৰ করিযাছেন। ন্যায়বিন্দগ্রন্থে ও ধর্্- 
কীর্তি প্রত্যক্ষ ও অন্থমান ভিন্ন অপর কিছুরই আলোচন! করেন নাই । বৌদ্ধ 
নৈয়ায়িকগণ পমান ও শব্ধকে স্বতন্ত্র গ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। 
রহুইটা প্রত্যক্ষ ও অন্নমানের মধ্যে অন্তনিবি আছে। হিন্দ নৈক্াধিক 
গঙ্গেশ উপরদ্যায়্ খুষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়! তত্ব- 
চিম্তামণি “বা প্রমাণচিস্তামণিগ্রস্থ প্রণয়ন করেন, খৃষ্টীর় ৩য় শতাকীতে বৌদ্ধ 
নৈয়ায়িক দিঙনাগ, ও ৭ম শতাবীতে ধর্্মকীর্তি অবিকল খ্ী পদ্ধতির আশ্রধ 
করিয়৷ যথাক্রমে প্রমাণসমুচ্চয় ও ন্তাষবিন্দু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ॥ বাস্ত- 
বিক কথা বলিতে গেলে বৌদ্ধনৈযাঁয়িকগণই নব্যন্তায়ের জন্মদাতা । নব্য- 
চায়ের দোষ বা গুণের নিমিত্ত তাহারাই দায়ী। 

খু্ীয় ১৪শ শতাবধী হইতে বর্তমান কালপর্য্যস্ত গঙ্গেশের তত্বচিস্তামণি 
গ্রস্থই ভারতীয় নৈয়ায়িকগণেব প্রধান আলোচ্য বিষ্য, হইয়াছে। নব্য 
নৈয়ায়িকগণ এই গ্রমাণচিন্তামণি গ্রস্থেৰ অসংখ্য টীকা রচনা করিয়াছেন । 
নিম্নে কয়েকখানিষ্ল উল্লেখ করিলাম £-- 

(১) পক্ষধরমিশ্রকত--মণ্যালোক। 

(২) বাহ্দেবসার্বভৌমকূত--সার্বভৌমনিরুক্তি। 

(৩) বঘুনাথশিরোমণিকত-_চিস্তামশিদীধিতি। 

(8) মথুরানাথতর্কবাণীশকৃত-_চিন্তামণিরহস্ত। 

(৫) *হরিরামতর্বীলঙ্কারকৃত- চিন্তামণিটাকা ইত্যাদি? 


বারন ঠ 


এই সকল টীকা মধ্যে রঘুনাথশিরোমপিককৃত চিন্তামপিদীধিতিই সর্ব- 
গ্রধান। রঘুনাঁথশিরৌমণি বাথদেবসার্বভৌমের শিষ্য। ' বাহ্থদেবের 
চারিজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। প্রথম চৈতন্তদেব। ইনি ১৪৮৫ খৃঃ অন্দে 
গ্ন্সগ্রহণ কবিয়া বৈষ্বধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার সাধন করেন। দ্বিতীয়, 
দায়তাগের টাকাকার স্ুপ্রসিদ্ধ ম্মার্ত রঘুনন্দন। তৃতীয় প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক 
কষল্নন্দ আগমবাগীশ। চতুর্থ শিষ্য সুবিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি? 
শিরোমণি তত্বচিস্তামণিগ্রস্থেব দীধিতিনামক যে টাক রচন! করিয়াছিলেন, 
অনেক নৈয়ায়িক আবার উক্ত দীধিতির টীক! রচনা! করিয়াছেন। কয়েক 
, খানির নাম নিম্নে লিখিত হইল ২_ 

(১) ভবানন্দসিদ্ধাস্তবাগীশরুত-_দীধিতিটাকা। 

(২) মথুবানাথতর্কবাগীশরুত-_দীধিতিরহস্ত। 

(৩) হরিরামতর্কালঙ্কারকৃত-_দীধিতিটীক1। 

(৪) জগদীশতর্কালঙ্কাবকৃত-_দীধিতিটীক1। 

(৫) বঘুেবভট্াচাধ্যকত - দীধিতিটীকা। 

(৬) গদাধরভষ্ট ার্ধযক্ৃত-_দীধিতিটাকা 

(৭) কুদ্রভট্রক্ুত-রৌত্রী | ইত্যা্দি। 

এত্ত তর্কীসৃত, শক্তিবাদ, মুক্তিবাদ, বুৎপত্তিবাঁদ, শব্বশক্তিগ্রকাশিকা, 
ইত্যাদি ক্ষুত্র বা বৃহৎ অসংখ্য স্ায়গ্রস্থ বিবচিত হইয়াছে। এ সমস্তের 
বিববণ সংগ্রহ কর। সহজ ব্যাপার নহে। 

খঃ পুঃ ৫ম শতান্বী হইতে খৃঃ পরবর্তী উনবিংশ শতাব্দীর, শেষ ভাগ পর্য্যস্ত 
আড়াই হাজার বত্সনরের' বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই-_ 
সমগ্র ভাবতে ছুইথানি মূল হিন্দুন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ বিরচিত হইযাছে। প্েখম 
গোৌতমক্কত ভায়সুত্র, দ্বিতীয় গঙ্গেশোপাধ্যাষক্কত তত্বচিস্তামণি। এতছাতীত 
যে সকলন্তায়শান্ত্রের গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয় টাক! টিগ্ননী মাত্র। 
পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন, স্তায়নথত্র প্রণেতা গৌতম খুঃ 
পৃঃ ৫ম শতান্বীতে প্রাহ্ভূতি হইয়াছিলেন। কিন্ত তিনি কোন্‌ দেশে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন নিশ্চিত বিবরণ পাওয়া! যায় না। বাযুপুরাণে 
কথিত হইয়াছে, মহধি গৌছম শ্বেতবরাহকল্পে বরহ্ষার মানসপুত্ররূপে জন্ম 
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গ্রহণ করেন। বানীকিবামায়ণে এক গৌতমের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তিনি 
'অহল্যার স্বামী, তাহারই অভিসম্পাতে দেবরাজ সহল্রলোচন হইয়াছিলেন। 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্ত্র নতায়রত্ব সি, আই, ই মহোদয় টোল রিপোর্টে 
সারন্‌ জেলার অন্তর্গত রেডেলগঞ্জের নিকট গটনা গ্রামে গৌতম টম্সন্‌ 
পাঠশালার' উল্লেখ করিয়াছেন। কাহারও মতে এ স্থানই স্তায়দর্শনপ্রণেতা 
গৌতমের জন্সভূমি। কেহ কেহ বলেন, মগধ হইতে মিথিল! যাইবারপথে 
বকৃ্সর নগরীর সঙ্গিহিত ভাগীরথীতীরে গৌতমের আশ্রম ছিল। অন্তেরা 
বলেন, দ্বারভাঙ্গা নগরী হইতে সীতামাড়ীর অভিমুখে যে রেলপথ গিয়াছে, 
তাহারই সন্নিকটে গৌতমের আশ্রম ছিল। উহারই অনতিদুরে একখণ্ড পাষাণ 
পতিত রহিয়াছে, লোকে বলে খর স্থান গৌতমের আশ্রম এবং প্র প্রস্তরখণ্ডই 
অহল্যার পাষাণদেহ। ইহা! দ্বারভাঙ্গা নগরী হইতে তিন ক্রোশ উত্তরপূর্ব 
কোণে। পুরাকাল হইতে বর্তমান সময় পর্য্স্ত মিথিলায় যে প্রকার ন্তায়- 
শাস্ত্রের চর্চা, তাহাতে মিথিলাই যে স্তায়দর্শনপ্রণেত! গৌতমের জন্মতৃমি, ইহা 
বহলপরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য । 

দ্বিতীয় প্রধান স্ায়গ্রস্থ তত্বচিন্তামণি। উহার রচয়িতা গঙ্গেশ উপাধ্যায় 
ৃষ্টায় ১৪শ-শতাব্বীতে মিধিলাগ্রদেশে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন। .. 

বহুকাল ব্যাপিয়৷ মিথিলা স্তায়শান্ত্রচ্চার সর্বপ্রধান স্থান ছিল। গৌতম 
ও গঙ্গেশ ব্যতীত বাৎন্তায়ন, বাঁচম্পতিমিশ্র, উদয়নাচার্য্য, পক্ষধরমিশ্র 
প্রভৃতি অসংখ্য নৈয়ায়িক জন্মগ্রহণ করিয়! মিথিল! প্রদেশ অলঙ্কৃত করিয়া- 
ছিলেন। সমগ্র ভারতে মিথিলা-বিদ্যালয় ন্তায়শান্ত্রচ্চার জন্য স্ুপ্রপিদ্ধ 
ছিল। খুষ্টীয় ১৪শ শতাৰী পর্য্যন্ত মিথিলার এই প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে অক্ষত 
থাকে। 

ৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে রঘুনাথ শিরোমণি প্রাছর্ভৃত হইয়া! নবদীপে স্তাক়- 
শাস্ত্রের গ্রাধান্ত সংস্থাপন করেন। তাহার পূর্বে বান্দেব সার্বভৌম মিথি- 
লায় স্ায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া নবদ্ধীপে উহার প্রচার করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের 
আদি নৈয়ায়িক কে তাহা নির্ণয় করা ছুরহ। কেহ কেহ বলেন, কুন্ুমাঞ্জলির 
অন্ততম, ব্যাখ্যাকার রামভদ্র সার্বভৌমের পূর্বের কোন নৈয়ায়িকের নাম 
পাওয়া 'যাক্সনা। বিগত পাঁচশত বৎসরের মধ্যে অনেক প্রতিভাশ্বুলী 


' গ্যায়দর্শনের,ইতিহাস-। ৫. 
নৈয়া়িক জন্মগ্রহণ করিয়! নবহীপ-্তায়ের প্রাধান্ত সমগ্র ভারতে -নুপ্রতিঠিত 
করিয়াছেন। এমন কি, মিথিলার ছাত্রগণও্ নবদ্ীপে না পড়িয়া ্ায়ের পাঠ 
সাঙ্গ করিতে পারেন না। নবদ্বীপে যে সকল নৈয়ায়িক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
উহাদের কয়েক জনের নাম পুর্বেই লিখিত হইয়াছে, এবং অপর কয়েক 
জনের নাম নিয়ে নির্দেশ করিলাম-_ 

«হরিদাস স্তাঁয়ালঙ্কার, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ নিট হরিবাম 
তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, গদাধর ভ্টাচার্ধ্য, 
গোবিন্দ স্তায়বাগীশ, শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার, জয়রাম ন্যাঁয়পধশানন, জয়রাম তর্কা- 
লক্কার, বিশ্বনাথ ন্যাযপঞ্চানন, রুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতি, শিবরাম বাচস্পতি, 
রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণকাস্ত বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি । 

*. পূর্বেই বলিয়াছি, রঘুনাঁথ শিরোমণি নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাধান্য 
সংস্থাপন করেন। তিনি তত্বচিস্তামণির দীধিতিনামক টাক! প্রচারিত 
করিবার পর নবদ্বীপ তর্কালোচনার ,প্রধান স্থান হইয়া পড়ে । তদবধি 
কাশী, মিথিলা, কাকী, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, ত্রৈলঙ্ন ও পঞ্জাব প্রভৃতি নান! 
দেশ হইতে স্ায়জিক্ঞানথ ব্যক্তিবর্গ নবদ্ধীপে সমাগত হইয়া স্থায়শান্্ শিক্ষা 
করিতে খ্লঁকেন। 
রঘুনাথ জন্মাবধি একচক্ষুহীন ছিলেন। যখন তিনি মিথিলায় 
্াযশান্ত্র পড়িতে যার্ন, তখন মৈথিল ছাত্রগণ তাহাকে. বঙ্গ করিয়া 
বনিয়াছিলেন £__ 
আখগুলঃ সহতআক্ষো দিাকিলেটিনঃ " 
অন্তে-দ্বিলোচনাঃ সর্ব, কো তবান্‌ একলোচনঃ ? 
ইন্ত্র সহন্রলোচন, শিব ত্রিলোচন, অপর সকলেই দ্বিলোচন। এক- 
লোচনবিশিষ্ট আপনি কে? 
তিনি একচক্ষুহীন ছিলেন বিয়া লৌকসমাজে কাণভট্টশিরোমশি- 
নামে খ্যাত হন। রথুনাথ নিজে বুঝিতেন, তিনি আ্সামান্ত গ্রৃতিভা লইয়া 
জগতে প্রাহ্ভূতত হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি স্থানে স্থানে আত্মক্াধা। 
প্রকাশ করিতেও কুষ্ঠিত হন নাই। আত্মতব্ববিবেকের টাকায় তিনি 
বক্রিয়াছেন £-- 





২৬ | সাহিত্য-সংহিক্া। 
বিছ্ধাং নিবহৈর্ধদৈকমত্যাক্লিরটক্কি দহ ইং যচ্চ ছুষ্টং। 
ময়ি জরতি কলনাধিনাথে রদুনাথে মন্থতাং তদন্যটথব ॥ 
পণ্ডিতগণ একমত হইয়া! যাহা ছৃষ্ট বা অদুষ্ট বলিয়া স্থির করিয়াছেন, 
কর্পনাধিনাথ রঘুনাথ বলিতে আরম্ভ করিলে, সে সমস্তই অন্রূপ জানিবে, 
অর্থাৎ হষ্ট বিষয়ও অহুষ্ট, এবং অহষ্ট বিষয়ও দুষ্ট বলিয়। প্রমাণিত হইবে। 
বস্ততঃ রদুনাথ অনন্যসাধারণ তর্কশক্তির পরিচয় দিয়া নবদ্বীগের 
গৌরব সমগ্রভারতে প্রচারিত করিয়াছিলেন । যত দিন সংসারে তর্কবিদ্যার 
আলোঁচন! থাকিবে তত দিন তাহার দীধিতিগ্রন্থ কখনই বিলুপ্ত হইবে না। 


শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ | 


ধর্মপদের মূল ও ব্যাখ্যা । 
পণ্তিতবগৃগো ছটো। 
নিধীনং বৰ পবত্তারং যং পসেস্‌ বজ্জদস্সিনং। 
নিগ্গষহবাদিং মেধাবিং তাদিসং পণ্ডিতং ভজে। 
তাদিসং ভজমানস্স সেয্যো হোতি ন পাঁপিয়ো ॥ ১৪ 
অন্বয়,”_-নিধীনং পবত্তারং ব বজ্জদস্সিনং নিগগয-হবাদিং মেধাঁবিং যং 
পন্রে, তাদিসং -পপ্ডিতং ভঙ্গে ৮ তাঁদিসং (পুগ্নগলং ) ভজমানস্স সেষ্যো 
হোতি ন পাপিয়ে! (হোতি )। 
সংস্কত,_-নিধানস্য প্রবর্তীরং ইব বর্জযদর্শিনং “নিগৃহাবাঁদিনং মেধাবিনং 
যং পণ্ঠেৎ তাদৃশং পণ্িতং তজেৎ ; তাদৃশং পুরুষং ভজমানন্ত শ্রেয়ঃ ভবতি 
ন পাগীয়ঃ ভবতি। 
নিগগ্রয২বাদি”--অর্থাৎ * যিনি দোষ দেখিলে তাহার প্রশ্রয় না দিয়! 
ভত্গনা করেন?। 
।  ঘঅন্ুবাদ” গুপ্বধনপ্রদর্শকের স্তায় বিনি সত্যধর্দ গ্রদর্শন করেন, 
বিনি বর্জনীয় বিষয় দেখাইয়া দেন, ধিনি দোষ দেখিলে ভৎ্ধনা 


 ধর্মপদের মূল ও ব্যাখা]: : ২৭, 


করেন, ধিনি মেধাবী। এরূপ ব্যক্তি বাহাকে দেখিবে, তাহাকে পঙ্ডিত- 
জ্ঞানে অন্ুরণ করিবে; তাদৃশব্যক্তিকে তঞ্জনা করিলে" অমঙ্গল হয় 
না, মঙ্গলই হয়। 
ওবদেধ্যানুসাঁসেধ্য অসব.ভা চ নিবারয়ে। 
সতং হি সে! পিযো হোতি অসতং হোতি অগ্নিয়ে। ॥ ২॥ 
অন্বয়,_( পণ্ডিতো) ওবদেষ্য অন্ুসাসেষ্য অসব্তা! চ নিবারয়ে, হি 
সো সতং পিয়ো হোতি, অসতং অগ্সিয়ো (হোতি )। 
সংস্কৃত,_-পগ্ডিতঃ অববদেত, অন্গুশিষ্যাৎ “অসভ্যাৎ্ ( অন্ায়াচরণাৎ ) 
চ নিবারয়েখ, স হি সতাং প্রিয়ো। ভবতি, অসতাং চ অপ্রিয়ো ভবতি। 
'অনবভা”_এখানে “অসভ্য শব্দের অর্থ “যাহা করা ঠিক নহে ইহাই 
উহার মূল অর্থ। 
অন্বাদ,-পত্ডতিত ব্যক্তি তিরস্কার করিবেন, শাসন করিবেন, 
অন্তায়াচরণ হইতে নিবৃত্ত করিবেন। ইহাতে তিনি নিশ্চিত সংলোকের 
প্রিয়পাত্র হইবেন, এবং অসৎলোকের অপ্রিয় হইবেন। " 
ন ভজে পাপকে মিত্তে ন ভজে পুরিসাধমে। 
ভজেথ মিত্তে কল্যাণে ভজেখ পুরিস্ৃতমে ॥ ৩ ॥ 
অন্বয়,_পাঁপকে মিত্তে ন ভজে, পুরিসাধমে (মিতে ) ন তজে, কল্যাণে 
মিত্তে ভজেথ, পুরিস্বত্ধমে (মিত্তে ) ভজেখ। 
সংস্কত,_পাপকানি মিত্রাণি ন ভজেৎ, পুকুষাঁধমানি (মিত্রাশি) ন 
ভজেৎ; কল্যানাণি মিত্রাণি ভজেৎ, পুরুফোতমানি ( মিত্রাণি ) চ ভজেখ। 
অনুবাদ, _পাগ্ীকে মিত্র করিবে না, পুকুযাঁধমকে মিত্র করিবে না $ , 
ধার্িককে মিত্র করিবে, পুরুষৌত্তমকে মিত্র করিবে। 
ধর্মপীতী মুখং স্লেতি বিপ্সন্নেন চেতসা। 
অরিয়গ্নবেদিতে ধন্মে সদা রমতি পণ্ডিতো ॥ ৪ . 
অন্বয়, ধর্মমগীতী সুখং বিপ্রসন্নেন চেতসা সেতিঃ পণ্ডিতো! অরিষ্নঙ্- 
বেদিতে ধন্মে সদা রমতি। | 
সংস্কৃত, ধর্মপীতী ছুখং বিগ্রসন্নেন চেতস! শেতে; পণ্ডিত আর্ধ্য- 
'প্রজ্বদিতে ধর্মে সদা রমতে | 
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অন্থবাদ,_ধর্্মপানকারী সুখে, প্রসন্নাস্তকরণে বাস করেনঃ পঙ্ডিত 
আর্ধ্যগণবর্তৃক প্রদর্শিত ধর্মে সর্বদা বিচরণ করেন। 
উদকং হি নয়ত নেত্তিক উন্ৃকারা নময়স্তি তেজনং। 
দ্ারুং নময়স্তি তচ্ছকা অত্তানং দময়স্তি পঞ্ডিতা ॥ ৫ ॥ 
অন্থয়,নেত্তিকা হি উদকং নয়স্তি, উন্থকারা তেজনং নময়স্তি, তচ্ছক। 
দারুং নময়স্তি, ( তথা ) পণ্ডিত অভ্তানং দময়স্তি। 
সংস্কত,__নেতৃকা ছি উদকং নয়স্তি, ইযুকারাস্তেজনং নময়স্তি, তক্ষকাঃ 
দারু নময়স্তি, ( তথ! ) পণ্ডিত আত্মানং দাম্যন্তি। 
অন্থবাঁদ,_মৃত্তিকা খননকারিগণ জলকে ( ইচ্ছান্গরূপ ) লইয়! যায়, বাঁণ- 
প্স্ততকারীরা বাণকে (যেরূপ ইচ্ছা) নমিত করে, ছুতারেরা কাঠকে 
( ইচ্ছান্ুবায়ী ) নমিত করে, (সেইব্প ) পণ্ডিতগণ আপনাকে (যেরূপ ইচ্ছা) 
দমন করেন। 
সেলে! যথা একঘনো। বাতেন ন সমীরতি। 
" এবং নিন্দাপসংসান্থ ন সমিঞ্এস্তি পণ্তিতা ॥ ৬॥ 
অনবয়,__যথা একঘনো! পেলে। বাতেন ন সমীরতি, এবং পণ্ডিত নিন্দাপ- 
সংসান্থ ন সমিঞ্ঞন্তি। 
সংস্কৃত, যথা একঘনঃ শৈল: বাঁতেন ন সমীরতি, এবং প্ডিতাঃ নিন্দা 
প্রশংসাঙ্গ ন সমিঙ্গস্তি (বিচলিত! ভবস্তি )। 
অন্থবাদ,_-যেমন রন্ধ'হীন ঘন পর্বত বায়ুতে বিচলিত হয় না, সেইব্প 
গগ্ডিতগণ নিন্দা ও প্রশংসাতে ক্চিলিত হন ন|। 
যথাপি রহদে গন্ভীরো! বিগ্লসন্নো অনাবিলো! |, , 
এবং ধন্মানি সত্ব ন বিগ্লসীদস্তি পণ্ডিতা ॥ ৭ ॥ 
অন্থয়,_যথাপি গম্ভীরো বিপ্লসন্নে। অনাবিলে। রহদো, এবং পণ্ডিত ধন্মানি 
নুত্বা ন বিপ্সীদস্তি। 
সংস্কত,-যথাপি গভীরঃ প্রসঙ্গঃ অনাবিলঃ হুদঃ, এবং পর্ডিতা ধর্দীণি 
ক্রত্বা বিগ্রসীদস্তি। 
অন্থুবাদ,_পণ্ডিতগণ ধর্ম শ্রবণ করিয়া, গভীর নিম্তরঙ্, স্থির হদের স্তায় 
প্রশান্ত হইয়া থাকেন। 
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সর্বস্স বে সপ্গরিসা চজস্তি ন কামকামা লপয়স্তি- সত্তৌ। 
সুথেন ফুটুঠা অথব। ছুখেন উচ্চাবচং পর্ডিতা। দস্সয়স্তি'॥ ৮ 
অন্বয,_সপ্প;রিসা সববস্ত বে চজস্তি, সন্ত! কামকামা (সন্তো ) ন লপযস্তি 
'ুখেন অথবা ছুখেন ফুটঠা পণ্ডিতা৷ উচ্চাবচং ন দদ্সয়স্তি। 
সংস্কৃত, সৎপুরুষাঃ সর্বত্র বৈ চয়স্তি সম্তঃ (সাধবঃ) কামকামাঃ (সন্তঃ) 
নগ্মপন্তি ; সুখেন অথবা ছুঃখেন স্পৃষ্টাঃ পগ্ডিতা উচ্চাবচং পত্ঠস্তি। 
পণ্ডিত, ব্যক্তি দকলপ্রকার অবস্থার মধ্যে সৎপথে অগ্রসর হন, স্থথের 
নিমিত্ত অধীর হন না। হুঃখেতে ঘ্রিয়মাণ বা আনন্দে উল্লাসিত হন না। 
অনুবাদ, 
00০ 70907019 211. 1:99561: 199181]5 6109 £০০০. 0০ 2006 7786619, 
10010 0: 01983019 7 7109619] 6০001090 ৮5 10907088998 ০৮ 
80207, 159 [0901919 1095]: 20)1)991 912,690. 0৮ 08707:95590. 
ন অত্হেতু ন্‌ পরস্স হেতু ন পুত্তমিচ্ছে ন ধনং ন রষ্ং। 
ন ইচ্ছ্য্য অধন্মেন সমিদ্ধিমত্তনো! দ সীলবা৷ পঞ্ঞ.বা 
ধন্মিকো মিয়া! ॥ ৯ ॥ 
অন্বম্যু-€ যো) ন অত্রহেতু ন (চ) পরস্স হেতু ন পুণ্তমিচ্ছে ন ধনং 
€ইচ্ছে)ন রষ্টং ইচ্ছে, ন অন্মেন অত্তনো! সমিদ্ধিমিচ্ছ্য্যে” স সীল বা 
পঞ্এঞবা ধশ্মিকে। ( বা) সিয়া। 
সংস্কত,_য না্মহেতাঃ ন চ পরস্ত হেতোঃ পুত্রমিচ্ছে্ ধনম্‌ 
ইচ্ছেৎ রাষ্ট্রমিচ্ছেখ্, ন অধর্ম্েণ আত্মনঃ সমৃদ্ধিমিচ্ছেৎ স সীলশ্চ প্রাজ্ণ্চ 
ধার্দ্িকশ্ স্তাৎ। 
অন্থবাদ,ধিনি আপনার কিম্বা! পরের জন্য পুত্র বা ধন বা রাজ্য 
কিছুই ইচ্ছা করেন না, ধিনি অধর্পদ্বারা আপনার সমৃদ্ধি ইচ্ছা করেন না, 
তিনি সচ্চরিত্র, জ্ঞানী এবং ধার্মিক হয়েন। 
অপ্পকা তে মন্গসেস্ম্থ যে জনা পারগামিনো। 
অথায়ং ইতর! পজ। তীরমেবানুধাবতি ॥ ১০ ॥ 
" অন্বয়,-মন্থসেস্ম্‌ যে জন। পারগাঁমিনো 'তে অগ্পকা, অথ ইতর প্রজাঃ 
€জনা ইতি যাবৎ) তীরমেবানুধাবতি। 
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সংস্কৃত, -মন্ুষ্যেন্থ ষে জনাঃ পারগাঁমিনঃ তে অক্নকাঃ, অথ ইওর! নাঃ 
(জনা ইতি যাবৎ) তীরমেবানুধাবস্তি। 
অনুবাদ,__মন্ুষ্যগণের মধ্যে বাহার! নির্ববাণরূপ সাগরের পারগামী 
হয়েন, তাহারা অতি অন্পসংখ্যক, অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ কেবল" তীরে দৌড়ে 
থাকে। ' 
যে চ খে সম্মদকৃথাতে ধন্মে ধম্মান্নবতিনে। 
তে জন। পারমেম্মস্তি মচ্চ,ধেষ্যং সুদুত্তরং ॥ ১১ 
অন্বয়,_যে চ খো, ধন্মে সম্মদক্থাতে (সতি ) ধন্মান্্বত্তিনো, (হোস্তি ) 
তে জনা স্ুছত্তরং মচ্চধেষ্যং পারমেম্মস্তি ৷ | 
সংস্কত,_-যে চ খলু ধর্মে সম্যগাখ্যাতে সতি ধর্্ান্নবর্তিনো৷ ভবস্তি, তে 
জনাঃ সুহুত্তরন্ত মৃত্যুধেযস্য পারমেষ্যস্তি। 
অনুবাদ, _কিস্ত, ধর্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হইলে, যাহারা ধর্মের অনুসরণ 
করে, তাহার! নিশ্চিত শ্ুছুস্তর যমরাজ্য অতিক্রম করিবে। 
কন্হং ধন্মং বিপ্লহায় স্ক্কং ভাবেথ পণ্ডিতো। 
ওকা অনোক্‌ং আগন্মা বিবেকে বত্থ দুরমং ॥ ১২ ॥ 
তত্রীভিরতিমিচ্ছেয্য হিত্বা কামে অকিঞ্চনো। 
পরিয়োদপেষ্য অত্বানং চিত্তর্লেসেহি পণ্ডিতো ॥ ১৩ ॥ 
অন্বন্ন,-_-পপ্ডিতো৷ কন্হং ধন্মং বিগ্হায় সুকং (ধন্মং) ভাবেথ, ওকা 
অনোকং আগন্ম য্থ দুবমং তত্র বিবেকে অভিরতিং ইচ্ছ্য্যে; কামে তিত্বা 
অকিঞ্চনে (সস্তো) পণ্ডিতো! চিত্তক্লেসেহি অত্তানং পরিয়োদপেঘ্য। 
সংস্কৃত, _প্ডিতঃ “কৃষ্ণং ধর্মং, বিপ্রহাক়্ নম্তরুং ধর্্মং ভাবেখ, ওকাৎ 
গৃহাৎ অনোকং আগম্য ত্র দুরমং আনন্দহীনত্বং' ( এবান্তীতি মুর্খর- 
স্ুমন্যতে ) তত্র “বিবেকে' অভিরতিং ইচ্ছেৎ? কামান্‌ হিত্বা অকিঞ্ণনঃ (সনু) 
পণ্ডিতঃ পচিত্তরলেশৈঃ আআানং পর্য্যবদাপয়েৎ 
*,. প্কৃষজং ধন্মং,শ39০ ০৪1০, 
শর দুরমং__ 
“বিবেকে'_ বর্গ শ্লোক দেখ। 
.পচিত্বক্েসেহি”_ 
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“কম্হংধন্মং” 'নুক্কং ধন্সং-_ 
পণ্ডিত ব্যক্তি সংসারের (কৃষ্ণবর্ণ) ছুঃখময় জীবন পরিত্যাগ করিয়া 
(শুরুবর্ণ) বৈরাগ্যপূর্ণ শাস্তিময় জীবন যাঁপন করেন ও ভিক্ষুত্রত অবলম্বন 
প্রেশকর ও মোহোৎপাদক বাসনাঁসমূহ পরিত্যাগ করিয়া বিবেক আশ্রয়- 
পূর্বক চিত্তের আনন্দে জীবন অতিবাহিত করেন। 
যেসং সম্বোধি অঙ্গেন্থ সম্মা চিত্তং স্থভাবিতং। 
আদানপটিনিম্মগগ অন্ুপাদায় যে রতা। 
খীনাসবা জুতীমতা তে লোকে পরিনিবব,তা! ॥ ১৪ ॥ 
পণ্ডিত বগগো ছট্ে।। 
অন্বয়_যেসং চিত্তং সম্বোধি অঙ্গেন্থ' সম্মা সুভাবিতং, আদাঁনপাটি- 
দিন্মগগা যে অন্ুপাঁদায় রতা, খীনাসবা জুতীমতা৷ তে লোকে পরিনিবব,তা। 
সংস্কত,__যেষাং চিত্বং * “সন্বোধ্যঙ্গেষু* (স্বৃত্যাদিসগুসন্ধোধ্যঙ্গেযু) অম্যক্‌ 
স্থভাবিতং (্থ্প্রতিষ্ঠিতং ), “আদান প্রতি নিঃসর্গাঃ €(আসজিত্যাগাঃ 
ত্যক্তরাগাইত্যর্চ) যে “অনুপাদায়" (হীনাসক্তনঃ ভূত্বা) রতাঁঃ (রমন্তি,' 
আন্ন্দমন্থ্তবস্তীর্৭থঃ) ক্ষীণাসবাঃ জ্যোতিরমন্তঃঃ১ তে লোকে (ইহলোকষে 
এব ) পঞ্ঠিনবৃতাঃ (মুক্তাঃ ) “দস্বোধ্যঙ্গেযু'"_ 
যাহাদের চিন্ত সপ্ত বোধিজ্ঞানে স্ুপ্রষ্ঠিত, যাহারা বাসনাতে আবদ্ধ 
নম! হুইরা, চিত্তে আনন্দ উপভোগ করেন, ধাহারা মনের দুর্বলতা জয় 
করিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তি এই লোকেই শাশ্বত আনন্দ লাভ করেন। 


শ্রীচারুচন্দ্র বন্থ | 





কামরূপের এতিহামিক বিবরণ । 


অতি প্রাচীনকাল হইতে আসাম প্রদেশের অন্র্নত কামরূপ একটা 
স্বতন্ত্র সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য । . 

তথাচ প্রমাণং যোগিণীতন্ত্ে। করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিবাকরবাসিনীং 
উত্তরস্যাং কুঞ্জগিরিঃ করতোয়াত্ত,পশ্চিমে। ১৭। তীর্ঘশরে্ঠাদীক্ষুনদী পূর্স্যাং 
গিরিকন্যকা। দক্ষিণে ্র্পুতস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি। কামরূপ ইতিথ্যাতঃ 
সর্বশাস্ত্েযু নিশ্চিতঃ ॥ অপিচ। হরকোপাগ্সিদদ্ধস্ত কামঃ শস্তোরনুগ্রহাৎ। 
অত্র রূপং ধতঃ প্রাপ কাঁমরূপমতঃ স্বতম্‌। শিবের কোপানলে যে কাম ভম্্ীভূত 
হইয়াছিলেন। ভন্মীভূত হইক়্াও ষে প্রদেশে তিনি পুনরায় জীবিত হইয়া- 
ছিলেন সেই প্রদ্দেশকে কামরূপ কহে। তথ1। ত্রিংশদ্যোজন বিস্তীর্ণ দীর্ঘেণ 
শতযোজনং। কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকারমুত্তমম্‌। ২১ ॥ কামরূপের 
রাজধানী গোৌহাঁটা, ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর ও দাঁক্ষিণ উভয় কুলে অবস্থিত । 
গৌহাটার পুরাতন নাম পপ্রাগৃজ্যোতিষপুর” তস্য প্রমাণ যথা মহষি বান্সীকি 
প্রণীত,রামারণস্য অযোধ্যাকাণ্ডে। যোজনানি চতুঃষঠী বরাহোনাম পর্বঃ । 
সুবর্ণশৃঙ্গঃ নুমহাঁনগাধে বরুণালয়ে । 

প্রাগজ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ংপুরং ৷ তন্মিন্‌ বসতি ছুষ্টাআ্স' নরকো- 
নাম দানব ॥ মহাকবি কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ কাব্যে তথা । চম্পকো- 
তীর্ণলৌহিত্যে তশ্িন্‌ প্রাগজ্যোতিযেশ্বরঃ। তদ্গজালানতাং প্রাপ্তে 
সহকারোশ গুরুত্রমঃ ॥৮১ ॥ ন প্রসেহে সরদ্ধার্কমধারাবর্ষহর্দিনং । রখ- 
বর্ম রজোপ্যস্য*কুতএব পতাকিনীং। তমীশঃ কামরূপাণামত্যাখগল বিক্রমং । 
ভেজে ভিন্নকটেন্নশগৈঃ অন্যান্থপরুরোধ যৈঃ ॥ ৪৩॥ কামন্জরপেশ্বরস্তস্য হেমগীঠা 
ধিদৈবতং। রত্বপুম্পোপহাঁরেণ ছায়ামানর্চ পাদয়োঃ। ৮৪। এই নগর 
বিস্তীর্ণ ও বহুজনাকীর্ণ নৈসগিকশোভায় পরিপূর্ণ এবং পরমরমণীয়। 
গৌহাটির রাজপথ সকল প্রশস্ত ও পরিফ্ষার। এই স্থানটা আসামের সকল 
প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রধানকেন্ত্রস্থান। এখানে রাজকীয় প্রধান প্রধান 
আফিস, আপিল আদালত স্কুল কালেজ আছে। এখানকার লোকের লিখিত 
ও কথিত ভাষ৷ আসামী,তাহারা আলামী ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে। 
_ আসানীও বঙ্গতাষাম্ন সাধারণ অনেক শব্দে মিল থাকিলেও ইহাদের ব্যাকরণ্র 


কাঁমরূপের ধতিহাপিক বিভ্তরণ। ১ ৩৩.. 


সম্পূর্ণ গ্রতেদ রহিয়াজ্ছ। তাহা তুলনা করিলে দেখা যায় যে এই ছুই 
ভাষার মূল যখন সংস্কৃত তখন ইহাদের সাদ্দৃস্ত থাকা আশ্চর্যের বিষয় 
_নহে। বহু শতাবী পূর্বে ইংরাজগবর্ণমেন্ট যখন আসাম প্রদেশে বাঙ্গালা 
“াঁষা প্রচলিত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তখন রেভারেগ্ড এম, 
ব্রন্দন সাহেব তাহার প্রণীত আসামী ভাষার অভিধানের ভুমিকায় 
এই, কথাগুলি লিবিয়া .গিয়াছেন। ব্রহ্মপুত্রের অধিত্যকা-বাসীরা আসামী 
ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে। আসাম প্রদেশে আদামী ভাষা 
অতিষ্থঃুরাতন কাল হইতে অখণ্ড প্রবাহে প্রচলিত রহিয়াছে। আর 
ছহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব, কুশাসন প্রভৃতি ভুরি 
ভূরি ছুর্ঘটনার মধ্যেও আসামী ভাষার কোন ক্ষতি বা পরিবর্তন ঘটে 
নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া শাণবংশীয় অনাধ্য আহ্‌ম রাজাদের অধীনে 
থাকিয়াও আন্দামী ভাষায় নিজের প্রভাব অপ্রতিহত রাখিতে সমর্থ 
হইয়াছে। ব্রঙ্গবাঁদী মুছলমান, কাছারী প্রভৃতির প্রবল আক্রমর্ণে আসাম 
দেশ ক্ষতবিক্ষত হইয়া ও নিজ আসামী ভাষাকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত 
করিয়া রাখিয়াছে। ইহার দ্বারা স্পইই দেখা যাইবে* আসামীরা 
মাতৃভাষাঢক কতদূর, ভালবাসে । ছূর্ভাগ্যবশতঃ ইংরাজগবর্ণমেন্টের মনে 
এমন একটা ধারণ! জন্িয়াছিল যে, আসামী ভাষা এবং বঙ্গভাষা বুঝি 
একই। এই ধারণার বশবর্তী হুইন্না গবর্ণমেন্ট স্কুলসমূহে ও কোর্টে 
বঙ্গভাষা প্রচলিত হইয়াছিল। ইহা! দ্বারা আদামবাদী জনসাধারণের 
'উন্নতি ও শিক্ষাতে অত্যন্ত বিপ্ন ঘটির়াছিল। . আসামীর! নিজ মাতৃভাষ! 
পরিত্যাগ করিয়া *বিদেশী বঙ্গভাষা ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক নহে। * 
মৌভাগ্যের বিষয় এই বে সুযোগ্য চিফকমিশনার় অনারেবল স্তার এইচ, জে, 
এস কটন কে, সি, এস, আই, আই, সি, এস, মহোদয়ের আসাম না 
স্ককলে এবং মহাত্মা ডাক্তার ভব্লিউ, বুখ, এম এ, আই, এস, ডি, 
মহোদয় আসাম প্রদেশের" শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সর্জওয়াতে গবর্ণমেপ্ট 
স্থুল্সমূহে আরও বছুলরূপে আসামী ভাষ! প্রচলিত করিবার জন্য. 
আদেশ দিয়াছেন। তবে এইখনে এইরপ প্রশ্ন হইতে পারে, মাতৃ-.. 
ভাষাই বা কি অর্থাৎ মাতৃভাষা কাহাকে বল! যাঁয়? তদৃত্রে আমার নিজের . 





৩৪ * সাহিত্য-সংহিতা। 


কিছুমাত্র মতামত প্রকাশ না করিয়া বাবু চণীচররণ বানাজি স্বর্গীয় ৮ 
শ্বরচন্জ্র বিদ্যাসাগর দি, আই, ই, মহোদয়ের জীবনীতে যাহা বলিয়া 
গিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিলে যথেষ্ট হইবে £- 

“জননীর সুকোমল অঙ্কে শয়ন করিয়। স্তম্ভ পান করিতে করিতে 
মান্গষ যে 'ভাষায় সর্বপ্রথম মা বলিয়। ডাকিতে শিখে, বাহার সরল 
সুমি শব্ধ সকল উচ্চারণ করিতে করিতে জিহ্বার প্রথম জড়ত৷ কাটিয়! 
ধায়, ক্ষুদ্র জীবনের ' শোক ছুঃখ গ্রকাশ করিয়া শিশু যে ভাষায় কানিয়া 
থাকে, বাল্যকালের ক্রীড়া কৌতুক আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়! টাকে 
যে ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে, মানুষ যে ভাষায় হাসিয়া আটখান। 
হয়, কান্দিতে কান্দিতে মানুষ যে ভাষাঁয় হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেয়, 
আপনার ছুঃখকাহিনী বর্ণন করিয়া অন্তরের তীব্রজ্কালা জুড়াইয়! থাকে 
তাহাই তাহার মাতৃভাযা”। 

অতিপুরাতনকাল হইতে আসাম, বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলের ভাবার পাথক্য হিল যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাঁওয়! 
যায়। : বাঙ্গালা সাহিত্যের বাল্য্হদ যৌবনদখা বিজ্ঞবর বাবু 
রাঁজনারায়ণ বন্থ মহাশর, তাহার বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ক বক্তার 
প্রথমেই. লিখিয়। গিয়াছেন £-্রষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন পর্যটক (হাউ 
এন্ধ সঙ) ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসিয়া, বাঙ্গালা বিহার ও উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলের কতক অংশের একই ভাষ! দেখিয়া গিয়াছেন। কেবল 
আসীম ও উড়িষ্যাঁর় উক্ত ভার্। হইতে কিছু পৃথক ছিল। ইহা মাগধী 
* প্রার্কৃত ভাষৌৎপন্ন এক প্রকার পুরাতন হিন্দী ভাষা'ছিলু/ হিন্দী ও বাঙ্গালা 
উভগ্ব ভাষাই এ একই ভাষা হইতে লমুৎপনন। তাই ইহার প্রাচীন 
কবিগণের ভাষা! অত্যধিক হিন্দী মিশ্রিত। বিদ্যাপতি মৈথিল হিন্দু কবি। 
“স্ঠাহীর ভাবা, না প্রাকৃত ন! বাঙ্গীলা। পরবর্তী বৈষ্ণবকবিগণের দ্বারা 
. বিদ্যাপতির কৃতঞ্৯ কবিতাগুলি .নাঙ্গালা আকার ধারণ করিয়াছে। 
ডাক্তার 'গ্রীয়ারদন বলেন ৪** চারিশ বৎসর হইল আসামী ভাষাই মহাভারত 
, রামায়ণ প্রভূতি অনেক পুস্তক অন্থবাদিত হইয়াছে। ইহা! ছাড়া আসামী 
, ভাষায়" আরও পুরাতন অনেক পুস্তকের নামোল্পেখ করিয়! গিয়াছেন। 


কামরূপের এঁতিহাসিক বিবরণ।  - ৩৫ 
(নবধুগ ২৭ জুন, ১৮৯২) । কামরপ প্রদেশের নুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীধর কন্দলী, 
অনন্ত কন্দলী, শঙ্করদেব, মাধবদেব প্রভৃতি ৫**শ ৬**শর পূর্বে আসামী 
ভাবার যে কল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক রচন! করিয়া গিয়াছেন। তাহ! 
ন্কদ্যাপি আদামের সর্বত্র পঠিত হয়। আসামী ভাষার পরম সুহৃদ আসাম 
প্রদেশের ভূতপূর্বব প্রত্নতব্ব কর্ম বিভাগের সুযোগ্য ডিরেক্টর মহাত্মা মিঃ 
ইঞ্গে। গেইট আই, সি, এস, মহোদয় লেওরিকোর্ডের রিপোর্টে আসামী 
ভাষার বিষন্ন যথেষ্ট আলোচনা করিয়া! গিয়াছেন। আসাম প্রদেশের 
অতি পুরাতন তাত্রফলক প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা! মহানগরীতে 
এসাইটাক সোসাইটা নামক সভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । সেই 
তাত্রফলক প্রভৃতিতে কামরূপ প্রদেশের এঁতিহাঁনিক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। 
প্রাকৃতিক দৃশ্তে কামরূপ প্রকৃতির নিকুঞ্ককানন। সেই কাননের মধ্যে গৌহাটি 
প্রকৃতি দেবীর পুজাগৃহ বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। নগরের প্রাস্তভাগে 
অরণ্যাবৃত পর্বতমালায় বেষ্টিত ও স্থশোভিত। মধ্যস্থলে নির্মল সলিলপ্রবাহী 
ব্রহ্মপুত্র নদ, নদের বক্ষঃস্থলে তন্মাচল নামক এক অপূর্ব্ব গিরি উমানন্ 
নামক শিবের মন্দির মন্তকে বহন করতঃ শ্রোতের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া 
রহিয়াছে এ উম্বানন্দের চরিধারে ব্রন্মপুত্রনদের তরঙ্গমাল! হাসিতে হাঁপিতে 
খেলিতে খেলিতে মধ্যস্থিত গিরিবরকে আপনাদের শীতল স্পর্শে 
একেবারে ধেন জ্ঞানশূন্ করিয়া রাধিয়াছে। নদের পার্বস্থ পাহাড়রাজি 
উমানন্দের' সহজ সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করতঃ আপনাদের অস্তিত্ব ভুলিয়। গিয়া 
একেবারে যেন জ্ঞানশুন্ত করিয়া রাখিয়াছে।* তাহারা! সকলে যেন প্রকৃতির 
কোন এক মোহনর্ুজ্যেত্ব নিমন্ত্রণে আহত হইয়া বাইতেছিল। পথিমধ্যে 
উমাননের অপূর্ব সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে ষুগ্ধ হইয়া আপনাদের গন্তব্স্থান 
ভুলিয়। গিয়া একেবারে বিস্বাত হইয়া গিয়াছে, ইংরাপরাজপুরুষেরা ইদদা- 
নীন্তন এই অপূর্ব পাহাড়কে (পিকক্‌ আয়লেও অর্থাৎ ময়ুরদীপ আখ্যায়' 
অভিহিত করিয়াছে। ভবিষ্যতে এই পাহাড়ের উপর দিদ্বা ধুমোদগীরণকারী 
. বাপীয়যানদ্বারা বরহ্ষপুত্রের পারাপার হইবার প্রস্তাবনা চিতেছে। উমাননের 
সন্নিকটে উর্বশীকুণ্ড নামে ব্রন্মপুত্রনদের মধ্যস্থলে একটা মহাতীর্থ স্থান। 
তাহাতে বিষুপদচিহ্ন আছে। এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হুইয়। থাকে এবং' 
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বিফ্কপদে পিগাঁদি অর্পণ করে। ইহাতে একটী পুরাতন প্রবাদ আছে যে 
. বরাহরূগী ভগ্বানের ওরসে পৃথিবীর রজঃস্বলাবস্থায় নরকান্ুরের জন্ম হয়। 
নরক অতিশয় র্লিপুপরবশ ছিল। কোন এক সময় নরক দিখিজয় করিতে 
গিয়া! যোড়শ সহত্র দেবকন্ত| হরণ করিয়া উর্বশীর গুহাতে গোপন করিয়! 
রাবিয়াছিল। প্রীক্ষফণ কর্তৃক নরকান্থুর যখন সমরে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তখন নর- 
কের রক্ষিত সেই ষোড়শ সহম দেবকন্ত! শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন বন্লিয়া 
অদ্যাপি আসাম প্রদেশের লোকের বিশ্বাস। নরকের পুত্র তগদত্বের কন্ঠা 
ভানুমন্তীকে অন্ধ রাজতনয় দুর্ষেযোধনের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। যখন কুরু- 
পাগুবের তুমুল সংগ্রাম হয়, তখন ভগণদত্ত মহারাজ কৌরবপক্ষাবলম্বন করিয়া 
অর্জুন কর্তৃক হত হইয়াছিলেন। ইহা! মহাভারতে বিশেষ বধিত আছে। উমা- 
ননদের সম্মুখস্থ ব্রহ্মপুত্রের ঘাটের শৌভ। কি মনোরম। তাহাতে অসংখ্া 
বৃহৎ বৃহৎ সদাগরী নৌক। এবং ধুমোদ্গীরণকারী শ্বেতবর্ণ বাম্পীয় পোত 
বিরাজ করিতেছে। তীরে রাজপথ, তাহার পার্খে স্থানে স্থানে স্থরম্য 
চতুঃশালা বিদ্যমান রহিয়াছে । ভারতবর্ষের কোনও নদনদীর ছই পার্খে 
এরূপ অপূর্ব দৃপ্ত প্রায় দেখিতে পাঁওয়া যায় না । গৌহাঁটার পশ্চিম পার্থ 
-দেড় ক্রোশ দুরে পুণ্যসলিল ব্রদ্মপুত্র নদের দক্ষিণ কুলে স্প্রসিদ্ধ নীলাচল ঝা 
কামাখ্যাপর্বত্ত বিরাজ করিতেছে। ইতিপূর্বে নীলনামে একটি: বানরের 
অধীনে এই পাহাড় ছিল। সেইজন্য ইহাকে লোকে নীলাচল কয়। বৃটিশ 
গবর্ণমে্টের কৃপায় এই সার্ধ এক ক্রোশ পথ অতি সুন্দর ও অতি পরিক্ষার 
হইয়াছে। গৌহাটি হইতে এক (ক্রাশ পথ অতিক্রম করিবার কিঞ্চিৎ পরেই 
অরণ্যের আরস্ত। ক্রমে ক্রমে একই অরণ্য অত্যন্ত নিবিড় হইয়! রাস্তার ছুই- 
ধারে বিস্তৃত হইয়াছে। মন্ুযোর যতদুর দৃষ্টি চলে পাহাড় জঙ্গল ভিন্ন আর 
কিছুই দেখিতে পাওয়! যায় না। এই বনের ছুইপার্খে স্থানে স্থানে রীধু 
ঙ্্যাসীদিগের অপূর্ব আশ্রম আছে। সেই আশ্রমগুলি হুন্দর হুন্দর পুঙ্গ, 
বৃক্ষ ও লতায় পরিপূর্ণ এবং পরিশোভিত। রাস্তার দক্ষিণদিকে অরণ্যের মধ্যে 
' একটি স্ত্রবর্ধের গেইট দেখিতে পাওয়া বায়। প্রাচীন সংস্কৃত ভূগোল রঘুবংশা- 
“দিতে বিশেয়তঃ ফাহিয়ান, হয়েন সাং প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকদিগের গ্রস্থে 
গ্রাগজেতিষপুর কামরূপ কামাখ্যার রাজধানী বলিয়া উল্লিখিত আছে। সেই 
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শীত শা ্্া্্্্া ট্রা্া্্্াশীশাী 
গেইট অতিক্রম করিয়। প্রা একক্রোশ রাস্ত। উদ্ধে উঠিয়৷ যাইতে 
হয়। ইছাই নীলাচলের প্রথম চড়াই। তাহার পর একশত হস্ত 
দুরে 'ঠিক সন্মুখদিকে আর একটি গেইট দেখা পাওয়া যায়। ছই গেটের 
অধ্যবর্তী ভৃূভাগে কামাখ্যাদেবীর মন্দির। ইহাই ৫২টি পীঠের একটি 
পীঠ। এইস্থানে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা সমর্স পর্যন্ত ব্রাহ্মণের গীতা, 
ভাগ্বত পুরাণ, চণ্ডী প্রভৃতি ধর্শশান্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। অর্ধক্রোশ 
উপরে উঠিবার জন্ত নরকাস্থরের আদিষ্ট বিশ্বকন্মীনিম্মিত বিচিত্র সোপান 
'বিগ্কমান রহিয়াছে। এই পথের ছুইপার্থে গহনবন। দেই বনের ভিতর 
নানাজাতীক় স্ন্বর সুন্দর বিহঙ্গমগণের কাঁকলী-লহরী শ্রুতিস্থমধুর 
শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। এই বনে বানর, অঅজগরসর্প, মহিষ, শার্দিল, ভল্লুক, 
বন্যমানুষ প্রভৃতি হিংঅশ্বাপদ্কুল বাঁ করে। এই বনের কোথায় শেষ হই- 
যাছে তাহা বুঝ! যায় না। চারিদিকে কেবল বিচিত্র গহন কানন 
সমূহ ও শৈলমাঁলা দর্শন করিয়া! পথিকের মন আনন্দিত ও কৌতুহলাক্রাস্ত 
হয়। স্থানে স্থানে ফল-পুত্প-শোভিত স্ন্দর সুন্দর বৃক্ষসমূহ আছে। 
কামাখ্যা পর্বতে উঠিবার সময় ছুইধারে পাথরে খোদিত লক্ষ্মী, সরস্বতী” গণেশ, 
নৃসিংহ, হনুমান প্রভৃতির মৃত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। কামাখ্যাদেবীর মন্দির হিন্দুদের 
একটি প্র্ধীন ভীর্ঘ। এইখানে নানাস্থান হইতে যাত্রী আসিয়া খাকে। সময় 
সময় যাত্রীর এত আধিক্য হয় যে ভাহাঁতে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে 
পাওয়া যায় না। 

এই কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের আতক্তন কৃহৎ এবং কাঁরুকার্ধ্য সুশোভিত । 
ফালিকা পুরাণ প্রভৃতিতে উল্লেখ আছে যে “ কামরূপং মহাতীর্থং কামাধ্যা 
যত্ন তিষ্ঠতি। মনোহর গুহামধ্যে রক্তপাষাণরূপিণী। তন্তাঃ স্পর্শনমাত্রেণ পুন- 
দ্নবিদ্যতে ॥” কামরূপ কামাখ্যার এই নামটি ভারতবর্ষের সকণ প্রদেশের 
লোকের নিকট পরিজ্ঞাত। ইহার পূর্বে সৌমার গীঠ, পশ্চিমে করতোন্না 
নদী, দক্ষিণে গাঁড়ো। পর্বত, উত্তরে ভোটের পর্বত। নীলাচলের উপরে এই 
নকল দেবালয় আছে। যথা কেদার, কামেশ্বর, কমলেশ্বর, গণেশ, দিদ্েশ্বর, 
যোগেশ্বর, যাগেস্বর, মহেশ্বর, টোকরেশ্বর, মণিকণৈশ্বর, কামাধ্যা,. গুপ্ত 
কামাধ্যা, দশ মহাবিগ্ঠা, ভৈরবী, তুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলামুখী, ছিননমন্তা, 
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ত্রিপুরা, অয়ছুর্গা, সিদ্ধেশ্বরী, অন্নপূর্ণ/, অপর্ণা, মহারালী, লক্ষ্মী, সরম্বতী, 
: প্রভৃতি ৫২টি"পীঠ বিগ্কমান আছে। এই নীলকুটের সর্বোচ্চ শৃঙ্গেঞ্ সর্বজন 
, বিদিত শ্রীভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির, এই অপূর্বব মন্দিরটি শ্রীষ্টীয় ১৮৯৭ সাঁলের 
জুন মাসের প্রবল ভূমিকম্পে ভূতলশামী হইয়াছিল। ন্থখের বিষয় এই স্বে 
বর্তমান দ্বার্বঙ্গেশ্বর, প্রবীণণউদারচেতা, উদ্যমশীল, ত্রাহ্মণকুলগৌরবরবি পণ্ডিত 
প্রবর অনরেৰল মহারাজাধির।জ স্তার শ্রীযুক্ত রমেশর সিংহ কে,সি,এস,আই, 
ষাহাছুর অনেক অর্থ ব্যয় বহন করিয়া সংস্কার করির! দিয়াছেন । এতঙ্ভিন্ন 
সিদ্ধেশ্বরী, প্রভৃতি আরও কয়েকটি মন্দির ভগ্রপ্রার় হইক্াছিল। তাহাও তিনি 
নিজবায়েনিম্মিত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীভূবনেশরীদেবীর মন্দির হইতে যেদিকে 
দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেরই অতুল শোভা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। নীলাচলের 
পর্ব প্রান্তে গৌহাটি সহর। নীলাচল হইতে সমগ্র সহরটি একেবারে দৃষ্টিপাত 
করা যায়। উত্তরদিকে শুভ্ররেখাঁবৎ ব্রহ্মপুত্রনদের সলিল প্রবাহিত ওপারে বিস্তীর্ণ 
প্রাস্তর। শেষে তুষার-শোভিত গিরিরাজ হিমালয় । অপরপার্খে নবগ্রহ ও 
কতিপয় ক্ষত ক্ষুদ্র পর্বত ৷ নবগ্রহের পর্বতের নাম চিত্রাচল। তাহাতে একটি 
শৃন্তছাদ মন্দিরের মধ্যে মধাস্থলে ৃ্যয, হুর্ধ্যের চারিধারে বৃত্তাকারে গ্রহগণ 
সংস্থাপিত। নবগ্রহের মন্দির দেখিলে উহাকে কামরূপের অতি প্রাচীন- 
তম রান্দা-মহা'রাজাদিগের মানমন্দির বণিয়া প্রতীয়মান হয়। উহী দৈবজ 
ব্রাঙ্গণগণের তন্বাধীনে আছে। 
নবগ্রহের পাহাড়ের সন্নিকটে ছত্রাকার নামে একটি শৈল আছে। 
তথায় সুপ্রসিদ্ধ ছত্রাকাঁর দেবালয়, এবং মঙ্গলচণ্ডীক। বিদ্যমান আছে। এই 
. স্থানটি অতি রমণীম্ন। নীলাঁচলের পশ্চান্তাগ একটির পর আর একটা 
সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় স্তরে স্তরে উখিত হইয়া! খোঁসিয়া! ও জয়ন্তিয়া পর্বত 
শ্রেণীতে গিয়া পরিণত হইয়া! গগনমার্গে মিশিয়াছে। নীলাচল হইতে 
'সমগ্র কামরূপের নৈসর্মিক শোভা ও সৌন্দর্য্য অবলোকন করিলে হৃদয়ের 
বিচিত্র পবিত্রভাবের উদয় হয়। বস্ততঃ প্রকৃতি এখানে যেরূপে মোহিনী 
বেশে স্থশোৌভিতা। তাহাতে এই নকল গাহাড়রাজী ধর্ম্সাধনের প্রশস্ত 
'ক্ষেত্র।, এবং ইহাতে নদ্দী পর্বত দেবালয় একত্র সমবেত হইয়া ধার্শি- 
কের মনের পরম সাত্বিক ভাবের উদ্রেক করে। কামাখ্যামন্দিরের নিম্নভাগ 
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নরকান্রের নির্মিত বন্রিয়া লোকে বলে। উপরের অংশ কুচবিহারাধিপতি 
মহারাজ বিষদিংহের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল । গৌহাটির মধ্যস্থলে শুক্রেশ্বর 
নামক' একটি পর্বত বিরাজ করিতেছে। সেই পাহাড়ের গুহাস়্ শুক্রমুনি- 
সঞ্গ্াপিত শিবের প্রণ্তমূর্তি বিদ্যমান আছে। তথাচ প্রমাণং পুরাঁণে। 
ষঃ প্রাগজ্যোতিষনামকে পুরবরে লৌহিতাতীরে শিবঃ। শ্রীশুক্রেশ্বরসংজ্ঞযা্তি- 
বিক্ষিতঃ গুক্রেণসংপুজিতঃ ॥ তাহার সপ্পিকটে বুদ্ধজপীজনার্দনের প্রতিমূর্তি 
বিদ্যমান আছে। শুক্রেশ্বরের সন্নিকটে বাণেশ্বর নামক একটি শিবের 
মন্দির আছে। শুক্রেশ্বর পাহাড়ের উপরে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত 
একটি প্রধান সংস্কত বিদ্যাম্দির আছে। সেই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ 
অঞ্াৎ প্রধান পঙ্িত কামরূপ প্রদেশের প্রপিদ্ধ কৰি পণ্ডিতপ্রবর 
পৃজ্যপাদ শ্রীধুক্তাচার্ধ্য ধীরেশ্বর কবিরত্ব। ইনি একজন প্রতিভাশালী 
খ্যাতনাম৷ সংস্কতজ্ঞ মহাপগ্ডিত। স্দূর আসাম প্রদেশে অন্যকাঁর দিনেও 
প্রাচীনতম ভারতীভাষ! সংস্কতের চর্চাথাক1 পশ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর 
আচাধ্যই জবলস্ত প্রমাণ। যদ্দিও রাজকীয় কর্্মচারিগণের লিপিতে 
তাহার কোন আভাষ পাইবার যে নাই তথাপি তিনি যে প্রকার 
সহজে সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকেন এবং লীল- 
মন্ত্রী, ব্তমগুরী প্রভৃতি যে সকল সংস্কৃত গ্রস্থরচনা করিয়াছে, এবং' 
দেশ ভ্রমণকাঁরী সংস্কৃতপপ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী, তদীক় ভ্রাতার গ্রীনিবাদ 
শাস্্ী প্রভৃতি ধাহার বিচারে পরাজ্মুখ হইয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া 
গিয়াছেন, তাহাতে যথেষ্ট প্রতীক্মমান ভর যে আজকালকার ইংরাজী 
শিক্ষার দিনেও স্দূরু আসাম প্রদেশে দেবভাষ সংস্কতের বিশেষ চর্চা চলি- 
তেছে। গৌহাটির দক্ষিণ পার্খে বশিষ্ঠাশ্রম নামে একটি মহাতীর্ঘ। সেই 
খানে, সন্ধ্যা, ললিতা, কান্ত নামে তিনটি দ্র প্রবাহিণী কল কল ন্বরে 
প্রবাহিত হইতেছে। পুরাণে বনিত আছে যে মহর্ষি বশিষ্ঠ এখাঁনে তপোবন 
নিশ্মিত করিয়া তপস্তার দ্বারা স্থরলোক হইতে সন্ধ্যা, ললিতা, কাস্তাকে 
আহ্বান করিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন । এইখানে অনেক যাত্রীর গমনাগমন 
হইয়া থাকে। ব্রন্ধপুত্রনদের উত্তর তটে সুপ্রসিদ্ধ অশবক্রান্ত দেবালয়, এই 
খানে মত্ত কুর্দি দশ অবতারের প্রতিমূর্তি বিস্তমান আছে। এই স্থানটি 
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যোগিনী তন্্রে নকলতীর্থের প্রধান বণিয়া ব্যাথ্যাত হইয়াছে । তথাচ প্রমাণং 
অশ্বজ্রান্ত সমস্তীর্থে। নান্তি ব্রাহ্মাগগোচরে লৌহিত্যস্যোত্তরে তটে সদা 
বসতি জাহ্নবী । পূর্বের উল্লিখিত উর্ববণী কুণ্ডে যেমন বিষুণপাদ বিহিত এখানে 
তন্রপ বিষুণপদ অস্কিত আছে। সমগ্র কামরূপের লোক এইখানে আসিয়া 
শ্রান্ধতর্পণাদি করিয়। থাকে। . এই স্থানটী অতি পবিত্র রামকুণ্ড, সীতাকুণ্ড 
ব্রহ্গকুণ্ড প্রস্থতি অগ্ঠাপি দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার পশ্চিমদিকে হাজৈ! 
নামক সুপ্রসিদ্ধ নগরে প্রস্তর নিম্মিত হয়গ্রীবমাধবের মন্দির। প্রবাদ 
আছে যে হয়ীস্থরকে বিনাশ করিয়া এইখানে ভগবান অবস্থিতি করিয়া- 
ছিলেন। সেইজন্য ইহাকে হয়গ্রীবমাধব বলিয়। থাকে, তাহার সন্নিকটস্থ 
পাহাড়রাজীতে কেদারেশ্বর, কমলেশ্বর, কামেশ্বর, সাক্ষিগণেশ, গোকর্ণমুনির 
প্রস্তরময় প্রতিমৃত্তি এবং বরাহকুণ্ড প্রভৃতি পঞ্চতীর্থ বিদ্ধমান আছে। 
এই সকল তীর্থপর্যযটন করিলে মানবদেহ পবিত্র হয় বলিয়া! শাস্ত্রে লিখিত 
আছে। প্রবন্ধবিস্তৃতির ভয়ে এই সংখ্যায় প্রকাশ করিতে পারিলাম ন!। 
ক্রমশঃ প্রকাশ" করিতে উৎসুক হইয়া রহিলাঁম ইতি । 


শ্রীগৌরীদত্ত মিশ্র বিদ্যাভূষণ | 


(তাসাম।) 


পপি 


( তাত ফলক । ) 


ও স্বস্তি | 
ভবতু ভবতিমিরভিছ্রস্তেজে। রৌন্রং প্রশাস্তয়ে জ্গতঃ। 
পরিবর্তে সমগ্রং ০১, »* নে য্॥ 
স্থরকরিমদচন্দ্রকিতং সলিলং লহিচারিভিননন। 
কৈলাসকটক মৃগমদ বাঁসিতমপহরতু ছুরিতন্বঃ (১) ॥ 
প্রলয়পয়োধো মগ্নামুদ্ধরতো বন্থমতী মুপেন্দ্রস্য। 
নরক ইতি হুম্ুরাসী দস্গরৃহৎ ক্রোড়রূপভূতঃ ॥ 
ত্রেলোক্য-বিজয়তুঙ্গং যেনাপহতং শো! মহেত্তরস্ত। 
অদিতেঃ কুগুলবুগনং কপোলদোলাইতং হরত! (২) 


তাস্রফলক | ৪১ 


তামুলবল্ীপরিপদ্ধপুগং রুষণপুরত্কন্ধনিবেশিতৈলম্‌।, 
স কামরূপে জিতকামরূপঃ প্রাগ২জ্যোতিষাখ্যং পুরমধ্যুবাস । 
মদান্বগন্ধদিপকর্ণতালনৃত্যন্ময়ুরোপবনে স তশ্মিন্‌। 
বসন্‌ সমাসাগ্থ যুরারিচক্রং রণে রণৈষী দিবমারুরোহ ॥ 
ভূপালমৌলিমণিচুষ্ষিতপাদপীস্তস্তাআজোহতভৃত্ভগদত্তনাম!। 
* রাজা প্রজারঞ্রনলব্বর্ণে! (৪) বর্ণাশ্রমাণাং গুরুরেকবীরঃ ॥ 
উপগতবতি স্থরলোকং তশ্মি-স্তস্যাহজো২ভবডূমেঃ । 
পতিরচলভক্তিরীশে যং প্রাহুর্বজ্বদত্ত ইতি কবয়ঃ ॥ 
তথ্বংশে বনবপ্রাং পরিখীকতসাগরাং মহীং ভুংক্তা। 
অন্তঙ্গতেষু রাজন সালস্তস্তোহভবন্নপতিঃ ॥ 
পালক বিজয় প্রভৃতিযুসম ... তস্য বংশ্যেযু 
অভবস্ুবি নৃপচক্দ্রো দ্বিজ্জরোহর্জরো! নাম ॥ 
অহমহমিকয়! বিবন্দিষ,ণাং ... *** লঘুপ্রভাপ্রতানৈঃ | 
ন মুকুটমণয়ে। বিভাস্তি রাজ্ঞাং রবিকর-নন্বলিতা! ইব প্রদীপাঃ॥ 
তন্তাত্মজঃ শ্রীবনমালদেবে! রাঁজা' চিরন্তক্তিপরোভবেহভুৎ্ । 
জিশালবক্ষান্তনুব তমধ্যঃ পিনদ্ধকঃ পরিঘাভবাহুঃ ॥ 
ন ক্ুদ্ধং বিকৃতাস্যং নচ হসিতং নচ বচঃ ক্রতন্নীচাৎ। 
নচ্‌ কিঞ্চিছুস্তমহিতং মহিতং শীলং সটদৈব যস্যাভূৎ ॥ 
যেনাতুলাপি সতুলা জগতি বিশালাপি ভূরিকৃতশীল। ৷ 
পংক্তিঃ প্রাসাদানামকৃতাবিচিত্রাপি 'চ্চিত্রা ॥ 
তস্যাত্মজঃ গীজয়মালদেবঃ ক্ষীরাঘুরাশেরিব.শীতরশ্িঃ । 
বভৃব, যস্যাম্থলিতং ভ্রমস্তি যশাডংসি কুন্দেন্দুপম প্রভাণি ॥ 
মস্ত্রিমান্‌ বনমালোহপি রাজ রাজীবলোচনঃ । 
অবেক্ষ্য বিনয়োপেতং তনূজম্প্রাপ্তযৌবনম্‌ ॥ 
ছত্রং শশধরধবলং চাঁমরযুগলাপ্বিতম্প্রদায়ান্মৈ । 
অনশনবিধিন! বীরস্তেজসি মাহেশ্বরে লীনঃ ॥ 
প্রাপ্তরাজ্যেন তেনোঢ়া রাজ্ঞা শ্রীবীরবাহুন!। 
* কুলেন কাত্তযা। বয়স! অথানামাম্মন্দ্সম1 ॥ 


৪২ সাহিত্য-সংহিতা 
যেনোদপাদি তপ্যামরণাবিব পাবকঃ প্রয়োগবিদা। 
বলবর্ধোতি প্রথিতঃ শ্রীমত্তনয়স্সমগ্রগ্ণযুক্তঃ ॥ 
অমিতদরোরুহচলদলনিভনয়নঃ পীনকন্ধরস্স্ভূজঃ। 
অভিনবদ্দিনকরকরহতবিদলিতনয়ননলিনকাস্ডিসচ্ছায়ঃ ॥ 
'গচ্ছতি তিথিমতি কালে সদ কদাচিৎ কর্মণাং বিপাকবশাৎ 
রাজা রুজাভিভূতৌলজ্বিতভিষজো রণে স্ত্তঃ ॥ 
নিঃসারং সংসারং জললবলোলঞ্চ জীবিতংপুঙসাম্‌। 
বিগণ্য বীরবাহঃ কর্তব্যমচিন্তয়চ্ছেষম্ ॥ 
অথ পুণ্যেহনি নৃপুস্তনয়্তমুদরগ্রবিগ্রহং বিধিবৎ। 
কেসরিফিশোরসদৃশং সিউহাসনমৌলিতামনয়ৎ ॥ 
ত ধিগম্য প্রাজাং তদ্রাজ্যমাজ্যমিব বন্ছিঃ 1 
বলবর্মমপি দ্রিদীপে প্রোৎসারিতসকলরিপুতিমিরঃ ॥ 
অভবজ্জয়করিকুস্তজ্থলিতোর্ম্মেরমলবারিধেস্তস্ত । 
লৌহিত্যস্ত সমীপে তদেব পৈতামহং কটকম্‌ ॥ 


তত্র শ্রীমতি হরপ্যেশখ্বরনামনি কটকে কৃতবসতিরুৎখাঁতাসিলতা- 
মরীচিনিচয়মেচকিতেন বাহুনা বিজিতমকলদিক্চক্রবালে! ধীর; প্রধনে, 
ভীরুরযশসি, তীক্কো! রিপুষু* মৃহতরে! গুরুযু, সত্যবাগবিসম্াদী, কৃত্বাবিকখনঃ, 
স্থললক্ষ্যো মাতাপিতৃপাদান্থধ্যানধৌতকল্সষঃ, পরমেশ্বরঃ পরমভট্টারকো মহাঁ- 
। বাজাধিরাজঃ ভ্রীবলবর্ম্বেবঃ কুশলী ॥ * ॥ 


দক্ষিণ-কূলে দিগৃজিন্না বিষয়াস্তঃপাতিনী ধান্যচতুস্সহক্োৎপত্তিমতী 
হেঙসিরাতিধানা তূমিঃ। অন্তাস্সন্গিকষ্টবর্তিনো যথাযথং সমুপস্থিতব্রাঙ্গণাদি- 
'বিষয়করণব্যবহারিক প্রমুখজানপদান, রাজরাজ্ভীরাণকাধিকৃতানন্তাংশ্চ যথা- 
! কালভাবিনোপি সর্ধান্‌ সম্মাননাপূর্বং মানয়তি বোধয়তি সমার্দিশতি চ। 
ইতি বিদিতমত্ত ভবতাস্তুমিরিয়ং বাস্তকেদারস্থলজলগোপ্রচারাকরাছ্যুপেতা 
ষথাস্বং  স্বস্বসীমোদ্দেশপর্যযস্তা।  রাজ্ঞীরাজপুত্ররাণকরাজবল্লভমহল্লক- 
প্রোট়িকাহাস্তিরন্ধিকনৌকাবদ্ধিকচৌরোদ্বরণিকদা্ডিকদাগুপাশিকপরিকরিক 
* $ৎখেটিকচ্ছত্রবাসাহ্যপত্রবকারিণামপ্রবেশা ॥ | 


তাত্রফলক। ১৯ 


কাণ্‌ঃ কৃতী কাপিলগোত্রদীপো মালাধরো নাম বভৃব ভট্ঃ। ' 

বিদ্ভাতপম্ঈম্পছুপা তুসম্যথিবেকবিধ্বস্তসমত্তদৌষঃ ॥ * 

দেবপ্রিয়ো দেবধরস্স্জন্ম। তন্তাপি পুত্রঃ সকৃতাত্মনোহভূৎ। 

অধ্বধূ্ণণা যেন ক্কৃতং বিতজ্য বৈতানিকং কর্ম নিরাকুলেন ॥ 

গৃহীতবিদ্ভস্নুগৃহীতনামা গৃহাশ্রমাবাপ্তিপরো গৃহিণ্যা। , 

অধুজ্যতাসৌ প্রভয়েব ভান্ুরুষস্স্থ শামায়িকয়। মনম্বী ॥ 

অহস্ত্রিষামপ্রতিমং প্রসক্তমন্যোন্ঠসীপেক্ষমিদং হি যুগ্মম্‌। 

লেভে স্থতং নাশিতদোৌষমেনমাঁলোকমর্কাদিৰ বিশ্বমেতৎ * ॥ 

অয়মিহ বিনীয়মানঃ শ্রুতয়ঃ সম্যগ্ধরিষ্যতে সর্ব্বাঃ। 

আতিধরইতি নায়। সৌপিত্রঃ প্রথিতোহথ লোকেষু॥ 

স সষাবৃতো গুরুতে। গৃহ্ধর্্মবিধিৎস্রাগতস্সাধু২% 

কালে বিষুবতার্থী ধর্মরতঃ পণ্ডিতঃ কথানিষট ॥ 

তন্যৈ বিপ্রায় ময় স্বাত্ব। সম্যক্মমীধিন! দত্ত । 

যদিহ ফলং তৎপিত্রোন্মমাপি লোকোত্তরং ভুয়া ॥ 

অস্যাস্সীম। পূর্কেণ কোপ্যঃ। গোসস্তারশ্চ। পূর্বদক্ষিণেন জব" 
শরীফলবৃক্ষ; । দক্ষিণেন বৃহদীলিঃ। সুবর্ণবটবৃক্ষশ্চ। দক্ষিণপশ্চিমেনাতবৃক্ষঃ। 
পশ্চিমেন বৃহদাঁলিঃ শীল্মলীবৃক্ষশ্চ। পশ্চিমোত্তরেণ বৃহদ্টবৃক্ষঃ * *... *** 
বাপী চ। উন্তরেণ বাঁপ্যর্ঘমূ। উত্তরপূর্কেণ পুক্করিণী জটীবৃক্ষশ্চেতি। 
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1 
মোহনসিংহ মণীন্দ্রসিংহ 
(ক্রমশঃ) 


ঈশ্বরতত্। 


র্‌ (গুরুশিষ্যের কথোপকথন । ) 


শিষ্য । গুরুদেব! ঈশ্বর-তত্বসন্বন্ধে আত্র কিছু উপদেশ দিন $ 
*গুরু। বস! আজ যাহা জানিতে চাহিয়াছ, তাহা বড়ই জটিল। 
তোমার বোধের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। মনোযোগ দিয় শ্রবণ 
কর। চতুর্কেদ, ষড় দর্শন, অষ্টাদশ পুরাণ এবং জৈন ও বৌদ্ধদিগের ধর্শশান্্ 
সকল ও তৌরেত, জন্থুর, ইংজীল, কোরাঁণ ও বাইবেল আদি জগতের সমস্ত 
ধর্মপুস্তক, মনুষ্যের মন্তকের উপর ঈশ্বর ও পরলোকের ভয় ও স্বর্গাদির 
লোভ চাপাইয়া, সংসারের মর্ধযাদা স্থির বাখিবার জন্ত, শুভাচারে প্রন্ত্ত ও 
অগুভাচারে নিবৃত্ত করিতে চাঁহে। বিবেকহীন মনুষ্য শ্রুত ও পঠিত বাক্যকে 
সত্য বলিয়া মানিয়! লয়, যুক্তি কিন্বা প্রমাণের সাহায্যে উহ্বার্দিগের সত্যাসত্য 
বিবেচনা! করেনা। কিন্তু বুদ্ধিমান ও জ্ঞানপিপান্থ ব্যক্তিগণ, যুক্তি 
ও প্রমাণভিন্ন শ্রুত ও পঠিত বাকাকে সত্য বলিয়। মানেন না, এবং ধাহার! 
সত্যের অন্তু ব্যাকুল, তাহাঁরাই পরাবিষ্ভার অধিকারী । 
শিষ্য । পরাবিদ্া কাহাকে বলে ? 
গুরু। বিছ্ভা ছই প্রকার,পরা এবং অপরা। যে বিগ্ধা দ্বারা মনে 
€কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয় না, তাহাকে পরাবিগ্তা বলে, এবং যে বিস্তার দ্বারা 
মনে নানারূপ সন্দেহের উদয় হুইয়া মন ব্যাকুল হয়, তাহাঁকে অপরা বিস্তা 
বলে। মুগ্ডক উপনিষুদে লিখিত আছে,__ 

“দে বিস্তে বেদিতব্য ইতি হস্ম যদ্ধবিদো বস্তি পরা চৈবাপরাচ। 
তত্রাপরা! খগ্বেদোষজুর্কেদঃ সামবেদোহ অথর্ববেদঃ “শিক্ষা কল! ব্যাকরণং 
নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া৷ তদক্ষরমধিগম্যতে ।” 

্হ্ধাবিৎ ব্যক্তিগণ পর! ও অপরা ভেদে বিষ্তা ছুই. প্রকার বশিয়াছেন। 
খথেদ, বভূর্ধেদ, দামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ ও 
ক্যোতিষকে তাহারা অপর বি্তা বলিয়া থাকেন। এবং যে বিস্তাদ্বার! 
অবিনাশী বরন্ধের জ্ঞান হয়, তাহাকে পরা বিস্তা বলে। 
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যদি বেদাদি সমুদয় গ্রন্থ অপর! বিগ্ভার ভিতর পরিগণিত হক, তবে 
উহাদিগের দ্বারা কিরূপে নিঃসন্দেহ জ্ঞান হইতে পারে ? | 
_. শিষ্য। বেদাদি গ্রন্থে ইহা! নিশ্চিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর জগতের কর্তা 
ও হর্তা, এবং জীবের পাপপুণ্যান্থসারে নরক ও স্বর্গ ভোগ হইয়া থাকে? 
স্থতরাং এই জ্ঞানের উপর মনুষ্যের কিরূপে সন্দেহ হইতে পারে? 

গুরু । অপর! বিগ্কার অধিকারীর ইহার উপর কিছুই সন্দেহ হয় না। 
কিন্তু পরা বিদ্যার অধিকারীর ইহার উপরে অনেক নন্দেহ উঠিয়া! থাকে। 
তাহা আমি তোমায় ক্রমশঃ দেখাইতেছি। প্রথমে তুমি আমাকে, ঈশ্বর 
কাহাকে বল, তাহার উত্তর দাও। 

শিষ্য। আমি ঈশ্বরকে অনাদি, অনস্ত, কায়রহিত, সর্বব্যাপী, সর্বসমর্থ, 
সর্বজ্ঞ, পূর্ণ, পবিত্র ও ইচ্ছাহীন বলিয়। শুনিয়াছি। 

গুরু। যদি ঈশ্বর কায়শূন্ত ও জন্মমরণহীন হইলেন, তবে কেমন করিয়! 
তুমি তাহার নিশ্চয় কর? 

_ শিষ্য। ভাঁমর! দেখিতে পাই যে, নির্মাণকর্ত। ভিন্ন কিছুই নির্মাণ হয় 
না, সুতরাং সুন্দর সুশৃঙ্খল এবং সুনিয়মে পরিচালিত এই যে জগৎ আমরা 
দেখিতেছি, ইহারও অবশ্ত কেহ নির্াণকর্তা আছেন, এবং সেই নির্ধাপ- 
কর্তাকে আমি ঈশ্বর বলি। 

গুরু। জগতের নির্মাণকর্তাকে যদদি তুমি ঈশ্বর বলিয়া! জান, তবে দেখাও 
যে ঈশ্বর জগতের কোন্‌ কোন্‌ বস্ত স্থষ্টি করিপাছেন? আমরা দেখিতে 
'পাইতেছি, মন্য্য, পণ্ড,পক্ষী ইত্যাদি জীব সকল আপন পিতামাতা! হইতে 
সুষ্ট হইতেছে) বৃক্ষ সকল আপনার বীজ, হইতে উৎপন্ন হইতেছে ; ঘট, পট, 

গৃহ, কূপ ইত্যাদি মনুষ্য নির্মাণ করিতেছে। এবং পৃথিবী, জল, অগ্নি, পবন ও 
আকাশ এই পঞ্চতত্ব অনাদি বলিয়া! বোধ হয়। জ্থতরাং কেমন করিয়া উহা! 
" ঈশ্বরের নির্িত 'বল! যায়? আবার দেখ, তুমি বলিয়া যে, নির্মাপক্া 
ভিন্ন কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, তোমার এই বাক্য যদি সত্য 
হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর যে একজন নির্দীণকর্তী আছেন, তাহা তোমায় 
স্বীকার করিতে হয়। 

শিব্য। ষদিও আমরা এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি যে, জীব তাহার মাতা- 
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পিতা হইতে, এবং বৃষ তাহার বীজ হইতে: উৎপর হইতেছে, কিন্তু জমিতে 
যে পিতামাতা, 'বীক্ষ ও পঞ্চতত্ব ছিল, তাহাদিগকে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। 
এবং আমি সেই বস্তর স্থষ্টিকর্তীর অস্তিত্ব স্বীকার করি, যাহার আকার বা রূপ 
আছে, কিন্ত আমি প্রথমেই বলিয়াছি ঈশ্বর নিরাকার, স্তরাং তাঁহার 
কেহ সৃষ্টিকর্তা নাই। 

কগুরু। আদিম পিতা, মাতা, বীজ ও পঞ্চতত্বের কর্তাঞ্ষে যদি তু 

ঈশ্বর বলিয়া! মানিয়া লও, তবে মনে এই ছুই বিশেষ সন্দেহের উদয় হয়,__ 
(১, আদিতে যে মাতাপিতা ও বীজ ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা কোন্‌ 
ইচ্ছাতে সৃষ্টি করিয়াছেন? (২) কোন্‌ উপকরণ দ্বারা তিনি এঁ সকল সৃষ্টি 
করিয়াছেন ? 

তুমি প্রথমে মানিয়াছ যে, নির্ধাণকর্ত। ভিন্ন কিছুই নির্মিত হয় না, এবং 
এখন বলিতেছ যে, এ বস্তই, নির্মিত হয় যাহার আকার আছে, তাহা হইলে 
পবন ও আকাশের নির্দ্াণকর্তা যে ঈশ্বর, তাহা কিরূপে বলা যায়, কারণ 
উহাদের তে। কোন আকার নাই? 

যদি বল, যে ঈশ্বরের কোন ইচ্ছা নাই। তাহার উত্তরে আমি ইহা 
বলি যে,ঞ্লিগতে ইচ্ছা বিনা কোন কার্য্যই দেখা যায় না। সুতরাং ঈশ্বর যে 
আদিম মাতা! ও পিত। স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাহার অবশ্ত' কোন ইচ্ছা 
নিহিত আছে। যদি বল যে ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকিতে পারে, কিন্তু আমি এ 
ইচ্ছা জানিনা, তাহা হইলে ঈশ্বরকে সেই ইচ্ছার পুরণ করিতে হয় ইহা 
মানিতে হয়। আরও ভিজ্ঞান্ত যে এ ইচ্ছা নিজের জন্ঠ কিম্বা অপরের, 
জন্য হয়? / 

ঘদি আপনার জন্ত এ ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি পূর্ণ ও. 
ইচ্ছাহীন কেমন করিয়া হইলেন ? এবং যদি পূর্ণ না হয়েন, তবে সর্বব্যাপী 
কেমন করিয়া হইলেন? যদি বলে অপরের নিমিত ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা হইলে. 
যখন জগৎ ছিল না, তখন অপর আর কে ছিল? যুদ্দি বল, ষে আপনার. 
প্রতাপ প্রকাশ না করিবার অন্ত এ ইচ্ছা হইন্নাছিল, ঈ্তাহা হইলে জিজ্ঞান্ত 
এই যে, আপনার গ্রতাপ প্রকাশ না করিলে কি হানি হইত? যদি বল, যে 
ঘয়ালু হইয়া আপনার দয়া গ্রকাশ করিবার জন্ত তিনি জগৎ রচনা 
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করিয়াছেন, তাহা হইলে বদি জগৎ নির্মিত না হইভ, তবে কাহার উপর 
তিনি দয় করিতেন। একতো তাহার দয়া তাঁহারই ছঃখদায়ক হয়, কারগ 
তিনি এক তিলের অন্ত অবসর পাঁন না, এবং আরও দেখ, যে সিংহ, দর্প 
 বুশ্চিকাদি হিংশ্র জন্ত সকল রচন! করিয়া তিনি জগতের উপর কিরূপ দয়া 
প্রকাশ করিয়াছেন? 
আরও এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কোন্‌ বন্ত দ্বারা তিনি আদিম মতা, 
পিতা, বীঞ্জ ও পঞ্চতত্বের রচন! করিয়াছেন, কারণ উপাদানভিন্ন কোন 
বস্তই উৎপন্ন হয় না? যদি বল,যে পঞ্চতত্বের পরমাণুসকল নিত্য এবং 
উহ্া্দিগকে স্থল করিয়াই এই জগৎ রচনা করিয়াছেন, তাহা! হইলে 
জিজ্ঞান্ত এই যে, তিনি কেন রচনা করিপ্পাছেন। যদ্দি বল, যে জীব অনাদি 
এবং উহার কর্ম্মণও অনাদি, এবং শ্রী কর্ম্মফলভোগের জন্য ঈশ্বর পরমাণুসমূহ 
মিলাইয়া স্থল করিয়৷ জগৎ রচন৷ করিয়াছেন! আবার দেখ, এই জগতেরও 
অনেকবার সৃষ্টি ও প্রলয় হুইফ়্াছে, স্থতরাং আমাদিগকে মানিতে হয় যে, 
[রংবার এই জগতের রচন। ও ধ্বংসের দ্বারা জীবের কর্ম ঈশ্বরের ছুঃখদায়ক 
টি । 
যদি বল, যে ঈশ্বর এই সঙ্ষেত একেবারে বাঁধিয়া দিয়াছেন যে, হ্ষ্টির পর 
গ্রলয় হইবে এবং প্রলয়ের পর স্থষ্টি হইবে, এবং এই নিত্যচক্রে জীব কর্মফল 
ভোগ করে, স্থতরাং ঈশ্বরের নূতন নূতন সঙ্কল্প আর মানিতে হয় না, তাহা 
হুইলে শুন। সৃষ্টি প্রশ্নয়ের ধারা যদি তুমি অনার্দি বলিয়াই মান, তবে এই 
সন্কেত বাধিবার সময় কিরূপে নির্ধীরণ করিবে, কারণ ষে সময় সঙ্কেত বাধ! 
হইয়াছে স্থির করিবে, তাহার পূর্বে স্থষ্টির অভাব মান্নিতে হইবে। যদি 
পূর্বে স্থষ্টি ছিল এইন্দপ মান, তবে কিন্ধপে এই সঙ্কেত বাঁধিবার কাল স্থির 
করিবে? 
যদি বল, যে রচনা করিবার জঙ্ত ঈশ্বরের অন্ত উপাদানের প্রয়োজন নাই, 
, কিন্তু "“একোহ্‌ং বছঃ স্তাং* এই শ্রুতির বাক্যান্দারে ঈশ্বর আপনি জগতের 
রূপে প্রকাশ পাইয়াছেনঁ, তাহা হইলে তুমি বানা নিরাকার মানিয়া, এখন 
কিরূপে সাকার বলিতেছ ? 
.. বদি বল, যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, ই জগৎ রচনার জন্ত তাহার কোন 
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সাধন এবং সাঁমগ্রীর প্রয়োজন হয় না, রন হয় না, তিনি নি নিজে যাহা চাহেন তাহা নিজ 


শত্তি দ্বারা উৎপন করিয়া লঞ্মেন, তাহা! হইলে যদিও সর্বশক্তিমানের সাধন 
ও সামগ্রীর প্রয়োজন হয় না; কিন্তু তাহাতে যে কার্ধ্য-রচনার ইচ্ছা আছে, 
তাহা মানিতে হয় এবং তাহ। হুইলে পূর্ববকার সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয় । 

যদি বল, যে মনুয্যে বুদ্ধি অতি তুচ্ছ এবং উহার দ্বারা "জগৎ কবে 
হই়াছে, কেন হইয়াছে, কি উপাদানে হইয়াছে প্রভৃতি মহান্‌ ঈশ্বরের 
ব্যবহার বুঝ! যায় নাঁ, তাহ! হইলে জিজ্তান্ত এই যে, এই তুচ্ছ বুদ্ধি দ্বার! 
কেমন করিয়া তুমি স্থির কর যে ঈশ্বর সকল বস্ত সথষ্টি করিয়াছেন? 

যদি বল যে জগতে কিছুরই অস্তিত্ব নাই, উহ ভ্রমের উপর চলিতেছে, 
তাহা হইলে জিজ্ঞান্ত এই যে, কাহার ভ্রম-ঈশ্বরের না জীবের ? যদিবল, যে 
ঈশ্বরের ভ্রম, তবে ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ বল কেন? যদি জীবের ভ্রম বল, তবে 
জীবকি জগৎ হইতে ভিন্ন, ঘে জীবের ভ্রমের উপর জগৎ ভাদিতেছে? 
সমস্ত জীবের নাম কি জগৎ নহে? আবার দেখ জীব নিত্য ও সত্য সুতরাং 
সত্যের ভ্রম কিরূপে হয়? 

যদি বল, যে আঁমার বুদ্ধি অতি তুচ্ছ” আমি আপনার পূর্বোক্ত প্রশ্ন 
সকলের ক্টত্তর দিতে অসমর্থ, কিন্ত জগতের বেদাদি সমস্ত গ্রন্থ ঈশ্বরের বাণী 
বলিয়। কথিত হয় বলিয়াই আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাম করি, তকে শুন। 
প্রথমে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, যে জীব কি পদার্থ এবং শরীর চা 
করিয়৷ জীব কোথায় যায়। 

শিষ্য। ধিনি অজর্, অমর, এবং ধিঁন পায়ের নখ হইতে সন্তকের 


কেশ পর্যন্ত সকল শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া! আছেন, ঘিনি নিরাকার এবং " 


ধিনি শরীরের ভিতর আছেন বলিয়াই আঁমাঁদের ভঞানশক্তি জিরা 
তীাহাকেই আমি জীব বলি। 


গুরু। যখন মৃচ্ছাদ্বারা অথবা কোন উন্মাদক দ্রব্যের সংযোগে এই 


দেহ হইতে জ্ঞান-শক্তির লোপ হয়, তখন জীবাত্ম! দেহ'হইতে বাহির হইয়া 
যায় ইহাই মানিতে হয়। যদি বল যে উন্মাদক দ্রব্যের সংযোগে জীবাত্বার 
ব্যাকুলতা৷ জন্মে এবং এই জন্যই জ্ঞান-পক্তির লোপ হয়, তাহ! হইলে তুমি 
উহাকে নিরাকার বলিয়া উহার মহিত অন্ত দ্রব্যের সংযোগ কিরূপে মান? 


৫০ _.. শসাঁহিত্য-সংহিতা । 


এই সংযোগের দ্বারা আত্মার সহজধর্ম জ্ঞান-খক্কির যে নাশ হয়, 
এই যুক্তি সংগত নছে। 
,. শিষ্য। যেমন নিরাকার পবনের সহিত হূরনন্ধ দ্রব্যের সংযোগ হইয়া 
পবনকে ছুর্ণন্ধ করিয়৷ দেয়, সেইরূপ নিরাকার আত্মার সহিত . মাদক' 
দ্রব্যের সংস্বোগের দ্বারা জীবনকে ব্যাকুল করিয়া দেয় 

গুরু । তোমার এই যুক্তি ঠিক নহে, কারণ দুর্গন্ধ দ্রব্য পবনকে গুটন্ধ 
করে না, কিন্তু উহার ুস্ম পরমাণু সকল পবনের দ্বারা প্রেরিত হইয়া 
যখন মন্থৃষ্যের নাসিকাঁয় উপস্থিত হয় তখন সুর্ধ্যালোকে পবনের ছুর্ন্ধ আছে, 
ইহাই বলে। পবন নিলেপ, কিন্তু যদি কোন দ্রব্যের সংযোগে উহার 
সহজধন্ স্পর্শের ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে উহ দুষিত হইয়াছে বলিতে 
হইবে। ৃ্‌ 

আবার দেখ, তুমি ঘে জীবকে অজর ও অমর বল, ইহা! যুক্তিদ্বারা তিষ্ঠে 
না, কারণ দেহতিক্ন উহার স্বতন্ত্র স্থিতি নাই এইরূপই প্রতীতি হয়, 
স্থতরাং "দেহের সহিত উহার উৎপত্তি ও বিনাশ হয় ইহ! মানিলে কোন 
দোষ হয় না। যদি বল, যেরূপ ঘটের উৎপত্তি ও বিনাশের সহিত .ঘটা- 
কাশের উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না, সেইরূপ দেহস্থিত আত্মারঙী বিনাশ 
হুয় না, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, যেরূপ ঘটের উৎপত্তি ও বিনাশের 
পুর্ব্বে ও পশ্চাতে আকাশের ভিন্ন স্বরূপ দেখা যায়, সেইরূপ জীবাত্মার 
কিরূপ ভিন্ন স্বরূপ দেখা যায় ? 

তুমি উহাকে নথ হইতে শিখা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত বনিয়াছ, তোমার এই 
কথা বদি সত্য হয়, তাহা হইলে নথ ও রোম বর্তন.করিলে আমাদের 
হঃখ কেন হয় না? বদি বল, যে উহ দেহতেই ব্যাপ্ত আছে, কিন্তু নখা- 
দিতে নাই, তাহা হইলে.যদি হাত ও পা! কাটা যায়, তবে জ্ঞানের কোন্‌ 
'অংশের তো হীনতা! দেখা যায় না। যদি বল, যে যেরূপ ইন্ধনেরঃকোন্ব অংশ 
কাটিলে উহার ব্যাপ্ত অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ ধর্দের কিছুই ন্যুনত! হয় না, সেই- 
' রূপ দেহ হইতে হস্ত ও পদ বিচ্ছিন্ন করিলে ব্যাপ্ত জীবাত্মার কোন স্বরূপের 
স্বীয় হয়না তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, যেরূপ কত্তিত ইন্ধনের ছুই খণ্ডে 
ব্যাপ্ত আর উষ্ণত| ও গ্রকাশ তুল্য প্রতীত হয়, মেইরূপ ছিন্নহস্ত ও পদে 


ঈশ্বরতত্ব | . ৫১. 
আত্মার জ্ঞান-শক্তি, দেহের ভিতর আত্মার জ্ঞান-শক্তির তায় তুল্য হওয়া 
উচ্তি। যদি বল, যে জীবাত্মা সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া 'আছে, কিন্তু 

জ্ঞান-শক্তির প্রীতি এ স্থানে হয় যেখানে মন নামে ইন্দ্রিয় বিগ্মান' আছে। 
ডি হইলে তুমি কি ইহা! মাঁনিতে চাও যে, মন অগুমান্র দ্রব্যবিশেষ এবং 
দেহের কোন এক বিশেষ স্থানে বিদ্যমান আছে? তাহা ছুইলে মুখে 
মি ব্য দিলে কিন্বা পায়ের নিয়স্থান ক্ষত হইলে, কিরূপ সুখ ছঃখের 
অনুভব হয়? 

সকলের ভিতর যে জীবাত্বা আছে তাহ! এক কি বিভিন্ন? ইহার 
উত্তরে তুমি কি বলিতে চাও? যদি বল এক, তাহ! হইলে একব্যক্তি 
ঘোড়ার উপর চড়িয়া বিন! প্রেরণায় তাহার গন্তব্য স্থানে পৌছায় ন! 
কেন,--যদিও উভয়ের সঙ্কল্প একরপ? যদি বল ভিন্ন, এবং মনের ভিন্ন- 
তার দ্বার! সঙ্কল্পের ও ভিন্নতা “হয়, তাহা! হইলে জীবাক্মা মন হইতে ভিন্ন 
কিনা? যদি বল, সকল দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা আছে, তাহা হইলে 
ভিজ্তান্ত এই যে উহাদের সহিত জীবাস্মা! উৎপন্ন হয়, কি পূর্বব হইতে বর্তমান 
থাকে £ যদি বল, দেহের সহিত উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে উহার উপাদান 
যে পিতার বীর্ধ্য, ইহা মানিতে হয় এবং তাহ! হইলে দেহের স্তায় উহারও 
নাশ হয় ইহাও মাঁনিতে হয়। | 

যদি বল, দেহের পূর্ব্বে উহা! বিদ্যমান ছিল, তাহ! হইলে বল, কোথায় 
ছিল। 

আরও জিজ্ঞাস্য এইযে, পাঁগ, পুণ্য ফি পদার্থ যাহার দ্বারা ০০৪০ রি 
নরক ও স্বর্গ ভোগ হয়? 

শিষ্য।' পরকত্রীগমন, পরশ্বহরণ, মিথ্যালাপ,, নিষ্রত। কপটতা ও. 
অহংকারাদি কুকর্ম সকলকে পাপ বলে এবং. সত্য, দয়া, দান, সংযম, তপ, . 
ব্রত, যোগ, যজ্ঞ, নাম, স্নান পরোপকারাদি হথকর্ণকে পুণ্য কহে। 

. গুরু। পাপ পুণ্যের ফল মন্ুষ্যের আস্বাই কি কেবল ভোগ করিয়া 
থাকে, অথবা পণ্ড পক্ষীরা ও পাপপুণ্য করিয়। থাকে এবং উহাদিগের ফলও 
ভোগ করে? যদি বল, মন্ুষ্যের আন্মাই কেবল পাঁপ 'পুণ্য করিতে : 
সমর্থ হয়, এবং উহার ফল ভোগ করিয়া থাকে, তাহ! হইল পুর্বে এই . 


২ - সাহিত্য-সংহিতা 


প্রশ্নের মীমাংসা কর যে আত্মা এই দেহ হইতে ভিন্ধ কিনা? এবং ভিন্ন 
হই! ফল ভোগ করে কিনা? কোন কোন ব্যক্তি জীবাম্মার কর্ম ফল 
ভোগ করিবার জন্য, সপ্তদশ পদার্থ হইতে নির্মিত অপর একটা হুক্ম ব! 
অতিবাহক শরীরের অঙ্গীকার করেন। কিন্ত ত্র রূপ অঙ্গীকার করিবার 
আমি কোন কারণ দেখিতেছি না। অনেকে দেহ বিনা আত্মার স্থিতি 
কঠিন বিবেচন1! করিয়া, পূর্ববদেহের কর্মফল জীবাত্মা অন্যদেহে ভোগ 
করেন, ইহার স্বীকার করেন। কিন্তু যুক্তিও ঠিক নহে, কারণ পূর্ববদেহ 
পরিত্যাগ করিয়। অপর দেহে প্রবেশ করিবার মধ্যে যে ক্ষণ অতিবাহিত 
হয়, শী সময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া জীবাস্মান স্থিতি মাঁনিতে হয় এবং 
দেহ ছাড়িয়া এরূপ কি বস্ত্র থাকিতে পারে এবং উহার এরূপ অস্থিত্বেরই 
ৰা প্রমাণ কি? 
যদি এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন কর যে, উহা! জলৌকার ন্তায় পশ্চাতের 
,র্ণ উঠাইয়। সম্মুখে স্থাপন করে, তবে আমি বলিব যে, এই যুক্তি ও ঠিক 
নহে, কারণ, জলৌকা ষে স্থান হইতে চরণ উঠাইয়া অপর স্থানে রাখে__ 
এই হুই স্থান অভি নিকটবর্তী, কিস্ত জীবাত্মীর ব্যবহারে এইরূপ কখনও 
দেখিতে পাওয়া ধায় না যে, যখন জীবাত্মা একদেহ হইতে নির্গীত হয়, 
তথন ত্র মৃতদেহের নিকটে অপর একটা নৃতন দেহ উৎপন্ন হইয়াছে । 
যদি বল যে, পণুপক্ষীদিগেরও আত্মা পাঁপপুণ্য করিতে সমর্থ হয়, 
তাহা হইলে তোমার এইবাক্য সত্য নহে, কারণ উপরে তুমি পাঁপপুণ্যের 
ষে নির্দেশ করিয়াছ, তাহা উহার্দিষ্টগর প্রতি প্রয়োগ করা! যায় না। 
পুনশ্চ, তুমি স্বর্গ ও নরক কাহাঁকে কহিয়া থাক? 
শিষ্য। আকাশ.কিম্বা পাতালের কোন স্থানবিশেষকে। 
শুরু। যদি স্বর্গ ও নরক আকাশের কিনব! পাতালের কোন এক 
স্থান হয়, তাহা হইলে উহার! কাহারও নিকট এবং কাহারও দুরে পড়ে। 
যাহারা নিকটে থাকে, তাহার! দেহ ছাড়িয়াই নীপ্র সুখ কিমা ছঃখ' ভোগ 
করিতে থাকে, কিন্তু যাহার! দূরে আছে, তাহাদ্দিগের স্থানে আসিতে 
কিঞ্চিৎ সময় কাটিগ বাঁয়। তাহার! সুখের কিম্বা ছুঃখের কোন্‌ অবস্থাতে 
.. শ্রী সমস্থ যাপন করে? এবং কোন্‌ কর্মফলে তাহারা এ অবস্থা ভোগ 
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করে? উহা নরক কিন্বা স্বর্গ ভোগের মধ্যে গণনীয় কিন্বা স্বতন্ত্র ফল- 
ভোগ ? 

শিষ্য । জাঁপনি বিকল্পজালের দ্বারা আমাকে নিরুত্তর করিয়া দিয়া- 
ছেন। আমার একটা প্রশ্ন আছে, আপনি দয়া করিয়। তাহার উত্তর দিন। 

গুরু। তোমার কি প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা কর। 

গশিষ্য। সকল মহাপুরুষ ঈশ্বরাদিকে সত্য বলিয়াছেন, এ বিষয়ে আপনার 
কি সিদ্ধান্ত তাহ! দয়! করিয়া বলুন। 

গুরু। যতক্ষণ কোন বিষয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ ন 
হইবে, ততক্ষণ কোন গ্রন্থ বা কোন মহাপুরুষের বাক্য সত্য বলিয়া! মানিবে 
না, কারণ সকল গ্রস্থই অপর! বিদ্যার উপদেশ দিয়াছে, এবং মহাপুক্ুষও 
পৃথিবীতে ছুই প্রকারের আছেন। একপ্রকার মহাপুরুষ আছেন, যাহার! 
অপর! বিদ্যা পর্য্যস্ত পৌছিয়াছেন, এবং অন্ত প্রকার মহাপুরুষ আছেন, 
ধাহার! পরাবিদ্য। প্রাপ্ত হইয়াছেন, মহাঁসত্যধারী যথার্থ মহাপুরুষ, 
ধাহাঁদিগকে .. পুরুষোত্তম, পরমহংস বা অহ্ৎ বলে, যাহার পরাবিদ্যা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তীহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মৌনাবলম্বনকেই 
শ্রেষ্ঠ বিঝ্চেনা করেন, এবং কেহ কেহ নিজে -্খী হইয়া পরোপকারের 
জন্ত অধিকারিভেদে কিছু কিছু উপদেশ দান করেন, যাহাতে লোক 
সকল ত্রষ্ট বা পতিত না৷ হয়। তাহারা মন্তষ্যের মস্তক হইতে বৃথ! 
ভয় ও লোত, যাহা তাহাদিগের শরীর, মন, ধন নই করিতেছে,--নেই দকল 
বোঝা! নামাইয়। দেন। পরস্ত ইহাও বলিন্তে হইবে যে, এরূপ আত্মঘাতী 
পুরুষ কে আছেন, খিনি দেই পরাৎপরকে অসত্য বলিয়া মানেন? 

আজ এই পর্্যন্ত। অন্ত একদিন এ সম্বন্ধে আন্দোলন কর! যাইবে। 


' শ্ীআশুতোষ দেব এম্‌ এ। 


মৎ্স্যমাংসভোজন। 


গ্রাণিমান্রই শরীর বক্ষার্থ আহারের আবস্তকতা অস্থতব করিয়৷ থাকে? 
শাস্ত্রে বলে, প্রাণ, ক্ষুপ্র বৃহৎ উচ্চ নীচ উত্তম অধম, সর্ববিধ শরীরে 
সমানভাব আহার আকাঙ্ষা করে, তবে অভাবের অন্থুপাতে উপযোর্ণিতা, 
এবং ক্ষয়ের অন্থপাতে পরিপূর্ণতা সংঘটিত হওয়া ব্রঙ্ধাণ্ড কাণ্ডের 
মেরুদণ্ডরূপিণী মহীয়সী প্রকৃতির চিরন্তন প্রথা বলিয়াই, সকল স্থানে 
এক নিয়মে একবিধ আহার এক পরিমাণে আকাজ্কিত নহে। 

শরীরের সঞ্জীবনী শক্তি প্রতিক্ষণ ক্ষীণতা লাভ করিতেছে, সর্ববি্রংসী 
. পরিবর্তবঝটিকার সামর্ঘ্যে একটা অণুও অচলভাবে একস্থানে অবস্থান করিতে 
সমর্থ হয় না। জীবদেহ প্রতিপলে পরিবর্তিত হইতেছে । এই পরিবর্তন 
আর কিছুই নহে, কেবল অকর্মণ্য অনাবশ্তক অংশ পরিত্যাগ, এবং 
অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত উপকরণসংগ্রহব্যাঁপারের বহির্বিকাশ। খ্রাহা ব্যয়িত 
হইল, অপহৃত হইল, বিপর্যস্ত হইল, তাহ৷ না! হইলে চলেন1; জীব প্রর্কৃতি 
ক্ষন হইবেন। অমনি প্রাণের তারে আঘাত লাগিল। প্রাণের প্রার্থনার 
শত উৎস উৎসারিত হইল। ঘোষিত হইল, “আবশ্তক”। এই “আবশ্তক” 
মনে রাখিয়া, প্রাণের এই আকাজ্ঞণ পুরণ করিতে জীব আহীর গ্রহণে ধাবিত 
হইল। সম্মুখে প্রকৃতির বিচিত্র রত্বভাগডার। জীব অজীব, কঠিন কোমল, 
বক্র সরল, সরস নীরস, সুরত কুদৃম্ত, উৎকৃষ্ট নীক্, উৎকট উদ্ভট 
কত কি! যাহা আপনার আবশ্তকের অনুকূল ভাহাট্র গ্রাহ্য আর যাহা 
আবশ্তকের প্রতিকূল তাহা ত্যাজ্য। যাহা গিয়াছে, তাহাই চাই। যে' 
জাতীয় পদার্থের অভাব, তাহীরই জন্য আঁকাঙ্ষা। জগতে একের স্থান 
অপরের. ছারা! পূর্ণ হয় না। এ দিদ্ধাস্ত স্থলতঃ ব্যক্তিগত .নহে; কার্যকারিতা 
দ্বারা যে ব্যক্তিত্ব পরিপুষ্ট হয়, তাদৃশ ব্যক্তিত্বই এখানে ব্যক্তির লক্ষণ। যাহার 
তাবে উদ্বিশ্ন হইতে হইয়াছে, তাহার কার্ধ্য যে করিতে পারে, তাহাকেই 
চাই। স্মলিতবসনে, মলিনবদনে অকর্দণ্য উপকরণের পশ্চাতে ধাবমান 
হওয়ার উৎকৃষ্ট কারণ দেখিনা । 'যদিও সাধারণতঃ এই টুকুই প্রতিপন্ন হয় যে) 
শরীর্যপ্রের কাঁধ্যকারিতার যে শক্তি ক্ষু্ণ হইয়াছে, তৎপূরণদমর্থ বস্তই 


মতম্তমাংসভোজন। ৫৫ 


আমাদের আহাত্ কর! উচিত, তথাপি ইহার অভ্যন্তরে অনেক" চিন্তাবীজ : 
নিহিত আছে বলিয়া & সিদ্ধান্তকে আমরা অন্রাস্ত বলিয়া মনৈ করিতে 
পরিনা। 

** কেবল যে ক্ষুৎপ্রতীকারই আহারের একমাত্র উদ্দেশ্ত, ইহা স্বীকার করা 
যায় না। শরীরযস্ত্ররে অবসাদনিরারণ ও তাহাদিগকে স্বকার্ধ্যোপযোগী 
শর্তিটপ্রদান করিতে, সাঁধারণতঃ অনেক খাস্ঘেরই সামর্থ্য আছে, কিন্তু সর্ববিধ 
খাগ্াই মানবের মন্ুষ্যত্ববিকাশের সর্ধথা! সহায় নহে। যে সকল অসাধারণ 
. শক্তিবলে মানব অপরাপর জীবের অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন, 
সেই সকল শক্তি যাহাতে সংবদ্ধিত হয়, তন্দরপ খাদ্যনির্বাচন অত্যাবশ্তক। 
কেবল শরীররক্ষার জন্য আহীর্ধ্য গ্রহণ করিতে হইলে, অনেকাংশে পশ্বাদির 
থাদ্য ও মানবসমাজের খাদ্যের পার্থক্য রক্ষা কর! স্থকঠিন হয়। অপিচ 
আহারে বিধি নিষেধ, উচিত অনুচিত চিন্তা প্রসাদমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। 
অমরা৷ বলিতে চাহি, কেবল শরীরবষ্পই লক্ষ্যস্থল হওয়া উচিত নয়, 
সত্যবর্ধক খাদ্য গ্রহণ করিয়া! আধ্যাত্মিক বলের জন্য লালায়িত হওয়া উচিত। 
ভারতগগনের অত্যুজ্জল নক্ষত্র আচার্য্য পতঞ্জলিদেব মহাভায্যে বলিয়া ছেন,, 
“ভক্ষ্যঞ্চ নাম ক্ষুতপ্রতিঘাতার্থমুপাদীয়তে, শক্যঞ্চ ,অনেন শ্বমাংসেনাপি 
ক্ষুধংপ্রতিহস্তং তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে ইদং তক্ষ্যং ইদমতক্ষ্য ইত্ডি”। ক্ষুৎ" 
প্রতিকারার্থ ভক্ষ্য গ্রহণ করিলেও ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচার ইহার গুঢ় অভিসন্ধির 
পরিচয় প্রদান করে। অভক্ষ্যতক্ষণে সম্প্রন্তি শরীর পুষ্ট হয় বটে, কিগ্ত 
রজঃশক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় উহ! মনুষ্যত্ববিকাশের -প্রতিবন্ধক্লু, সুতরাং পরিণামে 
ছুঃখপ্রদ। আপাততুঃ আমরা এরূপ অনেক খাদ্য গ্রহণ করিতে পারি, 
যাহাতে শরীর বেশ সুস্থ থাকে, অথচ পরিশেষে যাহাঘ্ারা প্রক্কৃতির বিল্ক্ষণ .. 
পরিবর্তন সংঘটিত হুইতে পারে। আমরা শরীররক্ষার্থ কিরূপ আহার 
আবশ্তক, অগ্রে তাহাই দেখিব, পরে এ সকল আহারের আধ্যাত্মিক পরিণতি 
কি প্রকার, তাহা বিবেচন। করিব। কিছু দিন পুর্বে এ দেশে খাদ্যনির্ব্বাচন- 
সম্বন্ধে এক গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সাময়িক পত্রের 
দ্বারা, পুস্তকের সাহায্যে এবং সভার বকৃতায় খর আন্দোলন পরিপুষ্টিলাভ . 
কণ্িয়াছিন। পরিবর্তনশীল সংসারে সবই পরিবর্তিত হয়, সুতরাং তাৎকালিক 


৫৬ সাহিত্য-মংহিতা। 


মতবাদও ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব হইয়৷ অধিক দিন থাকিচুত পারে নাই। 
কাজেই ব্যক্তিগত অভিমানবিণর্জন দিয়া যুক্তির সাহায্যে ও প্রমাণের বলে 
ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াই কর্তবা বলিয়া মনে হয়। 

আহারবিষক্ষে প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য এই যে, মানুষের রাঃ আহার 
কি? শরীরের ক্ষ্িত অংশগুলির মাত্রাও পরিমাণ অনুসারে, তততজ্জাতীয় 
দ্রব্য গ্রহণ করাই সাধারণতঃ আহারের উদ্দেশ্ত। মানবদেহের রাসার়্ীনিক 
উপকরণ নানাবিধ পদার্থ। এ সকল পদার্থই ব্যয়িত হয়, সুতরাং উহাদেরই 
গ্রহণ আব্তক। বিশ্বব্রক্ধাণ্ডের প্রায় সকল বস্ততেই অন্নাধিকপরিমাণে 
মানবদেহের উপাদান অবস্থিত আছে, এ হিসাবে প্রায় সকল বস্তই 
আহার্ধ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু এস্লে ইহাও বক্তব্য যে, আহার্ষ্য বস্ত 
ভোঞন মাত্রেই দৈহিক অপচয় নিবারিত হয় না॥ পরিপাকক্রমে যথাকালে 
(ভক্ষ্য ৰস্তর অবস্থান্ুসারে) রস রুধিরাদিরূপে পরিণত হইয়৷ প্রক্ষীণ তত্তদংশের 
অভাব পুরণ করিতে পারগ হয়। স্তর অবস্থা” স্বভাব, এবং ভক্ষণকর্তার 
পাকস্থলীর ,যোগ্যতা, ও তভোজনের সাময়িকতা ইত্যাদি বহুকারণভেদে 
পরিপাকক্রমের ব্যতিক্রম হয়। কঠিন পদার্থ পরিপাক করিতে দস্তহীন ব্যক্তি 
অক্ষম, যে হেতু চর্বণ, উহার সহায়তা করে না। কাজেই অপেক্ষাকৃত 
কোমল থা্য গ্রহণ করা তাহার কর্তব্য । কাঁচা খাদ্য পরিপাক করা কঠিন, 
এজন্য উহা! রন্ধন কর! হইয়া থাকে, এইরূপ ব্যক্তিগত অসংখ্য ভিন্নভাব, 
অবস্থাগত অসংখ্য ভিন্নতা! ও স্বর্ভাবগত নানা পার্থক্য বিবেচন1 করিলে প্রতি 
ব্যক্তির প্রত্যেক অরস্থায় ভিন্টরূপ খাদ্য নির্বাচন আবশ্তক হয় । তাদৃশ 
নির্বাচন সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও মোটের উপর গড়ে. স্কুল নির্বাচন অসম্ভব 
নহে। যখন যে পদার্থ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন সেই পরিমাণে সেই পদার্থ গ্রহণ 
করিলে সাম্যরক্ষা করা হয়, স্থতরাং তাহাই তখন মাস্থষের স্তায়তঃ খাদ্য। 
নচেৎ ক্য়ের মাত্রা অধিক, অথচ আয়ের পরিমীণ অল্প, অথব। ক্ষয়ের পরিমাণ 
অল্প কিন্তু গ্রহণের পরিমাণ অতিশয় হইলে বৈষম্য সংঘটিত হয়। এই 
উভয় কারণের বৈধম্যই পীড়াপ্রদ, এমন কি পরিশেষে মরণেরও কারণ হই 
ঈীড়ায়। 

পাশ্চাত্যদেশীয় পেতি, পার্কস্‌। প্লেফেয়ার, স্সিথ, প্রভৃতি পঙ্ডিতমগলীয় 
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নিকট গুনিতে পাইব, জদ্দেশের পরিশ্রমী মধ্যমাকার ব্যক্তির দেহ হইতে প্রায় 
৩০৯, গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৪৬** গ্রেণ অঙ্গার পদার্থ ব্যয়িত'হয়। ব্যয়- 
পরিপূরণ জন্য আহার করিতে হইলে, এ পরিমাণ পদার্থ আহার করা আবস্তক 
হর । যবক্ষারঞ্জান মানবদেহের একান্ত আবশ্তক পদার্থ। এই যবক্ষার- 
জানকে আমরা ওজোবর্ধকরূপে উপলদ্ধি করিতে পারি। অঙ্গার শরীরের 
সর্বাপ্ধধান দরকারী জিনিষ। বলিতে গেলে, অঙ্গারই আমাদের দেহগঠন 
করে, ও যবক্ষারজান শক্তিসন্বর্ধন দ্বার দেহকে কর্মপটু করে। শরীরের 
তেজের অল্পতা বা আধিক্য অনুসারে যবক্ষীরজ্জানময় আহার্য্যের ন্াুনধিক্য 
হওয়াসঙ্গত। এইরূপ সকল প্রকারের ন্যুনাধিক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 
আহার গ্রহণ করিতে হইবে। মানবশরীররক্ষার জন্য পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিত- 
গণের অভিমত পদার্থমধ্যে, যবক্ষারজান ও অগ্গারকে প্রধানতঃ গ্রহণ করিয়াই 
খাদ্যাখাদ্যের প্রক্কৃতিনির্বাচনবিষয়িণী বিচারণার সুত্রপাত। এজন্ত আমরা 
ধঁ হুইটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতে ইচ্ছা করি। আহার্্য চারি জাতীয় 
পদার্থাত্বক, ইহা প্রাউট্‌ু সাহেবের মত। (১) পণিরময়, (২) তৈসময়, 
(৩) শর্করাময়, (8) সজল ধাতব এবং উপধাতব পদার্থময়। ইহার মধ্যে 
তৈলময় ৬ শর্করাময় পদার্থে যবক্ষারজান নাই ইহা অনেকে বলেন। 
পণিরময় পদার্থ ই যবক্ষারজানবিশিষ্ট । পরস্ত ইহীরা সকলেই বলেন যে, 
অঙ্গারময় খাদ্য কেবল মেদোবৃদ্ধি করে, আর ষবক্ষারজনময় খাদ্য মস্তিষ্ক 
ও অন্তান্ত শরীরধস্ত্রের সামর্থযবৃদ্ধি করে, সুতরাং মানুষের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ 
খাদ্য। এই যবক্ষারজান লইয়াই আমির্ধ নিরামিষ বিবাদ প্রথম উপ- 
স্থিত হয়। এই বঙ্গারজান, উদ্ভিজ্ঞ খাদ্যে যত, তদপেক্ষা প্রাণিজ খাদ্যে 
অধিকমাত্রায় আছে, ইহা! সাধারণের জ্ঞাত বিষয়। শ্মুতরাংই মস্তিষষ- 
বর্ধনপ্রীধিগণ প্রাণিজ খাদ্যের সেবক হইতে বাধ্য হন। যবক্ষারজান 
পদার্থ তেজোবর্ধক । শীতপ্রধান দেশে দৈশিক প্ররুতির সহিত কায়িক, 
১ প্রকৃতির সামঞ্জন্তরক্ষা করিতে হইলেই, ধঁ যবক্ষাজানময় খাদ্য আবশ্তক 
হয়। আমাদের দেশ গ্রীক্ষগ্রধান, স্থতরাং এধানে দৈশিক ও দৈহিক 
' প্রকৃতির সমতারক্ষার্থে তেজোবর্ধক পদার্থ প্রায়ই আবশ্তক হয় না। এমন, 
ফি, অনেক সময়ে তেজঃসাম্যরক্ষ। .করিবার. জন্য তেজোবৃদ্ধির প্রতিকূল 


৫৮ সাহত্য-সংহিতা । 
ক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়। কাজেই প্রাশ্চাত্যদ্দেশের অনুকরণ 
ও অনুপাতে ধবক্ষারজানের উপযোগিতা এদেশে বড়ই বিভিন্ন। এ দেশের 
লোকের আকার, প্রকার, পরিশ্রম, ও স্বাস্থ্যের "দিকে মনোযোগ করিলে 
এবং ইহাদের আকার, শক্তি, ধর, ও স্বভাব পর্যালোচনা করিলে, ও 
এদেশের ভৌতিক প্রকৃতির অবস্থা চিন্তা করিলে, এক জন সুস্থকায় 
পরিশ্রমী ব্যক্তিকে ২০০ গ্রেণ যবক্ষারজানময় খাদ্য দেওয়াই "যথেষ্ট । সম্ভরতঃ 
দৈহিক নির্গমন পরীক্ষ। করিলেও ইহ! অপেক্ষা অধিক যবক্ষারজান বহির্গত 
হইতেছে বলিয় বুঝা যাইবে না। পাশ্চাত্য পঙ্ডিতদিগের মতে এতদেশীষ় 
লোক প্রতি দিব ২** গ্রেণ যবক্ষারজানময় থাদ্য গ্রহণে ন্তায়তঃ 
অধিকারী । - 

এখন বিবেচনা কর! যাইতে পারে যে,* যবক্ষারজানময় ও অঙ্গারময় 
খান্তই যদ্দি শরীরসংস্কারে সম্পূর্ণ উপযোগী হয়, তবে তাহাই প্রক্কতপক্ষে 
গ্রান্থ, কিন্ত কেবল প্রাণিজ ও কেবল উদ্ভিজ্জ এবং সম্মিলিত থাগ্ভ এই 
ব্রিবিধ খাদক হইতেই এ পরিমাণ যবক্ষারজান ও অঙ্গার আহরণ করা 
বাইতে পারে কি না। যবক্ষারজানগ্রহণার্থ প্রাণিজ খাদ্য : অপেক্ষ। 
,উদ্ভিজ্জ খাদ্যের অধিক পরিমাণে গ্রহণ আবশ্যক হয়। ডাক্তার এড. 
ওয়ার্ড সাহেবের মতে সহম্াংশ তুলে ৬০ অংশের অধিক যবক্ষারজান- 
ময় পদার্থ নাই। তুল অপেক্ষা গমে যবক্ষারজান অধিক। ডাক্তার 
শ্মিথ সাহেবের মতে গমজাত ময়দার সহআঁংশের ১০৮ অংশ মাত্র যবক্ষার- 
জান।: উক্ত ডাক্তারের পরীক্ষিত যবের সহত্রীংশে ৬৩ ভাগের অধিক 
ববক্ষারজান পাওয়া যায় নাই। ভুট্টার সহস্্রাংশে ১১২ ভাগের অনধিক ॥ 
ববক্ষারজানাংশের পুরণার্থে উদ্ভিজ্ঞখাদ্য অপেক্ষা গ্রাণিজধাদ্য গ্রহণ করিলে 
জপেক্ষাককৃত অল্পপরিমাণ খাদ্যের দ্বারাই চলিতে পারে। সম্প্রতি. ভাবিয়া 
“দেখা যাউক, এই যবক্ষারজান, 'সামরা উদ্ভিজ্ঞ বা প্রাণিজ উভয়ের 
মধ্যে কোন্‌ প্রকার খাদ্য হইতে গ্রহণ করিতে যুক্তিযুক্তরূপে বাধ্য। আমা- 
পনের শরীরসংস্থান পরীক্ষা, করিলে দেখ! যাইবে, আমাদের পক্ষে উত্ভিচ্জ 
বং প্রাণিজ উভয়বিধ থাদ্যগ্রহণই যুক্তিসঙ্গত। ডাক্তার ওয়ালার বলেন, 
মান্্বের দত্তপরীক্ষ। করিলে জানা যায়, ৪টা বিদ্বারক দত্ত, ৮ী ছেদক দত্ত 
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এবং ২্টী চর্বপদস্ত আছে। , এই বিদারক দস্তকে. কুকুবীয় দত্ত বলা যায়। 
& দন্ত মাংসাণী জীবমাত্রেরই থাকে। মাংসাশী ও মাংসাহাররহিত জীবের" 
দস্তের আকার প্রকার পৃথকৃ হইয়া থাকে। মানুষের যখন এই মাংসাঁশন- 
খোগ্য ও উত্তিস্জভোজনযোগ্য উভয়বিধ দত্তই আছে, তখন মানুষ স্বভাবতঃ 
উভয়ভোজী । মাংস্ভাহারী জীবের অস্ত্র ক্ষুদ্র এবং উত্তিজ্ঞহারীর আর্ত 
তর্দক্ষা বৃহৎ, ইহা, পরীক্ষা করিলে অবগত হওয়া যাঁয়। মানবের অস্ত 
মধ্যমাকার, সুতরাং মানুষ প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ উতভয়বিধ থাদ্য গ্রহণের 
অধিকারী । সাধারণতঃ যবক্ষারজান ও অঙ্গারের সামঞ্জদ্য রক্ষা করিতে 
হইলেই মিশ্রখাদ্য গ্রহণ করা মন্ুয্যের সঙ্গত। ইহার মতে মান্য মাংস 
ও শস্ত সবই খাইবে। আবার মন্ুষ্যের জাতীয়তা পরীক্ষা করিলে, 
বুঝা যায়, মানুষ ফলভোজী জীব। মাংপাশী জীব মানবের বহু- 
দূরস্তরে, ও ফলাহারী জীবই মান্্ষের নিকটন্তরে অবস্থিত, সুতরাং 
মানবদিগেরও ফলাহারী জীব হওয়! উচিত। বেদান। ইত্যাদি সুফল: 
যথেষ্টরূপ আহার করিলে যে মনুষ্যশরীর সর্বাপেক্ষা অধিক সুস্থ থাকে, 
ইহ প্রত্যক্ষ করা যাঁ়। এখন কোন্‌ পথে যাই? অত্যধিক শীতপ্রধান 
মেরুসন্নিন্রিত প্রদেশের অধিবাসিগণ প্রায়শ মাংসই ভোজন করে, 
তথায় শস্য দুর্লভ, কেহ বা মতস্যই অধিক আহার করে"। উক্চপ্রধান 
দেশের লোকে প্রায়ই উ্ভিজ্জ খাগ্য গ্রহণ করে। তবে জগতের অধি- 
কাঁংশ ব্যক্তি মিশ্রথাগ্ ব্যবহার করে ইহা সঙ্গত কথা। ন্প্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড বিনেটের মতে ক্ষুদ্রত্জীবের "মধ্যেও আমিষাশী এবং 
উত্তিজ্জভোলী এই স্ই শ্রেণী প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীনের লোক মত্ত, মাংস,. 
উত্ভিজ্জ, যাহ! পুষ্টিকর, তাহাই খাইয়া থাকে। জাপানবাসীর! শস্য, ফল. 
মৎস্য, মাংস আহার করে। আইস্ল্যাওবাসীরা প্রায়ই .মৎস্যমাংসের, 
দ্বারা জীবন ধারণ করে। সাইবীরিয়ার লোক মৃগমাংস ও মতন্তই প্রীয়শঃ 
ভোজন করে। নিউবিরা আবিসীনিয়া প্রভৃতির অধিবাসীদের প্রধান 
খাগ্ঘই মাংস অস্ট্রেলিয়ার মানব প্রায়ই 'আমিযাশী। বর্তমান কালের 
সভ্যদেশমাত্রেই উভয়বিধ খাগ্ভভোজন দৃষ্ট হয়। মেক্সিকোর লোক প্রায়ই 
নিরামিষ আহার করে। ভারতেরও অনেক স্থলে মত্তমাংস ব্যবহৃত 


৬০ সাহিত্য-সংহিতী' 


হয় না, কোন কোন স্থানে উতয়বিধ ভোজন দেখা, যায়। স্থৃতরাং মানুষ 
মিশ্রধাস্ত ব্যবহার করিতে অধিকারী । ইহাই সিদ্ধান্ত হইতে পারে।, 

এখন বিবেচনা করা, আবস্তক, মাংসাশী ও উদ্ভিজ্জাশী উভয়বিধ মানবের 
ক্ষমতার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় কিনা? এতদ্বিষয়ে ডাক্তার পার্কস্‌ বলেন, 
“আমিষভোজী ও উদ্ভিজ্জাশী ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ পার্মক্য পরিলক্ষিত হয় 
না। আমিষখাগ্ভ দেহের যে উদ্দেশ্য সাধন করে, উদ্ভিজ্জখাগ্যও তাহাই 
করিতে পারে। এই উভয়বিধ থাগ্ঘতোজী ব্যক্িই সমান পুষ্টি প্রাপ্ত হইতে 
পারে। কেহ কেহ অনুমান করেন, ত্র উভয় খাগ্ের মধ্যে আমিষখাস্ত 
অল্প.সময়ে শরীরসংস্কীর করে, উত্ভিজ্ঞ থা বিলম্বে এ কার্য্য করিয়া থাকে । 
এ মতের অন্থুকুলে কোনও প্রত্যক্ষ দৃঢ় প্রমাণ নাই। আমিষভোজী, 
উদ্ভিজ্জাশী হইতে অধিকপরিশ্রমী তেজস্বী বা বলীয়ান্‌ ব1 ক্ষিপ্রকারী হয়, 
ইহার যগেষ্ট প্রমাণ আছে বলিয়া মনে করিও না । ইনি আরও বলেন, 
ভারতবাসী, উত্ভিজ্ঞভোজী ব্যক্তিরা শিক্ষিত আমিষভূক্‌ ব্যক্তির কাছে 
পরাভূত হইবে এমন সম্ভব নহে? যেহেতু পূর্বসিদ্ধান্ত গরখনও প্রমাণিত 
হয় নাই। ভাক্তার স্মিথও বলেন প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ উভয়খাগ্ভই পর- 
স্পরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। কোন্‌ খাগ্যের পুুিকাঁরিতা 
কিরূপ? ইহাস্থির করিতে হইলে অভ্যাসের শরণ লইতে হয়। উভয়, 
খাগ্ই জীবনরক্ষা'র উপযোগী, তবে এরূপ অনুমান কর] হইয়া! থাকে যে, 
প্রাণিজথাগ্ভ শারীরিক. পরিবর্তন সত্বর ঘটাইতে পারে, আর উত্তিজ্জখাঘ্য- 
গ্রহণে শরীরসংস্কার মন্দ মন্দ ভাবে হইতে থাকে । এই মতে মাংসভোজনের 
কথঞ্চি আবশ্তকত। প্রতিপন্ন হয়। ডাক্তার লেখরিও মাংসভোঁজনের 
অনুকূল মত প্রদান করিয়াছেন। পশ্চাত্যদেশের কোন ন্ুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
কিছুকাল মত্ম্তমাংস ত্যাগ করিয়া দুর্বলতা অনুভব করিয়াছিলেন। এত- 
' জ্বারাও মত্্তমাংস তেজোবর্ধক একথা প্রমাণিত হইতে পারে । এ পর্য্যন্ত 
আলোচনায় অবগত হুওয় যায়, পাশ্চাত্যদেশীয় অনেক পণ্ডিত প্রাণিজখাগ্য- 
গ্রহণের উৎকর্ষ অন্্মান করেন, কিন্ত 'অন্থকৃলে কোনও দৃঢ়তর প্রমাণ 
উপস্থিত করিতে পারেন না। আমিবখাস্ত গ্রহণ করিতেই হইবে ইহা! 
নির্ণীত হয় না। 


মতস্তমাংমভোজম । ৬৯. 





এখন আমরা দেখির, নিরামিষাণী ব্যক্তি কোন রূপে শ্রেষ্ঠতা লাভ 
করিতে পারেন কি না। এতৎসম্বন্ধে জ্ঞানগৌরবিত প্রতিভা প্রদীপ্ত 
জর্শাণদেশীয় পণ্ডিত লুইকুন্‌ বলেন, *প্রাণিজখাদ্য ত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র 
উদ্ভিজ্ঞখাদ্য দ্বারা যে সকল বাঁলক বদ্ধিত হইয়াছিল, তাহাদের শারীরিক ও 
মানসিক উভয়বিধ উন্নতি হইয়াছিল। তাহারা সকলেই*সদাশয় বুদ্ধিমান 
ও ছরিত্রবান। আমাদের আর্ধ্যশীস্ত্র বলেন, মস্যমাংসভোজীর সাত্বিক 
গুণের হ্বাস এবং রাজসগুণের আধিক্য সংঘটিত হয়। সাত্বিক খাদ্য 
সত্বগুণবর্ধক, উহার প্রকুষ্টপরিণাম বুদ্ধির প্রকাশ, ও দয়া, ক্ষমা, তিতিক্ষা, 
সম্তোষার্দি গুণের আবির্ভাব। রাজসগুণের' বৃদ্ধিতে ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে 
অবিমৃশ্ঠকারিতাও বৃদ্ধি পায়। যে সকল গুণ মানব জনসমাজে দেবতা- 
জ্ঞানে পুজিত হুন, দেই সকল গুণ সান্বিকতার অন্তর্গত। নিরামিষখাদ্য 
বলিলে ভারতে কেবল উত্ভিজ্জখাদ্যই বুঝ! হয় না, ছুগ্ধাদিকেও বুঝা হয়। 
আবার অপরদিকে কতিপয় উদ্ভিজ্জখাদ্য অত্যধিক উত্তেজক বলিয়া 
তাহাদিগকেও আমিষ বলা হয়। সাধারণতঃ মৎন্তমাংসই . আমিষ। 
প্রাণিজ ও উত্তিজ্জ উভয়বিধ খাদ্যই সান্বিকগুণ বৃদ্ধি করে, তবে সকল 
প্রাণিজ স্থ সকল উদ্ভিজ্জ খাদ্যের গুণাণ্ড৭ একরূপ নহে। অভ্যাসের 
পরিবর্তনে শরীরের অস্বাভাবিকতা সংঘটত হইতে পারে, কীজেই মাংস- 
ভোজনের চিরাভ্যাস ত্যাগ করিয়৷ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ছুর্বল হুন, ইহাতে 
উত্তিজ্জ খাদ্যের দোষ দেখা যাঁয় না। 'মাংসতোভী সিংহ ব্যান ক্ষিপ্রকারী 
ও তেজন্বী, কিন্তু উদ্ভিদ্ভোজী মহিষ বরাহ খে ছূর্বল বা অলস ইহা! বিশ্বা 
করিতে পারি না। -ত্তিদ্ভূক্‌ সৈনিক ও মাংসাণী সৈনিক উভয়ের মধ্যে 
কে কত সামর্থ্যের অধিকারী, তাহাও বিবেচ্য। ভারতের মতস্তমাংসাহারী 
সম্প্রদায় এখনও শরীরমানসবলে নিরামিযাশীর নিকট পরাজিত। তবে.. 
এ কথা৷ বলা যাইতে পারে যে, নিরাঁমিষাহারই তাহাদের শ্রেষ্ঠতার একমাত্র, 
কারণ নহে। বস্ততঃ নিরাঁমিষাহার বংশাঙ্ক্রুমে অভ্যস্ত ও পরীক্ষিত. 
হইলেই ইহার মাহাত্ম্য বুঝ! যাইবে। পাশ্চাত্য দেশের ভ্ব্যগুণ এখনও পূর্ণতা 
লাভ করে নাই। “অঙ্গারক স্বত” যে কেন আর্ধ্য মহতবিগণের শ্রিয়বস্ত 
ছিল, এবং “আমুর্বৈ স্বতং” বলিয়া তাহারা কেন ঘোষণা করিতেন, তাহ! 


৬২. সাহিত্য-সংহিতা। 


পাশ্চাত্যদেশ বযোবৃদ্ধির সহিত বুঝিতে পারিবে । « 'ফলমলাহারী মহধিগণ 
সহশ্রবর্ষ পুর্বণে ষে লকল অপূর্বতত্ব আবিষ্কার করিয়! গিয়াছেন, মবস্থস্থ- 
ফসফরাম্‌ গ্রহণে পরিপুষ্টমস্তিক্ষ অধুনাতন পাশ্চাত্যপত্ডিতমগলী কয় দিবসে 
কি' সে সকল বুঝিতে পারিয়াছেন? মৎ্ন্ত মাংস বিহনে দেহরক্ষা কঠির, 
ইহা! পাশ্চাত্য মঞ্ষে প্রমাণ করা গেল না। 

আর একটা চিন্তার অবসর এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে । কেবর্ল" কি 
দেহরক্ষাই আহারের উদ্দেস্ত? তাহা নয়, আমাদের মানসশক্তিও আহারের 
দ্বারাই পরিণামে পুষ্টিলাভ করে। আমাদের ধর্মথল মানসিক শক্তির স্ফণদ্ি 
বা বিকাশমাত্র, স্বতরাং আহারের সহিত মন, ও পন্মের একপ্রকার 
' সন্বন্ধও আছে। নিরামিষাশীর ধর্জ্ঞান অধিক, এবং অস্তঃকরণ অধিক 
উন্নত একথা বলিতে চাহি না। তবে এই কথা বলা যাইতে পারে, 
যে ব্যক্তি স্বতাবতঃ নুন্দরপ্রকৃতি ও উদারমনা, নিরামিষাহার তাহাকে 
ক্রমশঃ উন্তন্তরে লইয়1 যাইবে, আর আমিযাহার তাহাকে অশান্ত করিকে। 
ধর্মের প্রণক্গে পৃণ্যপুঞ্ণ মহধিমণ্ডলীর জন্মভূমি ভারতের অধিবাসিগণ অন্ত 
দেশের নিকট উপদেশ লইয়া কদাচ শান্তি লাভ করিতে পারিবেন! । 
ভারত চিরদিন ধর্মমবলে উন্নত, চিরদিন ধর্মবলে বলী ছিল ।$&তিতিক্ষা, 
সহিষুতা, ক্ষমা, দয়া, ভারতে মৃত্তিমতী ছিলেন। শান্ত, সহিষু ভারত 
আন্মরবলে ও পাশববলে বলী হইতে পরে না। নিত্য মাংসভোজন ভারতকে: 
উচ্ছন্খল করিবে, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও শাস্ত সুন্দর ধার্শিকও 
সাত্বিক কৃরিবে এরূপ মনে হয় ৯11 ধর্মহীন, ও নীতিহীন বল বিফল, ধর্মহীন 
জীবন মরণসমান। সর্বদা মতস্তমাংস গ্রহণে ভারতের অধ্যাত্মতত্ব ক্ষতি 
পাইবে ব৷ সাত্বিকগুণ বৃদ্ধি পাইবে ইহা! সম্ভব নহে। প্রাচীন ভারতবাসী 
একেবারে মণ্স্তমাংম গ্রহণ করিতেন না, ব৷ হিন্দুশাস্ত্রে সতস্তমাংসগ্রহণ 
অবৈধ, এরূপ মতে আমাদের আস্থা নাই। বৈদিক সময়ে ভারতে পণ্ু- 
"মাংস গ্রহণ প্রচলিত ছিঙ্ল। মেষ, গো ইত্যাদি পগুমাংস ব্যবহৃত হুইত। 
গৃহসথত্রে গোমাংসব্যবহার প্রচলিত থাকার সংবাদ আছে, কিন্তু আতিথ্য- 
' কণ্ধ, পিস্ৃকর্, ও বিবাহ এই তিন স্থানে মাত্র উহার আবস্তকতা উপলদ্ধ 
“হইত । . শ্রান্ধে মৃগমাংস ব্যবহৃত হইত। দেরতা ও পিতৃপুরুষের 





মতম্তমাংসভোজন। ৬ 


তৃপ্তিসাধনের উদ্দেশ্তে মত্ত মাংস ব্যবহৃত হইলে দোষাবহ হইত না. 
বিনাকারণে কেবল ভ্গণার্থে মত্তমাংসগ্রহণের ব্যবস্থা মন্বাঁস্ৃতিশাস্তে 
নাই। হব্য কব্য জন্ত অবশ্ত ব্যবস্বত হইবার কথা সর্বত্র হিন্দুশান্ত্রে আছে। 
ঘিদু-চিকিৎসাগ্রন্থে মত্তমাংসের বহুল গুণের উল্লেখ আছে। রোগ- 
বিশেষে, অবস্থাবিশেষে, মত্ন্তমাংস অত্যাবস্তক খাদ্য ইহাঁও উক্ত 
হুইয়ীছে। বন্ততঃ সর্বদা মত্ত মাংস ব্যবহারে রাজসগুণ বদ্ধিত হয় বলিয়া, 
মত্গ্তমাংদ আর্ধ্যগণ অধিক পছন্দ করিতেন না। দেশ, কা, পাত্র ও 
' অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতেন। রণরঙ্গমত্ত 
সৈনিকের রজোগুণবৃদ্ধি আবশ্তক, শ্ুতরাং মতম্তমাংসাদি রাজস-আহার- 
যোগ্য । আমাদের তত্বশান্ত্রে স্থানে স্কানে মত্ম্তমাংস ব্যবহারের বিধি 
পাওয়া যাঁয়। তাঁহাও অধিকারিবিশেষের নিজন্ব বলিয়া মনে কবি। 
শমপর ব্যক্তির পক্ষে রাজস মৎ্ম্তমাংস অনাবশ্ত ক,নৃতরাং অনাহাধ্য । দেশী 
অবস্থা, শরীরভাব, বুঝিয়া আহার করাই সঙ্গত। এ দেশের লোকের জীবন- 
রক্ষার্থ আমিষগ্রহণ সকল অবস্থাতেই দোষাঁবহ ইহাও অযৌক্তিক । আ্াহার 
রুচির অধীন, রুচি হিন্দুমতে পূর্বজন্মের প্রকৃতির অনুগত । যাহার প্রকৃতি 
মতস্তমীংস চাহে, সে খাইবে; আবার নিবৃত্তির দয়ায় যথাস্ময়ে আপনা 
হইতেই পরিত্যাগ করিবে। ফলতঃ মৎস্তমাংস শান্ত্রো্ত কারণ ব্যতীত 
অন্তদা গ্রহণ করিলে ভারতবাসী ক্রমশঃ ধর্ের নির্মল আনন্দ উপভোগের 
অনধিকারী হইতে থাকিবেন। আবার ইহাঁও চিন্তার যোগ্য, যাহাতে উন্নতি 
হইয়াছিল, তাহাতেই হইতে পারে। ধর্মভিন্গ অন্ত কিছুতেই ভারতবামীর 
উদরের জাল! জুড়াহিষ্ব না। স্বধন্মপথে অগ্রসর হইলে ভারতবাদী প্রকৃত 
শাস্তির অধিকারী হইবেন। ধর্মশাস্ত্ররে আদেশ ও উপদেশ মতে আপন 
আপন ভূমিকায় মত্্তমাংস গ্রহণ অবিধেয় নহে, তবে অনুচিত ক্ষেতে 
'অনাদিষ্ট অবস্থায় অত্যন্ত অনুচিত, ইহার বিন্দুমাত্র সনেহ নাই। 


শ্রীকেদীরনাথ ভারতী 
যশোহবর বেদবিদ্যালয়ের অধ্যাপক। 


ভুলিৰব কেমনে? 


তার সেই মুখখানি ভুলিৰব কেমনে ! 
সমভাবে দিবানিশি জাগিতেছে মনে ঃ 
পারিনা ভূলিতে তারে, 
নিসর্গের চারিধারে, 
সহত্র প্রতিম। তার নিরন্তর জাগে £ 
হৃদয় উদ্বেল হয় দেখি অন্করাগে । 
সে যে চিত্র চিরস্তন, 
নাহি হয় পুরাতন, 
সতত নূতন পুর্ণচন্দ্রের মতন_- 
-_কিখ্া ফুল কমলিনী কুন্থমরতন-__ 
বিকসিত ফুলদল 
করে যবে ঢলঢল 
বদন কমল তার পড়ে মোর মনে ;-_ 
তার সেই মুখখানি ভূলিৰ কেমনে ! 
যে দিকে ফিরীই আখি 
সোননর লাবণ্য মাথি 
ঈষৎ ঘোমটা ঢাকি সন্দিত বদনে 
বিঘ্বিত সে বিশ্বাধর মানস-দর্পণে । 
ঝঙ্কারিক়। দশ দিক 
কলকণ্ঠে কহে পিক, 
“এস এস প্রাণাধিক প্রমোদ কাননে-% 
শুনি” হাসে ফুলরাণী মুণাল আসনে। 
স্থুবম। সৌন্দর্য্যরাঁশি 
সেখানে তাহার হাসি-_ 
মুখখানি আসি তার জাগে মোর মনে 
আমি ভালবাসি তারে ভুলিব কেমনে। 
শ্রীপঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় বি,এ 


সাহিত্য-সংহিতা। 


তৃতীয় খণ্ড ] ১৩০৯, জ্যৈষ্ঠ । [ ২য় সংখ্য। 


অরহন্তবগঞগো সম্তমো। 


গদদ্ধিনো বিসোকস্স বিপ্লমুত্তদ্স সব্বধি। 
সব্বগন্থপহীণস্স পরিলাহো! ন;বিজ্জতি ॥১॥ 

অন্বয়,_গদদ্ধিনো বিসোকস্স সব্বধি বিপ্রমুত্তস্স সব্বগন্থপহ্ীণদ্স 
(জনস্স ) পরিলাহে! ন বিজ্ঞতি। 

সংস্কত _গতাধ্বন+, বিশোকন্ত, 'সর্ববধা' বিপ্রমুক্ত্ত সর্বগ্রনথপ্রহীণস্ত জনস্ত 
পরিদাহে! (ছঃখম্‌) ন বিদ্যতে । 

“সব্বধি'__অর্থাৎ “সর্বপ্রকারে” “সর্ববিষয়ে এই শব্দটার সংস্কৃত প্রতি- 
বাক্য 095৪ দিতে পারেন নাই। দসর্বধা” র সহিত, ইহার কতক সাদৃস্ত: 
আছে। এজন্য উহাই দেওয়া! গেল। 

অন্ুবাদ,_ীহারু, পথ চলা শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি গন্তব্য "স্থানে 
পৌছিয়াছেন, ধিনি বিগতশোঁক হইক্সাছেন, ধিনি সর্বপ্রকারে মুক্ত হইয়াছেন, 
এবং ধাহার সকল গ্রন্থি ছিন্ন হ্ইন্া! গিয়াছে, তাহার কোন হঃখ নাই। 

উষুপ্ুস্তি সতীমস্তে! ন নিকেতে রমস্তি তে। 
হংসা ব পল্ললং হিত্ব। ওকমোকং জহস্তি তে ॥২॥ 
অন্বয়,তে সতীমস্তো উুদ্স্তি, নিকেতে ন রমস্তি ; পল্পলং হিত্বা হংস! 
ব তে ওকমোকং জহস্তি। 

সংস্কত,_তে “ম্থতিমস্তঃ' ( একাগ্রমনসঃ জন্তঃ ) উদাস (ধর্াভ্যাসে 

উদ্মোগিনো ভবস্তি ), নিকেতে (আবানে) ন বুৰস্তে, (মোদত্তে, মুদমাপ্ন,রস্তি), 


৬৬ সাহিত্য-সংহিতা | 


(গরস্ত ) পলৃণং হিত্ব! (গ্রন্থিত ইতি শেষঃ) হংসা ইব তে (অর্থস্তঃ) ওক- 
মোকং জহতি (ত্যজস্তি )। 

'সতীমস্তো_-স্থৃতি' শব্দের পালি ভাষায় সাধারণ অর্থ ব্যতীত কয়েক 
প্রকার অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে “একাগ্রতা, মনোযোগ" দির অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে 

অনুবাদ, তাহারা একাগ্রমনে ধর্মাত্যাসে নিরত রহেন, তে স্থ্খ 
পান না হংসগণ ঘেমন পু্করিণী ত্যাগ করিয়৷ চলিয়া যায়, তাহারা সেইরূপ 
ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়! যান। 
যেসং সন্নিচয়ে। নখি যে পরিঞ্ঞাতভোজন!। 
স্থঞ্ঞতো! অনিমিত্তে। চ বিমোক্খো! ষস্ গোচরে।। 
আকাদসেব সকুস্তানং গতি তেসং দুরন্নয়! ॥৩| 
অন্থয়,__যেসং সঙ্নিচয়ো৷ নখি, যে পরিঞঞাতভোজন!, স্থঞ্ঞতো। অনি- 
মিত্বো চ বিমোৌক্খে। যস্দ গোচরো, আকাশে সকুস্তানং ব তেসং গতি ছ্রননয়া। 

সংস্কৃত» যেষাং সন্নিচয়ঃ ( অর্থসঞ্চয় ইত্যর্থঃ) নান্তি, যে 'পরিজ্ঞাত- 
'ভোজনাঃ শুন্ততা (শুন্ঠতারূপঃ, বিমোৌক্খো ইত্যন্ত বিধেযুবিশেষণম্‌) 
অনিমিত্তশ্চ বিমোক্ষম্চ যেষাঁংগোচর» আকাশে শকুস্তানাং.ইব তেষাং গতিঃ 
ছুরহবয়া। 

প্ররিঞ্ঞাতভোজন।'--বৌদ্ধধর্দে ভোজনবিষয়ে তিনটা “পরিঞ্ ঞা 
'( পরিজ্ঞা ) কথিত হইয়াছে। * 

এাগপরিঞঞা' (জ্ঞানপরিজ্ঞা) অর্থাৎ আহারের্‌ জাতিবিষয়ক জ্ঞান; 
'তীরণ পরিঞ্ঞা' (তীরণপরিজ্ঞা) অর্থাৎ . বাহ আহার অতি নীচ ও 
'অপবিত্র এই জ্ঞান; 'পহানপরিঞ্ঞা, (প্রহাণপরিজা। ) অর্থাৎ আহারে 
সকল সুখ ত্যাগ করিতে হইবে এই জ্ঞান। যিনি, এই তিন গ্রকার জ্ঞানের 
সহিত ভোজন করেন, তিনি. 'পরিজ্ঞাততোজন ।” 

অন্ুবাদ,ধাহার অর্থসঞ্চয় নাই, ধিনি 'পরিজ্ঞাগত্রয়ের সহিত ভোজন 
করেন, শৃল্ততারূপ ও অনিমিত্ব বিমোক্ষ যাহার গোচরীভূত হইয়াছে, আকাশে 
'পক্ষিগের গতি যেষন নিরূপণ কর! যায় না, তাহাঁদিগেক গতিও সেইরূপ 
'মিনূপণ করা মার না। 


অরহস্তবগ্গেো সত্মোএ ৬৭ 


যঙ্সাঁসবা পরিকৃত্থীণা আহায়ে চ অনিস্সিতো । 
লুঞ্ঞতে। অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্ম গোচরো। 
আকাসের সকুস্তানং পদং তস্য হুবন্নয়ং॥8/ ৰ 
অধ্য়,__যস্স আসবা পরিক্ধীপা, (ঘো) চ আহারে অনিল্সিতো, 
শৃএঞতো অনিমিত্তো চ. বিমোকৃখো। ষস্স- গোচরো, আকাশে: সকুস্তানং ব. 
তস্ল পদং হুরম্নরং। 

সংস্কত,যন্ত “আসবাঃ (কামাদিদোঁষাঁঃ) পরিক্গীণাঃ যস্চ “আহারে; 
অনিশ্চিতঃ, শুন্ঠতা অনিমিত্তশ্চ বিমোক্ষঃ যন্ত গোঁচরঃ, আকাশে শকুস্তানামিব' 
তন্ত পদং ছুরন্বয়ম্:। 

“আহারে 'অনিস্সিতো+_“"আহার? চারি প্রকার। “কবলিষ্কায়ে” অর্থাৎ 
খাগ্য ; “ফস্সো” (ম্পর্শঃ )১ “মনোসঞ্চেতনা; ( মনঃসঞ্চেতন। ). অর্থাৎ চিন্তা ১, 
এবং বিঞ্ঞানম্ অর্থাৎ সংজ্ঞা । 

অন্গুবাদ,__ধাহাঁর কামাদি দোষসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে; ধিনি'“আছার'- 
চতুষ্টয়ের বশীভূত নহেন, শৃন্যতারূপ ও- অনিমিত্ত বিমোক্ষ যাহার গোচরীতৃত, 
হইয়াছে, আকাশে পক্ষিগপের গতি যেমন হুজ্ঞেপ্ন, তাহার গতিও 
সেইদ্ষপ ছে । 

যস্সিন্দিয়ানি. সমথং গতানি অস্সা বখ সারথিনা সুযস্তা। 
পহীপমানস্স অনাসবস্স দেবাপি তস্স পিহয়স্তি তাদিনো ৫1 
অন্বয়,_নুদস্তা অস্স। সারগিনা যথা এ্যদ্স ইন্দিয়ানি (তথা ). সমথং 
গতানি, তাদিনো পহীন্মানস্স অনাসবস্স তস্স দেবাঁপি পিহযস্তি । 
সংস্কত,-_নুদাত্তী অশ্বীঃ সীরথিনা! যথা যন্ত ইঞ্জিয়াণি (তথ ) 'শমথংঃ" 
€শান্ততামিত্যর্থঃ ) গতানি, ভাদৃশঃ প্রহীণমানভ্ত গতাভিমানন্ত অনানবন্ত' 
নিফনুষস্ত তন্ত জনন্ত ভাগ্যং দেবা অপি স্প্হয়স্তি। | 
অন্থ্বাদ,_সাঁরখি যেমন.অশ্বগণকে .দমন করে, সেইরূপ যিনি, ইন্দ্িয়গথকে. 
শীস্ত করিয়াছেন, ভাদৃশ দিরভিমান. নিফলুষ.“গুর্রুষকে দ্েবতারাঁও ঈর্ধ্যা! 
করেন। | 
গঠবীসমে। নে! বিরুজ্ঝভি ইন্দধীল,পমৌ। তাদি সুববতে।। 
রহদে। ব অপেতকদমো সংসার ন তবস্তি তাদিনো ॥৬। 


৬৮ সাহিত্য-সংহিতা! 


অন্থয়,-_-তাদি সুববতো৷ পঠবীসমো৷ ইন্দধীলুপমে৷ €না বিরুজ্ঝতি, (সে!) 
অগেতকদ্দমো রহদে। ব, তাঁদিনো সংসার! ন ভবস্তি। 

সংস্কৃত,__তাদৃক্‌ জুতব্রতঃ পপৃথিবীসমঃ, ন্ত্রকীলোপমঃ, নো বিরুধ্যতে 
€শুভাশুভয়োঃ মানাপনাময়োশ্চ বিরোধিনঃ ন ভবস্তীত্যর্থঃ); স অপেত- 
কর্দমঃ হুদইব' ( নির্মমলঃ শাস্তশ্চ ভবতি ), তাদৃশঃ অর্থতঃ সংসারাঃ ( জন্মানি 
ইত্যর্থঃ) ন ভবস্তি। ্ 

'ঠবীলমো* 'ইন্দখীলুপমো'_পৃথিবীর সমান' ও 'ইদ্রকীলোপম' বলিলে 
সচরাচর 'ধৈর্য্যশালী” ও “দৃঢ় এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে? কিন্তু বুদ্ধঘোষ 
অন্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “যেমন' লোঁকে পৃথিবীর 
উপর পবিত্র গন্ধমাল্যাদদি নিক্ষেপ করে, অপবিত্র মৃত্রপুরীষাদিও নিক্ষেপ 
করে, অথবা যেমন বালকাদি নগরদ্ারে প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রকীলে মৃত্র বা মলত্যাগ 
করে, ও অপর কেহ প্রণত হইয় গন্ধমালাদি দ্বারা তাহার সংকাঁর করে, 
তথাঁপি ধেমন তাহাতে পৃথিবীর এবং ইন্দ্রকীলের অঙ্গুরাগ বা! বিরাগ কিছুই 
জন্মে নাঁঠ * * * সেইরূপ ক্ষীণকল্মষ ভিক্ষু * * “ইহারা থাগবস্ত্রাদি 
দ্বারা আমার সৎকার করিল, এবং ইহারা তাহা করিল না” এই ভাবিয়া 
সৎকারকারী বা অসৎকারকারীর উপর সন্তুষ্ট বা বিরোধী হন ন সুতরাং 
সাধু ভিক্ষুগণকে পৃথিবীর সহিত ও ইন্দ্রকীলের সহিত তুলনা করায়, তাহারা 
শুভ ও অণ্তভে অধিকারী এবং শক্রমিত্রে সমভাঁবাপন্ন, এই অর্থই বুঝাঁই- 
তেছে। 

অন্থ্বাদ্,--তাদৃশ সুব্রত পুরুষ পৃথিবী এবং ইন্দ্রকীলের ্ভায় গুভাগুভে 
ও শক্রমিত্রে সমভাবাপর, তাহারা পঙ্ষহীন হদের স্যাক্জ নির্মল এবং শাস্ত। 
তাদৃশ ব্যক্তিকে সংসারে পুনরাবর্তন করিতে হয় না। 
রি সম্জং তম্স মনং হোঁতি সস্তা বাচা চ কম্মঞ্চ। 
| সম্মদ২ঞাবিমুত্ত্স উপসন্তস্স তাদিনে! ॥৭॥ ৃ 
0, অন্বয়,_সম্মদঞ্ঞাবিমুত্তস্স উপসন্তস্স তাদিনো! তস্স মনং সন্তং হোঁতি। 
বাঁচা চ সস্তা ( হোতি ) কম্মঞ্চ (সস্তং হোতি )। 

সংস্কত,--সম্যগাক্ঞয়। সম্যক্জ্ঞানেন বিদুক্তম্ত উপশাভস্য তাদৃশ: তন্ত 
অর্তঃ মণঃ শীস্তং ভবতি, বাক্‌ চ শান্তা ভবতি কর্ম চ শাস্তং ভবতি। 


অরহস্তবগ্গেো সত্তমো ৬৯ 





অন্থবাদ,__সম্যক্‌ জ্ঞান দ্বারা যুক্তিগ্রাপ্ত তাদৃশ প্রশান্ত পুরুষগণের 

(অরদুগণের) চিত্ত প্রশাস্ত হয়, বাক্য শান্ত হয়, এবং কর্মও শাস্ত হইয়া যায়। 
অস্সন্ধো! অকতঞঞঞ চ সন্ধিচ্ছেদে! চ যে! নরো | 
হতাবকাসে। বস্তাসে। সবে উত্তমপোরিসে। ॥৮॥ 

অন্ধ, যে! নরো৷ অস্সন্ধো অকতঞ.এ, চ সন্ধিচ্ছেদে! চ' হতাঁবকাসো 
বস্তাঁসে। ( সিয়। ) স বে উত্তমপোরিসে! ( সিয়া )। 

স্স্কৃত,_-যে! নরঃ অশ্রদ্ধঃ, অকৃতজ্ঞঃ) সন্ধিচ্ছেদঃ, চ হতাবকাশঃ বাস্তাশঃ 
স্যাৎ স বৈ উত্তমপুরুষঃ স্তাৎ। 

“অশ্রদ্ধ:-_“অশ্রদ্ধ' শব্ধ এখানে ভাল অর্থে বাবহ্ৃত হইয়াছে, শ্রদ্ধা” 
বলিলে সাধারণতঃ ধর্মাদিতে বিশ্বাস বুঝায়। কিন্ত এথানে শ্রদ্ধা শব্দ 
মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে শ্রদ্ধা শবে “সহজে যে কোন বিষয়ে 
বিশ্বাসস্থাপন" (9:9006) এই অর্থ বুঝাইতেছে। উহা অস্থিরমতিত্বের লক্ষ 
সন্দেহ নাই। সুতরাং "অস্সদ্ধো” শব্দের অর্থ, অন্য শব্দের অভাবে, "স্থিরমতি” 
বল। যাইতে পারে। 

“অকতএ- অক্কতজ' শব বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, “অকৃত” 
কিনা 'য্ছা কাহারও দ্বার! কৃত হয় নাই” অর্থাৎ "যাহ! অনস্তকালম্থাস্ী”, 
সুতরাং “নির্বাণ ।+ যিনি নির্বাণকে জানিয়াছেন, তিনিই 'অক্ুতজ্ঞ 1, 

“সন্ধিচ্ছেদে।,_-“সন্ধি” শব্দের অর্থ “বন্ধন” করা যাইতে পারে। কিন্তু 
বু্ধঘোষ “সন্ধি' শব্দের অর্থ 'সংসার সন্ধিঃ অর্থাৎ ন্ংসারে পুনরাবর্তন' বা 
পুনর্জন্ম ) করিয়াছেন। , 

'হতাবকাসো”--«অবকাশ, অর্থে “ভাল মন্দের, কুশলাকুশলের অবকাঁশ।” 
তাহা" যিনি নাশ করিয়াছেন, তিনি। “হতাবকাঁশ।” অর্থাৎ যিনি: ভালমন্দের 
অতীত। ও 

বিস্তাসো”_বাস্তাশ» অর্থাৎ “ধাহাঁর সকল বাসন ফুরাইয়াছে।” 

অনুবাদ,” _িনি সহজে হঠাৎ যে কোন বিষসে বিশ্বাস করেন না, যিনি 
নির্বাণতত্ব জানিয়াছেন, যিনি সংসারাঁবর্তন ছিন্ন করিয়াছেন, ধষিনি সদসতের 
হাত হুইতে এড়াইয়াছেন (1), ধাঁহার সকল বানাই ফুরাইয়াছে, তিনিই 
যথার্থ সাধুপুরুষ। 


৭9 সাহিত্য-সংহিত৷ 


গামে বা বদি বাঁ ধঞ্জেঞ নিল্নে বা যর্দি বা থলে। 
'হখারহস্থো বিহরস্তি তং ভূমিং রামণেষ্যকং ।৯॥ 
অন্থয়,--গাঁষে বা যদি বা অরণ্ঞেঞ নিয়ে বা যদি বা থলে, খ অরহৃত্তো 
বিহরস্তি, তং তৃমিং রামণেষ্যকং। 
সংস্কৃত,--গ্রামে বা যদ্দিব! অরণ্যে নিলে বা খদি বা স্থলে, যত্ত বৃ 
বিহ্রস্তি, সা ভূমিঃ রমণীয়।। 
“নি্নে'--“নিম়ে” অর্থাৎ 'গরভীরজলমধ্যে 
অন্থবাদ,_-গ্রামে কি অরণ্যে, গভীর জলমধ্যে কি শুধ স্থানে, যেখানে 
অর্থহতেরা থাকেন, সেই ভূমি রমণীয়। 
রমণীয়ানি অরঞওাঁণি যখ ন রমতী জনো!। 
, বীতরাগা রমিম্দস্তি ন তে কামগবেসিনো11১*॥ 
অনবরূ__অরঞঞাশি রমণীয়ানি ; যখ জনে! ন রমভী, € তখ ), বীনা 
রমিস্সস্তি (বদ্স1) তে ন কাঁমগবেদিমে। 
সংস্কত,--অরণ্যানি রমণীয়ানি ? যেষু জনে! ন রমতে & তেষু বীতরাগাঃ 
রসস্তস্তে, যন্মাৎ তে ন কামগবেষিধঃ কামান্থেষিণঃ | 
অন্থ্বাধ,--অরণ্য সকল রমণীর ; যেখানে নোকে আদন পায় না, 
উদাসীন ব্যক্তিগ্রণ সেইখানে সখ পাইয়া! থাকেন, কারণ তাহার! কামান্বেষী, 
নছেন। 


অরহুস্তবগ গো সত্তমো॥ 


সহম্সবগ গে অউমো। 


সহুস্সমপি চে বাচা অনখপদসংহিতা ৷ 
একং অখ্খপদ্ং সেষ্যো। যং সুত্বা উপসন্মতি ॥১1 
$অনয়,_-অন্থখপদসংছিতা! বাঁচা সহস্সমপি চে পিয়া, ( তথাপি ) অথপদং 
একং বোচা) সেষ্যো, ষং সুত্থা উপসন্মতি। 
সংস্কৃত,-অনর্থপদর্ংহিতা বাচং সহম্রমপি চেৎ স্থ্যঃ, তথাপি একং অর্থ- 
'পর্দং বাক্যাং শ্রেয়ঃ, যৎ স্রত্ব! উপশাম্যতি। 
অনুবাদ, __নিরর্থশব্বসমন্থিত বাক্য সহশ্রসংখ্যক হইলেও, একটা অর্থপূর্ণ 
বাক্য তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহা গুনিলে লোকে শ্বন্ত হইয়! যায়। 
সহম্দমপি চে গাথা অনখপদসংহিতা। 
একং গাথাপদং সেষ্যো ষং সুত্বা উপসম্মতি ॥২॥ 
অন্থয়,._-অনখখপদসংহিতা গাথা সহস্সমপি চে (দিয়া ) (তথাপি) একং 
গাথাপদং ষং স্ুত্বা উপসন্মতি তং সেধ্যা। 
সংস্ককু_অনর্থপদসংহিতা গাথাঃ সহশ্রম্পি ছেৎ স্যুঃ,তথাপি একংগাথাপদং 
যৎ শ্রত্ব/ জন উপশাম্যতি তৎ শ্রেয়ঃ। 
অন্বাদ,-এনিরর্থপদসংযুক্ত গাথা সহঅসংখ্যক হইলেও একটী গাথাপদ, 
যাহা গুনিলে লোকে শাস্ত হইয়! যায়, তাহা শ্রেষ্ঠ । 
ষো' চ গাথা সতং ভাষে অনখপক্্াংহিতা ৷ 
একং ধন্মপদং সেয্যো ষং সত্ব উপসন্মতি ॥৩। 
অন্বয়,-ষো চ অনখপদসংহিতা গাঁথা সতং ভাসে ( তস্স ) একং ধন্মপন্দং, 
বং সত্ব! উপসম্মতি, তং সেয্যো। 
ংস্কত, _ঘশ্চ, অনর্থপদসংহিত! গাথাঃ শতং ভাষেত, তন্ত একং ধর্পদং, 
বত শ্রত্বা উপশাম্যতি, তত শ্রেয়ঃ। 
অন্বাদ,_ষে অনর্থপদসংযুক্ত শত গাথা (ল্লোক ) বলে, তাহার পক্ষে 
একটা ধর্মপদ্ন, যাহ! গুনিলে লোকে শাস্ত হইয়! যায়, তাহা! শ্রেশ্ট। 
যে। সহ্স্সং সহস্ষেন সঙ্গামে মানসে জিনে। 
একঞ্ জেয্যমতানং সবে সঙ্গা মভভুত্তমে। ॥8॥ 
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অন্বয়,_€যা (একো) সঙ্গামে সহস্সেন (গুণিতং) সহস্সং মাহছদে 
টু যে চ একমত্তানং জেষ্য, সবে সঙ্গীমজুতমে| | 
,-যই (একঃ) সংগ্রামে সহজ্রেণ গুণিতং সহশ্রং মাচুষান্‌ জয়েৎ, 
যন্চ একমাত্মানং জয়ে, দ ৰৈ সংগ্রামোত্তমঃ ( সংগ্রামজেতৃণামুত্তমঃ )। 
অনুবাদ,__বদ্দি কেহ যুদ্ধে সহত্গুণ সহত্্র ব্যক্তিকে জয় করে, এবং অর 
কেহ কেবল আপনাকে জয় করেন, তৰে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধ।॥ 
অন্তা হবে জিতং সেয্যো যা! চায়ং ইতর! গজ 
অত্ত্দস্তস্স পোসস্স নিচ্চং সঞঞ্তচারিনো। ॥৫। 
নেব দেবে! ন গন্ধব্বো! ন মারো সহ ব্রহ্ষনা । 
জিতং অপজিতং কয়িরা তথারূপস্স জন্তনো 1৩॥ 
অন্বয়,-যা চায়ং ইতর! পঙ্জ। (জিতায় তায়) জিতো অত্তা বে সেষ্যো 
অন্তদস্তস্স নিচ্চং সঞ্এঞতচারিনে! তথারূপস্স (জন্তনো) পোসস্স জিতং 
নেব দেবে ন গন্ধব্বো। ন মারো ব্রক্মুনা! সহ অপজিতং কয়রা । 
সংস্কৃত, যা চেয়ং ইতরা প্রজা (জিতায়াঃ তন্তাঃ) জিতঃ আত্মা বৈ 
শ্রেয়ান্‌? দাস্তাত্বনঃ নিত্যং সংযতচারিণঃ তথারপত্ত ( জস্তোঃ ) পুকুস্ত জিতং 
(অয়মিত্যর্থঃ) শৈব দেবে অপজিতং কুর্যযাৎ, ন গন্ধর্বঃ ন ব্রঙ্গণ! সহ মারশ্চ। 
তথারপস্স জন্তনো_-এই ছইটী শব্দ অসংলগ্রভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয়। 
অন্ুবাদ,--সাধারণ লোকধে জয় করা অপেক্ষা আপনাকে জয় কর! 
শ্রেষ্ঠ ঃ যিনি আপনাকে জয় করিয়াছেন, এবং সর্বদা ,সংযতভাবে বিচরণ 
করেন, সেই পুরুষের জয়কে পরাজয়ে পরিণত করিতে দেবতাঁও পারেন না, 
গন্ধর্বও পারেন না, ব্রন্মাও পারেন না, মারও পারে না। 
মাসে মাসে সহস্সেন যো যজেথ সতং সমং | 
একঞ্চ ভাবিতততানং মুহুত্মপি পুঁজয়ে। 
সা যেব পূজন]| সেষ্যো। যঞ্চে বস্মসতং হুতং ॥৭॥ 
অন্বয-যো দতং সমং মাসে মাসে সহস্সেন বজেখ, (যো )চ একং 
ভাবিতত্ানং মুহুত্বমপি পূঁজয়ে ১ যঞ্চে বন্সদ তং হতং ( তণ্মা) সা যেব পৃজন! 
সেফ্যো। 
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মংস্কত,-যঃ শতং সমাঃ মাসে মাসে সহশ্রেণ যজেত, যশ্চ একং ভাঁবিতা- 
স্বানং মুহ্র্তমপি পুজয়েৎ ? যৎ. বর্ষশতং হুতং (তম্মাৎ) সা এব পুজনা! শ্রে্সী। 

অন্থবাদ,--যদি কেহ শত বদর ধরিয়া! সহল্র পদার্থ দ্বারা মাসে মাসে ঘক্ত 
করে, এবং অন্ত কেহ একজন ধর্ঘপরায়ণ স্থিতপ্রক্ঞ ব্যক্তিকে মুহূর্ভমাত্রও 
পু& করে ; তবে শতবর্ষের হোম অপেক্ষ! সেই পুজাই শ্রেষ্ঠ। 

পু যে। চ বস্সদতং জন্ত অগ.গিং পরিচরে বনে। 

এক ভাবিতত্তানং মুহুত্রমপি পুজয়ে। 
সা যেব পুর্জন! সেয্যে। যঞ্চে বন্সসতং হুতং ॥৮॥ 

অন্বয়,-যে! চ জন্ত বনে অগ্গিং বস্সসতং পরিচরে, (অপরেঞ) চ (কোপি) 
ভাবিতত্তানং একং মুহুত্ধমপি পুজয়ে, যঞ্চে বন্সদতং হুতং ( তন্ম1) সা যেব 
পুজনা সেয্যো।, 

সংস্কত,--যশ্চ জন্তঃ (জন ইত্যর্থঃ) বনে অগ্নিং বর্ষশতং পরিচরেৎ 
অপরশ্চ কোহপি ভাবিতাত্মানমেকং মুহূর্তমপি পুজয়েৎ» যৎ বর্ষশতং হুতং, 
(তম্মাং) সৈব পৃজনা (একমত ভাবিতাত্মনঃ পৃজা) শ্রেয়সী। 

অন্ুবার্ঠু-_যদি কেহ শত বৎসর ধরিয়া বনে অগিদেবের পরিচর্যা করেন, 
এবং অন্ত কেহ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদ্িগের মধ্যে একজনকেও মুহুর্তমাত্র পুজা 
করেন, তবে শতবর্ষের হোম অপেক্ষা! সেই পুজাই শ্রেষ্ঠ। 

ষং কিঞ্চি মিঠঠং ব হতং ব লোকে সংবচ্ছরং বজেথ্‌ পুঞ্ঞপেক্থো । 
সব্বম্পি তং ন চতুভাগমেতি অভিবাদনাঈউজ্জ,গতেন্ছ সেয্যে 1৯॥ 

অধবয়,-_পুঞ এপেক্ধো! (পোসে।) লোকে যং কিঞ্চি ধিঠঠং বহুতং ব 

ফংবচ্ছরং যজেখ,সব্বম্পি তং ন চতুভাগমেতি, উজ্জগতেম্থ অভিবাদন! সেব্যো। 
»--পুণ্যাপেক্সঃ (পুরুষঃ) লোকে পৃথিব্যাং যৎ কিঞ্িৎ ইষ্টং বা 

হুতং বা নংবৎসরং (ব্যাপ্য ইত্যর্চ)) যজেত, দর্বমপি তৎ ন চতুর্ভাগমেতি 
(অর্থতীত্যর্থঃ), খজুগতানাম্‌ (সরলপ্রক্কতীনাং * ,সাধুনাম্‌) অভিবাদন! 
শ্রেয়সী। ৃ 

অনুবাদ,--পুণযাকাজী ব্যক্তি ইহলোকে সংবৎসর ধরিয়া যাহা কিছু যাগ 
কিন্ব। হোম করেন, সে সকলের মূল্য চতুর্থাংশও নহে, সরলপ্রক্কতি সাধুগণের 
অভিবাদন! অনেক শ্রেষ্ঠ! ্ 
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* অভিবাদনসীলিস্স নিচ্চং বন্ধাপচারিনে!। 
চত্তারে! ধন্মা বডউস্তি আমু বঞ্ধো সুখং বলং ॥১০॥ 
অন্বয়,-_.অভিবাদনসীলস্স ইত্যাদি । 
অংস্কত,-অভিবাদনশীলন্ত নিত্যং বৃদ্ধীপচান্সিনঃ চত্বারো! ধর্ম বর্দন্তে 
আমদুঃ বর্ণঃ স্ুখং বলম্‌। ॥ 
অন্বাদ,__-ধিনি সর্বদা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে অভিবাঁদন ও সন্মান করেন, তাহার 
আজঃ বর্ণ, স্থখ এবং বল এই চারিটা পদার্থ বর্ধিত হয়। 
যো! চ বসসসতং জীবে ছুস্সীলো অসমাহিতো। 1 , 
একাহং জীবিতং সেঘ্যো সীলবস্তস্স ঝায়িনো ॥১১॥ 
»-যো হুদ্সীলো৷ অসমাহিতো (সস্তো ) বসসসতং জীবে, (তদ্ন 
জীবিত। ) সীলবস্তস্স ঝায়িনো একাহং জীব্তং সেষ্যো। 
অংস্কত,_যঃ ছংশীবোৎ সমাহিতঃ (সন) বর্ষশতং জীবেত, তন্ত জীবিতাৎ 
শীলবতঃ ধ্যাস্িন একাহং জীবিতং শ্রেয়ঃ। 
অনুবাদ,_যে, ছুশ্চরিত্র ও অসমাহিত হুইয়! শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার 
জীবন অপেক্ষা চরিত্রবান্‌ ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির এক দিনের জীবন শ্রে্ঠ। 
যো চ বস্সসতং জীবে ছপ্পঞ্ঞ্ো অসমাহিতো৷। 
একাহং জীবিতং সেয্যো পঞ্ঞ্বস্তদ্স ঝায়িনো 1১২॥ 
অন্থয়+-যে দুপ্পঞঞে। অসমাহিতো! (সস্তো ) বস্সসতং জীবে, (তম্স 
জীবিত ) পঞ্২ঞবস্তস্স ঝায়িম্না একাহং জীবিতং সেয্ো । 
সংস্কৃত,ষঃ ছুশ্রজ্ঞঃ অদমাহিতঃ (সন্) 'বর্ষশতং জীবে, (তন্ত 
জীবিতাৎ) গ্রজ্ঞাবতঃ ধ্যায়িন একাহং জীবিতং শ্রেযঃ। 
অস্গবাদ,--ষে, গ্রজ্ঞাহীন ও অসমাহিত হইয়া শত বর্ষ জীবিত থাকে, 
তাহার জীবন অপেক্ষা প্রক্ঞাবান্‌ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির একদ্িবসের 
জীবনও শ্রেষ্ঠ । . 
যো চ বস.সসতং জীবে কুসীতো! হীনবীরিয়ো । 
_ একাহং জীবিতং সেযো। বিরিয়মাঁরভতে| দল্হং 1১৩। 
অবয়”যো। কুদীতো! হীনবীরিয়ো (সত্তো) বস্সসতং জীবে, (ত্র 
জীবিত! ) দল্হং বীরিয়ং আরভতো ( পোনম্ম ) একাহং জীবিতং সেষ্যো। 


সহস্সবগ্‌গো অষ্টমো। ৭৫ 


সংস্কৃত,--ষঃ কুসীদঃ হীনবীর্ধ্যঃ ( সন্) বর্ষশতং জীবে, (তন্ত 
জীবিতাৎ ) দৃঢ়ং বীর্ধ্যমারতমানস্ত ( জনন্ত ) একাহং দ্দীবিতং শ্রেয়ঃ। 
, অন্থ্বাদ,--যে অলপ ও হীনবীর্য্য হইয়া! শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার 
জীবন অপেক্ষা দৃঢ়বীর্য্য ব্যক্তির এক দিবসের জীবনও শ্রেন্ঠ। 
যে! চ বদ্সসতং জীবে অপস্সং উদয়ব্যয়ং। 
একাহং জীবিতং সেষ্যে। পস্নতে! উদয়ব্যয়ং ॥১৪॥ 
অন্বয় __যো চ উদয়ব্যয়ং অপম্সং যস্সতং' জীবে, (তস্স জীবিত) উদয়- 
বাঁরং পসঅতো একাহং জীবিতং সেষ্যো। 
সংস্কত,__যশ্চ উদয়ব্যয়ৌ অপশ্তন্‌ বর্ষশতং জীবেৎ্তন্ত জীবিতাৎ উদয়বায়ৌ 
পশ্তুত একাহং জীবিতং শ্রেয়ঃ। 
উদয়ব্য়ং--উদয়” অর্থে “জন্ম, “আরম্ত' $ এবং' “ব্যয়” অর্থে মৃত্যু" 
“শেষ ॥ 
অনুবাদ,-ষে আদি ও অন্ত (জন্মমৃত্যু) না! দেখিয়া শত বর্ষ জীবিত 
থাকে, তাহ।র জীবন অপেক্ষা আগ্বস্তদর্ণী পুরুষের একদিনের জীবনও শ্রেষ্ঠ। 
যো চ বস্সসতং জীবে অপসং অমতং পদং । 
একাহং জীবিতং মেষ্যো৷ পন্দতে। অমতং পদং ॥১৫1৮ 
অন্যয়যো৷ চ অমতং পদং অপস্সং বস্নসতং জীবে, (তগ্স জীবিত। ) 
অমত: পদং পন সতো! একাহং জীবিতং সেষ্যে1। 
সংস্কৃত,যশ্চ অমৃতং পদং অপশ্তুন্‌ বর্ধঞ্টতং জীবে, তন্ত জীবিতাৎ 
অমৃতং পদং পশ্তত একাহং'জীবিতং শ্রেয়ঃ | 
অনুবাদ,-_যে অমৃষ্তপদ ( মহানির্ব্বাণপদ ) না দেখিস! শত বৎসর জীবিত 
থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা অমৃতপদদর্শনকারী পুরুষের এক দিবসের 
জীবনও শ্রেষ্ঠ। | | 
যো চ বস্সসতং জীবে অপস্সং ধন্মমুস্তমং । 
একাহং জীবিতং সেয্যো পদ্সতো ধন্মমুস্তমং 1১৬॥ 
সহস্সবগৃগো অট্রমো | ৃ 
অন্বয,-_-যো চ ধন্সমুত্তমং অপস্সং বদ্সসতং জীবে, (তম্স জীবিত! ) 
ধণ্মমুত্তমং পদ্দতো একাহ্‌ং জীবিভং সেয্যো। 
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সংস্কৃত,ত-যশ্চ ধরখমুতমং অগশ্তন বর্ষণতং জীবেং, (তন্ত 25 
ধর্মমুততমং পশ্ঠত একাহং জীবিতং শ্রেয়ঃ। 

অন্থুবাদ,-এবং যে উত্তম ধর্ম না বুঝিয়া শত বৎসর জীবিত ৭ থাকে, 
তাহার জীবন অপেক্ষা ধিনি উত্তম ধর্ম বুঝিয়াছেন, তাহার এক দিবসের 
জীবনও শ্ররেষ্ঠ। 


(২) 
ঈশ্বর তত । 


(গুরুশিষ্যের কথোপকথন ) 


শিষ্য। আঁপনি বেদাদি ধর্মশীস্ত্রকে কি তবে মিথ্যা বলেন ? 
. খ্ুরু। আমিত” তোমায় পূর্বেই বলিয়াছি যে উহারা অপরা বিদ্তা। 
উহাদিগের দ্বারা সাধারণ লোঁকের মনে অনেক সংশয়ের উদয় হয়। রূপ 
সংশয়ের কারণ এই থে সাধারণ লোক ভেদজ্ঞান পূর্ণ, স্থতরাং তাহাদের 
যেমন ভ্ঞান,ও যেমন বুদ্ধি সেইবূপই বুঝে। যেসকল খধি ধর্মশস্ত 
প্রণয়ন করিস! গিয়াছেন তাহারা সকলেই এমন অবস্থা পাইয়াছিলেন, যে 
'অবস্থায় সর্ব ব্রক্মময়ং জগৎ” এই জ্ঞানের উদয় হয়, সুতরাং এরূপ অবস্থায় 
তাহাদের প্রণীত শীন্ত সকল তিন্ন হইতে পারে না। অজ্ঞানীর কাছে শীন্তাদি 
ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও জ্ঞানীর কাছেউহা তিন্ন“নহে। অজ্ঞানীর কাছে 
উহা মিথা। কিন্ত জ্ঞানীর কাছে উহ! সত্য । 
শিব্য। আপনি পূর্বে যেরূপ বলিয়াছেন তাহা! হইতে এইরূপ বুঝ! যায় 
যে এই বিশ্ব ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে। তাহ! হইলে এই বিশ্বই বাকি এবং 
কোথা হইতে আদিল ? 
খুরু। বিশ্বের কারণ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতে চাঁহিনা, কারণ, 
“অব্যক্তাচ্চ ভবেৎ স্থষ্টিরব্যক্তাচ্চ বিনস্তাতি 
অব্যক্তং ব্রহ্মণো জ্ঞানং হৃষ্টিসংহারবর্জিতম্‌ ॥” 
(জ্ঞানসংকলনী তন্ত্র) 


ঈশ্বর তত্ব ৭৭ 


অব্যক্ত হইতে স্থষ্টির উর্তব এবং অব্যক্ত হইতেই নাশ হয়। এবং সেই যে 
হৃষটিসংহার-বর্জিত ব্রহ্মভ্ঞান সেও অব্যক্ত। বদি সৃষ্টির কারণই অব্যক্ত 
রিল তবে কেমন. করিয়া আমি ইহার কারণ নির্দেশ করিব? বুদ্ধদেব 
এই জন্তই জগতের কারণ জঞানাতীত বিয়! নির্দেশ করিয়াছিলেন। . এই 
বিশ্ব কে সা করিয়াছেন এবং কিরূপে স্ষ্টি করিয়াছেন, ইত্যার্দি প্রশ্ন কেহ 
যদি তাহাকে করিত, তিনি বলিতেন যে তর্জনী ক্ষেপণ করিয়া মহ! সমুদ্রের 
গভীরতা পরিমাণ করিতে চাহিও না। আমি যে কেন,মনুষ্য হইয়াছি এবং 
আমি আদি কি অনার্দি তাহাই জনি না,তবে কেমন করিয়! আমি এই বিশ্বের 
কারণ জানিব?.ষে এইরূপ হৃষ্টিবিষয়ক প্রশ্ন করে এবং যে ইহার উত্তর দেয়-_ 
ইহার! উতয্বেই ভ্রান্ত বলিয়া! জানিবে। মনুষ্যের জ্ঞান যুগষুগাস্তর ধরিয়া 
তাহার উত্তর দিতে পারে নাই এবং যুগযুগরত্বর ধরিয়া পারিবেও ন!। জ্ঞান- 
বলে যতই চক্ষুর আবরণ উত্তোলিত হউক না কেন, তবু আবরণের পর 
আবরণ থাকিয়া! সে মহাতত্বকে প্রচ্ছন্ন রাখিবে। 

পরনূপ মত কোন আঁধুনিক ইংরাজ কবিও প্রকাশ করিয়াছেন যে,- 
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তুমি নির্দ কে ইহাই জানিতে চেষ্টা কর, ঈশ্বর কে কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি 
পিজ্ঞানারূপ ধৃইতা করিও না। ? 

আর্ধ্য খষিরা এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর। সেই পরাৎপর 
্ষ, তিনি সত্যন্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনতুষ্বরূপ) তিনি অধিতীয় অর্থাৎ 
তিনি ভিন্ন অন্ত কোন বৃস্ত বিদ্যমান নাই। তিনিই সত্য এবং অপর সরুল 
মিথ্যা। যেমন রঙ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, শুক্তিতে রঞজত ভ্রম হয় সেইরূপ 
গরমন্রন্ধ বিস্তমান আছেন বলিয়াই সংদার ও বিস্কমান আছে এইরূপ ভ্রম 
হইতেছে। এই ভ্রমকেই মায়। বলে। খবিরা আরও বলিয়া! গিয়াছেন যে, 
্ন্ম নি্$9, নিরাকার ও চিন্ময় স্বূপ। সংসার যদি ভ্রম হুয়, তাহা হইলে 
তিনি আর জগৎকর্তা বলিয়া কিরূপে উল্লিখিত হইতে পারেন? তৰে তিনি 
যে সর্বকর্তী, সর্বনিয়স্ত বলিয়া! উক্ত হইয়াছেন, তাহা! ভ্রম, আরোপ মাত্র ঃ 
বাস্তবিক স্বর্পপ নহে। যদি সংসারের হৃষ্টিই মিথ্যা হইল, তৰে আর 
সুষ্টিকর্তী! কিরূপে সম্ভব হয়? ব্রদ্ধের প্রন্কত স্বন্ধপ এই যে, তিনি অবর্তা, 
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অরূপ, অস্থুল, অসুক্ম, অদীর্ঘ, অহন্ব, নিডপ, নির্তিশেষ ও বাক্যমনের 
অগোচর। রজ্জুতে সর্পত্রম বিনষ্ট হইলে যেমন রজ্জু মাত্র বোধ হয়, সেইরূপ 
গরম-্রন্মে যে সংসার ভ্রম জঙ্সিয়াছে, তাহা দূরীভূত হইলে ব্রদ্ধের স্বরূপ 
প্রকাশ পায়। বেদান্তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রঙ্ছুকে সর্পের ও পরত্রহ্গকে' 
জগতের “উগাদান' বলিতে হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু এইরূপ 
উপাদানকে “বিবর্ভ উপাদান” বলে। সংসারের কোন অস্তিত্ব নাই, উহা 
মায়া মাত্র_-আমাদের কল্পনা হইতেই উহা! প্রস্থত' হইয়াছে । আমরা যে 
ব্হ্ধকে ইহার সৃষ্টিকর্তা বলি, উহ! আমাদের ভ্রম, আরোপ মাত্র। এখন 
বুঝিলে জগৎ কি এবং কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ? 

শিষ্য। 'আজ্তা, হা। কিন্তু ঈশ্বর যদি নিরাকার, নিপুণ হন, তবে 
প্রার্থনার উত্তর, প্রার্থন।র দ্বার সময়ে সময় প্রন্কৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম, 
ইত্যার্দি অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা কিরূপে হয়? 

গুরু । ইহার ব্যাধ্যা যোগী ভিন্ন অপরে বুঝিতে অক্ষম। তাহাঁর। এ 
সকল ঘটনার ভিত্তি ভূমি পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়! বিচার করেন। পুরাতন 
ইতিহাঁস ছাড়িয়! দাও, আধুনিক সভ্যঙগতে বাহার! বিজ্ঞানের পূর্ণালোকে 
বিচরণ করিতেছেন, তাহারাঁও এ সকল ঘটনার বিশেষরূপে সাক্ষ্য প্রদান 
করিবেন। স্থুলদর্শী বৈজ্ঞানিকেরা ধঁ সকল ঘটনার কোনরূপ ব্যাখ্যা করিতে 
না পারিয়া! উহাঁদিগকে উপহাস করিয়। উড়াইয়। দিতে চান। কিন্তু সত্য- 
শরিয়্ ৰৈজ্ঞানিকেরা সত্যের মুখ চাহিয়। উহাদিগকে অমূলক বিবেচনা করেন 
না। তীহারা জানেন যে সকল ব্যক্তিন্ন বিশ্বাম যে, কোন অসাধারণ পুরুষ 
বিশেষ 1 পুরুষগণ তাহাদের প্রার্থনার উত্তর প্রদান করেন ব| প্রক্কাতির 
নিয়ম ব্যতিক্রম করেন,_তাহাঁদের অপেক্ষা পূর্বোক্ত স্থুলদ্শী শিক্ষিত 
ব্যক্তিরা অধিকতর দৌষী। কারণ হয়তো তাহাঁদের এইয়প বিশ্বাস, ভ্রমপূর্ণ 
শিক্ষা! এবং কুসংস্কারের দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
সমর্থনে বলিবার কিছুই নাই। যোগীরা! প্রার্থনার উত্তর, বিশ্বাসের শক্তি 
ইত্যাদি আশ্চর্য্য ঘটনার অস্তিত্ব অন্বীকার করেন না, কিন্তু তাহার! বলেন 
যেকোন অসাধারণ পুরুষ বা পুরুষগণ দ্বার প্র সকল ব্যাপার সংঘঠিত হয় 
এরূপ কুসংস্কারপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা এ লকল ঘটনা বুঝ! যায় না। তাহারা 


ঈশ্বর তত্ব । ৭৯ 


বলেন যেমন মানবের 'অস্তরে অভাব রহিয়াছে, সেইরূপ ধ অভাব মোচন 
করিৰার যথেষ্ট শক্তিও তাহাদের ভিতরে আছে। প্রত্যেক মনুষ্য অনস্ত 
শুজির দ্বার শ্বরূপ। যখনই দেখ! যায় যেকোন অভাব পরিপূর্ণ হইতেছে 
তখনই বুঝিতে হইবে যে অস্তরস্থ অন্ত শক্তি হইতেই এই সমুদুয প্রার্থনাদি 
পর্থিপূর্ণ হইতেছে । উহা কোন অসাধারণ পুরুষবিশেষের দ্বার! হইতেছে 
না।' অলৌকিক পুরুষের চিন্তায় মানবের অন্তঃশক্তি কিয়ৎপরিমাণে 
উদ্দীপিত হইতে পারে বটে, কিন্ত অবশেষে আবার আধ্যাত্মিক অবনতিও 
হইয়। থাকে । এ্ররূপ চিন্তার দ্বার মানবের স্বাধীনতার হাঁস হয় এবং ভয় 
ও কুসংস্কার হৃদয় অধিকার করে। তাহার ফল এই হয় যে মনুষ্য নিজেকে 
শক্তিহীন এবং ছূর্বল-প্রক্কতি এইরূপ বিশ্বাস করে। যোগীদের এইরূপ 
অত,যে অলৌকিক ঘটন! বলিয়া! কিছুই নাই, তবে প্রকৃতির স্থূল ও সুক্ষ এই 
ছুই প্রকার বিকাশ হয়। সুক্ম কারণ, স্থুল কার্ধ্য। স্থুলকে সহজেই ইন্দ্রিয় 
দ্বারা উপলদ্ধি করা যায়, সুমনকে তদ্রপ করা যায় না। সুতরাং তাহাদের 
মতে প্রার্থনার উত্তর ইত্যাদি নিজেদের ভিতর হইতেই আসিয়া থাকে। 
প্রত্যেক ঝ্ুক্তির এরূপ ক্ষমতা আছে যে সে নিজের ভিতর হইতেই প্রশ্নের: 
উত্তর পাইতে পারে।. কিন্তু সাধারণ লোকে ইহা! বুঝিতে পাকে না । 

শিষ্য। সেই নিরাকার, নির্বিকার ও নিগুগ ঈশ্বর-_খধিরা বীহাকে 
ব্রহ্ম বলিয়া দির্দেশ করিয়াছেন_-তিনি কিরূপে জ্ঞানের গম্য হইতে 
পারেন ? . 

গুরু1. উহা সাধনের প্রয্মোজন। উহা! মুখে বিবৃত করা যায় না। 
এই জন্যই উল্লিখিত আছে যে,_ 

“উচ্ছিষ্টং সর্বশাস্ত্রাণি সর্ববি্যা মুখে মুখে। 
নোছিষ্ং ব্রক্মণে। জ্ঞানম্‌ অব্যক্তং চেতনাময়ং ॥” 
1 (জ্ঞানসংকপিনী ) 

নর্বশীস্ই উচ্ছিষ্ট কেবল ব্রহ্গজ্ঞান উচ্ছিষ্ট নহে, কারণ উহা! 
অপর অপর বিস্তার স্তায় মুখে বল! যায় না, উহ! অব্যক্ত ও'ঘচতনাময়। 
“উহা! অব্যক্ত বলিয়াই যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন যে, প্ধর্মন্ততত্বং নিহিতং গুহাঁয়াং 
অর্থাৎ ধর্মের তন্ব গুহার ভিতর নিহিত। উহা! অতি গুঢ়। যদি শাক্জাদি 
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গ্রন্থে উহ! পাওয়। যাইত, তবে তিনি প্র কথা বলিতেন না। উহ! এত গুড় 
বলিয়াই উদ্ত আছে বে, _ 

“বেদশান্ত্র পুরাগানি সামান্ত গণিক! ইব। 

ঘা! পুনঃ শাস্তবী বিদ্য। গুপ্তা কুলবধূরিব ॥ (জ্ঞানসংকলনী তন্ত্র) 
অর্থাৎ বেদশাস্ত্র ও পুরাণাদি সামান্য গণিকার স্তায় লোকের কাছে গ্রুকা- 
শিত হয়? কিন্তু শাস্ভবী অর্থাৎ ব্রক্মবিদ্যা। কুলবধূর গ্ঠাঁয় অপ্রকাশ্ত। 

শিষ্য। উহ! যদি এত গুড় এবং কঠিন হয়, তবে লোকে পূজাদি দ্বার! 
কি করে? উহার ঘ্বার। কি সেই ব্র্মেরই উপাসন! কর! হইতেছে ন। ? 

গুরু । ক্রমশঃ ইহার উত্তর দিতেছি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। ধর্দের 
সুষ্ম তত্ব সকল লোকে ত্যাগ করিয়া বাহ্াঙ্গ লইয়াই ব্যস্ত। কতিপয় অর্থ- 
পিশীচের মোহজালে পড়িয়া অধুনা! ভারত জড়োপাসক হইয়া উঠিতেছে। 
অন্ধ সংস্কার লোকসকলকে আক-নিমজ্জিত করিয়! রাখিয়াছে। এই 
সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া লোকে জ্ঞান হইতে দূরে পড়িয়া অজ্ঞান অর্জন 
করিতেছে, যথার্থ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। ্অন্বের্নীয়মান! যথা ন্ধা+”, 
'তদ্বৎ অর্থলোনুগ যাক ও মূর্থ যরমান উভয়েই মজিতেছে। _শান্ব সকল 
দেশাচার ও লোকাঁচারের বশীভূত হইয়াছে। এক্ষণে যদি কেহ উত্যের মুখ 
ছাহিয়া সংস্কারের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চান, তবে বর্তমান সমাজ তাহার 
উপর খড়াহস্ত হুইয়া উঠিবে। শক্তি ও নিঠার তারতম্যান্গসারে সত্যে ও 
ধর্মে আমাদের ন্যুনাধিক অধিন্চার হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিম্ম! অসত্য 
ও অধর্্ম আমাদের অবলম্বনীক্ম নহে। আমরা এক্ষণে সত্য ছাড়িয়া অসত্য 
লইয়াই বাস্ত ॥ মুখ্য ছাড়িয়া গৌণ লইয়াই ব্যস্ত । - 

শিষ্য। পুজা কি মুখ্য কর্ম নহে? 

'ুরু। উহা! গৌণকর্ম মাত্র। বেদে উহার উল্লেখ নাই। যে তিনজন 
মহ্ধি বেদান্থকুল কার্ধ্যের মীমাংস! ও বর্ণনা করিয়াছেন__জৈমিনি মীমাংদ! 
দর্শনে বেদানুকূল সমস্ত কর্্-কাণ্ডের বিষয়, পতগ্রলি যোগশাস্ত্ে বেদানুকূল 
সমস্ত উপাত্রন! কাণ্ডের বিষয় এবং ব্যাসদেব শারীরক সুত্রে বেদামূকুল সমস্ত 
জ্ঞান-কাণ্ডের বিষয় আলোচনা করিয়ছেন-_ভীহাদের গস্থাদিতে কোন 
স্থানেই মৃষ্ঠি পূজাদির ব্যবস্থা উল্লিখিত হয় নাই। 


ঈশ্বর তত । ৮১ 


আবার দেখ মনীষিগণ ইহ! বলিয়াছেন যে,_. 
“অপক্জ দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেব। মনীষিণাং। 
কাষ্ঠ লো প্রেষু মূর্খানাং যুক্তস্তাত্মনি দেবতা 
টি (আহিকতন্ব ) 
লাধারণ মন্ুষ্যগণ জলকেই দেবতা বোধে, অপেক্ষা্কত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা 
অন্তরীক্ষকে, মূর্খের! কাষ্ঠ ও লো নির্মিত মৃষ্তিকে এবং সমাহ্িতচিত্ত ব্যক্তি 
একমাত্র পরমাআ্মীকে দেবত| বোধে পূজা! করিয়! থাকে । মায়! তস্ত্েও এইরূপ 
উদ্লেখ আছে যে,_ 
“অন্মিন কালে স্থরেশানি প্রকাশে! জায়তে ভূবি। 
তমোধন্মেণ সর্বত্র দেবত। প্রতিমাং সদ! ॥ 
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দস্তাং নবম্যাং শনিভৌময়োঃ। 
সংক্রান্ত্যাং পঞ্চদত্তাঞ্চ পক্ষয়োরুভয়ো রপি ॥ 
কৃত্বা তু পুজরিষ্যন্তি মহাবিদ্যাং সভৈরবাং 
এবং হি তামসীপুঁজাঅনিত্যাচ ভবে কলৌ ॥” 
স্বরেশানি! আজ কাল লোকে তমোধন্মের প্রভাবে অষ্টমী, 
নবমী, চতুর্দশী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা এবং শনি ও বঙ্গলবারে সতৈরব আপনার 
প্রতিম। নির্মাণ করাইয়া পুজা করিয়! থাকে; কিন্তু তাহার। জানে না! ষে 
সেই জগন্বয়ী মহাবিদ্যার এতাদৃশী পুজা তামসিক এবং অনিত্য, এবং উহা 
কলিকালেরই যোগ্য । , 
সেইজন্য ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে,__ 
অগ্মৌ ক্রিয়াবতাং বিষণ ধোগিনাং হৃদয়ে হরিঃ।, 
গ্রতিম৷ স্বশপবুদ্ধীনাং সর্বত্র বিদিতাত্মনাম্‌॥ 





(ব্রাঙ্গে ) 
অর্থাৎ যাহারা ক্রিপ্নাবান তাহার! অগ্ধিতে, যাহার! যোগী তাহারা স্ব স্ব 
স্বদয়ে যাহারা৷ অল্প বুদ্ধি তাহার। গ্রতিমাদিতে এবং আত্মবিদ্গণ সর্বত্রই, সেই 
শুক অর্থাৎ ব্যাপক ব্রন্ধক্কে দর্শন করিয়া! থাকেন। 

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,_- 
“ভৃতানি যাস্তি ভৃতেজ্য। যাস্তি মদ্যাঁজিনোৌহপি মাঁং। (গীতা) 


চা 
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অর্থাৎ যাহাঁর! ভৃতাদির পুজ! করে তাহার! তৃতন্বভাবই প্রাপ্ত হয় এবং যাহার! 
আমার (বরন্ষের) উপাসনা করে তাহার! ব্রহ্মভাবাপক্ন হয়। | 
সেই জন্য যজুর্ধেদে মন্ুষ;কে সতর্ক করিয়া বল! হইক্সাছে যে,__. 
*অন্ধতমঃ প্রাবিশস্তি ষেহসম্ভৃতিসুপাসতে। 
ততোতৃয় ইবতে তমো৷ য উ সন্তৃত্যাং রতাঃ ॥” ্ 
অর্থাৎ ষে অসস্ভৃতি অর্থাৎ অনাদি কারণ প্রক্কৃতিকেই ব্রক্ম বলিয়া উপাঁসন! 
করে, সে অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানক্ূগপ ছুঃখসাগরে নিমগ্র হয়। এবং যে 
সন্ভৃতি, অর্থাৎ প্রক্কৃতি হইতে উৎপন্ন কার্্যরূপ পৃথিব্যাদদিতৃত, বৃক্ষাদি বা 
পাধাণাদিকে বরক্ষস্থানীয় বোধে উপাসনা করে, সে অন্ধকার হইতে ক্রমে 
গাঁঢ়তর অন্ধকারে নিমগ্ন হয়। 
স্বয়ং ব্যাসদেব যিনি অদ্বিতীয় জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন তিনি কি বলিম্বাছেন, 
গুন,_ 
"-  *ব্ূপং জ্বপবিবজ্জিতন্ত ভবতো! ধ্যানেন ষৎ কর্পিতং 
্তত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরো্দরীরুতা যন্ময়]। 
_ ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাককৃতং ভগবতো। যতীর্ঘযাত্রাদিন। রড 
কস্তব্যং জগদীশ ! তদ্বিকলতাদোধত্রয়ং মতকৃতম্‌ ॥ 
অর্থাৎ তুমি রূপ বিবজ্জিত;ঃ আমি ধ্যানে যে তোমার রূপ করন! 
করিয়াছি; তুমি অখিলগুরু ও বাক্যের অতীত, আমি শুবের 
দ্বারা তোমার যে সেই অনিবচনীয়তা দুরীক্কত করিয়াছি; এবং তুমি 
সর্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্ঘবাত্রাদিঘ্বারা তোমার যে.সেই সর্বব্যাপিত্ব নষ্ট 
করিয়াছি) হে জগদীশ! মৎকত এই তিনটা বিকলতা দোষ ক্ষমা! করুন। 
এখানে ব্যারদেব নিজেই তাহা ত্রুটি স্বীকার করিয়! বলিতেছেন যে, ধিনি 
নিরাকার, বাক্যের অতীত এবং সর্বব্যাপী, তাহাকে তিনি কল্পনার দ্বার! 
. সাকার বলিয়! বর্ণনা! করিয়! দোষ করিয়াছেন। ন্তরাং এই সকল হুইতে 
স্পষ্ট জান! যাইতেছে ষে গৌণ পুজার দ্বারা কথনও ব্রহ্গজ্ঞান লাভ হয় না। 
শিষ্য। আচ্ছা, যদি সমস্ত জগৎ ব্রদ্ধ হয় তবে পাষাণাদি মৃত্তিকে পুজা 
করিতে দোষ কি? 
গুরু। তোমার এ যুক্তি তিষ্ঠে না। কারণ, তুমি যদি সমন্ত জগতকে 
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ব্রহ্ম বলিয়া মান তবে তোমায় বলিতে হইবে যে পাধাণও ব্রদ্ধ'এবং তুমিও 
ব্ঙ্ধ। তোমাতে চৈতন্ের বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে, কিন্তু পাষাণে এরূপ 
স্রকাশ হয় নাই, এমন কি অস্্রকাণ্ত বলিলে৪ চলে। সুতরাং তোমাদের 
উভয়ের ভিতর তুমিই শ্রেষ্ঠ। তবে তুমি কেন তোমা অপেক্ষা নিকষ 
পদ্দীর্ধের উপাসনা করিতে চাহিতেছ? আর এক কথা, তোমার যখন 
সমস্ত পদার্থে ব্রহ্মজ্ঞান হইবে তখন কোন বাহ ক্রিয়ার প্রয়োজন হইবে ন1। 

শিষ্য। সাকার পদার্থকে অবলম্বন করিয়। কি নিরাকাঁরের ধারণ! 
হয় না? 

গুরু। তাহা কখনই হয় ন|। অদৃষ্ঠ ও অমূর্ত পদার্থকে মনন দ্বারা 
জ্ঞাত হওয়া অপেক্ষা, প্রত্যক্ষ পদার্থকে চক্ষুদ্বার! দেখা সহজ মানি, কিস্ত তাই 
বলিস! ইন্দরিয়াতীত পদার্থকে চক্ষুদ্ধারা৷ দেখা সহজ নয়--তাহা অসাধ্য। 
সেইরূপ" সাকার মূত্তির রূপ ধারণা সহজ সন্দেহ নাই, কিন্তু সাকার মূর্তির 
সাহায্যে ব্রন্মের ধারণ! একবারেই অসাধ্য । কারণ, "স বৃক্ষাকালাকৃতিভিঃ 
পরোহন্যঃ”, তিনি সংসার হইতে, কাল হইতে এবং সাঁকার পদার্থ হইতে 
শ্রেষ্ঠ ওি। যদি তিনি সংসার, কাল ও সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং 
ভিন্ননা হইতেন তবেত সংসারই আমাদের যথেই্ট ছিল। “তাহা হইলে 
তাহাকে অন্বেষণ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। 

আরও দেখ, যে বস্তর সত্। মনে সঙ্ঞানে আহত, হয়, সেই বস্তই পরে 
স্থতিতে উদয় হয়, কিন্তু নিরাকার বস্তর বতি থাকিতে পারে না। এবং 
স্বৃতির অভাবে ম্মরণ*্হয় না, সুতরাং স্মরণের অভাবে মূর্ত পদার্থ দেখিয়া অমূর্ত 
অর্থাৎ নিরাকার ব্রন্গের ধারণ। হইতে পারে ন। 

শিষ্য। আমরা দেখিতে পাই যে পৃথিবীর অতি সামান্ত ক্ষুদ্র অংশের 
জ্ঞান থাকিলে আমাদের জীবনযাত্রা স্থথে কাটিয়া যায়, সেইরূপ ইহাও কি 
ঠিক নহে যে ব্রঙ্গ হইতে অনেক অরে, পরিমিতৃ, আকার্বন্ধ, আয়ত্তগম্য 
পদার্থে আমাদের মত স্বল্পশক্তি জীবের সুখে চলিয়া! যাইতে পারে ? 

খুরু। না, তাহা চলে না। বদি পৃথিবীর অল্প অংশ জানিলেই যথেষ্ট 
হইত, তবে মনুষ্য কেন প্রকৃতির অপরিমেয় রহস্ত উদঘাটন করিবার জন্ত 
লোকলোকাস্তরে আপনার গবেষণ। প্রেরণ ,করিতেছে ? উপনিষৎ বলিয়া. 
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ছেন যে, আমরা তই ক্ষুপ্র হই না কেন, "্ভ্মৈব সুখং নান্ে সুখমস্তি””, 
ভুমাই আমাদের স্থখ, অল্পে আমাদের সখ হয় না। ততো যছ্ত্তরতরং 
তদরূপমনাময়ম। য এতদ্বিহ্ঃ অমৃতান্তে ভবস্তি, অথ ইতরে ছুঃখমে৭ 
অপিয়স্তি”, "অর্থাৎ ধিনি সকলের অতীত, বাঁহাকে উত্তীর্ণ হওয়া! যায় না, 
যিনি অশরীর, রোগ শোক রহিত, ধাঁহার! তাহাকে জানেন তীহারাই মর 
হন, আর দকলে কেবল ছুঃখই লাভ করেন । তাই কবি লিখিয়াছেন যে, 
*ম্বতঃ প্রবাহিত অগাধ অআ্োতন্বিনীর মধ্যে অবগাহন স্নান যদি কঠিন হয়, 
তবে স্বহস্তে ক্ষুদ্রতম কুপ খনন করিয়া তাহার মধ্যে অবতরণ আরও কত 
কঠিন--তাই বা কেন, নিজের ক্ষুদ্র কলস-পরিমিত জন নদী হইতে বহন 
করিয়। ম্নান কর! আরও ছরূহতর ।” 
উপনিষদে আরও উক্ত হইয়াছে যে,-- 

শ্যৎ বাচ। নাভ্যুদদিতং যেন বাক অভ্যুদ্যতে । 

তদেব ব্রহ্ধ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ 

যন্মনস। ন মন্থুতে যেনাহুমনোমতম্‌। 

তদেব ্রহ্গ ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাঁসতে ॥৮ ৬ 
অর্থাৎ ধিনি বাক্য দ্বারা উদ্দিত নহেন, বাক্য যাহার দ্বারা উদ্দিত, তিনিই 
্রহ্ধ, তাহাকে তুমি জান, এই যাহা কিছু উপাঁসন। করা যায় তাহ ব্রহ্ম নহে। 
মনের ছার যাহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনকে জানেন, তিনিই ব্রহ্গ, 
তাহাকে তুমি জান। এই যাঁহা কিছু উপাসনা করা যাঁক্স £ তাহা বর্ম নহে। 
সেই জন্ত খষিরা বলিয়। গিয়াছেন,-_ ত 

“যতো বাছে। নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনস! সহ। 

আনন্দং ব্রহ্মণে! বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন ॥” 
মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়। নিবৃত্ত হইয়। আইসে সেই ব্রচ্গের 
.আনন্দ যিনি পাইয়াছেন তিনি আর কাহা হইতে ভয়ম্পান না। তাই 
বলিতেছিলাম, জগতের অন্তান্ত জিনিষের ন্যায় তাহাকে বাও মনোঁগোচর 
ক্ষুদ্র করিয়। খণ্ড করিয়া দেখিলে আমর! দেই পরম অভয়, সেই তূম! আনন্দ 
লাভ করিতে পারি না। সেই জন্যই সেই মহীপুরুষেরা! আমাদের সতর্ক 
করিয়া! বলিয়! দিয়াছেন যে,_ 
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“তরহ্গাণ্ড লক্ষণং সর্ববং দেহ মধ্যে ব্যবচ্থিতমূ। 
সাকারাশ্চ বিনশ্তিন্তি নিরাকারে ন নশ্ততি ॥ 
নিরাকারং মনোবস্ত নিরাকারদমে। ভবেৎ। 
তম্মাৎ সর্ব প্রবত্ধেন সাকারস্ত পরি তাযজেৎ ॥” 


(জ্নসংকলিনী তন্ত্র) 
অর্থাৎ বহিব্র্গাণ্ডের সমস্ত লক্ষণ আমাদের দেহের ভিতর অবস্থিত আছে; 
সাকারের বিনাশ হয়, কিন্ত নিরাকারের নাশ নাই। মনে যখন নিরাকার 
ভাবা যাঁর মন তখন নিরাকার হয় । হুতরাং সর্বচে্ট৷ দ্বারা সাকার ত্যাগ 
করিবে। সেই জন্যই কবির বলিয়াছেন যে,__- 

“কবির যে। দিশে সেই বিন্ুশে, নাম ধরা সো যায়। 
কহে কৰির সেই তত্ব গহো, যে সদ্‌গুরু দেই বতায় ॥”” 
কবির বলিতেছেন, যাহা কিছু দৃষ্ঠমান পদার্থ দেখিতেছ তাহা! সকলই 
বিনাশশীল। যাহার নাম ধরিবে সেই যাইবে, অর্থাৎ যাহা! ব্যক্ত কর! যায় 
তাহার নাশ আছে, কবির বলিতেছেন সেই ব্রহ্ধতত্ব গ্রহণ কর, যাহা সাগর 
বলি দিধীছেন। 
তাই বলিতেছিলাম খধিদের সহিত আমাদের ক্ষমতার 'প্রভেদ আছে 
বলিয়া তাহাদের অবলগ্বিত পথের বিপরীত পথে গিয়া আমরা সমান ফল 
প্রত্যাশা! করিতে পারি না। ৃ 
শিষ্য। আচ্ছা, ভাবের দ্বারা মৃত্তকার্দি মূত্তিকে ঈশ্বর বা দেবতা বোধে 
ধারণা করিতে দোষ্কি? 
গুরু। সেরপধারণা করা যায় না। যখন জ্ঞানাগ্রিদ্বারা সংস্কার- 
বাশি ভন্মীভূত হয় তখন চিত্ত কল্পনাশৃন্ত হইয়| স্থির হয়। .তাহাকেই 
ভাবশুদ্ধি বলে, এবং তখনই প্ভাবে হি বিদ্যতে দেবঃ,” অর্থাৎ ঈদৃশ ভাবাপন্ন 
হইলেই দেই পরমদেবের সাক্ষাৎ হয়। তখন নিজের স্কুল ননেহেরই বিস্তি 
হয়, পাষাণাদি বহির্িক্ষ্য দেবের ধারণাত” দুরের কথা! তাই রামপ্রসাদ 
ঘলিয়াছেন,-- 
এরি বারি পারে ?* 
দেবতা কাহাকে বলে, গুন-- 
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' "এতমেকে বাস্তযগিং মন্ুমন্তে প্রজাপতিম্‌। 
ইন্ত্রমেকেহপরে প্রাণমপরে ত্রদ্ধ শাশবতম্‌ ॥” 
€মনুস্থতি) « 

হে বিভো।!. আপনাকে কেহ অগি বলে, কেহ মন্থ বলে, কেহুবা! প্রজাপতি 
বলিয়া আখ্যাত করে; অপর কেহ কেহ ইন্ত্র, গ্রাণ এবং ব্রহ্ম, ইত্যাদি ন[মৈও 
অভিহিত করিয়! থাকে। 

যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে যে,_- 

“অকৃত্রিমমনাগ্তন্তং দেবলং চিচ্ছিবং বিছুঃ 1” 

অক্কত্রিম, অনাদি, অনস্ত, নিরতিশয় আনন্দরূপী সেই চিৎকেই, বুধগণ দেব ' 
বলিয়া জানেন। 

মন বলিয়াছেন যে, 

. "আত্মৈৰ দেবতঃ সর্বাঃ সর্বামাত্বস্তাবস্থিতম্‌।” 
€(মনুস্থতি ) 

আত্মাই একমাত্র মুখ্য দেবতা; এবং অন্ঠাঁন্ত গৌণ দেবগণ এই মুখ্যদেব 
আত্মাতেই অবস্থান করিতেছেন। এই জন্ত বেদে কখনও কৃর্ধ্য১?, কখনও 
ইন্দ্রকে, অদ্বিতীয় ব্রঙ্গরূপে স্তব করা! হইয়াছে, অগ্সিবা ইন্দ্রাদি বলি! 
ভিন্ন দ্েবত1 নাই। 

তাই রামপ্রসাদদ বলিয়াছেন,_- ৃ 4 

কানা লে 

প্রকৃত পক্ষে ব্রন্মের কোন নাম নাই। 

এখন কি বুঝিতে পারিলে যে মূর্ত্যাদি পুজা মুখ্য কর নহে? 

শিষা। আজ্ঞা, হী। কিন্ত মনে আর এক সন্দেহের উদয় হইয়াছে। 

' গুক। কিসন্দেহবল। 

. শিষ্য । পুরাণ ও তস্ত্রোক্ত উপায়ের দ্বারা ব্রহ্গজ্ঞান লাভ হয় কিনা? 
এবং উহাই'কি সহজ উপায় নহে? 

গুরু।, প্রাচীন স্বতিসংহিতার যে চতুর্দশ বিস্তার উল্লেখ আছে তাহার 
মধ্যে তত্ত্রের নাম উল্লেখ হয় নাই। এবং হিন্দুদিগের তন্ত্রের অনুকরণে 
বৌন্ধতন্্র সকল রচিত হইয়াছে, সতরাং ত্্রশান্্ সকল আধুনিক। শঙ্ষরা- 
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ঢাখ্যের সময় বৌদ্ধতনত্র ্রচারিত হয় নাই, নচেৎ তিনি তাহার উল্লেখ 
করিতেন। বৌদ্ধতন্ত্রে শিব হইয়াছেন ব্রজসত্ব এবং ছূর্গা হইয়াছেন বজ্ত- 
ডাঁকিনী এবং মকারের বন্দোবস্ত উভয় তন্ত্রেই আছে। অনেকের বিশ্বাস যে 
অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যই তাস্ত্রিক মত প্রচার করেন। আবার অনেকে 
বলেন,ষে, যে সময় বৌদ্ধধর্মের পতন আরম্ভ হয় সেই সময় বঙ্গদেশ হইতেই 
উহ গ্রচলিত হয়। থৃীয় একাদশ শতাববীতে অতিশের নামক একজন 
বাঙ্গালী তিব্বত দেশে তান্ত্রিক ধন্দ প্রচার করেন। তাহার নাঁম ভুটানে 
অতি প্রসিদ্ধ। গুজরাটা ভাষায় লিখিত “আগম প্রকাশ" নামক গ্রন্থে 
লিখিত আছে যে হিন্দুরাজগণের রাঁজত্বকাঁলে, বাঙ্গালীগণ গুজরাট, ডাভোই, 
প্রাবাগড়, আহহদ্গদাবাদ, পাটন প্রত্ৃতি স্থানে আসিয়। কালিকা মূর্তি সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন। স্থৃতরাং ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে বঙ্গদেশ 
হইতে গুজরাট, আহঙ্গদাবাঁদ, নেপাল, ভূটান প্রভৃতি দূরতর দেশে তান্ত্রিক 
ধর্ম বিস্তৃত হইয়াছিল। তাই বলিতেছি ষে তান্ত্িধর্দ আধুনিক এবং 
অধিকাংশ তন্ত্র গ্রন্থ সকলও আধুনিক। এ সকল গ্রন্থ পাঁচ কিন্বা! ছয় শত 
বর্ষের ভিতর রচিত হইয়াছে। এক একখানি তন গ্রস্থ এত আধুনিক যে, 
উহার মধ্যে ইংরাঁজ, লগ্ন প্রভৃতির নামও উল্লিখিত আছে। 

পুরাণাদি আলোচন1 করিলে জানিতে পারা যাঁ় যে, কতকগুলি পুরাণ 
অতি প্রাচীন। কিন্তু পুরাণগুলি বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা এত সংস্কৃত হইয়াছে এবং 
উহাতে এত নৃতন মত ও অপূর্ব্ব বিষয় সমূহ সন্গিবেশিত হইয়াছে যে তাহা- 
দিগকে প্রাচীন এবং গ্ুরাণ সংজ্ঞ! দেওয়া যাইতে পারে না। মহাভারতেরও 
এ দশ! হইয়াছে। “ভোজ সঞ্জীবনীতে” উল্লেখ করা হুইয়াছে যে, মহাভারতের 
কলেবর ঘষে পরিমাণে বন্ধিত হইতেছে, আর দিনকতক পরে উহ! বহন 
করিবার জন্য হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যানের প্রয়োজন হইবে। | 

অষ্বাদশ পুত্রাণের মধ্যে দশখাঁনি শিবের মহিমা৮চারিখাঁনি বিষুণর মহিমা, 
ছুইখাঁনি হয়ির মহিমা এবং ছুইখানি ভগবতীর মহিমা প্রকাশক। উহা 
বিভিন্ন মতাবলম্বী খবিগণদ্বারা লিখিত হইলেও, প্রথমে উহাতে সাম্প্রদাস্সিক 
দেবতা বিশেষের নিন্দা ছিল ন! বলিয়া বোধ হয়) কিন্তু পরে সম্প্রদায়িক ছেষা- 
থেধির ফলে বিতবষ সুচক শ্লোক সহ উহাতে স্থান লাভ করিয়াছে । বৌদ্ধ- 





৮৮ মাহিত্য-সংহিতা ।, 


দের সহিত হিন্দুদিগের সংঘর্ষণই আমাদের আধ্যাত্মিক অৰনতির কারণ। 
বৌদ্ধদের যখন অবনতি আরম্ভ হইল,তখন নিপীড়িত ব্রাহ্মণের! তাহাদের উপর 
বিলক্ষণ প্রতিশোধ লইল। বৌদ্ধগণ তাহাদের উন্নতির সময়, যেখানে যেখানে 
তীর্থ সংস্থাপন ও বুদ্ধাদির মৃত্তি স্থাপন করিয়াছিল, ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব পরীধান্ত ও 
উদ্দেস্ত সিদ্ধির জন্য, তথায় শত শত তীর্থ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন ও 
দেবদেবীর মৃষ্ধি স্থাপন করিলেন, এবং সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য 
প্রাচীন পুরাণার্দি আখ্যানের সহিত সেই সকল নবাবিষ্কত তীর্থের মাহাস্ম্ 
ও গ্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি সংযোজিত করিয়া লোকের চক্ষে ধাদা 
লাগাইয়। দিয়াছেন। এক্ষণে আসল ও নকল চেন! দায় হইয়াছে। 

চারি সহত্র বৎসরের পূর্ব হইতে বৈদিক ধর্মের হ্রাস হইতে আরম হয়। 
এবং বৌদ্ধধর্মের তিরোধান ও ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের পুনরভ্যুদয়ের পর হইতে, যতই 
মূল বেদাদি ধর্শশান্্র সকলের আলোচনা লোপ পাইতে লাগিল এবং অনেক 
উপধর্মের স্থষ্টি হইতে লাখিল, ততই সমাজের অজ্ঞানান্ধকার বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। মনোনিরোধ পূর্বক ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হ্দুর-পরাহত হয়া পড়িল, 
এমন কি“তৰমদি,” “অহং ব্রঙ্গাশ্মি'” ইত্যাদি মহাবাক্যের অর্থ ছূর্বোধ 
হইয়া উঠিল এবং সমান্গ লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া! পড়িল। তখন তান্ত্রিকগণের উখাঁন 
হইল এবং এঁ সকল মহাঁবাক্যের অনুকরণে গু হত, ক্লীং, প্রভৃতি বীজমন্ত্রে 
আবিষ্কার হইল। যে মহাস্ারা উহ! আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার! 
সমান্জের উপকারের জন্যই করিয়।ছিলেন। কিন্তু অল্প সমকের মধ্যে লোকে 
অন্তর্পক্ষ্য ত্যাগ করিয়! বহির্লক্ষ্যের গ্রতি ধাবমান হইল) এবং পরে তান্ত্রিক 
দীক্ষা সমাজ মধ্যে গ্রবন্তিত হুইয়| সমাজের যেটুকু ধর্মের জীবনী-শক্তি' ছিল 
ভাহা৷ ক্রমে পঞ্চমকারের গার! নির্বাপিত হইল। 

শিশ্য। বীজমন্ত্র কাহীকে বলে? 

গুরু। পিঙ্গল বলিয়াছেন যে,-- 

পমননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসার বন্ধনাঁৎ। 
যতঃ করোতি সংসিদ্ধৈ মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ ॥” 

অর্থাৎ যে বিশববিজ্ঞান অর্থাৎ, ্র্গবিদ্ভ। লাভ করিলে জীবের সংসার-বন্ধন 
মোচন হয়, সেই ব্রক্গবিস্তার নাম এম্ত্র 
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প্রণব যেমন ব্রন্গের বাচক,__পপ্রণবস্তস্ত বাচকঃ*--সেইরূপ হীং,ক্লীংইত্যা- 

দিকে "তাঁহার বাঁচক বলিয়া কথিত হয়। সেইজন্য উহাদিগকে বীজ, 
মন্ত্র বলে। 

যদি তান্ত্রিক বীজের দ্বারা তোমার ব্রক্ষলাভে নিতাস্ত অভিক্ি হইয়া 
থাকেছ্। তবে মন্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্‌ উভয়বিদ্‌ ব্রহ্মনিষ্ট ব্যক্তির সমীপে নাথ অবগত 
হইয়া, 'তাহার নির্দেশ অন্থুমারে কার্ধ্য কর। নচেৎ তোতা পাখীর স্ায় 
হীং ক্লীং, ইত্যাদি পড়িলে কিছুই ফল নাই। কেবল মন্ত্রবিদের দ্বারা তোমার 
কিছু উপকার হুইবে না, কারণ জানত" নারদ মন্ত্রবিদ্‌ হইন়্াও ব্রহ্মবিদ্‌ হইতে 
পারেন নাই।* অতএব কি বৈদিক কি তান্ত্রিক, উভয় অনুষ্ঠান প্রক্রিয়াস্থ 
বাহিক যৎ্কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু উভয়ের প্রতিপাদ্য বিষক্ব 
যে এক তাহা সর্বদা স্মরণ রাখিবে। যদি অনুষ্ঠান এবং প্রতিপাদ্য বিষয় এক 
হইল, তবে তাক্ত্রিক ক্রিয়। সহজ এইরূপ মূর্থতৃপ্তিকর আপাঁতমনোরম স্তোভ 
বাক্যের প্রয়োজন কি? 

কিন্ত সহজ ও কঠিনের কথা উঠে কেন? আঁমরা সহজ চাঁই না নত্য 
চাই? সত্্রীদি সহজ হয় ত ভালই, না হইলে সত্য বই আমাদের আর 
গতি নাই। কৃর্ধ্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘূরিতেছে, অথবা পৃথিবী সর্পের মন্তকো- 
পরি স্থাপিত রহিয়াছে.ইত্যাদি বাক্য যদি কাহারও ধারণা করিতে সহজ বোধ 
হয়, তথাপি বিজ্ঞানপিপান্গ সত্যের মুখ চাহিয়া এ সকল কথা অশ্রদ্ধেয্ বলিয়া 
অবজ্ঞা করিবেন। ফল, মূল ও জলশূন্ত গভীর অরণ্যে, ত্রমণশীল দিগৃভ্রাস্ত 
পথিক যদি ক্ষুধার্ত হইপ্লা “কাহারও নিকট অন্পভিক্ষা করে; তবে তাহাকে 
মৃৎপিগড আনিয়া দেওয়া সহজ, কিন্ত সেত মৃৎপিগ্ চাহে না, সে 
বলিবে যেখানে পাঁও, আমার জন্ত অল্প আনিয়া! দাও, নতুবা আমার জীবন- 
রক্ষা হইবে না। সেইরূপ সংসারের মধ্যে আমরা যখন আত্মার পিপাসা, 
মিটাইতে চাই, তখন বতই আমরা কল্পনা-বাঁহিত পথে বিচরণ করি না কেনঃ . 
কিছুতেই সেই পিপাস! মিটিবে না, যখন আমরা আত্মার একমাত্র আকাজ্জ- 


শশী 





* একথার কোন মূল নাই, ছান্দোগ্যে গল্পচ্ছলে এন্প উক্ত হইয়াছে মাত্র, প্রকৃত পক্গে 
নাদর যে ব্রন্গবিং ছিলেন তাহার আর মদ্দেহ নাই।--সঃ 
৯২ 


৯৩ সাহিত্য-সংহিতা 


নীয় ছূর্নভ পরমাত্মাকে গাইব, তখনই আমাদের পিপাসার শাস্তি হইবে। 
নেই পরমাত্মা নিরাকার,নিধ্বিকার এবং বাক্যমনের অগোচর হইলেও তথাপি 
তাহাকে চাই, নহিবে আাদের মুক্তি নাই। (ক্রমশঃ) 


শ্রীনাশুতোষ দেব, এম; এ 1 


ঘুক্তা ও শঙ্খ । 
আমাদের অজ্ঞতা | 


অংবাঁদ-পত্রে দেখিলাম যে, বনগ্রাঙ্ের নিকট ইচ্ছামতী নদীতে এক 
প্রকার শন্ক অথবা বিন্ুক হয়, তাহার ভিতর মুক্ত। থাকে, আর সেই মুক্ত! 
সংগ্রহ করিয়া! জেলেমাল্গাগ্থণ অল্লাধিক অর্থোপার্জন করে। বিলাঁতে, চীনে 
ও পৃথিবীত্য অন্ঠান্ত দেশের কোন কোন নদীতে ষে এক প্রকার মিষ্ট জলের 
শন্বুক জন্মে (72981) ৪69: 1008891), আর দে শমুকে যে মুক্তা দয়, একথ। 
আমি পুর্বে জানিতাষ, কিন্তু ইচ্ছামতী নদীর বিন্ৃকে যে মুক্তা হয় তাহ! 
আমি পূর্বে জানিতাম না। ফন কথ! আমাদের দেশে, কোথায় কি হ্য়, 
ভাহা আমরা কিছুই জানি না। আমাদের তৃগর্ডে,। আমাদের সমুদ্রে, 
আমাদের পর্বতে, আমাদের. বনে, নান! রত্ব নিহিত আছে, কিন্তু তাঁহার 
আমরা কিছুই জানি না। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া সাহেবের। নানা 
তত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন। দেজন্ত ভারতের সকল কথা তাহারা অবগত 
'আছেন। কিন্তু স্বদেশের সংবাদ আমরা কিছুই বাখি না। কয়জন 
লোক জানেন যে, এই কলিকাতা হইতে ছুই শত ক্রোশ দূরে এক 
-প্রকার মন্থধ্য আছে, যাহার বৃক্ষের পত্র পরিধান করিয়া লঙ্জ! নিবারণ 
করে? এইরূপ সকল বিষয়ে আমরা! সম্পূর্ণ অভ্ত। কিন্তুকি খনিজ পদার্থ 
হুউক, “কি উত্ভিদ্ হউক, কি কীট পতঙ্গ অথব! পঙ্গী হউক, তুমি 
এমন একটা নূতন বস্ত বাহির করিতে পারিবে .নাঁ, যাহার দবিশেষ 


মুক্তা ও শঙ্ব। ৯১ 


বিবরণ সাহেবের! লিপি-বন্ধ না করিয়াছেন। সাহ্বেদের দেশে, আম নাই, 
তথাপি আমে কিননপ পোক! হয়, তাহার কিরূপ অও হয়, জন্ম হইতে মৃত্যু 
পূ্যযস্ত সে পোক। কি করে, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত সাহেবের সংগ্রহ করিরা- 
ছেন। চক্ষুর উপর ফেষমুদ্রয় বিষয় রহিষ্কাছে তাহার কথা আমর! কিছুই 
লিচু পারি না, কিন্তু আঁকাশে কোটি. কোটি যোজন দুরস্থিত'কোন্‌ গ্রহ 
কখন্‌ কাহার উপর সদগন ও নির্দয় হন্‌ তাহা৷ আমর! গণিয়া বলিতে পারি।. " 


আমাদের অধোঁগতি |. 


সাঁহেবেরা পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতে আঁগিঙ্কা, আমাদের দেশের প্রস্তর; 
চূর্ণ করিয়া কোটি কোটি টাকার ত্র্ণ বাহির করিতেছেন ও সেই কার্ষ্ে 
আমরা কুলিবৃত্তি করিতেছি। আমাদের দেশে পাট" হয়, কল কারখানা 
করিয়! সাহেবের সেই পাঁট হইতে লক্ষ লক্ষ টাক! উপার্জন করিতেছেন, 
ও আমর! কোমরে প্তৈ| গুঁজিয্া সেই কলে মজুরি করিতেছি। কিন্ত,এখন. 
হইয়াছে কি! বাক কাঁলে আমরা যাহা দেখিয়াছিলাম, তাইা! অপেক্ষা! 
বাঙ্গালিজাতিু ঘোরতর অবনতি হইয়াছে। আরও যে. ঘোরতর ছুর্গতি 
হইবে তাহার লক্ষণ চারি দিকে প্রতীয়মান হইতেছে.। হিন্দু ইহকালের' 
নুখকে তুচ্ছ করে, ও পরকালের দিকে সতৃষটনয়নে, চাহিয়। 'সংসারষাতা' 
নির্বাহ করে, এই কথ! সাহিত্য-যংহিতার প্রায় পত্রে পত্রে প্লোধিত.হই- 
তেছে। বেশ কথা! তবে পনর টাকার কেরানিগিরির জন্ত লালান্গিত 
হইও না। ছাকরি না পাইলে, তবে শঠতা'প্রবঞ্চনা করিস অর্থোপার্জন 
করিতে চেষ্ট! করিও নন, ও বনে খিল! বানু ভক্ষণ করিয়া পররামালের দিকে 
চাহিয়া থাক। 
আমাদের প্রয়োজন । | 
আর যদি একথ! বুঝিয়। থাক যে, অর্থ না হইলে দেহ বক্ষা হয় না, ধর্ম: 
কর্ম কিছুই করিতে পার! যায না, তাহা হইঙ্গে সম্পথে খাকিতা যথাসাধ্য, 
অর্থোপার্জন করিতে চেষ্টা কর; আপনার পরিবারবর্ণকে ও দশ. জনকে 
প্রতিপালন কর, শ্বদেশকে ধনধান্তে পুর্ণ কর, জগতের চক্ষে শ্বদেশবাসীকে 
মান সন্ত্রমে উন্নত কর। 


৯২ সাহিত্য-সংহিতা । 


স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে হইলে তিনটা বিষয়ের নিতাস্ত প্রয়ো- 
জন :--(১) সুস্থ শরীর, (২) জ্ঞান ও (৩) ধন। কিন্তৃজ্তান ষকলের 
প্রথমে। পৃথিবীতে আধুনিক কালে যে সমুদায় নৃতন জ্ঞান আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, প্রথমে আমাদের সেই জ্ঞানের প্রয়োজন । কোটি কোটি যোজন 
দুরস্থিত নক্ষত্র হইতে পৃথিবীর সামান্ত কীট পতক্গগ্রণ ও পরমাণু পর্যন্ত যে 
'বিষয়ে যাহা কিছু নূতন জ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা আমাদিগর্কে লাভ 
করিতে হইবে। কিন্তু প্রথমে আমাদের স্বদেশে যাহ। হয় সেই সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ জ্ঞান আমাদের লাভ করা আবশ্তক। সে জ্ঞাননা হইলে আমরা 
কোন বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে পারিব না। এই উদ্দেশে আজ আমি 
এই স্থানে ভারতজাত মুক্তা ও শঙ্ঘের বিবরণ প্রদান করিব। 


জাহাজের আশ্রয়-স্থান। 


. গরিব ঘা লোক মুক্তার খবর ন! রাখিতে পারে, কিন্তু শাক না হইলে 
হিন্দুর সংসার চলে না। পুজার লময় তো! চাই, তাহ! ব্যতীত মন্ধ্যা বেল] 
অনেক গৃহস্থ শঙ্খধ্বনি করিয়া থাকেন। তাহার পর সে কাৰে, মুখটুকু কৃষ্ণ 
বর্ণের অলকা-তিলকায় ও হাত ছুই খানি লাক্ষা-লেপিত শীখায় আবৃত 
না করিলে, স্ত্রীলোকদিগের রূপ বাহির হইত না| । এমন যেভগবতী তিনিও 
শাখার শোকে ভন্মধারী শশ্বানবাসী ভিথারী শিবের সহিত কতই না কলহ্‌ 
করিয়াছিলেন। শঙ্ঘের সেকালে এত আদর ছিল! কিন্তু শঙ্খ কোথাক়্ 
জন্মে? ভারতবর্ষে মুক্ত কোথায় হয়? অতি অল্প ঘোকেই তাহা অবগত 
আছেন। 

যে স্থানে রামচন্দ্র সেতু বাঁধিয়া ছিলেন, তাহার নিকটে যে সমুদ্র তাহাতে 
মুক্তা ও শঙ্খ হয়। এপারে ভারতবর্ষ অপর পারে দিংহল) দুই দেশের 
সমূদ্রেই মুক্তা জন্মে) এই স্থানের নিকট ভারত সমুদ্রের পুর্ব্ব কুলে টুটিকোরিন 
- নামক এক সামান্ত নগর আছে। অন্যান্ত পমুব্রকূলে পর্বত অথবা উচ্চ 
ভূমিবেষ্টিত জাহাঞ্জের ছুই চাঁরিট! আশ্রপন স্থান থাকে। ঝড়ের সময় প্রবল 
সমুদ্র তরঙ্গ তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পাবে না। ঝড়ের সময় জাহাজ 
সকল ইহার [ভতর নগর করিয়া নিরাপদে থাকিতে পারে। .কিন্তু ভারতের 


মুক্তা ও শঙ্খ । ৯৩ 


পূর্বকূলে একটাও এর আশ্রয় স্থান নাই। পুরী, কোকোনাড়র প্রভৃতি 
স্থানে জাহাজ সকলকে কূল হইতে ছুই তিন ক্রোশ দুরে অবস্থিতি করিতে 
হয়। কিনারায় অধিক জল নাই, সে জন্ত ঠিক কিনারায় আিয়।' লাগিতে 
"পারে না। মা্রাজে সমুর্রের মধ্যে উচ্চ প্রাচীর গাথিয়৷ জাহাজসমূহের 
আশ্র স্থান নির্মাণ করিবার চেষ্ট! হইয়াছিল। কিন্ত সে প্রাচীরের অধিকাংশ 
ভাঁয়া গিয়াছে। সে জন্ত জাহাজসকলকে কুল হইতে প্রায় ছুই ক্রোশ 
দুরে থাঁকিতে হয়। চৌদ্দ বৎসর পূর্বে মান্দ্রাজে এক ছুর্ঘটনা হইয়াছিল। 
সে গল্প এস্বানে না করিয়। থাকিতে পারিলাম না। মান্দ্রীজ 
হইতে একখানি জাহাজ রেঙ্কুন যাইবার নিমিত্ত প্রস্তত *হইতেছিল। 
এবং উহাতে প্রায় ছুই তিন শত কুলি উঠিস্বাছিল, কিন্ত তখনও 
মাল বোঝাই সমাপ্ত হয় নাই, এমন সময় তুমুল ঝড় উঠিল। 'জাহাজ 
আর সমুদ্র-কৃলের নিকটে থাকিতে পারিল না জাহাজ দূর সমুদ্র অভিমুখে 
প্রস্থান করিল। কারণ, তীরের নিকটে থাকিলে বায়ুবেগে উনাকে 
ভূমির উপর ফেলিয়া! চূর্ণ করিয়া দিবে; দূর সমুদ্রে জাহাজ উপস্থিত হইলে 
ঝড় অদ্য বৃদ্ধি হইল, পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ সকল উহার উপর দিয়া 
চলিতে প্লাগিল ও সেই সময় উহার এক অংশ আকাশের দিকে উঠিতে 
লাগিল অন্ত অংশ পাঁতালের দিকে নামিতে লাগিল। কথনও বা জাহাজ 
এপাপ ওপাশ হুইয়। ভয়ানক ভাবে ছুলিতে লাগিল। , যাত্রীদিগকে 
ভিতরে রাখিয়া জাহাজের উপরে উঠিবা'র দ্বার পেরেক দ্বারা বন্ধ করা 
হইল। জাহাঁজের ভিতর প্রায় ছুই তিন শত কুলি ছিল। পূর্বে বল৷ 
হইয়াছে জাহাজের*পাছে কোন ভ্রব্য স্থানভ্রষ্ট হইয়া! এদিক ওদিকে থিকা! 
পড়ে, সেজন্ত জাহাজের প্রায় সকল দ্রব্য রজ্জু, লৌহ-শৃঙ্খল, অথবা অন্ত 
কোন:উপায়ে আবদ্ধ থাকে। অভ্যন্তরে কোন স্থানে গুটিকত- পিপে ছিল। 
এই পিপেগুলিও যথাস্থানে শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ ছিল। বিস্ত তরঙ্গবলে প্রবল 
বেগে জাহাজ যখন উপর দিকে উঠিতে ও নিম্ন ধিকে নামিতে লাগিল, ভি্টর 
হিউগো। বর্ণিত কামানের ন্যায় তখন সেই শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া! পিপেগুলি গড়াইয়া 
জাহাজের একধার হইতে অন্ত ধারে অতি ক্রতবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। 
মেই পিপের আঘাতে কয়েকজন লোকের প্রীণবিনষ্ট হইল, আর অনেকের 
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হাত পা ভাঙ্গিয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে ঝড় শীদ্রই থামিয়৷ গেল। তখন 
দুর সমুদ্র হইতে জাহাজ পুনরায় তীরের নিকট আদিয়! উপস্থিত হইল। 


টুটিকোরিন বন্দর। 

টুটিকোরিন বন্দরেও জাহাজের আশ্রযস্থান নাই। কিন্তু এই স্থান। 
হইতে অষ্ট্রেলিয়! দ্বীপের ডাঁক প্রেরিত হয়। তাহা ব্যতীত ভারতের দক্ষিণ 
প্রদেশ হইতে অনেক লোক সর্বদা এই স্থান হইতে সমুদ্র পথে সিংহল দ্বীপে 
গ্রমন করে। টুটিকোরিনের কিনারায় জাহাঁজ লাগিতে পারে না।, 
জাহাজসকল প্রায় তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করে। সে স্থান হইতে 
নৌকা! করিয়া তীরে আসিতে হয়। স্থন্দরবনে যেরূপ বাঁধের উপভ্রব 
টুটিকোরিনের সমুদ্রে সেইরূপ হাঙ্গরের উপজ্রব আছে। সমুদ্রফেনের, 
স্তায় কোমল দেহবিশিষ্ট একপ্রকার জীব আছে। ইংরেজিতে ইহাকে 
জেলি-ফিশ বলে, অনেক স্ময়ে সমুদ্রকুলের সমুদায় জলটুকু জেলি মত্ত 
বারা আবৃত হইয়া থাকে । এই জীবের কোমল দেহ মনুষ্য শরীরে লাগিলে; 
ঠিক বিচুটির ন্যায় জাল! করিতে থাকে। এইরূপ নানাপ্রকার বাঁধা বিশ্ব 
অতিক্রম করিয়। ডুবুবিদিগকে সমুদ্র হইতে মুক্তা তুলিতে হয়। 

সমুদ্র হইতে বার মাস মুক্তা উত্তোলিত হয় না। প্রতি বৎসর মা 
ফান্তন মাসেই এই কাঁঞ্জ হুইয়! থাকে। সমুত্রের মুক্তা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি ।. 
মনে করিলে যে সে লোক সমুদ্র হইতে মুক্তা তুলিতে পারে না। কবে এই 
কাজ হইবে পূর্বব হইতে গবর্ণমেণ্ট তাহার ঘোষণা, করেন। সেই সময়, 
টুটিকোরিনের নিকট সমুদ্রকূলে বালির উপর অল্প দিনের নিমিত্ত সামান্ত: 
একটা নগর সংস্থাপিত হইয়!. পড়ে। গবর্ণমেপ্টের কর্ধচারিগণ, পুলিস, 
ডাক্তার, মাঝি, ভুবুরি, ঠিকাদার, মুক্তাক্রেতা, মুদি প্রভৃতি নানাবিধ 
লোঁক এই স্থানে আদিয়া উপস্থিত হয়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ' 
অধিবাসিগণ রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীষটীয় ধর্মাবলম্বী । সুতরাং 
কিছু দিনের নিমিত্ত সমুদ্র-বাবুকার উপর সামান্ত একটা গির্জাও সংস্থাপিভ, 
হয়। যে দিন মুক্তা অন্বেষণ আরভ্ভ হইবে, সেই দিন মাঝি-মালা ডুবুরি 
সরুলেই প্রস্তত হইয়া থাকে। কিন্ত সকল কার্ষের প্রারন্তে হাঙ্গর-দেবের 
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পৃঞ্জা দিতে হয়। সুন্দরবনে ফকিরের সাহায্যে বাঘ দেবতার্‌ পুজ। ন! দিয়া 
কাঠ রাটিতে, অথবা মধু আহরণ করিতে যাইলে যেরূপ বিপদ্‌ ঘটে, হাঙ্গর 
'দ্রবের পুজা না দিয়া সমুদ্রে নামিলেও নেইরূপ বিপদের আশঙ্ক1 থাকে । 
হাঙ্গর-দেবের পুজারি একজন খৃষ্টান। পুরুষাহুক্রমে ইহারা হাঙ্গর-দেবের 
পু করিয়া জীবিক। নির্বাহ করিয়' আসিতেছেন। 

ধেদিন হইতে মুক্তা অন্বেষণের কাজ আরম্ভ হইবে, সেই দিন রাত্রি 
ছুই প্রহরের সময় গুড়ুম্‌ করিয়া! একটা তোপ হয়, তোপ হইবামাত্র সমুদ্র 
কুলে বিষম কোলাহল উপস্থিত হয়। মাঝি, মালা, ডুবুরি সকলেই প্রাণপণে 
টেঁচার্টেচি করিতে থাকে । অনেক বকা-বকি ঝকা-ঝকির পর নৌকাগুলি 
সমুদ্র অভিমুখে গমন করে। সমুদ্রকুল হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে মুক্তা 
সংগৃহীত হয়। যে বৃৎ্সর যতটুকু স্থান হইতে বিন্ুক উত্তোণিত হইবে, সেই 
স্থানটুকু পুর্বব হইতে বয়ার দ্বারা চিছ্িত থাকে। সেই বয় পার হইয়! 
অচিহ্তিত স্থানে গিয়া বিন্ুক তুলিবার, অনুমতি নাই। মাঝি ও ভুবুরিগণ 
যাহাতে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে না পারে সে নিমিত্ত গবর্ণজেপ্টের 
একখানি প্লীহাজ এই স্থানে নঙ্গর করিয়া থাকে। যে নৌকা তিন 
শত কি টি মন বোঝাই লইতে পারে এরূপ নৌকা সচরাচর 
মুক্তা উত্তোলন কাধ্যে ব্যবহৃত হয়। এক এক খানি নৌকায় তেরজন দড়ি 
মাঝি ও দশ জন ডুবুরি থাকে৷ এক বারে পাঁচ জন ডুবুরি জলে অবতরণ 
করে, আর দেই সময় অপর পাঁচজন বিশ্রায় করিতে.থাঁকে। কিন্তু কখন 
কখন ছইজন ডুবুরি এক নঙ্গে কাজ করে। কখন্ন ব' একজন ডুবুরি একলাই 
কাজ করে। এ ছইজন ডুবুরির নিমিত্ত ছুইটা রজ্জু থাকে। একটী রজ্জুতে 
পনর যোল সের ওজনের একথানি পাথর বাধা থাকে, অপর রজ্জতে একটা 
কি ছুইটা ঝুড়ি কি থলি কি জাল বাঁধা থাঁকে। ঞ্ঁনৌক! বথ। স্থানে উপস্থিত 
হইলে ডুবুরিগণ জলে নামিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয়। বিলাতের ডুবুরিদিগের' 
'বেশ তৃষা ও নিশ্বীস প্রশ্থাধের' নল থাকে, ইহাদের,সে সব কিছুই থাকে না । 
সামান্ত একটু কৌপিন পর্ধিধান করিয়া ইহারা জলে নিমগ্ন হয়। ডুবুকি 
গ্রথম দড়ি ছুই গাছি তাহার বাম হাত দিয়! ধারণ করে। তাহার পর পাখ-. 
রেকু উপর এক-পা রাখিয়া, দীর্ঘ একটা শ্বায় গ্রথণ করিয়ঠ দক্ষিণ হাতের 
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অঙথুপি দ্বারা আপনার নাসারন্ধ, বন্ধ করে.। নাসিক! বন্ধ করিবার নিমিত্ত 
কোন কোন ডূবুরির ধাতু নির্মিত একটা যন্ত্রও থাকে । সে তাতে বাধিয় এ 
যন্ত্রী আপনার গলদেশে লম্বিত করিয়া! রাখে,এই সময় রজ্জ,র অপর অংশ ধরিয়! 
আর একজন লোক নৌকার উপর বসিয়া থাকে। 'ডুবুরি সঙ্কেত করিবামাত্র 
সে রঙ্ছু ছাড়িতে থাকে। দড়ি ধরিয়া পাথরের উপর গা রাখিয়া! ডুবুরি 
সমুদ্রের ভিতর নামিতে থাকে। যখন হুইজন ডুবুরি এক সঙ্গে কাজ করে, 
তখন তাহারা ছইজনেই এক সঙ্গে পাথরের উপর পা দিয়া জলে অবতরণ 
করে। একজন ডুবুরি যদি একেল! কাজ করে, তাহা হইলে সে একেলাই 
পাথরের উপর প৷ বাখিয়! সমুদ্রের ভিতর প্রবেশ করে, কিন্ত এক এক খানি 
নৌকা হইতে সচরাচর পাঁচজন ডুবুরি এক বঙ্গে সমুদ্রে অবতরণ করে । 
এস্থানে জণ অধিক গভীর নহে। চল্লিশ হইতে ষাটি হাডু জলের নিয়ে মুক্তা 
স্লিত শুক্তিগণ বাদ করে। নৌকার উপর দড়ির অন্য অংশ ধরিয়। 
যে €লাক.বসিয়া. থাকে, অন্নক্ষণ পরে তাহার হাতে দড়ি চিল! হইয়া যাক্স। 
তখন জে বুঝিতে পারে যে ভুবুরি সমুদ্রতলে গ্িয়। পৌছিয়াছে। সমুদ্র গর্ভে 
উপস্থিত হইয়! ডুবুরি পাথর ছাঁড়িয়া ভূমির উপর দণ্ডায়মান হাং। তখন 
নৌকার লোক যে রজ্জতে পাথর বাধা আছে তাহ টানিয়! পাথরখানি 
নৌকার উপর তুলিয়। : লয়। তাহার পর ডুবুরি সমুদ্রতলে ভূমির উপর 
হাতড়াইয়৷ ঝিন্ধকের অনুসন্ধান করিতে থাকে। সংগৃহীত ঝিনুক দ্বার! 
মে নিজের ঝুড়ি, থলি অথবা জাল পূর্ণ করিতে থাকে । বেশ-তুষায় সজ্জিত 
হইয়া, নিশ্বীস প্রশ্বাসের নলের সহিত যৌগ রাথিয়।, বিলাঁতের ডুবুরি অনেক- 
ক্ষণ জলের ভিতর থাকিতে পারে। কিন্তু টুটিকোর্সিনের ডুবুরিদিগের 
সেরূপ সাঁজ-সজ্জা নাই। এক হইতে আস্তে আস্তে পঞ্চাশ গণিতে যত 
ট্রকু সময় লাগে, অর্থাৎ একটমিনিটেরও কম ইহার! জলের ভিতর থাকিতে 
পারে। কদাচ কোন কোন ডুবুরি এক মিনিটকাল জলের ভিতর 
-ডুবিয়া থাকিতে পারে। কে কতক্ষণ ডুবিয়৷ থাকিতে পারে তাহা পরীক্ষা. 
করিবার নিমিত্ত মাঝে মাঝে লড়াই হয়। ভুবুরি যতই পাক! হউক না 
কেন, এক হইতে নব্বই গণন! কাল পথ্যস্ত কেহই জলের ভিতর অবস্থিতি 
করিতে গারে না । কিস্তু আশ্চর্য্য এই যে, ডুবুরি মনে.করে যে জলের ভিতর 
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সে এক ঘণ্ট| কি ছুই ঘণ্টা যাপন করিয়াছে । উপরে উঠিয়। যখন সে 
জানিতে পারে সে এক কি দেড় মিনিটের অধিক জলের ভিতর বাস করে 
নই, তখন সে ঘোরতর বিশ্ময়াপন্ন হইয়। পড়ে। বলা বাহুল্য যে যে ডুবুবি 
অধিকক্ষণ জলের ভিতর থাকিয়া! অধিক বিশ্ক আহরণ করিতে, পারে সে 
অধ্কি টাকা! উপার্জন করিতে সমর্থ হয় । পূর্বে টুটিকোরিণ ও সিংহলে 
মুক্তা সংগ্রহের কাজ ওলন্দাজদিগের অধিকারভূক্ত ছিল। ১৭০৭ খুষ্টাব্ডে 
ডাক্তার মার্টিন নামক এক ব্যক্তি এই সময়ের বৃত্তাস্ত লিখিতে গিয়া বলিয়া - 
ছেন--“্ডূবুরিদ্দিগের মধ্যে মাঝে মাঝে জেদাজেদি বাধিয়া যায়। তখন 
অধিক ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া একজন ডূবুরি অন্যজনকে পরাজিত করিতে 
চেষ্টা করে। এইরূপ উৎসাহে কোন কোন ভূবুরি এত হতজ্ঞান হইয়। 
পড়ে যে সে সাধ্যা্রীত সময় পর্য্যস্ত জলের ভিতর থাকিয়া কাজ করিতে 
থাকে! অবশেষে দড়ি টানিয়। সক্ষেত করিবার শক্তি তাহার থাকে 
না ও অবিলম্বে শ্বাস রোধ হইয়া তাহার মৃত্যু হয়। কোন কোন 
ডুবুরি এরূপ ছুবৃ্ত যে সমুদ্রতলে থাকিয়্াই সে অন্ত দ্বারা সংগৃহীত ৰিন্ৃক 
বলপুরববক নু্টড়িরা লইতে চেষ্টা করে, তজ্জন্য সমুদ্রতলে ডুবুরিতে ডুবুরিতে 
অনেকবার মারামারি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে ।”  টুটিকেওরিণে মুক্তা 
সংগ্রহ কার্য ইংরেজের অধীন হওয়া অবধি এরূপ বিবাদ বোধ হয় কখন 
হয় নাই। 
সচরাঁচর বহুসংখ্যক মুক্ত। বিন্থক এক স্থটনে একত্রে বাস করে। টুটি- 
কোরিণের সমুদ্রে যে স্থানে মুক্তা বি্ুক বাস করে, দীর্ে সে স্থানটী ছয় ক্রোশের 
অধিক নহে। কখন কখন মুক্তা ঝিনুকের সংখ্যা অতিশর কমিয় যায়। কেন 
হাস হইয়া যান্স তাহার প্রকৃত কারণ এখনও স্থির হয় নাই। পৃথিবীতে 
যেমন সকল জীবের শত্রু আছে, সেইরূপ মুক্ত - বিন্থকেরও শক্ক আছে। 
স্থবণ নামক এক প্রকার শামুক, কিলিকে নামক এক প্রকার সামুদ্রিক জীব, 
রেঃ নামক এক প্রকার মহন্ত শিশুবঝিন্ুকের কোমল খোল। ভাঙ্গিক্লা ভিতরের 
মাংদ তক্ষণ করে। যে শ্তানে এই সমুদয় জীবের উপদ্রব অধিক 
হয় সে স্থান হইতে পলায়ন করিয়া বিম্থকগণ অন্যত্রে গমন করে। বিন্থকের . 
খ্যা হাস হইবার ইহা এক কারণ। ইহা! ব্যতীত কেহ কেহ অনুমান 
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করেন যে নৌকার লাবিকগণ চুরি করিয়া অসময়ে অনেক বিন্ুক তুলিয়া লয়। 
কিন্ত এ অনুমান বোধ হয় ঠিক নহে । কারণ, অধিক বিশ্ক সংগৃহীত হইলে 
তাহা না পচাইয়] মুক্তা বাহির করিতে পারা যায় না। বিন্ুক পচিলে 
ঘোরতর হুগৃ্ধ বাহির হয়। সুতরাং চুৰি করিয়া গোপনে কায সম্পক্প হই- 
ৰার নছে। ছূর্ন্ধ দ্বারা চোর শীঘ্রই ধরা পড়িতে পারে। বিশ্ুুকের 
বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর হইলে তবে তাহার ভিতর মুক্ত জন্মে । যে স্থানে অধিক 
সংখ্যক বয়ঃপ্রাপ্ত বিন্বক থাকে গবর্ণমেন্ট পূর্ব হইতে তাহ! স্থির করিয়া 
তবে ুক্তান্বেষণের অনুমতি প্রদান করেন। স্ৃতরাঁং ভুবুরিগণ সমুদ্রতলে 
নায় শীত্তই ঝুড়ি পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়। ঝুড়ি পূর্ণ হইলে সেই দ্ধিতীক্ 
রজ্জ, টানিয়া সঙ্কেত করে। নৌকার উপরের লৌক তখন দড়ি টানিয়৷ 
ডূবুরিকে উত্তোলন করে। তখন আর এক জন জুরি তাহার পরিবর্তে 
জলে অবতরণ করে। প্রথম ডুবুরি নৌকার উপর বসিয়া! বিশ্রাম করিতে 
থাকে। - যথাসময়ে দ্বিতীয় ডুবুরি উপরে উঠিলে তৃতীয় ভূবুরি জলে নিমঞ্জ 
হয়। কিছুকাল বিশ্রাম করিয়। প্রথম ডুবুরি সুস্থ হইলে সে পুনরায় অবতরণ 
করে। ডুবুরিগণ পাল! করিয়া এইরূপে সমস্ত দিন কাজ করে। খিক এ কার্যে 
মানুষ শী্রই শ্রান্ত হইয়া পড়ে। এক এক জন ডুবুরি সমস্ত দিনে সাত আট 
বারের অধিক জলে নামিতে পারে না। ছুই প্রহরের সময় কিছু ক্ষণের 
নিমিত্ত কাজ স্থগিত থাকে, তাহার পর অপরাহ্্‌ চারিটার সময় কাজ একেবারে 
বন্ধ হয়া যায়। সমস্ত দিনে: এক এক জন ডুবুরি ছুই হাজার ঝিনুকের 
অধিক তুলিতে পারে না। সাজসজ্জা! পরিছিত বিলাতি ডুবুরি সমন্ত দিনে 
কত কাজ করিতে পারে সে বিষয়ে মান্দ্রাজ বন্দরে একবার পরীক্ষা! হইয়া- 
ছিল। মান্দ্রাজে মুক্তা বিশ্ক নাই। সেজন্ত ছুই জন বিলাঁতি ডুবুরি 
বি্নুকের পরিবর্তে সমুদ্রতল হইতে প্রস্তর খণ্ড তুলিবার নিমিত্ত আদিষ্ট হই- 
রাছিল। চারি ঘণ্টা কাজ করিয়া হুই জন বিলাতি ভুবুরি ৩৬,৯০০ প্রস্তর 
' খণ্ড উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অর্থাৎ গ্রতি জনে ১১০ প্রস্তর 
খণ্ড তুলিয়াছিল। তাহাতে গবর্ণমেন্টের কর্চারিগণ বুঝিলেন যে, ইহারা 

হি সেই পরিমাণে বিন্ুক তুলিতে পারে তাহা! হইলে একজন বিলাতি 
ভুবুরি নয় জন দেশা ডুবুরির সমান কাজ করিতে গারিবে। কিন্তু কার্ধ্ে 
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তাহা হয় নাই। একবার টুটিকোরিণে বিলাঁতি ডুবুরি নিযুক্ত হইয়াছিল 
কিন্তু তাহদের দ্বারা আশান্রূপ কাধ্য হন্ম নাই। দেশী অপেক্ষা বিলাতি 
ভূবুরিতে খরচ অধিক পড়িয়াছিল। সুতরাং যেমন পূর্বাপর হইয়া আদিতেছে, 
'দৈশী ডুবুরি দ্বারা এখনও এই কাজ নিশপন্ন হইতেছে। 


ঝিনুক বিক্রয় । 


অপরাহ্ণ চারিটার সময় যেইঃকাজ বন্ধ হয়, আর নৌকা! সকল কিনারার 
দিকে প্রত্যাগমন করিতে থাকে, সেই সময় সমুদ্রকূল জনাকীর্ণ হইয়। পড়ে। 
মাঝি, মালা, ডুবুরি, ক্রেতা, বিক্রেতী প্রভৃতি নান! প্রকার লোক নৌকার 
প্রতীক্ষায় সমুদ্র তটে দড়াইয়৷ থাকে। প্রবল তরঙ্গ বলে এক এক খানি 
নৌকা ক্রমে সমুদ্রকুলের বানুকার !উপর আসিয়া পড়ে। যে স্থানে 
জোয়ার ও তরঙ্গের জল যাক না, মাঝিগণ নৌক। টানিয়া সেইরূপ স্থানে 
লইয়া যায়। তাহার ভুবুরিগণ ঝুড়িতে নিজের নিজের সংগৃহীত 'বিস্ৃক 
লইয়া কোট্‌টু নামক স্থানে গমন করে। ঝিনুক লইক়1 যাইবার লিমি 
চারিদিক্‌ করমূপে পরিবেষ্টিত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত স্থানকে কোটুটু 
বলে। কৌট্টুতে উপস্থিত হইয়া! ভুবুরি নিজের বিন্ুকগুলি, গণিয়া তিন 
ভাগে বিভক্ত করে। গবর্ণমেন্টের প্রধান কর্মচারী তখন সেই তিন ভাগের 
এক ভাগ ডুবুরিকে প্রদান করেন। অবশিষ্ট ছুই ভাগ গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি! 
ডুবুরি তৎক্ষণাৎ নিজের অংশ সমুদ্র তীরে বালির উপর.লইয় বিক্রয় করিয়া 
ফেলে। গবর্ণমেণ্টের ছুই অংশ কুলি দ্বারা প্রথম পরিগণিত হয়। তাহার 
পর সে সমুদয় বিস্ুকত এক এক হাজার করিয়! এক এক ত্ত,পে বিভক্ত করা 
হয়। অবশেষে অপরাহ্‌ ছয়টার সময় ঢোল পিটিয়া এক এক হাজার ঝিনুক 
এক এক বারে নিলামে বিক্রীত হয়। কখন কখন ক্রেতৃগণ 'পরম্পরের 
বিরুদ্ধে না ডাকিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া! মূল্য কমাইবার জন্ত চেষ্টা 
করে। গবর্ণমেন্টের লোক তখন বিক্রয় বন্ধ করেন। কাজেই ক্রেতাগণ 
শেষে যথামূল্যে ক্রয় করিতে .বাধ্য হয়। যে ঝিনুক ডুবুরির ভাগে পড়ে 
তাহার পনর হইতে চল্লিশটা এক টাকায় বিক্রীত হয় । কিন্তু গ্রথম প্রথম কখন 
কখন এক একটা বিন্ুক চারি আনা মূল্যে বিক্রীত্ত হয়৷ থাকে। ক্রেতৃগ্গকে 
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গবর্ণসেন্টের ণিকট হইতে নগদ মূল্য দিক বিশ্ুক ক্র করিতে হয়। মূল্য 
না দিয় কেহ বিন্থক কোট্টুর বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না। 


| মাছি ও হাঙ্গর। 


যাহারা অল্প সংখ্যক বিন্ুক ক্রয় করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ ছুরি দিয়া 
ঝিজ্তুক খুলিয়া তাহার ভিতর মুক্তা অন্বেষণ করে। তাহার পর' সে 
ঝিম্ক ফেলিয়া দেয়। যাহারা অনেক বিন্ক ক্রয় করে তাহার! 
হয় সেই আন্ত ঝিনুক রেলপথে দ্বরে প্রেরণ করে, অথবা ধৌত করিবার 
নিমিত্ত যে স্বতন্ত্র কোট্ট, থাকে তাহাতে লইয়া যায়। ছুরি দিয়া টাটুকা 
বিন্নুক খুলিলে অভ্যস্তরস্থ ছোট ছোট বীজ মুক্তা নয়নগোচর হয় না, তাহার 
ভিতরেই রহিষ়্া যায়। সুতরাং বিশ্থুকের সংখ্যা অধিক হুইলে তাহাতে অনেক 
ক্ষতি হয়। সেজন্য বড় বড় মহাঁজনেরা বিম্ুক ক্রুপ্ন করিয়া! ধৌত করিবার 
কোট্টুতে লইয়। যায়। সেই স্থানে বিন্বুক পচিতে থাকে । জলচর জীবকে 
স্থলে তুলিলেই মরিয়! যায় ও আপনা-আপনি পচিতে থাকে। তাহ! ভিন্ন 
নীল বর্ণের দেহ ও রক্তবর্ণের -ক্ষুবিশি্ট এক প্রকার মক্ষিকা$ ঢানিয়া এই 
পচন কার্যোর বিশেষরূপে সহায়তা করে। প্রথম তো পচা বিস্থকের গন্ধে 
এস্থানে অন্ত লোকের বাঁস কর! তার হইয়া উঠে। তাহার পর এই মাছির 
জালায় প্রাণ অস্থির হইয়া পড়ে। অর্কঘদ, খর্ব, পন্ন, বিলিয়ন, টিংলিয়ন 
প্রভৃতি যে সমুদয় সংখ্যায় মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া যা, তাহ দ্বারাও এ মাছির 
সংখ্যা গণনা করিতে পারা যায় ন1। প্রচুর খাগ্ভ থাকিলে এক একটা 
জীবের সংখ্যা অতি অল্প সমগ্নের মধ্যে কত যে বীড়িতে পারে, এই মাছি 
তাহার দৃষ্টাস্ত। বিশ্থক যখন প্রথম পচিতে আরম্ভ হয় তখন সেই গন্ধে 
ছুই চারিটা মাছি আসিয়া! উপস্থিত হুয়। প্রচুর থাগ্য পাইয়। তাহার পর 
সে' মাছির দিন দিন বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকে। অবশেষে চিড়ের বাইশ ফের 
হূইয়া এত মাছি উৎপন্ন হয় যে তাহা! দ্বার! ঘর, দ্বার, ঘাঠ মাঠ, গাছপালা, 
সকল বস্ত অতি ঘন ভাবে আবৃত হইয়া পড়ে! বায়ু পর্ধ্যস্ত এই মাছিতে 
পরিপূর্ণ হইয়া ' পড়ে, এমন কি নিশ্বাসের সহিতও ছুই একটা মাছি নাকের 
ভিতর চলিয়া যায়। কিন্ত টাকাঁর লোভ, বড় লোৌভ। এরূপ অবস্থাতেও 


মুক্তা ও শঙ্ব। ১০৩ 


মানুষ কিছু দিন এই স্থানে কালযাপন করে। এরপ দুর্ন্ধময়, মক্ষিকা-পুর্ণ 
স্থানে গ্রতি বৎসর যে ওলাউঠার প্রাহূর্তাব হয় না ইহাই আঁশ্চর্ধ্, তবে 
একেবারে যে এস্থানে ওলাউঠার মহামারি হয় না তাহা নহে। যে বৎসর 
উলাউঠ৷ আরম্ভ হয় সে বৎসর মুক্ত। উত্তোলন কর্ণ একেবারেই বন্ধ করিয়া 
দিতে হয়। কোন কোন বৎসর হাঙ্গরের উপদ্রবেও কাজ বন্ধ *হইয়! যাঁয়। 
১৮৪৮ সালে হাঙ্গর-দেবতা পূজ। খাইয়! সম্তোষ লাভ করেন নাই। সেজন্ত 
সে বৎসর হাঙ্গরের উপদ্রব হ্ইয়াছিল। অবশেষে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক 
আপিয়া নানারূপ মন্ত্রপাঠ করিল: ও তুকৃতাক্‌ করিল, ডুবুরিগণ তবে 
হাঙ্গরের হাত হুইতে অব্যাহতি পাইল। সাহেবের এসকল কথ মানেন না, 
সুতরাং তাহার! হাঙ্গর তাড়াইবার অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন । জলের 
ভিতর তাহার! ডিনামাইটের আওয়াজ করিয়া হাঙ্গর তাড়াইবার জন্ত চেষ্ট! 
করেন। ডুবুরিগণ বলে যে সে শব্দ জলের ভিতর তিন ক্রোশ দূর হইতেও 
গুনিতে পাওয়। যায়। ওলাউঠা ও হাঙ্গরের উপদ্রব ব্যতীত, কথন কখন 
মাঝি ও ডুবুরিদিগের মধ্যে মারামারি হইয়া থাকে। সেতুবন্ধ সমুদ্র খাড়ির 
যেমন এদিক টুটকোরিণ তেমনি অপর পারে সিংহলেও মুক্তা উত্তোলন 
কাব হইয়ীথাকে। ভারতবর্ষ হইতে তামিলগণ ও পারস্ত উপসাগর হইতে 
আরবগণ নিংহলে আসিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হয়। ১৮৯৯ বৃষ্ঠাবে এই স্থানে 
আরব ও তামিলদিগের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। আরবগণের সংখ্যা 
অন্ন ছিল, স্থতরাং সে যুদ্ধে তাহার! পরাজিত হইয়াছিল। 


মুক্তা বাছাই। 

বিন্নুক উত্তমরূপে পচিলে খোল! পৃথক্‌ করিয়৷ ভিতরের মাংস ধৌত 
করিতে হুয়। তখন তাহার ভিতর হইতে মুক্তা! বাহির হইয়া গড়ে। বলা 
বাহুল্য সকল ঝিনুকের তিতর মুক্ত! থাকে না। লোকে বিন্নুক ক্রয় করে, 
তাহার পর যাহার অদৃষ্টে যেরূপ থাকে তাহার সেইন্লূপ লাভ হয়। .পরিমাণ, 
আকার ও ওজ্জল্য এই তিন গুণের অন্ত মুক্তার মূল্য অক্নলাধিক হয়। মুক্ত! 
বড় হইলে তাহার আকার গোল হইবে, তাহার বর্ণ রৌপ্যের স্তায় উজ্জ্বল 
হইবে ঃ এইরূপ মুক্তারই মূল্য অধিক। হোপ নামক একজন সাহেবের 
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নিকট একটা মুক্তা আছে তাহার চারিদিকের বেড় ছুই ইঞ্চি আর তাহা 
ওবনে ৯** রতি। সেকালে রোম দেশে একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকায় এক 
ছড়া মুক্তার মালা ছিল। মিসরদিগের রাণী ক্রিয়োপেট্র। একটা মুক্তা চূর্ণ 
করিয়া সেবন করিয়াছিলেন। ইহার মূল্য প্রায় দেড়লক্ষ টাকাছিল। রাণী 
এলিজাবেথের সময়ে ইংলগ্ডে গ্রেশাম নামক একজন সাহেব ছিলেন। 
কথায় কথায় তিনি এক দিন স্পেনের রাজদুতকে বলিয়াছিলেন,_-“রাদদীকে 
আমি নিমন্ত্রণ করিব। সেই ভোজে আমি এত টাকা ব্যয় করিব যে তুমি 
গুনিলে আশ্চর্য্য হইবে।” তাহার মার ছই লক্ষ পচিশ হাজার টাঁক। মুল্যের 
একটী মুক্তা ছিল। ভোজের সময় সেই মুক্তা তিনি চূর্ণ করিয়া সুরার 
সহিত মিশ্রিত করিয়া রাণীর মঙ্গল প্রার্থন! পূর্বক পান করিয়া- 
ছিলেন। বড় ছোট মুক্তা বাছিবার জন্তু এই স্থানে লোকে পিত্তল 
নির্মিত দশ প্রকার ছাকনি ব্যবহার করিয়? থাকে। ছাঁকৃনি খানির পরিমাণ 
ঠিক একরূপ, কিন্ত তাহাদের প্রথমটাতে কুড়িটা ছিন্র থাকে। সুতরাং ইহার 
ছিত্র গুলি বড়, আর ইহা! থারা বড় মুক্তা বাছাই হয়, ছোট মুক্তা ছিদ্র পথে 
নিযে পড়িয়া যার়। যে ছাঁকৃনি দ্বারা তাহা! অপেক্ষ। ক্ষুত্র মু্খ1-বাছাই হর 
তাহাতে ত্রিশটা ছিত্র থাকে। এইরূপে ৭০ ৮, ১০*, যি ৬০০, 
৮** এবং এক সহজ ছিদ্র সম্ধণিত ছীকৃনি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ষে 
ছাকৃনিতে এক. হাজার ছিদ্র থাকে, তাহার ছিদ্র অতিশয় ক্ষুদ্র, সুতরাং 
তাহার দ্বার সরিষার স্াক্স অতি ক্ষুদ্র বীজ মুক্তাই বাছাই হইয়। থাকে। 
সর্কোৎকষ্ট বহুমূল্য যুক্তাকে এনস্ানে “আনি” বলে। যে মুক্তা কুড়িটা ছিত্র 
সন্ঘলিত ছাঁক্‌নির উপর থাকিয়া যায়, যাহার আকার,গোল ও বর্ণ উজ্জ্বল, 
তাহাই “আনি” নামে অভিহিত হইন্া থাকে। তাহার পর অনতারি, 
মসন্কু, কল্লিপু, কুরল, পিল, মন্কু ও ভদিতু, গুণানুলারে এই কর প্রকার 
মুক্তার নাম আমি শুনিয়াছিলাম। সর্ববাপেক্ষ। ক্ষুদ্র মুক্তা বাহা ৮** হইতে 
২৯০০ ছিদ্র সম্বলিত ছাঁকৃনি দ্বারা বাছাই হয় তাহাকে পটুল” বলে। বাছাই 
.হুইলে বড় বড় মুক্তাগুণিতে ছিদ্র করিতে হয়। ছোট ছোট গর্ত সম্বলিত 
একখানি ভক্ত! লইয়া তাহার ভিতর মুক্তাগুলি রাধিয্া! কাঠখানিকে জলে 
ভিজাইয়া রাখিতে হয়। জলে ভিঞ্জিলে তক্তা! যখন. ফাঁপিয়া উঠে তখন 
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তাহার গর্ভে মুক্তাগুলি দৃঢরূপে আবদ্ধ হইয়া ঘায়। তখন অনায়াসেই মুক্ঞাতে 
ছিদ্র-কাটিতে পারা যায়, অবশেষে “মণৌব্রসমুৎকীর্ণে স্তরপ্তেবান্তি মে গতিঃ” 
কতা ছার! মুক্তাগুলিকে হালি করিয়! গাঁখিতে হয়। বীজ মুক্তা প্রধানতঃ 
চীনে রপ্তানি হয়। সে স্থানের লোক ইহা হইতে ওষধ প্রস্তত করে। 
আমাদের দেশেও ইহা! ওষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুক্তা সম্বলিত ওষধ 
সেকালে রোমদিগের মধ্যেও বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। যে স্থানে ঝিনুক 
পচাই ও মুক্তা বাছাই হয়, সে স্থানের বালুকাতে অগ্লাধিক মুক্তা! পড়িয়! 
থাকে। দেড় মাস কি ছুই মাস পরে যখন সে বৎসরের মত মুক্ত উত্তোলন 
কার্ধ্য সমাপ্ত হয়, যখন দোকানি, পারি, ভূবুরি, মহাজন প্রভৃতি যে যাহার 
গৃহে চলিয়। যায়, যখন সেই জনাকীর্ণ সমুদ্রকুল পুনরায় জনশূন্য হইয়া যায়, 
তখন দরিদ্র লোকের! এই স্থানে আসিয়া বালুকার ভিতর মুক্তা অন্বেষণ 
করিতে থাকে। এইরূপে অন্বেষণ করিতে করিতে ১৭৯৭ থৃষ্টা্ধে একজন 
লোক বহুমূল্য একটা মুক্তা লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সমুদ্রে অধিক 
মুক্তা জন্মে না। * প্রতি বৎসর তিন চারি লক্ষ টাকার মুক্তা উত্তোকিত হয় 
কিনা সরট। সমুদ্র খাড়ির অপর পারে সিংহলে ইহা অপেক্ষা অধিক 
মুক্তা জম্মে। সে স্থানে প্রতি বৎসর পাচ ছয় লক্ষ টাকার মুক্র! উত্তোলিত 

। 
& কি করিয়! মুক্তা হয়। 

এই প্রবন্ধ যতটুকু লিখিব মনে করিয়াছিলাম তাহা! অপেক্ষা অনেক 
বৃহৎ হুইয়। পড়িয়াছে। " কিন্ত আরও অনেক কথ! বলিবার আছে নে 
সমুদয় কথা অতি সংক্ষেপে: আমাঁকে শেষ করিতে হইবে। বিশ্থকের ভিতর 
সুক্তা কিরূপে জন্মে? বালককালে গুনিয়াছিলাম যেম্বাতি নক্ষত্রের জল 
বিন্ুকের ভিতর পড়িলে সেই জলের প্রভাবে মুক্তা জন্মে। কিন্তু যে বিষয়ের 
কোন প্রমাণ নাই তাহার সত্যাসত্যত্ব সম্বন্ধে আমি কোনরূপ মত প্রকাশ" 
করিতে ইচ্ছা। করি না। যে, যে জীবের ভিতর মুক্ত জন্মে এই গ্রবন্ধে আমি 

* পূর্ব তাত্রপণীঁ নদী সাগরসঙ্গমে উৎকৃষ্ট মুক্তা উৎপন্ন হইত এই জন্যই রঘুবংণে 
“তাম্পণীমিমতেন্ড মুক্তা সারং মহোদধেঃ তে নিগত্য দছুত্তশ্মৈ বশঃ ম্বমিব লফিতম ইত্যাদি 
উদ্ত হইঙ্গাছে। | 
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তাহীকে বিজ্ুক বলিলাম বটে, কিন্তু ইহা! ঠিক বিন্তুক নহে। ইহাকে জোঙ্গডা 
না কি, বলে। আমাদের পুঞ্করিণীর ঝিনুক অপেক্ষা ইহা অনেক বড়। 
খোলাবিশিষ্ট সামু্রিক জীবের মধ্যে ইহা আভিকিউলিডি (4১51051710) 
জাতির অন্তর্গত। ইহার বিশেষ নাম 45190]9 0 21619878 [09]£থ06- 
(৬ | মুক্তা ঝিশ্ৃক দীর্ঘে অর্থ হস্ত অপেক্ষাঁও বড় হয়। বিজ্ঞানবিৎ পত্তিত- 
গণ স্থির করিয়াছেন বিন্ুকের উদরে এক প্রকার রোগ হইলে মুক্তা ্। 
বিশ্ুক, শামুক, কীকড়া, কচ্ছপ প্রভৃতি জীব শত্রর হাত হইতে রক্ষ! পাইবার 
নিমিত্ত শরীরের উপর যে কঠিন বর্ম নির্মাণ করে, তাহার প্রধান উপাদান 
চুণ। সেই জন্য ইহাদের খোলা পোঁড়াইলে পুনরায় চুণে পরিণত হয়। 
বগিতে গেলে অন্ান্ত জীবের যেমন বাহিরে মাংস ও ভিতরে অস্থি থাকে, 
এ সমুদ্বায় জীবের তাহাঁর ঠিক বিপরীত। ইহাদের বাহিরে অস্থি ভিতরে 
মাংদ। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে ঝিন্নুক খোলার অভ্যন্তরদেশ এক 
প্রকার উজ্জল শ্বেত বর্ণ মস্থণ পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে। এই পদার্থকে 
নেকারু বা মুক্তার-মাতা (ট%০:৩ ০৮ 11069: 0£ [১92%1) বলে আমাদের 
পুক্করিণীতে যে বিম্নক থাকে তাহার খোলার ভিতর এই নে"শর পদার্থ 
অতি সামান্ত ভাবে থাকে । ভারত সমুদ্রের ঝিন্ুকের ভিতরও এ পদার্থ 
অধিক পুরু হয় না। কিন্ত প্রশাস্ত ও দক্ষিণ সমুদ্রের অনেক স্থানে এই 
পদার্থ এত পুরু হয় যে খোলার বহির্দেশস্থ অনুজ্জল অংশ হইতে ইহাকে 
অনায়াসেই পৃথক্‌ করিতে পারা যাঁয়। এই পদার্থ বিলাত প্রভৃতি দেশে 
প্রেরিত হয়। বোতাম গ্রস্তত ও নানারপ শিল্প কার্ষেয ইহ। ব্যবন্থত হয়। 
যাহা হউক কোন কারণে ঝিশ্নকৈর উদরে প্রদাহ উপস্থিত হয়। কিন্ত 
ঝিন্নুকদিগের ডাক্তার বৈদ্য নাই। আরোগ্য লাভ করিবার নিমিত্ত তাহারা 
কঁষধাদি প্রয়োগ করিতে পারে ন|। জলে ধুইয়া প্রথম তাহার! সেই প্রদাহের 
কারণ দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে। যদি একান্ত দুর করিতে না পারে 
' তাহা হইলে, শরীরের যে রস দ্বারা রৌপ্যসদৃশ শুভ্র বর্ণের উজ্জল নেকার 
গঠিত হয় সেই রস দ্বারা গোল করিয়! প্রদাহ-স্থানস্থিত সেই দাহজনক 
পদার্থবে' আচ্ছাঁদন করিতে চেষ্টা করে। এই রস ক্রমে ঘনীতৃত ও কঠিন 
হইলেই তাহাকে মুক্তা বলে।কি কারণে বিন্নকের উদপে প্রদাহ হয়? এবিষস্কে 
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মানা লোকের নানা' মত। কেহ বলেন বিস্থৃকের কোমল মাংসে সামান্ 
একটু আঘাত লাগিলেই প্রদাহ উপস্থিত 'হয়। বিশ্বকের ভিতর 
শুকীশূলে প্রদাহ উপস্থিত করিয়া, কোন কোন স্থানের লোকে মুক্তা উৎপন্ন 
করে। জল হইতে ঝিনুক তুলিয়া তাহার ভিতর বালুকাঁকণ! প্রবিষ্ট করিয়! 
পুনন্কায় তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিতে হয়্। পনেকার” সঞ্চিত হইয়! 
ক্রমে তাহার ভিতর মুক্তার উৎপত্তি হয়। উত্তিদ্শান্্বিশারদ লিনিয়াঁস 
সাহেব স্থইডেন দেশে এই কাজ আরম্ত করিয়াছিলেন সে জন্য সে দেশের 
গবর্ণরজেনেরলের নিকট হুইতে তিনি ৭০০০ টাক! পুরস্কার পাইয়াছিলেন। 
চীনদেশে লোকে পুঞ্রিণীতে মুক্তার চাষ করে। ইউনিয়! হাইকিয়া নামক 
এক প্রকার ঝিনুকে এই মুক্তা জন্মে। জল হইতে ঝিন্নুকটী তুলিয়া তাহার 
ভিতর একটা শীশ নির্মিত ছিটা-গুলি প্রবিষ্ট করিয়া লোকে পুনরাক্স তাহাকে 
জলে নিক্ষেপ করে। সেই ছিটা-গুলির চতুর্দিকে “নেকার” সঞ্চিত হইয়! 
ক্রমে মুক্তায় পরিণত হয়। কখন কখন কোন বুদ্ধিমান লোক বুদ্ধদেরের 
অতি ক্ষত্র প্রতিমৃত্তি বিন্ুকের ভিতর রাখিয়া দে। যথাকালে তাঁহার 
উপরও পনেঁারের” পর্দা পড়িয়া ঠিক দেই আকারের একটা মুক্তার উৎপত্তি 
হয়। তখন বিন্থুকের ভিতর নারায়ণ মুক্ত আকারে অবতার হইয়াছেন এই 
বিয়া চারিদিকে একটা হৈ চৈ পড়িয়। যায়। লোকে দেশ দেশাস্তর হইতে 
আসিয়া যোড়শোপচারে পুজা প্রদান করে। ফুক্তাস্বামীর দিনকত 
বিলক্ষণ ছুপয়সা লাভ হয়। অবশেষে লোকের একটু ভক্তি কমিয়া আসিলে 
তিনি অধিক মূল্যে হা বিক্রয় করিয়া! ফেলেন। বালুকা-কণ৷ ছিটাগুলি 
অথবা! অন্ত'উপায়ে মানুষ যে মুক্তা উৎপাঁদন করে, তাহা এক প্রকার আসল 
সুক্তা। বাজারে যে অতি সুলভ কৃত্রিম মুক্তা বিক্রীত হয়, ইহা সে মুক্তা নছে। 
কৃত্রিম মুক্তা কাদার নির্মিত হয়। সামান্য একটা ছিদ্রবিশিষ্ট গোলাকার 
ফাঁপা কাচের বর্তূল প্রস্তত করিতে হয়। তাহার পর বাট! মাছের ভার 
কোন প্রকার মৎস্তের উজ্জ্বল অপইস গলাইয়। তরল আমোনিয়ার সহিত 
তাহাকে মিশাইয়া বর্তলের ভিতর পিচকারি করিয়া দিতে হয়। অবশেষে' 
ছিন্রটা বন্ধ কিয়! দিতে হয়। বহুকাল হইতে চীনে কাচের মুক্তা গ্রস্তত 
হইতেছিল। এখন কিন্ত ফরাশি দেশেই জুধিক কৃতিম মুক্ত! গ্রস্ত হইয়া! 
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থাকে। জান্কুইন নামক, একজন ফরাশি এই কার্ধ্য প্রথম আরম্ভ করেন। 
রোম নগরেও কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তত হয়। কাচ বর্তলের বাহিরে আমিষের 
প্রলেপ দিয়া রোমের লোকে এই প্রকার যুক্তা প্রস্তুত করে। 

বানুকা অথবা প্রস্তরকণ! অথবা অন্ত কোন বাহ্‌ বস্ত ঝিশ্থুকের ভিতর 
প্রবেশ করিলে তাহার উদরে প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং তাহার জন্যই মুক্তার 
উৎপত্তি হয়। পারন্ত উপদাগরে একবার হুইটা ঝিনুক উত্তোলিত হইয়া 
ছিল। একটার উদ্রে অতি ক্ষুদ্র একটা মত্ত অপরটীর উদরে অতি ক্ষুদ্র 
একটী কীকড়া ছিল। ঝিনুকের উদ্বরে যে স্থানে এই ছুইটী বাহ্বস্ত 
সন্নিবেশিত ছিল, সে স্থানে প্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল। বিন্ুকদ্বয় “নেকার” 
দ্বার ছুইটী বন্তকে আবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং কিয় পরিমাণে 
দেই “নেকার” মুক্তার আকার ধারণ করিয়াছিল। এই অবস্থায় ঝিনুক ছুইটা 
ধর! পড়িক়্াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, বাহ বস্ত প্রবেশ ব্যতীত বিন্ুকের 
উদরে আপনা, আপনি এই রোগের উৎপত্তি হয়। ওলাউঠা, বসন্ত, যন্ষা, 
প্লেগ প্রভৃতি রোগ যেরূপ ভিঙ্ন ভিন্ন জীবাণু দ্বারা সজ্ঘটিত হয়, ঝিনুকের 
প্রদাহও সেইরূপ এক প্রকার জীবাণু হইতে উৎপন্ন হইয়া! থা. '। কখন 
কখন ঝিন্ৃক্ষের ভিতর ছুই একটা মৃত অও্ থাকিয়! যায়। সেই মৃত অণ্ড 
তাহার উদরে প্রদাহ উপস্থিত করে। প্রদাহ উপস্থিত হইলে বিশ্থুক 
তাহাকে “নেকার” দ্বারা আবৃত করে। তাহাঁতেও কখন কখন মুক্তার 
উৎপত্তি হয়। 

বিললাত প্রভৃতি দেশের লোক রপায়নশান্ত্রের সহায়তায় হীর! মাণিক 
প্রন্ৃতি রহুমূল্য প্রস্তর প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের এ চেষ্ট! 
অম্পূর্ণ নিক্ষুল হয় নাই। সে সকল দেশের লোক আমাদের মত জড় নহেন, 
,তীহারা সজীব ও উদ্মশীল। কৃত্রিম মুক্তা তীহারা প্রস্তুত করিয়াছেন। 
আসব সমুদ্রজাত আঁভিৎকুইলার মুক্তা উৎপাদন করিতেও তীহাবা বিশেষ- 
রূপে বন্ধ. করিয়াছিলেন। সিংহল দ্বীপের যে অংশে মুক্তা উত্তোপিত হয়, 
সে স্থানে আরিপু নামক একটা গ্রাম আছে। আরিপু হইতে দেড় ক্রোশ 
দুরে ভেন্মান্‌ নামক একজন সাহেব বৃহৎ একটা পুক্ষরিণী খনন করিয়া মুক্তা 
বিম্ুকের চাঁষ করিয়াছিলেন। পু্তরিণীটা সমুদ্রের লবণ' জবে পরিপূর্ণ 
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করিয়া, পলারাশি নির্সিত পাঁড় দ্বারা তাহার চারিদিক পরিখোষ্টিত করিয়া, 
তাহার ভিতর তিনি দ্বাদশ সহম্্র ঝিন্ুকশাবক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু 
বিষয়ে তিনি. ক্ৃতকার্ধ্য হইতে ' পারেন নাই। সাত মাঁস পরে তিনি 
দেখিলেন ষে কেবল সাতাঁইশটী বিন্ৃুক জীবিত আছে। প্রায় "একশত মৃত 
বিরু্টকির খোলা পু্করিণীর তলদেশ হইতে বাহির হইয়াছিল। বার হাজার 
বিন্ুকের মধ্যে অবশিষ্ট বিস্থক যে কোথায় গেল তাহা বুঝিতে পারা যায় 
নাই। মাহা! হউক তাহারা ফে মরিয়া! গিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। কেন্ন তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল অনুমান দ্বারা তাহার কয়েকটা এইরূপ 
ফারণ স্থির হইয়াছিল । (১) পু্ষরিণীতে সমুদ্রের ন্যায় গভীর জল ছিল না) 
€২) পুফরিণীতে ষত ঝিনুকের ভালরূপ সম্কুলান হয় তাহা অপেক্ষা অধিক 
বিন্ুক রাখা হইয়াছিল। (৩) পুষ্করিণীতে প্রচুর পরিমাণে বিশ্ুকের খাস 
ছিল না। (৪) শৈশব অবস্থায় বিন্ুকের খোলা কোমল থাকে, সেই সময় 
নানারূপ মতস্ত ও অন্ঠান্ত জীব দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহার! নিহত হ্ইয়া- 
ছিল। স্থানেও সাহেবের! সমুদ্রঞ্জাত মুক্তা-বিনুকের চাষ করিতে 
চেষ্টা লেন কিন্তু এপর্য্যস্ত কেহই ককৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। 
বিলাতে এক প্রকার বিন্ুক আছে, তাহাকে (০580£) অগ্মৈষ্টার বলে! 
ইহাতে যুক্তা হয় না, কিন্তু সাহেবের! ইহাকে উপাদেয় থাদ্ধসামশ্রী 
বলিয়া আহার করেন। দিরকার সহিত এই বিন্তুকের শীস তাহার! কাচা 
ভক্ষণ করেন। বিলাত ও ফরাশিদেশের নিকট সমুদ্রের ভিতর এই বিশ্থকের 
চাষ করিয়া অনেক €লাকে জীবিকানির্বাহ করে। স্তরাং মুক্তা বিন্নুকের 
চাঁষ যে নিতান্ত অসম্ভব কার্ধ্য তাহা বোধ হয় না। ভারতবর্ষের দক্ষিণ 
ূর্বকূল ও সিংহল ব্যতীত পারন্তোপসাগর, দক্ষিণ আমেরিকায় পানামা, 
উত্তর আমেরিকার টিসি রি স্থানের 
সমুদ্রে মুক্তা জন্মে । 
শঙ্খ । 

শঙ্খ বিষয়ে অধিক লিখিবার আর স্থান নাই। রা 
বিবরণ আমাকে ছুই চাঁরি কথায় সমাপ্ত করিতে হইবে। আীবতত্বে 
শঙ্খকে [010911 2 বলে। টুটিকোরিণ ও 'সিংহলের -যে সমুত্রে 
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ুক্তা-বিন্বক'-বাঁস করে, শঙ্খ শম্ুকও সেই স্থানে বাস করে। শীখার 
গহনার সেকাঁলে যে কত আদর ছিল তাহা! সকলেই ভ্বানেন। মহা মহা 
রথিগণ সেকালে বাগ্যষস্ত্রপে শঙ্খ ব্যবহার করিতেন। দেই সমুদ্ধণ 
শঙ্খের নানারপ নাম ছিল, শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্ত ও অর্জুনের 
শঙ্খের নাম দেবদত্ত ছিল। “শঙখচক্রগদাপন্ম হত্তম্‌”, বিষ এইরূপে বর্ণিত 
হুইয়াছেন। শঙ্খ নিশ্মিত “অলঙ্কার হাতে না থাকিলে সেকালে স্ত্রীলোক- 
দিগের হস্তপ্রদত্ত জল শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইত না। পশ্চিম অঞ্চলে 
অনেক স্থানে স্ত্রীলোকের! শঙ্খের পরিবর্তে হস্তিদস্ত নির্মিত বলয় ব্যবহার 
করিয়া থাকে। শঙ্খের আদর বল্গদেশেই অধিক ছিল। পূর্ববকালে যে 
সমুদয় বিদ্বেশীয় ভ্রমণকারিগণ এদেশে আসিয়া ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও 
অনেকে শঙ্খ বিষয়ে নানা কথা লিপিবদ্ধ করিয়াঁছিলেন। গার্সিয়া নামক 
ইতালি দেশের একজন ভ্রনণকারী শঙ্খ বিষয়ে এক অদ্ভুত কথা লিথিয়া 
গিয়াছেন।' “চক্কো। নামক বস্ত বঙ্গদেশেই প্রেরিত হইয়। থাকে । সেকালে 
এই খব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভ ছিল। শঙ্খ নির্মিত টা শিগি উপর 
বঙ্গমহিলাদিগের এত লোভ ছিল যে, উপঢৌকন স্বরূপ এ 
করিলেই প্রন্ণাতার হস্তে তাহারা অকাতরে আপনাদের সতীত্ব নি 
করিত। কিন্ত যে পর্য্যন্ত পাঠানেরা এদেশ অধিকার করিয়াছে সেই 
অবধি এ বন্তর আদর অনেক কমিয়া গিয়াছে। দেজন্ত ইহার: মৃল্যও 
অনেক কমিয় গিয়াছে।” শীখা পাইলেই এ দেশের স্ত্রীলোকের! সতীত্ব 
বিসর্জন করিত। মন্দ কথা নহে। কেহ বেধি হয় তামাসা করিয়। 
গারসিয়াকে এই সমাচার প্রদান করিয়াছিলেন। এই বিবরণে শঙ্খ পচন্ক* 
নামে অভিহিত হুইয়াছে। তাহা হইতেই ইহার ইংরাজী নাম (0182) 
'হইগ়্াছে।. নালা, কুকে, মিকির প্রভৃতি আসাম প্রদেশের বন্তজাতিদিগের 
মধ্যে শঙ্খ নির্মিত গহনার এখনও বিলক্ষণ আদর আছে। ঢাকার 
সৌখিন শঙ্খ বলয়ও কোন কোন ভদ্র মহিলা এখনও ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। কিন্তু বলিতে গেলে পুর্বে এই বস্তর যেরূপ আদর ছিল, 
সে আদরের এখন কিছুই নাই। 

£ টুটিকোরিণের নিকট সমুদ্রে প্রায় চল্লিশ হাত পীর জলের নিন্লে 
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সমুদ্রতলের বালুকাঁর ভিতর শঙ্খ-_শন্মুক বাঁ করে। মুক্তা বিশ্ুকের ্যান্ 
ইহারা বানির উপর থাকে না। পুক্করিণীতে বিশ্ুক যেরূপ কাদার ভিতর 
টু্কায়িত থাকে, ইহারাও সেইরূপ বালুকার ভিতর লু্কাপ্নিত থাকে। 
বিশ্তুক যেরূপ এক স্থানে দলে দলে আসিয়া একত্র বাদ করে, ইহারা 
সেরপী করে না। একটা এখাঁনে আর একটা সেখানে এইভাবে ইহার! 
ছড়াইয়। থাকে । সেজন্য শঙ্খ আঁহরণ করিতে ডুবুরিদিগের কিছু অধিক 
কষ্ট হয়। ডুবুরিগণ যেভাবে সমুদ্র গর্ভ হইতে মুক্তা বিনুক উত্তোলন 
করে শঙ্খও তাহার! সেইভাবে তুলিয়া থাকে। মুক্তার ন্যায় এ কাজ 
বারমাস চলে না। অগ্রহায়ণ হইতে জ্যৈষ্ঠমীস পধ্যত্ত কেবল এই 
কয়মাস ডুবুরিগণ শঙ্খ উত্তোলন কার্ধ্যে নিযুক্ত থাকে। গবর্ণমেন্টের 
খান অধীনে থাকিয়৷ ডুবুরিগণ ঠিক হিদাবে এই কাজ করিয়া থাকে। 
এক হাজার শঙ্খ তুলিলে মজুরি স্বরূপ ভুবুরিকে কুড়ি টাক! প্রদান 
করিতে হয়; সমন্ত দিন কাজ করিয়া সংগৃহীত শঙ্খ লই! মাঝি ও 
ভুবুরিগণ 'এট্যার সময় সমুদ্রকুলে প্রত্যাগমন করে। সমুদ্রকূলে উপস্থিত 
হইলে সংগৃহীত শঙ্খ প্রথম বাছাই হয়। বাছাই করিবার নিমিত্ত আড়াই 
ইঞ্চ ব্যাস পরিমাণ ছিদ্র সম্বলিত এক কাষ্ঠণ্ড ব্যবহৃত হয়'। যে শঙ্খ 
এই ছিদ্রের ভিতর দিয়! গলিয়া যায় ঠিকাদার পুনরায় তাহাকে বমুদ্রজলে 
নিক্ষেপ করে। সে শঙ্খ পুনরায় জীবিত হয় কি. না তাহা ঠিক বলিতে 
পারা যায় না। কিন্তু জীবিত হইবে, এইরূপ আশা! করিয়া ঠিকাদার 
পুনরায় তাহাদিগকে-জলে নিক্ষেপ করে। বাছাই হইলে বড় বড় শঙ্খ- 
গুলিকে কিছু দিনের নিমিত্ত কোষ্ট,তে রাখিতে হয়। সেই স্থানে কিছু দিন 
থাকিলে শঙ্খ*খোলার অত্যন্তর নিহিত মাংস পচিয়া যায়। তখন তাহাকে 
জলে ধুইলেই পরিষ্কার হইয়া! যায়। পরিষ্কৃত শঙ্খ জুলাই মাসে নিলামে 
বিক্রীত হয়। এক সহন্র শঙ্খ সচরাচর পঞ্চাশ টাকায় বিজ্রীত হইয়। থাকে। 
সেতুবন্ধের নিকট সমুজ্রে গ্রতি বৎসর প্রায়ই চারি লক্ষ শঙ্খ সংগৃহীত হয়। 
সিংহলে প্রতি বংসর কত শঙ্খ উত্তোলিত হুয় তাহা! ঠিক বলিতে পারি না। 
তবে এই কাজের নিমিত্ত এ স্থানের ঠিকাদীর্গণ প্রতি বৎসর সিংহল 
গধর্ণমেপ্টকে ফাটি হাজার টাকা এদান করিয়। থাকে। দক্ষিণাবর্ত 


১১০ সাহিত্য-সংহিতা । 


বা দক্ষিণমোচড়া শঙ্খ অর্থাৎ যে শে নিয়দেশের বৃহৎ ছিত্র বিপরীত 
দিকে থাকে তাহা অনেক মূল্যে বিক্রীত হয়, এমন কি এরূপ একটা শঙ্গ 
লক্ষ টাকায়ও বিক্রীত হইতে পারে। কথিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের হার্তে 
যে শঙ্খ ছিল তাহা এই জাতীয় শঙ্খ । কিন্ত এরূপ শঙ্খ অতি বিরল, 
কেবল একটী এরাপ শব্ঘের কথা আমি অবগত আছি॥ সিংহল ীপে 
জাফলা নামক স্থানে ১৮৮৭ খুষ্টাব্বে এক "ব্যক্তি এইরূপ একটী শঙ্খ সমুদ্র 
হইতে তুলিয়াছিন। কিন্ত এই শঙ্খ আশানুরূপ মূল্যে বিক্রীত হয় নাই, 
কেবল সাতশত টাকায় ইহ1 বিক্রীত হইয়াছিল। শঙ্খ বিষয়ে আর আমি 
অধিক কথা বণিতে ইচ্ছা করি না। সে জন্য অবশ্ত এই স্থানেই প্রবন্ধ 
শেষ করিলাম। 


হিন্দু-বৈবাহিক-বিজ্ঞান। 
রামান্ণ, যহাঁতারত, বিষ্ুপুরাঁণ গ্রস্ৃতি হিন্দুর পৃজ্য শাস্গরস্থ পাঠে আমরা 
এই কথাই জ্ঞাত হইতেছি যে তৎকাঁলে অনেকাঁনেক কামিনীই যৌবন দশায় 
পরিণীতা হইতেন, যেমন সাবিত্রী ও দময়স্তী, সীতা ও লক্ষণা, উষা ও শকুস্তলা 
রুক্সিণী ও কুন্ধী প্রভৃতি রাঁজতনয়ার বিবাহ, বাল্যাবস্থ। অতীত হইলেই 
নিষ্পন্ন হইয়াছিল । | 
শুধু পৌরাণিক . আখ্যাগ়িকাই যে তাহার প্রচুর প্রমাণ তাহাও নহে, 
এতদ্বিষয়ে ধর্মশান্ত্রপ্রণেত্‌ মুনিগণের বচনও প্রমাণ স্বরূপ জার করা! 
যাইতে পারে। যথা 
প্ত্রিংশদ্ব্ষঃ যোড়শান্ধাং ভার্ধ্যাং বিন্দেত নগ্লিকাং । 
দশবর্ষাবর্যাব ধর্ম, সীদতি সত্বরঃ ॥ 
অতোত্প্রবৃত্তে রজসি কন্তাং দগ্যাঁৎ পিত। সক্কৎ ॥* 
অর্থ-স্্ীধর্শিণী না হইতে হইতেই ত্রিশ বর্ধীয় বর যোড়শী কন্ঠার 
পাঁণিগ্রহণ করিবে। কিন্তু কন্যার দশ বা আট বৎসর বয়সে বিবাহ হুইলে 
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পরবূপ বয়স্ক। বালিকা গার্স্্য-ধর্দের বিশেষ সহায় হইবে। অতএব পুশ্পিত 
না হইতেই গিত৷ একবার মাত্র কণ্৷ প্রদান করিবেন। 
* উক্ত বচনে যোড়শ বৎসর পধ্যন্ত কামিনীকুলের পরিণয় কাল, এটী যে 
একটা নির্ধারিত অভিমত, তার নুষ্পই প্রমাণ দৃষ্ট হইল। এ 
ণাস্তরও ছুল্লতভ নয়। এই দেখুন পাঠক মহাঁশয়গণ মহধি মন্ধ 
স্থলাস্তরে অবার কি বলিয়! গিয়াছেন 
ত্রিংশদ্বর্ষো! বহেদ্ভার্ধ্যাং হস্তাং দ্বাদশবাধিকীং। 
অর্থ ত্রিশবৎসরের নর দ্বাদশ বসরের কণ্ঠাকে স্বীকার করিবে। এই 
বচনে বার বদরের কন্তার বিবাহ শান্্রসিদ্ধ পাওয়া যাইতেছে । 
বিবেচন! করিয়া দেখিলে প্রথমতঃ যৌবনাবস্থাতেই রমণীবুন্দের বিবাহুই , 
বৈধ বোধ হয় ও বাল্যবিবাহ অবিধেয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। কেন না 
হিন্দুদিগের বন্ধন অতীব কঠোর। এই বিবাহ বন্ধন এতই স্থদৃঢ় 
যে দম্পতির [ধ্যে একের মরণেও, তাহা৷ শিথিল হইবার নয়, পরলোক 
গমনের অবিচ্ছিন্ন থাকে। এই বন্ধন বিশ, বা পঁচিশ বৎসরের 
জন্ত নহে ঁ এমন স্থলে কনার পক্ষে স্বয়ং পাত্রের দোঁষগুণ বিচার 
না করিয়া, তাহার স্বভাব চরিত্র পরীক্ষা না করিয়৷ “কেবল +অভিভাব- 
কের কথায় অজ্ঞাত পুরুষের করে চিরকালের জগ্ঠ আত্মনমর্পণ করা, 
সামাজিক নিয়মে যুক্তিনঙ্গত বোধ হয় না। প্রত্যুতত তাহার পরিণাম ফল 
বিষময় হইবার সম্ভাবনা। ন্ুৃতরাং স্বয়ং বর এবং গান্ধবর্ব বিবাহ প্রথা ষে 
সমীচীন ছিল এ বিষয়ে 'দংশয় হইতে পারে না । স্বয়ন্বর বা গান্ধর্্ববিবাহ্‌ - 
যুক্তিমঙ্গত হইলে অগত্যা কণ্ঠার ১৭১৮ বৎসর বয়দ ধরিয়া লইতে 
হইবে। কারণ ৮১* বৎসরের বালিকার উপর বর নির্বাচনের ভার স্তত্ত 
করা যুক্তিযুক্ত হয় না। কলিধুগে স্ম্বর বিবাহ ও গান্ধব্ববিবাহের নিষেধ 
শাস্ত্রে পাওয়া! যায় না, তবে কেন যে উহা সমাজে অপ্রচলিত হুইল তাহা। 
বুঝিতে পারা যায় না। তবে স্বর়ম্বরপ্রথা বা. গান্ধবর্ব বিবাহ উঠিয়া 
' যাওয়ার এই এক হেতু হইতে পারে যে মানবজাতির হৃদয় সর্বাগ্রে রূপের 
দিকেই ধাতিত হয়, চক্ষু ব্ূপেরই পক্ষপাতী । যেখানে আকৃতি সুত্র দেখে 
সেখানেই অগ্রে মন অন্ুরক্ত হয় মুর্তি বিশ্র| দেখিলে একবারেই মন 
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বিরক্ত হইত্বা উঠে, আর যেন গুণের পরীক্ষা! করিতে প্রবৃত্তি হয় না, 
বিগ্/ বল বুদ্ধি বল আর কিছুই ভাঁল বলিয়া মনে লয় না। এখন বর 
নির্বাচনের ভার যদি কন্ঠার উপর দেওয়া যায়, তবে অশিক্ষিতা বা! তন্ন 
শিক্ষিত অধীরপ্রক্ৃতি যুবতী হয়ত নিগুণি-মূর্থ কাওজ্ঞানশৃন্ত বূপবান্‌ 
জোনার কুম্ড়াতেও তুলিয়া যাইতে পারে, এবং তাহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া 
চিরজীবন ক্লেশ ভোগ করিতে পারে। আর সর্বগুণাধার কথঞ্চিৎ কুরূপ 
নীলরতনেও উপেক্ষা করিতে পারে। এই হেতুতেই বোধ হয় হিন্দুদমাজে 
স্বয়ন্বর ও গাদ্ধর্ব বিবাহের প্রথা রহিত হইয়া! থাকিবে । -ম্তরাং বর নির্বা- 
চনের ভার পিতার কিম্বা অপরাপর অভিভাবকের হস্তেই রহিল, এজন্যই 
বোধ হয় মহধি মনও বলিরাছেন-_ | 
প্কন্তা মৃগয়তে রূপং” 


মাতা বিস্তং পিতা শ্রন্তং ॥ | 


অর্থ--বরশির্ববাচনের ভার কন্যার উপরে দেওয়া! যায় না, কনন৷ কন্যা 
কেবল রূপেরই অন্বেষণ করে, মাতার উপরেও দেওয়া যায়, মা কেবল 
কন্তার খাওয়া পরার সুখ-স্বচ্ছন্দই দেবিবেন, কন্ঠ! সর্বদা অলঙ্কারে গ৷ ঢাকিয়্য 
অন্নপূর্ণা প্রতিমার মত বমিয়! থাকিপেই মার আনন, রূপগুণ তত থাকুক ব! 
না থাকুক্‌, ছেলের অর্থ সম্পত্তি থাকিলে মার আর তত আপত্তি থাকে ন|। 
কিন্তু বিবেচক পিতা রূপ ততট! দেখিবেন না, ধন ততটা দেখিবেন না, 
দেধিবেন বরের চরিত্র কেমন, বিশ্যাবুদ্ধি কিরূপ, যদি পাত্র সদ্‌গুণ সম্পন্ন হয় 
' তাহা হইলেই পবিত্র দাল্পত্য প্রণয়ের শ্বগগীক্স স্থে চিরদিন কন্ত! নিমগ্রা 
থাকিতে পারিবে তাই পিত! গুণের অন্বেষণ করেন। . 

প্রাচীন খষিরা! বিবাহ সম্বন্ধে বরের গুণের এত পক্ষপাতী ছিলেন যে 
কহিতে কণ্ঠিত হন নাই-_ 


“কাম মামরণৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্তর্ত, মত্য পি। 
- নটচর্বৈনাং প্রহচ্ছেতত 'গণহীনায় ক ছিচিৎ ॥” 


অর্থ-ন্বরং খাতুমন্ভী অবস্থায় ও মৃত্যুকীল পধ্যন্ত কন্তাকে গৃহে রাখিয়া 
দেওয়। উচিত তথাপি মূর্ধের নিকট সমর্পণ কর! কৃখন উচিত নহে। 
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এই বচনটা মূর্খহন্তে* পতিতা কোনও অবলার দুর্দশা! দর্শনে অত্যন্ত 
বিরক্ত, ও দুঃখিত হইস্গাই মূর্থের নিকট কন্তা সমর্পণ অতি পৌষাবহ ইহা 
বুঝাইবার জন্তই মন্গ বলিয়। গিয়াছেন, নতুবা বিশেষ চেষ্টায় সদ্‌গুণ সম্পন্ন 
পাঁত্র না ঘটিলে অগত্যা মূর্খের নিকট দিবে না, চিরদিন মেয়েকে আইবড় 
করিয়। ঘরে রাখিবে এমন কথা নছে। যেমন--বরং বিষং ভঙ্গ, তথাপ্য- 
কর্তবীমাচর” অর্থাৎ বরং বিষ খাইয়। মর, গলায় দড়ি দাও, তবুও দুর করি ও 
না, এস্থলে যেমন সত্য সত্য বিষ খাইবার বা গলায় দড়ী দেওয়ার উপদেশ করা৷ 
হয় নাই, কিন্ত চক্ষর্দ কর! ভাল নহে ইহাই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ 
কন্তাদান স্থলেও অসৎ পাত্রে কন্ত। দান অতি অপ্রণস্ত ইহাই তাৎপর্য 
বুঝিতে হইবে। মহামহোপাধ্যায় বাঁচম্পতি মিশ্র দ্বৈতনির্ণয়গ্রস্থে উক্ত মন্ধ 
বচনের প্ররূপ মীমাংস। করিয়া গিয়াছেন। ও 
সেযাহ! যেকারণে স্বয়ম্বর ও গান্ধর্ব বিবাহ হিন্দুসমাজে উঠিয়া 
ষাউক্‌ ন। কেন্ট্র তাহা অগ্যকার অলোচ্য বিষয় নহে। 
₹শদর্ষঃ যোড়শাব্াং৮ এই বচনের দ্বারা এবং পত্রিংশৎবর্ধে। 
হৃগ্ভাং দ্বাদশবার্ধিকীং” এই বচনের ছারা বার বৎসর ও 
ষোল বৎসরেও কন্তার বিবাহ প্রাঁওয়। যায়, তাহা সমান্ধে কেন বর্জিত 
হইল? ইহাতে কোনরূপ বৈজ্ঞানিক তত্ব নিহিত আছে কি' না? এবং 
খধিগণ ৮৯।১০ বৎসরের বাঁলিক! বিবাহের জন্য সমস্বরে চীংকার করিয় 
মাথার দিব্য দিলনা বিধান করিয়া! গিয়াছেন কেন? ইহাতেও কোন 
বৈজ্ঞানিক তত্ব আছে কি না? অদ্যকার প্রবন্ধের ইহাই আলোচ্য বিষয়। 
এখন বালিকার বিবাহ সম্বন্ধে কোন্‌ খধির কি মত ইহাই উদ্বাহতত্ব হইতে 
দেখান যাইতেছে__ 
যমের বচন-- 
“কনা ঘবাদশবর্ষাণি যাহপ্রদত্ত! গৃহে বসেৎ। 
ভ্রণহত্যা পিতুস্তস্তাং সাকন্ত। বরয়ে স্য়ং॥ 
অঙ্গিরার বচন__ 
প্প্রাপ্ডে তু থাদশেবর্ষে যদা কন্যা! ন দীয়তে । . 
তদ। তন্তাস্ত কন্ঠাঁয়াঃ পিত। পিবতি শোণিতং ॥* 
১৫ 
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প্তম্মাৎ সংবৎরে প্রাপ্তে দশমে কন্যৰা বুধৈঃ। 
'প্রদাতব্যা প্রধত্বেন ন দৌধঃ কালদোষজঃ ॥৮ 
রাঞমার্তও বচন-সম্প্রাপ্ডে দ্বাদশে বর্ষে কন্তাং যো ন প্রধচ্ছতি। 
মাসি মাসি রজন্তস্তাঃ পিতা পিবতি শোণিতং 
' মাতা চৈব পিতা৷ চৈব জ্যেষটভ্রাতা তখৈৰ চ। 
্রয়স্তে নরকংযাস্তি দৃ1 কন্তাং রজস্বলাং ॥ 
স্তৃতাং বিবহেৎ কন্তাং ব্রাহ্মণো। মদমোহিতঃ। . 
অসম্ভাষ্যোহাপাঙ্ক্েয়ঃ স্‌ জ্ঞেয়ো! বৃষলীপতিঃ ॥৮ 
ইত্যাদি বচনের অনুবাদ কর! নিশ্রয়োজন, সকল বচনেরই তাৎপর্ধ্যার্থ 
কন্ঠ! খতুমতী না হইতে দশ "হইতে বার বৎসরের মধ্যেই তাহাকে বিবাহ 
দিবে ইহার পর বিবাহ দেওয়া অত্যন্ত দোষাবহ। 
যদিও বেদার্থেরই উপনিবন্ধ বিধায় খষি বচন বিশেষ প্রমাণ তাহার উপরে 
আমাদের সংশয় করা উচিত নহে, খধিরা। যাঁহা বলিয়া িয়াছেন তাহাই 
ঠিক. অন্রাত্ত, অতর্কনীয়, অবনত মস্তকে মানিয়। লওয়া উন্ভিত, তাহাদের 
কথার উপরে বাঙ.নিষ্পত্তি কর! বা! প্রতিবাদ করা বা কারণ তব সন্ধান কর! 
চলে না, কেন না "আক্ঞাগুরণামবিচারণীয়া” গুরুর আজ্ঞার বিচাঁর করিবে 
না, গুরুর আজ্ঞার উপরে “কেন” খাটে না কথ! ঠিক, খধি বাক্যের উপরে 
আপত্তি নাই; একথ। অকাট্য, অপ্রতিবাদ্। | 
কেননা খধিগণ যোগ মাহাত্ম্য যাহা বুবিয়াছেন, যোৌগের অন্ুবীক্ষণ যন্ত্রে 
যে সকল সুক্ধমতত্ব দেখিয়াছেন, বহুদিন দেবিয়] শুনিয়! বিশেষ চিস্তা করিয়া 
য্যহা স্থির করিয়া গিয়াছেন, যে বিষয়ের চিন্তার “চুড়াস্ত 'করিয়া গিয়া- 
ছেন, সে সকল হুক্্তত্ব আমাদের মত কাঁটাণুর বুঝিতে যাওয়! বিড়ম্বনা 
মাত্র; খষিদিগের সিদ্ধান্তিত বিষয়ের দৌষগুণের চিন্তা করিয়া আমাদের 
সেই লময়টা নষ্ট কর! বৃথা, খবিরাই চিস্তার পরাকাষ্ঠ! করিয়া মীমাংসিত 
বিষয় আমাদিগকে উপদেশ দিয়া 'গিয়াছেন, আমরা মিরাপত্তিতে কেবল 
তাহ! মানিয়! লইলেই আমাদের সুবিধা । 
, এজন্য মহামহোঁপাধ্যায় 'বাচম্পতিমিশ্র 'সাঁখ্যতত্বকৌসুদীতে বলিয্না 
ছেন “আস্ত ফোগিনাং বিজ্ঞ/নং লোক্যবুৎপাঁদনায়নালং 1 
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অর্থাৎ খবিদিগের ট্ধীণিক বিজ্ঞান লোকদিগকে বুঝাইতে সমর্থ নহে, 
যেমন: অনুবীক্ষণের সাহায্যে যে সকল নুষ্ পদার্থ দর্শনে র যোগ্য হয়, তাহা 
ঘুই চর্শচক্ষৃতে দেখ! বায় না, সেইরূপ খবিগণের যোগচক্ষুর দৃশ্ত পদার্থ 
আমাদের দর্শনযোগ্য হইতে পারে না। 

খষিরা যোগবলে দেখিয়াছিলেন সংক্রান্তি, অমাবন্তা। পুর্ণিমী! ও দ্বাদশী 
তিঝিত সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করিলে পিভৃহত্যার পাপ হয়, কিন্ত আমর! 
এমন কোন লৌকিক বিজ্ঞান বাঁ যুক্তিতে তাহার কি মাথামুণ্ড বুঝিব ? 

এজন্য মহধি মনু বলিয়াছেন, _ 

“হৈতুকান্‌ বকবৃত্তীংস্চ কাঙমাত্রেণাপি নার্চয়ে॥” 
অর্থাৎ যাহারা! খষিদিগের নির্ণীত ধর্ম্মকর্মোর উপরে হেতু অনুসন্ধান করিবে 
তাহার! নাস্তিক, তাহীদ্িগের সহিত কথামাত্রই কহিবে ন|। 

এ সমন্ত তীরণে মুনি ৰাক্যের উপরে কারণ অনুসন্ধান নাঁ করা উচিত। 
কিন্তু এখন সেকাল নাই, যে কারণেই হউক ইদানীং ধর্মকর্ম কোন 
প্রকার নক যুক্তি আছে কি ন? শ্রাদ্ধ করিবে কেন? দশ বৎসুরেই 
কন্ঠার বি3ূু্ট দিবে কেন ? যোল বৎসরেই দিবে নাঁ,কেন ? এই “কেন” রযুগ। 
উপস্থিত হুইয়াছে ? এই “কেন”র যুক্তি না জানিতে পাঁরিলে মনটা কেমন; 
কেমন করে ও কেমন অতৃপ্তি বোধ হয়, স্কৃতরাং অগত্যা বাধ্য হইয়! ধর্প 
বিষয়েও অনেকের যুক্তি অনুসরণ করিতে প্রবৃত্তি হুইয়াছে। 

এজন) অদ্য বিবাহ বিষয়ে বিশেষ বৈজ্ঞানিক ভত্বের আলোচন! করিব, ' 
ইহার বখার্থতা এবং প্রামাণ্য বিষয়ে সহৃদয় পাঠকবৃন্দের পক্ষপাভশুন্ত বিবেচনার 
উপরেই নির্ভর রহিল? 

বালিকা বিরাহেই গুণ কি? আর যুকতি-বিবাঁছেই কা দোষ কি ইহাঁহি 
সম্প্রতি আলোচ্য । 

দেখা যাঁর বর্তমান -বিজ্ঞানযুগের ? অনতিপূর্ববর্তী সময়ের ভন্শান্ে 
আছে পত্রঙ্ধাণ্ডে যবেগুণাঃ সন্ভি.তে তিঠঠস্তি কমবরে" অর্থাৎ বৃহত্রঙ্গাতও 
যে যে ধর্ম, গুণ বা দোষ আছে শরীরেতেও তৎসমুদায়ই.আছে। 

যেমন মহাতরঙ্ষাত্ডে চন্ক্র্ধ্যাদি গ্রহ নক্ষত্র, গিরিনদী, বন, বন্যপ্রাণী 
উত্ভিজ্জাদি। স্বর্গ, নরর ও অমৃত, বিষ গ্রস্ৃতি স্কুলরূপে বিরার্জিত রহিয়াছে, 
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সেইরূপ এই ক্ষত ্রহ্মাওভৃত শরীরেও সেই সেই ভর্্কুর্্যাদি সকলই সুক্রূপে 
অবস্থিত আছে, যথা-তিমির বিনাশ করিয়া আলোক প্রদান করে বিধায় 
ছুটা চক্ষুই দৈহিক চন্্র ও হূর্ধ্য, একসের জলে যে পরিমিত মুড়ি ভিজা 
যাইতে পারে, সেই মুড়িগুলি অর্েশে জিহবা ভিজাইয়! লয় অতএব জিহ্বাই 
জলবাহিনী নদী, আহাধ্য বস্ত নিচয় পরিপাক করে বিধায় জঠরানলই 
দহিক বহি) যেমন ভৃতলে কুশ, কাঁশ ছা গ্রভৃতি উত্তিজ্জাদি জন্মিযাথাকে 
সেরূপ এই শরীরেও রোম, কেশ, শবস্র প্রভৃতি রহিয়াছে, যেমন অরণ্যে মুগ 
প্রভৃতি জীব জন্ত বিচরণ করে, সেইরূপ কেশাদিতে উৎকুণ (উকুণ) প্রভৃতি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট, উদ্রে কত কত কৃমি জন্মিতেছে, উহাঁদেরও স্ত্রীপুত্রাদি 
পরিবারবর্গ রহিয়াছে, এইরূপ অপরাপর বিষয়ও মিলাইয়া লইতে পারা যায়। 

বহির্জগতে যেমন অমৃত এবং বিষ হুইটা পদার্থ স্থলরূপে আছে সেইপ্রকার 
এই শরীরেও অমৃত ও বিষ দুইটী পদার্থ প্রকারাস্তরে রহিয়াছে আমাদ্বিগর 
দ্শনাগ্রে ও নখাগ্রে বিষ আছে, মানবদেহে বসা, শুক্র, বৃ, জ্া মূত্র, 
বিষ্ঠা, কর্ণ মল, শলেম্মা, অশ্রু, নেত্র মল ও ঘর্্ম এই বাশ প্রকী হই বিষ 
বিশেষ জানিবে। 
' পৰিষস্ত বিষমৌষধং” বিষের ওষধ বিষ ইহা গি্ধান্তিত শান্। পূর্ববঙ্গ 
অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে যদি কেছ মরিবার জন্য অথব! ভ্রমে বিষ খাইয়! 
থাকে, তবে সেই বিষদোষ নাশ করিবার জন্য তাঁহাকে বিষ্টঠ আহার করান 
হইয়া? থাকে । তত্রপ যুবকের মুখে ব! নাপিকায় যে ব্রণ জন্মে তাহাঁতে তাহার 
নাপিকার শ্রেম্মা ছুই তিনবার দিলেই উহা! মরিগ্নান্যায়, ইহা অনেক প্রত্যক্ষ 
কর! গিয়াছে, এবং গলপার্খ্ বা বঙ্ষণ ফুলিয়] প্রদ্বাহ“হইলে লালা'র প্রলেপ 
দিলেই কমিয়া যায় ইহাও অনেক দেখ! গিয়াছে। এতদ্বারা উপপন্ন 
হইতেছে যে মানব শরীরে বিষবিশেষ আছে। 

সেই বিষ বিশেষ অসাধু ব্যক্তির শরীরে পাঁপ নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে, অসাধু শরীরের সেই পাপ, আলাপ, গাত্রম্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র 
ভোব্বন, একত্র উপবেশন, ইত্যাদি কারণে অপরের শরীরে সংক্রমিত হয়, 
সংক্রমিত হইলে সেই সংসর্গকারী অসাধুরূপে পরিণত হয়, ব! বিকৃত ম্বভাব 
হুয় বা! উৎকট গীড়াগ্রস্ত হয়, বা মরিয়াঁও যাইতে পাঁরে। 


হিন্দ্র-বৈবাহিক-বিজ্ঞান ১১৭ 

সাধুদদিগের শরীরেও*সেই বিষ বিশেষ আছে বটে, কিন্ত ,পুণ/ অর্থাৎ 
সাধুৰৃত্তিরূপ অমৃত দ্বারায় উক্ত বিষ বিশেষ অভিভূত থাকে, সেই জন্তই 
সাধু সংসর্থ প্রার্থনীয়। 

সেযাহা হউক কোন কোন ব্যক্তি কাহার কাহার সংসর্গে ষ্ঠ পুষ্ট 
হয়, কেহ কেহ বাজীর্ণ শীর্ণ হইয়া যায়। প্রাচীন মহর্ষিগণ কাহার শরীরে 
বিষষ্্রাবাহ, কাহার শরীরে বা অমৃত প্রবাহ আছে ইহা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও 
অন্ঠান্ত চিহ্ন দর্শনে নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতেন। সেই জন্য কাহার সংসর্গ 
কাহার সহ হইবে কাহাঁর ব। হইবে না ইহা বলিতে সমর্থ হইতেন। 

কিন্ত অধুনা স্থলমতি আমরা আর শরীরের চিহব দেখিয়া! কাহার শরীর 
বিষাক্ত কাহার শরীর বা অমৃতাক্ত তাহা বুঝিতে পারি না। না পারিলেও 
বাচিতেই সকলের ইচ্ছা, মরিতে কেহই প্রস্তত নহে, এ কথা স্বীকার 
করিতেই হইবে 

রঘুনননবু্টুউদ্বাহতত্বে উক্ত আছে,_ 

ত্রং ফেনিলং যস্ত বিষ্ঠা চাপ্স, নিমজ্জতি। 
টুশ্চোন্মাদশুক্রাভ্যাং হীনঃ ক্লীবঃ স উচ্যতে ॥৮ 

অর্থ_যাহার প্রত্রীবে ফেন জন্মে না এবং বিষ্ঠা জলে ডুবিয়া যায় * & 

সেই ব্যক্তি কলীব, তাহাকে কণ্ঠ! দান করিবে না। 

এইরূপে বরের পয়ীক্ষা' কর! হইত। কক 

এবং “ত্রীণি যস্তাঃ প্রলম্বানি ললাট মুদ্ররং ভগং। 

ক্রমেণ ভক্ষয়েন্নারী শ্বশুরং দেবরং পতিং ॥৮ 

অর্থ-যে কন্তার 'ললাট, উদর, জননেন্দ্রিয় লক্বমান দীর্ঘাকার হয় সেই 
কন্তা যথাক্রমে শ্বপ্তর দেবর ও পতি ঘাতিনী হুইবে। ইত্যাদি শানতাহ্সারে 
কন্তাও পরীক্ষিতা হইত। 

কিন্ত এখন সমাজের প্রথা অস্সাঁরে পরীক্ষা! করা দুরের কথ! পরীক্ষার 
কথ৷ পর্য্যন্ত উঠিয়! গিয়াছে। যদিও ঠিকুজী জন্্রসারে গণ বর্ণও যোটক 
কোথাও কিঞিং.দেখা হয়, তাহা! দেখারই মধ্যে গণ্য নহো!। 

কিন্ত তথাপি সকলের জীবনই প্রার্থনীয়, মরণ প্রার্থনীয় নহে। 

এই একটা কিন্বদস্তী অনেক দেশেই প্রসিদ্ধ আছে যে, যে সকল কুকুর বা 





১১৮ সাহিত্য-সংহিতা' ৷ 


বিষধর সর্প ,বার বার প্রাণীকে দংশন করে, তাহাদের বিষবেগ' ক্রমশঃ 
কমিয়া যায় তাহার পরে সেই কুন্কুর বা সর্প কাঁহাকে ও দংশন করিলে 
সেই দষ্ট ব/ক্তি আর বিষে আক্রান্ত হয় না এবং মরেও না। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে যে মানব শরীরেও বিষ আছে, সুতরাং স্ত্রীজাঁতির 
শরীরেও সেই বিষ পরিত্যক্ত হয় নাই, সেই বিষ বয়োবৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধিত. 
হয়। যে সময়ে বালিকাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উপচিত হুয় যৌবন উদ্ভি্ হয়, 
তখন তাহাদের শরীরে অল্প অল্প বিষাঙ্ক,র পরিস্কুট হইতে থাকে,'তখন: সেই 
উচ্ছলিতবিষবেগ!. যুবতির প্ররিণয় করিয়া তাহার সহিত আলাপ ও গাত্র- 
স্গর্শাদি সংসর্গে প্রথমপতি মৃত্যুমুখে পতিত হুইবে, সেই কামিনীর দৈহিক 
বিষবেগ প্রশমিত হইলে দ্বিতীয় পতি উহার সংসর্গে আর বিপন্ন হইবেনা) 
প্রত্যুত স্থখেই কাল অতিবাহিত করিবে। 
একথা৷ জোতির্বিত্প্রবর রামদাঁস কবিবল্লভকত মিড লিখিত, 
আছে'যথা-_ | |] 
-... শ্ভৃমির্ম্পৃশ্তিতে যস্তা অঙ্গুল্যাচ কনিষ্ঠয়া।  'ম, 
তর্ভারং প্রথম হন্তাৎ দ্বিতীর়ধগভিনন্দতি॥”” (ও ম তরঙ্গ) 
অধিক“কি লিখিব? যে' কামিনীর উদর বিলস্থিত, জজ্ঘাদেশ স্থূল, 
নাসাস্থল, তাহার দৈহিক বিষ-সংশ্রবে ক্রমশ এক, ছুই, তিন, চারি, পাঁচ 
ছয়, সাঁত আটটা যাবৎ পুরুষ বিনষ্ট হয়, তৎপরে বিষবেগ শ্লথ হইলে নবম 
পুরুষ আর মরিবেনা, অথচ সেই পুরুষেই বিষবেগ প্রশমিত হয়। সেই 
বিষধরী যুবতী নবম পুরুষের সহিত মুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে 
পারে। একথাও রামদাম কবিবল্পভক্কৃত জ্যোতিঃসারার্ণবের পঞ্চম 
তরঙ্গ -- ৃ 
থ্যস্া মধ্যং ভবেদীর্ঘং সা স্ত্রী পুরুষঘাতিনী। 
ভূমিনস্পিশ্ঠতেহস্ুল্যা সা নিহন্তাৎ পতিত্রয়ং॥ ১. 
প্রদেশিনী ভবেদীর্ঘ! সাস্যাৎ সৌভাগ্য শাপিনী। 
উদ্ধ যন্তা ভবেদীর্ঘ। পতিং হস্তি চতুষ্ন্ং ॥ 
লম্বোদরী স্থুলজজ্ঘ স্ুলনাস। চ যা ভবেৎ। 
গতদ্বে হৃষ্টৌ মিয়েরন্‌ না নবমেতু প্রসীদতি ॥ 


হন্্-বৈবাহিকবিজ্ঞান? ১১৯ 


বিরলা দণনা যস্তা: কষ্চাক্ষী কষ্ণজিহ্বিক|। 
ভর্তানরং প্রথমং হস্তি দ্বিতীয়মপি বিন্বতি ॥ 
যন্তা অন্্যুৎকটো। পাদ বিস্কৃতঞ্চ মুখং ভবেৎ। 
উত্তরোষ্ঠেচ লোমাঁনি সা শীঘ্রং ভক্ষয়েৎ পতিং” ॥ 
অর্থ-যেই কন্যার মধ্যদেশ দীর্ঘ নে পুরুষ ঘাতিনী হয়, এবং যাহার 
মধ্যকটুলী ভূমি স্পর্শ করে না! দেই বিষকপ্া তিনটী পতি বিনাশ করিবে । 
যে কন্তার পায়ের প্রদেশিনী অঙ্কুলী বৃদ্ধাঙ্গলী অপেক্ষায় দীর্ঘ হয়, সে 
কন্ধ। ভাগ্যৰতী হইবে। কিন্তু সেই প্রদেশিনী দীর্ঘ! হইয়। যদি উপরে উঠিয়া 
থাকে তবে সে কন্ত। পতিচতুষ্ট় বিনষ্ট করিবে। ২। 
যে কন্তার উদর লম্বা, জঙ্ঘা ও নাপিকা স্থল, তাহার আটটা পতিই মরিবে, 
পরে নবম পতিতে সে প্রদন্ন। থাকিবে। ৩। 
যে কন্ার দৃষ্টি বিরল, ফাঁক ফাঁক, চক্ষু ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাঁর প্রথম 
ভর্তা মরিবে, এ্ং সে দ্বিতীয় ভর্ত। লাভ করিবে। ৪। 
যে কন্তারঘ% পা ছুখানি উৎকট অর্থাৎ পাদতল সম্পূর্ণরূপে ভূতল স্পর্শ করে 
না, পায়ের £চে ফাক থাকে, এবং মুখকুহর অতি বিস্তৃত ও ঠোঁটের উপরি- 
ভাগে রোম রেখা থাকে সে শীত্বই পতিকে সংহার করিবে । ৫। 
অপিচ বিষকন্তার আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যথা রামদাস কবিবল্লভ 
কৃত জ্যোতিঃসারার্ণৰে ষষ্ট তরঙ্গে__ 
“রিপুক্ষেত্র গতৌ তৌতু লগ্নে দিপুভগ্রহো৷। 
ক্রুরস্তত্র গতো২প্যেকে! ভবেৎ স্ত্রী বিষকন্য কা.” ॥১ 
“ভদ্র তিথির্ধদাক্লেষাশতভিষা চ কৃত্তিকা”। 
আঙ্গার রবিবারেষু ভবেৎ স্ত্রীবিষকন্যকা ॥২ 
অর্থ-যে কন্তার জন্ম লগ্নে ছুইটা শুভগ্রহ থাকে, এবং প্র শুভগ্রহ ছইটীর 
যদি সেই লগ্ন স্থান শক্রর গৃহ হয় এবং একটা ক্র গ্রহ থাকে তবে ৫ 
বিষকন্তা। হইবে। তাহার বিষ সংসর্গে স্বামী বাঁচি, না ॥১ 
অপিচ মঙ্গল বা রবিবারে, দ্বিতীয়া সপ্তমী অথবা দ্বাদণী তিথিতে 
এবং অশ্লেষা শততিষা কিনব কৃত্তিকানক্ষত্রযোগে যে কন্তা জন্মে তাহাকে 
বিষকন্তা বলিস! জানিবে। তাহার ব্ষি সংসর্নে পুরুষ বাঁচিবে না ॥২ 


১২০ সাহিত্য-সংহিতা। 


এইরূপ ,বিষকন্ঠা সর্বান্সন্ুন্দরী হইলেও তাহার সংসর্গে পুরুষ অকালে 
কাঁলকবলে পতিত হইবে । 

উক্তবিধ বিষকন্তার মারণীশক্তি আছে ইহা নিশ্চয় জানিয়াই চন্দ্র ুণ্ডের 
নিধনার্থ মহানন্দের মন্ত্রী রাক্ষদকর্তৃক পরমনুন্দরী বিষকন্তা প্রেরিত হইয়াছিল। 


(ক্রমশঃ) 
শ্রীজয়ন্দ্ 


পূর্বোক্ত প্রবন্ধে “হৈতুকান্‌ বকবৃত্বীংশ্চ” ইত্যাদি গ্লেকের (সংহিতা 3৫ পৃ) যে অর্থ 
প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সদর্থ বলিয়া বোধ হয় না । “হৈতুক' শব্দে যাহারা ধর্ম কর্মের কারণ 
অনুসন্ধান করে এরাপ অর্থ নহে। হৈতুক শর্ষের অর্থ 'নাস্তিক'। ভাষ্যকার যেধাতিখির 
মতে “পরলোক নাই, দানফল নাই, হোমফল নাই এইরূপ যাহারদের সিদ্ধান্ত তাহারাই 
হৈতুক। নাস্তিক! নাস্তি পরলেকে। নান্তি দত্বং নান্তি হুতমিতি স্থিতপ্রজ্ঞাঃ” কুন্গুকের 
মতে যাহারা৷ বেদবিরোধি তর্ক করে তাহারা হৈতুক। ফলতঃ শাস্ত্রের মর্শান্সন্ধানার্থ 
তদন্ুকুল যুক্তি তর্ক কর! শাস্ত্র বিরদ্ধ নহে। যুক্তি জিরার শাস্তারদিগের অভিমত 
নহে। এইরপ স্থলাস্তরে বুঝিতে হইবে। সং। 


সাহিত্য-সংহিতা। 


তৃতষ্্র খণ্ড] ১৩০৯, আষাঢ় ও শ্রাবণ [ ৩য়, ৪র্ঘ সংখ্যা 





বৈফবধর্ম_্্ীচৈতন্যযুগ। 
গৌরাঙ্গধর্মের অভ্যুত্থান । 
অতিদীর্ঘ তমস্থিনীও প্রভাতা হয়। বঙ্গের ধর্শজীবনেও ত্রয়োদশ 








ত যে মহানিশার সঞ্চার হইয়াছিল, পঞ্চদশ শতা- 


অনুকমণিক! | 

ত তাহা প্রভাঁতা হইতে চলিল। যাহার আগমনপ্রক্রমে 
বঙ্গবাসী হিুসস্তান রাজপ্রীত্রষ্ট হইয়া আধ্যজনসেবিত সনাতনধর্দপথ 
পরিত্যাগ এুিয়। শ্লেচ্ছসংসর্গে শ্লেচ্ছপথান্ববর্তী হইয়াছিল, দেহগেহ সার 


করিয়! ভগর্চ্চিন্ত বিস্বৃত হুইক্লাছিল, ধুপটনবেগ্তোপহারে শীস্ত্রসম্মত পুজায় 
জলাঞ্জলি দিয়া মগ্যমাংসাহ্যপচারে ভবানীপুজনে ও ষক্ষ বাণুলি বিষহরির 
অর্চনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, হরিবাসরাঁদিতে নামকীর্তনে হরিকথাদিশ্রবগে 
ও হরিলীলান্ুকরণ দর্শনে বীতম্পৃহ হইয়া! মঙ্গলচণ্ডীর গীতে, যোগীপাল 
ভোগীপাল, মহীপালের গীতে রাত্রি জাগরণ অভ্যাস করিয়াছিল, শ্রাদ্ধ মহোৎ- 
সবাদিতে অর্থব্যয় অপব্যয় মনে করিয়া মিতালি পাতাইতে ধনভাগার উন্মুক্ত 
করিয়া দিয়াছিল, আচাররহিত শুফজ্ঞান,. শুফতর্ক মাত্র পা্ডিত্যের নিদর্শন 
বলিয়া স্থির করিয়াছিল, সেই মহাতমিত্রার হূর্ভেগ্ঠ আবরণও কি যেন কি এক 
অপূর্ব জ্যোতির উদগমনপ্রান্কালে অপসরণোম্মুখ হইল। বিস্তাপতি ও 
ও চণ্তীদাদের মধুর কাকলি বঙ্গীয় সমাজে নিশার অবসান বার্থা জ্ঞাপন 
করিয়া দিল। কৃতিবাস, সঞ্জয়, গুণরাজ, কবীন্ত্র, শ্রীকর ও অনন্তের রামায়ণ- 
মহাভারত-ভাগবতাত্মক ভগবন্নামান্থবাদ অদুরবর্তী শুভধিনের সূচনা করিল । 
ঈশ্বর, কেশব, অৈত, শ্রীবাস, আঁারধ্যরত্ব, হরিদাস, নিত্যানন্দ, গঙ্গাদাস, 


১২২ সাহিত্য-সংহিতা। 


সুরারি, মুকুন্দ গ্রভৃতি বৈষ্ণবের আবির্ভাবে ক্রমে বঙ্গের ধর্দজীবনে সত্য 
সত্যই নব উবার অভ্যুদয় হইল। অন্ধকার ও আলোকের এই সন্মিলনকাল 
ধরতিহাসিকের বড়ই হৃদয়স্পর্শী । 
চতুর্দঘশ শতাব্দীর এই অবসানকাল বঙ্গের পুণ্যময় যুগসন্ধি। এই সময়েই 

সমাজের বিষজ্ঞ হ্রবস্া দর্শনে ব্যথিত হইয়া মাধবেন্দ্র- 
শিষ্য বৈষবশিরোমণি অদ্বৈতীচার্ধ্য সমাজের “উদ্ধার 
সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। দেখিলেন ভগবানের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধাহীন হই- 
য়াই সমাজের এত হুর্গতি। বিশুদ্ধ ভক্তির মহিম! প্রচার করিলেই সমাজ 
নবজীবন লাভ করিবে । সংকর্্ীন্ুরাগ ভগবস্তক্তির নিত্যসহচর। আর 
ঈশ্বরে তক্তিবিশ্বাসের অভাবই ধর্মনীতির মূলোচ্ছেদী ও উচ্ছঙ্খল পাপা- 
চারের জনয়িতা। সমাজসংস্কার সুতরাং ভক্তিমাহাত্ম্যপ্রচার মাত্র সাপেক্ষ । 
অদ্বৈতকি তাহাতে নুসমর্থ? একবার ভাবিলেন তাহার ষুত্র শক্তি হয়ত 
এতাঁদৃশ বিপুল আরভের উপযৌগিনী নহে। কিন্তু অপেঁফার আর সময় 
নাই।. অমনি কার্ধ্যারস্তে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্বাস, অচিতে_ ক্ষুদ্রশক্তিতে 
মহাঁশক্তির সমাবেশ হইবে। বাহার কাষ্য তিনি কখনই উদ্াঃ, রঃ থাকিবেন 
না। তিনি স্পষ্টই আসন বন্ধুগণকে বলিলেন-_ 

*গুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লান্বর । 

করাইব কৃষ্ণ সর্ব নয়নগোচর ॥ 

সভ। উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আনিয়1। 

বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তৌমা সভা৷ লৈয়া.॥”” 
দেখিতে দেখিতে আচার্য্য নবদ্বীপে বঙ্গের-জাতীয়কেন্ত্রে এক বৈষ্বমগ্ডলী ' 
স্থাপন করিলেন। দলে দলে বৈষ্ণবগণ দেশ দেশাস্তর হইতে আনিয়া! সেই 
মণ্ডলীতে যোগদান করিলেন। সুদুর চট্টগ্রীম, শ্রীহ্ট ও উড়িষ্যা হইতে তক্তগণ 
,খসসিয়া আচার্যের সহকারী হইলেন। শনৈঃ শনৈঃ মণ্ডলীর কাধ্যারস্ত 
হইল। ছই সন্ধ্যা গীতা ভাগবত পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। ভক্তি 
যোগই একমাত্র নিঃশ্রেয়স লাধন বলিয়া স্থিরীকত হইল। মগুলীর দৈনন্দিন 
অধিবেশনের আরম্তে, মধ্যে ও অবসানে “কৃষ্ণকথা কষ্ণপুজা নাম সংকীর্ভনের” 
ঘটাঘটি দেখিয়া! নবহীপ সমাজ চমকিয়। উঠিল। 


অগ্থৈতের ধর্মমণ্ুলী। 


বৈষ্বধর্ম-_স্রীচৈতগ্যযুগ। ১২৩ 


অদ্বৈতের প্রতিজ্ঞাবার্যু এইবার সফল হইতে চলিল। কুশাগ্রবুদ্ধি 

নি অশেষশান্ত্রপারদর্শী নিমাই পশ্ডিত পিভৃপিত্ডো দেশে গয়ায 
গমন করিয়া কষ্ণগতপ্রাণ ঈশ্বরপুরীর নিকট ভক্তিযোগে 

দীক্ষিত হইয়া আসিলেন। প্রত্যাগমন করিগ্জাই নিমাই বৈষ্বমণ্লীর 
সহিত মিলিত হইয়! প্রচণকীর্ভনমদে নবদ্বীপ মাতাইয় তুলিলেন। নবদ্ধীগে 
হুলসুষ্করপড়িয়া গেল। বঙ্গের পণ্ডিত সমাজ দেখিয়া শুনিয়া স্তভিত হইলেন। 
এক বিরা্‌ ব্যাপারে হুত্রপাঁত হইল। 

স্বপ্নকাল পরে নিত্যানন্দ আসিয়া! নিমাইয়ের সহচর হইলেন। ভক্কি- 
তীর্থে গঙ্গাযমুনারঃ,সঙ্গম হইল। নবদ্বীপের গৃহে গৃহে পল্লীতে পল্লীতে 
হরিনামক্রোতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। জগাই মাঁধাইয়ের স্তায় কত ঘোর 
পাপাচারীও এই নামআোতে মজ্জন করিয়া পবিত্র হইল । 

নাম-বন্তাক় -নবদধীপ ডুবাইয়া নিমাই দেশদেশাস্তরে বর্ণবয়োধন্খাশ্রম- 
হর নির্বিশেষে সেই ভক্তিযোগ প্রচার করিতে সংকল্প করিলেন। 

কিন্ত তিনি অনুধাবন করিয়া দেখিলেন, গৃহীর হস্তে ধর্মপ্রচার 

হইলে তাহা” সার্বজনীন সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অমনি আর কাঁল- 
বিল্ব না কাঁরয়া কণ্টকনগরীতে কেশবভারতীর নিকট সঙ্নযাসাশ্রমে দীক্ষিত 
হুইয়া গুরুদত্ত কৃষ্ণচৈতন্ত নাম গ্রহ্ণপুর্বক ভক্তিভেরী হস্তে বাহির 
হইলেন। 

দেশদেশাত্তরে সেই ভেরীর নিনাদ শ্রুত হইল। ক্ৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমধন্ 
্বরণমর্ত্য কাপাইয়। উচ্চরবে উদ্োধিত হইল। ভাগ্য- 
বান্‌ মানব স্থিরচিত্তে সেই ঘোষণা শ্রবণ করিলেন। 
বিষয়রাগকলুষিতচিত্ত জীব ! একবার নিজের অবস্থা চিন্তা করিয়া দেখ-_ 
তুমি কি ছিলে, কি হইয়াছ। শান্ত্রমুখে একবার 
তোমার ম্বরূপতত্বের পরিচয় লও। বুঝিবে শুদ্ধ 
স্বভাবে তুমি বিশুদ্ধ পরিচ্ছিন্ন চৈতন্তময়। অনুরাগই তোমার নিত্যধর্্ম। 
যখনই তোমার আত্ম দেই শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থান করিবে তখনই তাহ! 
অপরিচ্ছিন্ন পরমাস্ার সঙ্গলাভের জন্য ন্বতই তদ্ভিমুখে আকৃষ্ট হইবে। জীব! 
সেই বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেমই তোমার পরম পুরুযার্থ। 


কৃষ্টৈতন্যের ধর্দমত। 


অনুরাগ জীবের নিত্যধর্ম | 


১২৪ সাহিত্য-সংহিতা 


অনাদি মায়াবশে সংসারমোহে কর্মমচক্রের আবর্তনে পড়িয়া দেখ তোমার 
৮ কি অধোগতি হইয়াছে । তোমার স্বভাঁবসিদ্ধ অন্ধু- 
ঠা রাগ বিষয়রাগে পর্যবসিত হুইয়াছে। তোমার বিশুদ্ধ- 
জ্ঞান আচ্ছন্ন। তুমি এখন তগবদৃষ্টি-বিহীন ও ভগ- 
বন্মাধুয্যাস্বাদে বঞ্চিত। তাই ্বতঃপিদ্ধ অন্গ্রাগের বশবর্তী হইয়া, কুহকে 
পড়িয়া! প্রার্কত রূপ রসগন্ধম্পর্শশবে আকৃষ্ট হুইয়াছে। পদে পদে +কিস্ত 
অশেষ হুঃখের ভাজন হইয়া বুঝিতেছ বিষয় স্থুখ তোমার প্রকৃত অন্বেষ্টব্য 
নহে। 
তবে এখন বিষয়ীসক্তি পরিত্যাগ করিস! আত্মগুদ্ধিতে বত্রবান্‌ হও তাহা! 
হইলেই গরমপুরুযার্থ লাভ ঘটিবে। বুবিতেছি এ 
উপদেশ পালন করা আপাততঃ তোমার নিকট অঙ- 
ভব বলিয়াই বোধ হইবে। তোমার চতুর্দিকেই রিষয়ের কঠোর 
বন্ধন প্রাকৃতরপরসারদি পঞ্চক সর্বত্রই প্রপঞ্চিত। স্ুৃতরাধ্ী অনিচ্ছাসত্বেও 
এক্ষণে'তোমার রাগকষায়িত চিত্ত ও ইত্জরিয়নিচয় বলপুর্বক পঁমামায় প্রপর্চ- 
রসে আকৃষ্ট করিবে। সবই বুঝি। বুৰি বলিয়াই তোমায় থাণমার সহজ 
সাধনমার্গ দেখাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াঁছি। 
তোমার তোগসাধন ইন্্রিয়নিচয় সর্বদা! ভোগার্থে লালাপ্সিত। বলপূর্ববক 
ডি তাহাদিগকে নিগৃহীত করিতে তুমি অসমর্থ। অথচ. তোমায় 
সাধনমার্গ। কর্ম ক্লেশের হত্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে। 
এখন ভাবিয়া দেখ, বাসনাই তোমার যাবতীন্ন ছুঃখের মূল। 
বাসনা প্রণোদিত হুইয়। কর্ম করিয়া হয়ত অকৃতকার্ধ্য হইলে ) অমনি ইচ্ছার 
ব্যাঘাতে চিত্তে ক্রোধদ্বেষার্দি উখিত হইয়া তোমায় ছুঃখের আম্পদ করিয়! 
তুলিল। উত্তরকালে সেই ক্রোধঘ্েষা্দি হৃদয়ে বাসনারপে পোষিত 
, থাকিয়া, আবার তোমায় ক্রেশসঙ্কুল কর্দ-পরম্পরায় নিয়োজিত করিবে। 
ককৃতকার্ধ্য হইলেও রক্ষা নাই। আপাতমধুর মনোরথসিদ্ধিজনিত মুখ বাসনা- 
স্তরের কারণ স্বরূপ হইয়া! তোমাকে সেই ছুঃখময় কর্ণচক্রে নিক্ষেপ করিবে। 
উভয়তঃ বামনা অনর্থকরী। "যাবৎ এই বাসনাবীজ সম্যগৃণ্প্ধ না হইবে 
তাবৎ পোধিত বাসনার পরিতৃপ্তির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ সংসার ছুঃখভোগ 


সহজ ভজনই শ্রেষ্ঠ । 
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অনিবাধ্য । তবেই নিক্মম কর্শা তোমার আশ্রয়নীয়। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে 
কামনাবঞ্জিত কর্মের সম্ভাবন! নাই। তবে উপায় কি? বুঝিয়। দেখ প্রাকৃত 
শবস্পশাদিসমুস্তব হুখেচ্ছাই সংসারক্রেশজনক ভোগবাসনপরম্পরাজননী। 
দে সুখত আত্মার নিজন্ব নহে। 

তাই পরম্থ প্রাপ্তির আশায় পুনঃ পুনঃ কর্মচক্রে পড়িয়া ঘুরিতে হয়। 
ৃ স্থখের পরিবর্তে কিন্ত স্বল্নহখমিশ্র ও অবিমিশ্র ছুঃখমাত্র 
টা অধিগত হয়। আশ! তথাপি বলবতী থাকে। বিষয় 

প্রথম সোপান স্ুখবাসনার নির্বতিও, নাই নিবৃত্তিও নাই। অপ্রাক্কত 
চিন্ময়রসলিগ্পায় কিন্ত এ বিড়ম্বনা নাই। অপ্রাকৃত আনন্দ আত্মার বিশুদ্ধ 
ভোগ, তাদবশ ভোগ কোনরূপেই নিদারুণ সংসারযন্ত্রণার কারণ হইতে 
পারে না। 

যে অখণ্ড, শ্র সুখ আত্মার নিজ সম্পত্তি, তাহার ভোঁগাধিকাঁর লাভ 
করিয়৷ জীব অর্্র কোন্‌ সুখের জন্য কোন্‌ বাসনার বশবর্তী হইয়া সংসরণে 
প্রবৃত্ত হইবে % তবেই এখন তোমার কর্মফল যাহাতে বিরস প্রাক্কত সুখগন্ধ- 
রহিত হইয়[শুদ্ধ চিদানন্দরপে স্বকীয় নিত্যসম্পত্তি দেখাইস়! দেয়, তাহাঁরই 
সন্ধান বলিয়ী দিতেছি। 

তোমার নিখিল করছি ভগবানের ্রীত্যর্থ পর্য্যবসিত হউক, প্রপঞ্চ মধ্যে 
ও ভগবৎ সেবার সমস্ত উপকরণই বিগ্থমান। শব্ধ সুখানুভবেচ্ছা, হরিনাম 
গান, হরিকথাশ্রবণাদিতে চরিতার্থ হউক। শ্পর্শনখান্থভৃতিবাসন। হরি- 
মন্দিরমার্জন, হরিচরণপরিচরণাঁদিতে তৃথ্তিলাভ করুক। শ্রীমূর্তির রূপারি- 
দর্শনে প্রাক্ৃতরূপদিদৃক্লার তিরোধোন হউক। মহাপ্রদাদাদি রসে রসনা 
অপ্রা্কৃত স্বাদ অক্কুতব করুক। পুজার্থক ধৃপধূম পুষ্পচন্দনাদি গন্ধে স্রাণেক্জরিয় 
নিত্য লোলুপ হউক। এক কথায় পুরুষোত্তমের সেবায় ও সেবানুকুল্যে 
তোমার নিখিল ভোগবাসনার বিলয় সাধন হউক। 

মানব এই তক্তিসাঁধনাই তোমার সহজ সার্ধন। ভ্রমবশে তোমার যে 
স্বভাঁবসিদ্ধ অনুরাগ বিষয়গামী হইয়া-_সুখছুঃখেচ্ছাতেষধন্মাধর্শের নিদান 
স্বরূপ হইয়! বাসন! পরম্পরাক্রমে তোমায় সংসারে বন্ধ করিয়াছে, এই ভক্তি, 
সাধনা তোমার নেই অঙ্গুরাগকে  হরিসেবান্থরক্তিতে পরিণত করিয়। প্রপঞ্চ 
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মধ্যে তোমাপ় তোমার নিত্যন্থথের আস্বাদন করাইয়। বাসন] ধ্বংসপূর্ববক 
সর্ধবিধ সংদার ক্লেশের উপশম করিবে। কৃচ্ছসাধ্য সাধনাস্তরের 
আশ্রয় গ্রহণ অনাবশ্তক। হ্বাগত 'ভক্তিবীজকে মেবারূপ কর্খজলসেকে 
অন্কুরিত কর, অবস্তই উহ! কালে সুফল দাঁন করিবে । সাবধান, কদাি 
ভ্তিমার্গত্র্ট হইও না। 
“নাথ যোৌনিসহজেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যইম্‌। 
তেষু তেঘচ্যুতা তক্তিরচ্যুতাস্ত সদাত্বয়ি ॥৮ 

ভগবন্‌ সংসারচক্রের আবর্তনে যেকোন যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না 
কেন, আমার ভগবস্তক্তির কোথাও ব্যতিক্রম নাহয়। সর্ধকর্মহি 
যেন ভক্তিপ্রণোদিত হয়। প্রহনাদের এই প্রার্থনাই তোমার সাধীয়সী 
প্রার্থনা । 

জীব এইবার তোমার ভজনবীতি সম্বন্ধে কিছু [। অধিকারি- 

ভেদে তোমার এই ভতক্তিসাধনা। প্রথম হইতেই 
ই ১1৮৪৭ নানাভাবে অভিব্যক্তি লাঁভ করিতে পারে। 
সন্পুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে [মিনি তোমার 

প্রকৃতিগত রুচি নির্ণপ্ন করিগ্রা তোমার অধিকারান্থরূপ রীতির উপদেশ 
দ্িবেন। হরিদাস্ত তোমার ম্বভাবসিদ্ধ আত্মধর্ম। স্থৃতরাং প্রথম হইতেই 
হুরিদাস্যাভিমানে ভগবপ্তজনে প্রবৃত্তিই তোমার স্বধন্থ্ান্থয়ায়িনী। কিন্তু 
তোমার সৌভাগ্য থাকিলে হয়ত অজ্জুন বা শ্রীদাম সদামাদির অন্থকরণে 
সধিত্বাভিমানে শ্রীহরির তজনে প্রবৃত্ত হইতে পার। হয়ত ন্ুুকৃতিবশতঃ 
আবার যশোদাদির ন্যায় বাৎল্যরসে আপ্লুত হইয়!, বালগোপালের পরি- 
চর্য্যায় তোমার স্পৃহা হইতে পারে। মহিষীগণের কৃষ্ণান্গরাগকথায় আকৃষ্ট 
হইয়া তদভিমানে কৃষ্ণান্থরক্তিও তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে। কৃষ্টেকপ্রাণ 
ব্রমগোপীবৃন্দের মধুরতম পরকীয় ভাবরদে অনুপ্রাণিত হইয়া, কৃষ্ণসেবাঁয় 
আত্মনিয়োগ ও তোমার একুচিসন্মত হইতে পারে। ফলতঃ দাস্ত, সখা, 
'বাৎসল্য এবং স্বকীয় ও পরকীক্ন ভাবে ভক্তির বহুবিধ বিকাশ তোমার 
অধিকার সাপেক্ষ । ৫৯ . 

১ভিমার্নিন্‌! ভজনসাঁধনে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি যতই অগ্রসর হইবে ততই 
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তোমার চিত্ত নানারূপ* ভাবতরঙ্গে আলোড়িত হুইবে। মধুর বৃন্দীবন- 
র লীলাদির শ্রবণকীর্তন-ম্মরণান্শীলশে তোমার 
ভাব ও প্রেমের বিকাশ। ভগবদনুরাগ বদ্ধিত হইয়া ক্রমে তাহা শেষে 
যারা রর প্রেমৈকপরতায় পূর্ণতা লাভ করিবে। তখন 
অন্তরে অভীষ্টমৃত্তির সাক্ষাৎকারলাভ ও মানস-পরিচর্ধ্যার জগ্ত ব্যাকুল 
হইবেষ্ট অচিরাৎ ভগবদন্ুগ্রহে তোমার অস্তরগত অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত 
হইয়া স্ফীতজ্ঞানালৌকে হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। 
দেখিতে দেখিতে তথায় পরমব্যোম আবিরভ্তি হইবে । তখন সেই 
চিদাকাশে অতীষ্টলোক, অভীষ্টবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়৷ অভীষ্টসেবায় অবসর 
লাভ করিবে। বল! বাহুল্য এ অবস্থায় তোমার বাহ্‌সাধনও ন্বতই 
অন্তঃসাঁধনে বিলীন হইয়। যাইবে । তখন তুমি সর্বধর্্ম পরিত্যাগ 
করিয়া জীবন্ত অবস্থায় সর্বতোভাবে সচ্চিদ্বানন্দ ভগবানের শরণাপন্ন 
হইবে। 
সাধক 1/ধনার ফলে,পুরুষোত্তমের কৃপায় এইবার তোমার পরম পুরুমার্থ 
করতলগত। এখন একবার দিব্যনেত্রে জ্ঞানালোৌকে 
অনন্তধামে ভগবানের এঁ শাশ্বত লীলানিকেতন সকল 
দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও। অনন্তমৃত্তিতে পরমপুরুষ যুগপৎ এ নিত্যলীলা- , 
ভূমি সমূহে ধিরাজ করিতেছেন। দাস্তসধ্যার্দির বিভিন্নভাবাবলম্বী সেবক- 
গণ লীলাময়ী অপ্রাকৃত সত্বমৃত্তি লাভ করিয়! স্ব শ্ব ভাবান্ুরূপ লীলাসম্মে 
ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হুইয়। অপার অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে- 
ছেন। জরামরণশোর্করহিত সর্ববিধ নিত্যগুদ্ধ-ম্থখোপকরণসম্ভৃত দেই 
পরমধামে প্রবেশ লাভ করিয়া হরিপদান্তোজ নিষেবনানন্দে ভক্তগণের 
আর কিছুই বাঞ্চনীয় নাই। এ দেখ রামোপাসকগণ রামাবদানগান 
করিতে করিতে রঘুনন্দনের কমনীয় মৃত্ঠিদর্শনে আনন্দে আত্মহারা! 
ত দেখ ব্রজমগুলে নন্দনন্দন শ্রীদরাম সুদ্াম আদি সহ নিত্য বৃন্দারপ্যে 
প্রবেশ করিতেছেন। ব্রজদেবীগণ উৎকর্ণ হুইয়া তাহার বেণুধবর্ণি 
শ্রবণ করিতেছেন। অসংখ্যলীলার অসংখ্যনিকেতন। সবই নিত্য 
সনাতন। | 





ভক্তিলভ্য টা 


১২৮ সাহিত্য-সংহিত1। 
শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্দের প্রচাধ়। 


১৪৩১ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ৬ ছয় বৎসর দেশে দেশে 
ভ্রমণ করিয়। এই প্রেমধর্্ম প্রচার করিলেন। 
গ্চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়] সন্্যাস। 
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাঁচলে বাস ॥” 
“তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর। 
নৃত্যগীত প্রেমভক্তি দান নিরন্তর ॥ 
সেতুবন্ধ আর গৌড়ব্যাপি বৃন্নাবন। 
প্রেমনাম প্রচারিয়া! করিল ভ্রমণ ॥ 
গৌড়বঙ্গ উৎকল দক্ষিণ দেশ গিয়!। 
লোক নিস্তার কৈল আপনি ভ্রমিয়া॥” 
এই প্রচার ফলে দাক্ষিণাত্যে, বঙ্গে, ব্রজমগুলে, প্রস্কাগ ₹* বারাণসীধামে, 
অসংখ্য ভক্ত নামকীর্ভন ও তক্তিরমাধুর্যযরজ আরুই হই] 
প্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। নীলা 'দার্শনিকাগ্র 
গণ্য বাসুদেব সার্বাতৌম, গোদাবরীতীরে রাজমাহেন্দ্রীনগরে উৎকলরাজের 
স্থানীয় প্রতিনিধি ভক্তিরসরসিক অশেষশান্ত্রজ্ঞ রায়রামানন্দ, শ্রীরঙ্বক্ষেত্রে 
শ্রীসম্প্রদায়াচার্য্য লক্ষমীনারায়ণসেবী সপুত্রক বেস্কটভষ্ট ও প্রবোধানন্দ সরম্বতী, 
গৌড়মালদহে বামকেলী গ্রামে গৌড়াধিপতির বিশ্বস্ত অমাত্য ভক্তিশস্ত্- 
কুশল উত্তরকালে রূপসনাতন বলিয়া! পরিচিত দবীরখাস ও সাঁকর মন্লিক 
নামক ভ্রাতৃদ্য়, ভাঁগীরথীতীরে কুলিয়াগ্রামে, ভাগরতীদেবানন্দ ও বরাহ্‌ 
নগরে ভাগবতাচীর্ধ্য প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিত প্রেমভক্কিবাদের প্রাধান্ত 
অঙ্গীকার করিলেন। দক্ষিণাঁপথে বৃদ্ধকাশীবাসী বৌদ্ধগণ, বারাপসীধাঁমে 
, প্রকাশানন্দ পরিচালিত মায়াবাদী সন্নাসীগণ, শ্রীচৈতন্তসহ * বিচারে হতদর্প 
হুইলেন। প্ররয়্াগসম্িধানে যমুনা পারবর্তী আস্বলি গ্রামে কুদ্রসম্প্রদার গুরু 
বল্পভভট্ও প্রেমধর্শের মহিমা শ্বীকার করিলেন। ফলতঃ মহাপ্রভু যখন 


| * মৃয়াধাদী প্রকাশীনঙ্গের সহিত চৈতন্যদেবের শাস্রীয় বিচার হয় দাই, ব। সে বিচারে 
পরাপ্ত হইয়া তিনি চৈতন্যের মত গ্রহণ করেন নাই ॥ তাহার অন্য কারণ আছে। অং। 


ভ্রগীাঙগ হস্তে। 


বৈষ্ণবধর্ঘা_শ্রীচৈতত্যাযুগ্জ ১২৯ 


যে স্থানে গমন করিলেন তখন সেই স্থানই ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র হইয়! উঠিল 
পণ্ডিতমূখ .হিন্দ্যবন, যুবকবুদ্ধ, ধনীদরিদ্র, ব্রাহ্গণশুদ্র, আধ্য অনার্ধ্য, 
সকলেই হরিতক্তিন্ধা! পান: করিয়া ধন্ত হইল। তীহার দক্ষিণদেশ 
খসঞ্চরণ কালে-_ 

“-___- পথে যাইতে যে পায় দরশন। 

যে গ্রামে যায় সেই গ্রামের যতজন ॥ 

সবেই বৈষ্ণব হয় কহে কৃষ্ণ হরি। 

অন্যগ্রাম নিস্তার সে সেই বৈষ্ণব করি ॥ 

দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার। 

কেহ জ্ঞানী কেহ কর্মী পাষণ্ডী অপার ॥ 

সেই সব লোক প্রভুর দরশন প্রভাবে । 

,নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে। 

বৈষ্বের মধ্যে রাম উপাসক সব। 

কেহ তত্ববাদী কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব ॥ 

সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভূর দরশনে। 

কৃষ্ণ উপাসক হইল লঙ্ম কৃষ্ণনামে ॥ 

মথুরাগমনচ্ছলে নীলাচল হইতে বঙ্গদেশে উপস্থিত হুইঙ্বা গ্রীচৈতন্য যে 

যে স্থানে পদার্পণ করিলেন, সেই সেই স্থানেই__ 

“সর্বলোক দেখিতে আইসে হর্ষমনে | . 

স্ত্রী বালক বৃদ্ধ আদি সঙ্জন ছুর্জনে ॥ 

নিরবৃধি প্রভুর আবেশময় অঙ্গ। 

প্রেমভক্তি বিহ্ন আর নাহি কোন রঙ্গ ॥ 

দুরে থাকি সর্বলোক দণ্ডবৎ করি। 

সবে মেলি উচ্চ করি বোলে হরি হরি ॥ 

বোল বোল বোল প্রভু বোলে বাহুতুলি। 

বিশেষে বোলের সঙ্গে হই কুতুছুলী ॥? 

ঝাঁড়িখণ্ডের ( ছোটনাগপুর প্রদেশের ) বনপথ দিয়া খন বৃন্দাবন গমন 

করিতেছেন, তথন,__ 

১৭. | 





১৩০. সাহিত্য-সংহিতা। 


“যেই গ্রাম দিয়! যান যাহা করেন স্থিতি । 
নে নব গ্রামের লোকের হয় প্রেম ভক্তি । 
কেহ যদি তার মুখে শুনে কষ্খনাম। 
তার মুখে আন শুনে তার মুখে আন ॥ 
সবে রুষ্ণ হরি বলি নাচে কান্দে হাসে। 
পরম্পরায় বৈষ্ণব হল সর্বদেশে ॥ 
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝাড়িখণ্ড। 
ভিন্নপ্রায় লোক তাহ! পরম পাষণ্ড ॥ 
নামপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার । 
চৈতন্যের গুঢ়লীল! বুঝিতে সাধ্য কার ॥” 

আবার যখন-_ 
গবারাণসীগুরী আইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। 
পুরীসহ মর্ধলোক হৈল মহাধন্য ॥ 
বাহুতুলি প্রভু বলে বোল হরি হরি। 
হরিধবনি করে লোক স্বর্ণ মর্ত্য ভরি ॥% 

প্রয়াগে আসিয়া শ্রীচৈতন্য__ 
«স্শতিন দিন প্রয়াগে রহিলা। 
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিল। ॥ 
পমথুরা! চলিতে পথে যথা রহি যাঁয়। 
কৃষ্খনাম প্রেম দিয়। লৌকেরে নাঁচায় ॥ 
পূর্বে যেন দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলি। 
পশ্চিম দেশ তৈছে সব বৈষ্ণব করিল।” 

মধুপুরীতে জনতা৷ দর্শনে_ 

“বাহু তুলি বৌলে প্রভু বোল হরিধ্বনি। 
প্রেমে মত্ত নাচে লোক করি হরিধবনি ॥% 

এইরূপে আসেতুবন্ধ 'দক্ষিণাপথে, বঙ্গে ভাগীরধীতীরবর্থা.গ্রামসমূহে, 

বন্তঝাড়িথও প্রদেশে, পশ্চিমে কাশী প্রপ্নাগ বৃন্দাবন অঞ্চলে, স্ত্রীর চৈত- 
.স্তের খুখে প্রেমধর্শের মহিমা ঘোষিত হইল। উৎকল্ের সৌভাগ্য আরও 


বৈষ্বধর্-_শ্রীচৈতত্থাযুস্ঠ) ১৩১ 


অধিক। গ্মনাগমনাভত্ত তথায় যাবজ্জীবন বাসস্থান নির্ধারণ করিয়া 
শ্রীগরাঙ্গ, প্রায় সমগ্র উৎকল দেশই বৈষ্ণবধর্ম্ে দীক্ষিত করিলেন। 
্বয়ং উৎকলরাজ প্রতাপরুত্র পাত্রমিত্র সহ তাহার শরণাপন্ন হইলেন। 

১৪৩১ হইতে ১৪৩৭ শকাব্দ পর্য্যস্ত তীর্ঘযাত্রাচ্ছলে দেশে দেশে প্রেমধর্মম 
কীর্তন করিয়া শ্রীচৈতন্ত নীলাচলে প্রত্যাগমন করেন। ইনার পরেও 
তিথ্বি অষ্টাদশ বর্ষ ধরাধামে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু আর কখনও স্বয়ং 
নীলাচল ত্যাগ করিয়া! স্থানাস্তরে যান নাই। ১৮ বৎসরের মধ্যে প্রথম 
৬ বৎসর নান! দিগ্দেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রে মমাগত এবং নিজ ক্ষেত্রবাসী ভক্ত- 
গণের সহিত নৃতাগীত কীর্তনরঙ্গেই অতিবাহিত করেন। ধর্শের .প্রচার 
ও প্রসারক্ষল্নে কিন্তু এ সময়েও তিনি উদ্দাসীন হয়েন নাই। 

এই সময়েই আসন্নসহচর আকুমার বৈরাগ্যব্রতধারী সংকীর্তনবিহারী 
প্রেমিকশি প্রীনিত্যানন্দ প্রভূ বঙ্গদেশে দ্বারে দ্বারে হরিনাম ও 

. হুরিপ্রেম বিলাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। পরমবৈষ্ণৰ 
ভান হা অভিরাম দাস প্রথিতনামা পদাবলী রচয়িতা বান্থুঘোষ, 
প্রধান কীনিয়া মাধবঘোষ এবং অন্যান্য কতিপয় ভক্ত তাহার মহকারিরূপে 
যাইতে অঙ্গীকার করিলেন। গুভক্ষণে শুতলগ্নে তাহার! পুরুষোত্তম ত্যাগ 
করিয়া বঙ্গে' উপনীত হইলেন। প্রথমেই পাণিহাটাতে দেশব্যাপী কীর্ভনের 
সত্রপাত হইল। অনস্তর 

“জাহ্বীর ছুই কুলে যত আছে গ্রাম। . 

সর্বত্র ফিরেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম ॥ 

*কি ভাজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে ॥ 

ক্ষণেক,ন! যায় ব্যর্থ সংকীর্তন বিনে ॥ 

"যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্-সংকীর্ভন। 

তথায় বিহ্বল হয় শত শত জন» | 

এইরূপে এড্যাদহ, খড়দহ, সপ্তগ্রাম, আনুয্মুলুক (অগ্বিকাঁকালন। ) 

শাস্তিপুর, নবহীপ, খোলাবেড়া, বড়গাছি, দোগাছিয়া, কুলিয়া প্রভৃতি গঙ্গা- 
তীরবর্তী তৃভাগ লগণ নিত্যানন্দের প্রচণডকীর্তনভরে প্রকম্পিত হইল। 
তাহার শিল্যানুশিত্যগণও রাছে, বঙ্গে সর্বত্র নীম বিতরণ করিতে লাগিলেন।) 





১৩২ . সাহিত্য-সংহিত।। 


যে সময়ে নিত্যানন্দ প্রভূ বাঙ্গালায় নামকীর্ডন প্রচারের ভার প্রাপ্ত 
হন, প্রায় দেই সময়েই শ্রীগৌরাঙ্গদেব অশেষ শান্ত্রবিৎ ভক্তাগ্রগণ্য রূপ- 
সনাতনকে পশ্চিমাঞ্চলের ব্রজমণ্ডলের সকল লোককে 
প্রেমতত্ব শিখাইতে পাঠাইয়া দেন। ভ্রাভৃদ্বয় আসিয়া 
মথুরা-মাহাত্থ্গ্রস্থ সংগ্রহপূর্ধ্বক লুপ্ততীর্থ সকল উদ্ধার করিয়! সংসারবদ্ধ 
জীবকে গোপীভাবোপামনা শিক্ষা দিবার জন্য ক্রমে অসংখ্য ভক্তিগ্রন্থ র5না 
করিলেন এবং মদনগোপাল ও গোবিন্দের সেব। প্রকাশ করিলেন। ভক্তি 
রসামৃতসিদ্ধু, দশমতোষণী, উজ্জলনীলমণি প্রভৃতি অপূর্ব গ্রস্থ ইহাঁদেরই 
অমৃতনিধ্যন্দি-লেখনীপ্রহ্ুত। অগ্ভাবধি শুদ্ধ প্রেমরসপিপান্থ ভক্তগণ ইহাদেরই 
নিখাত ভক্তিনুধ! সমুদ্রে অবগাহন করিয়] ধন্য হইতেছেন। 

১৪৫৫ শকাৰে শ্রীচৈতন্যের এবং অনন্তর নিত্যানন্দ ও অদৈতাচার্য্যের 
তিরোধান হইলে এই বৃন্দাবন ভূমিই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্তিত বিশুদ্ধ প্রেমধন্ম 
প্রচারের কেন্দ্রম্বরূপ হইয়া উঠিল। নীলাচলে গদাধরাঁদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ 
প্রভূর.শোকে ঘ্রিয়মাণ হইয়া! একরূপ নির্জনে কালাতিপাত কমিছিত থাঁকেন। 
বঙ্গদেশে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতৈর অন্তর্ধানে নানা কারণে ধর্শো* জ্যোতিঃ 
ক্ষীণ হইয়! উঠিল। কেবল ব্রজধামের শ্রীই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। 
গোপালভট্র, রঘুনাথদাস, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীন্গীব, ভূগর্ভ, লৌকনাথ "প্রভৃতি 
মহা,মহ! বৈষ্ণবগণ আ'সিয়। অসংখ্য ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমধর্ম্নের সম্যক অন্থু- 
শীলন করিতে লাগিলেন। অহোরাত্র নাম কীর্ভনে, স্থানে স্থানে রাধারুষট” 
সেবাপ্রবর্তনে, গীতা ভাগবতাদি প্রাচীন ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি নবীন 
ভক্তিগ্রস্থ সমূহের পঠন পাঠনে শ্রীজীবের ভক্তিমন্দর্ডঁসমূহ প্রণয়নে দেই 
পুণ্যধামে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায় ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করিল। ফলতঃ বুন্দাবন- 
বাসী বৈষ্ণবগণই শেষে সমগ্র গৌড়মণ্ডলের একমাত্র আশাস্থান হইলেন। 
পঞ্চদশ শতান্ধীর শেষভাগে ব্র্রবাসী বৈষ্ণবগণ বঙ্গে ও উৎকলে গুদ্ধ 
চৈতন্তধর্থ্বের পুনঃ প্রচারের জন্য পরামর্শ করিয়! শ্রীনিবাস, নরোতম, শ্তামানন্দ 
নামক তাহাদের তিন শিষ্কে রাশি রাশি গ্রন্থসহ প্রেরণ করিলেন। নানা- 
বিধ বাঁধাবিস্্র অতিক্রম করিয়! প্রীনিবাস, নরোম ও শ্তামানন্দ গৌড়মগুলে 
প্রেমধনর্মর গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 


রূপসনাতন হস্তে। 





বৈষণবধর্ম-_স্ীচৈতন্যবুগ । ১৩৩ 


বঙ্গে ও উৎকলে লক্ষ লক্ষ লোক হিন্দু ও যবন, ব্রাহ্মণ ও শূড্র, গৃহস্থ ও 
সন্যাসী* পণ্ডিত ও মূর্খ, সাধু ও অস্কর, তাহাদের শি্যত্ব গ্রহণ কৰিয়া! ভক্তির 
মহিমীয় উদ্ধার পাইলেন। 

শ্রীনিবাস সাধারণতঃ বিষ্ণুপুর থাকিতেন। সেই 

*বিষুপুর দেশে বহি কত কত জন। 

অশেষ হইল শিষ্য না যায় লিখন ॥ 

স্বকীয় দেশেতে কৈল শিষ্য বহুতর। (স্বকীয় দেশ -চাকুন্দী) 
ন। জানি এ নীম তার আমি অজ্ঞবর ॥ 

নান। দেশ বিদেশ হইতে কত জন। 

আইলেন সবে হইল! কপার ভাজন ॥ 

রাঢ় বঙ্গদেশ যত গৌড় দেশ আর। 

তুমি মগধ উৎকল দেশ আর । 

(ড গলা পার আর বৃদ্ধ কঙ্কাণ। 

গঙ্গা মধ্যে দেশ হয় যত কিছু আন ॥৮ 

প্রীনিবাণ৫ প্রশিষ্য কর্ণানন্দ-গ্রেণেতা যছুনন্দন দাঁস নিজ শ্রীনিবাসের 
প্রায় একশত প্রধান শিষ্যের পরিচয় দ্িয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শ্রীরামচন্্র 
কবিরাজ, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ এব্‌ং বিষুপুররাজ বীর-হাম্বীর সমধিক বিখ্যাত 
ছিলেন। রামচন্্র অনেক ভক্তিবাঁ প্রবন্তিত করেন। 

নবরোত্তম দাস নিজ জন্মভূমি খেতরী গ্রামে বাস করিয়! সাধারণতঃ গঙ্গা- 
পদ্মাসঙ্গমসন্মিহিতপ্রদেশে সুহত্র সহত্র লোককে বর্ণবয়োনির্ব্বিশেষে বৈষ্ৰ্- 
ধর্্ে দীক্ষিত করিলেন। প্রেমবিলাঁে খেতুর, বুধরী, 
গাভীলা, গোয়াস, ব্রহ্ষপুত্র পারস্থ এগারসিন্দুর, (রাছে ) 
গোপালপুর, গড়ের হাট, রাজমহল, নৈহাটী, কুমার নগর, ফরিদপুর, পাছ- 
পাড়া প্রভৃতি গ্রামের বহুসংখ্যক শিষ্মের বর্ণনা আছে। ইহাদের মধ্যে 
গঙ্গাতীরবর্তী গানতীল! গ্রামবাসী গঙ্গানারাক্সণ চক্রবত্তট এবং রাঁজমহলের ছৃরদাস্ত 
জমীদার চাদরায় ও সন্তোষ রায় ইতিহাসে নামা । - গঙ্গানারায়ণের নিকট 
বহু লোক দীক্ষিত হয়। 

হ্বামানন্দ উতৎকলে ধারেন্দ গ্রাম, ুব্ণরেখা তীরবর্তী রয়নী গ্রাম, 





শ্রীনিবাস হস্তে। 


নরোত্তম হস্তে 


১৩৪ সাহিত্য-সংহিতা । 


বলরামপুর, নৃসিংহপুর, ও গোপীল্লভপুরে অনেককে প্রেম- 
্ামাননদ হতে ধর্মে দীক্ষিত করেন। বসিকাননমুরারীই ইহাদের 
অগ্রগণ্য । 
শ্রীনিবাস নরোত্তম: ও শ্তামানন্দের পর ্রীগৌরানগ্ প্রচারের ভাঁর 
এক্ষণে শিষ্য-ব্যবসায়ী গোস্বামিসস্তানগণের হস্তে পড়িয়াছে। ফল দেদীপ্য- 
মান। আপাততঃ তদ্বিবরণ স্থগিত রাখিয়া গোৌরাঙ্গমতের প্রাছুর্তাবেবঙ্গীয় 
সমাজের অবস্থান্তর বিষয়ে কিঞিৎ আলোচন। কর! ফাউক। 


প্রচার-ফল। 


নিরপেক্ষ এঁতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন শ্রীচৈতন্ত-ধর্শ প্রচাবে 
বঙ্গীয় সমাজে সর্বতোভাবে বুগাস্তর উপস্থিত হইয়াছে। 
ছই চারিটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই। একথায় সত্যত! 
সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিবে না। প্রথমেই ধরুন্‌ শুদ্রাির চরম 
ধূর্নীধিকাঁরিতা'। 
প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যবাদান্সারে একমাত্র ব্রাহ্মণই নিঃধে,স সাধন ও 
যোগাদিধর্ম্ে অধিকারী । বনুজন্মার্জিত পুণ্য-ফলে 
যার চরম ধর্্াধিকার সংস্কত-বুদ্ধি হইয়া জীব সর্বোত্তম ব্রাহ্মণকুলে জন্ম- 
শ্রীচেতন্যের মতসিদ্ধ। ১) 
গ্রহণ করিয়া তবে মোক্ষধর্ম্নুশীলনে যোগ্যতা লাভ 


বরান্মপাবাদ নিরাস। 


করিতে পারে। 
* শৃদ্রাদিকে সুতরাং জন্মজন্মাস্তরে চর্মধর্ম্োপযোগী ব্রাহ্গণ্যপ্রাণ্তির নিমিত্ত 
বর্তমান জন্মে অন্তান্ত পুণ্যকর্ম্ের অনুষ্ঠান 
আসার যা দি করিতে হইবে ীচততপ্বরতিত ভক্তি 
বাদানুসারে নিঃশ্রেয়সসাধন ভগবস্তজনে সকল 
মন্য্যেরই তুল্যাধিকার । 
“মাংহি পার্থ র্যপাশ্রিত্য যেহপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ। 
্ত্িয়ে! বৈশ্তাস্তথাশূদ্রা স্তেপি বাস্তি পরাং গতিম্‌॥৮ 
“নীচজাতি নহে ক্কষ্ণভজনে অযোগ্য ৮” ইহার কারণ জ্ঞানমার্গ বা 
যোগমার্গের স্তায় ভক্তিমার্ পুণ্যকর্মপ্রভব বুদ্ধিটবশগ্ভের অপেক্ষা রাখে নাঁ। 


বৈষবধর্্-_-ভচৈতত্যযুগ | ১৩৫ 


জ্ঞানমার্গে আত্মজ্ঞানই ম্লৌক্ষ এবং বহুজন্মসাধ্য নিশ্লবৃদ্ধিই ও আত্ন্ভানের 
উপযোগিনী। শীস্তও বলিয়াছেন__“বহুনাং জন্সনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং 
গ্রপপ্ভতে ৮” ভক্তিমার্গে ভগবৎপ্রেমই পুকুষার্থ এবং সেই প্রেম জীবের 
স্ব্তাঁবসিদ্ধ রাঁগনির্ব্বাহিত নির্েতুক ভক্তিমাত্রলভ্য। এই মতে ভগবস্তাব- 
ভাবিত চিন্তে ভগবদ্র্শনোপযোগী জ্ঞান স্বতঃ-সম্ভবি। কেনন! চিত্রের অবস্থা 
সর্বদা টি এই জন্যই ভগবান্‌ বলিয়াঁছেন-_. 
তষাং সততধুক্তানাং তজতাং গ্রীতিপূর্ব্বকং। 
রর বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযস্তিতে ॥”” 

এইরূপে কম্মিঘমাজে জন্মান্তরীণ কর্ম জন্য ত্রান্মণের শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার 
করিয়াও শ্রীচৈতন্তদেব প্রেমদর্্মাধিকাঁরে মানবমাত্রেরই সাম্য নির্দেশ 
করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের ইতিহাসে একদিকে সমাজে এইরূপ 
বর্ণাশ্রমধর্ম্নের মর্যাদার এবং অপর দিকে চরমধর্ম্ে জাতিবর্ণানপেক্ষার 


নিদর্শন পাওয়া যায়। যবন হরিদাস এবং শূত্র নরোত্তম এবং 
শ্তামানন্দ বৈষ'ব প্রেমে বঞ্চিত হয়েন নাই। আবার বিপ্রপাদোদক পাঁন 
করিয়া স্বয়ং িমাইও কতা হইয়াছিলেন। রর 


বল। বাহুল্য শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্মের সার্বজনীন প্রচারে বঙ্গে এই ধর্গত 
সাম্যবাদ সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। 

বিজিবির, পরমধর্মচর্চাধিকারে গৌরাক্গন্প্রদায় যেবূপ 
প্রচলিত ব্রাহ্গণ্যমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে 
টস রি ধর্োপাসনার স্বরূপ বিচারেও সেইরূপ তন্মতের প্রতিবাদ 
করিয়াছে। শাঙ্করমত চাপিত * ব্রাহ্মণসম্প্রদায় উপান্ত- 

মৃত্তির পারমাধিক সত্যতা ও নিত্যতা শ্বীকার করেন নাই। অভেদজীব- 
্রদ্মবাঁদ অঙ্গীকার করিয়! সাধক আত্মজ্ঞানোপযোগিনী চিত্তপুদ্ধির জন্ত 
প্রথমতঃ নিরাকার ব্রহ্ষের শান্ত্রম্মত কোনও কল্পিতসৃত্তির ধ্যানার্চন করিতে 
থাকিবেন। চিত্তনির্মল হইলে নিরবিশেষচিন্ময় ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান 
স্বতক্দরিত হইবে। শীক্ত, শৈব, মৌর, গাণপত্য ও বৈষণব এই পঞ্চউপাদক 
সম্প্রদায় স্ব স্ব সম্প্রদায়ানুরূপ ব্রন্দের কল্লিত বিগ্রহ আশ্রয় করিয়া উপাসনে 


* * সকল ব্রাক্মণ সপ্প্রদায়ই শাঙ্করমত চালিত এ কথ। প্রকৃত নহে। ষং। 


১৩৬ সাহিত্য-সংহিতা। 


প্রবৃত্ত হইলেও পরিণামে সকলেই অমূর্তজ্ঞান প্রয়াসী। শ্রীচৈতন্তের ভক্তিবাদ 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ম্বরূপতঃ জীব ও ঈশ্বর অম্পূর্ণ 
বিভিন্ন। কেবল নীরস শু আত্মজ্ঞান সংসার মোক্ষের কারণ হইতে পারে, 
কিন্তু ভগবদ্দর্শন ও নিত্যন্থুখময়ধাঁমে তৎসহ নিত্যসন্বন্ধ স্থাপন করিতে"না 
পারিলে ক্ষুদ্রশক্তি তটস্থজীবের রাগবশে মায়ামোহে পুনর্বন্ধ ও অধোঁগতি 
অসম্ভব নহে। নিরুপাধিক প্রেমই এই নিত্য সন্বন্ধের সংস্থাপক$ এই 
প্রেমলাঁভের জন্য সাধক ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়! নিত্যধামে প্রকটিত 
ভগবানের অপ্রাক্কৃত সত্বময় ও লীলাময় অনন্ত নিত্যবিগ্রহের একতমের 
ধ্যানার্চনে, স্বীয় রুচি ও অধিকার অনুসারে প্রবৃত্ত হইবেন। এতন্মতান্থু- 
সারে বাহ্‌ শ্রীমৃত্তি সুতরাং নিত্যবিগ্রহেরই ভক্তিরসোদ্দীপনী প্রতিচ্ছবি। 
প্রেমোদয়ে ও ভাবাবেশে খন সাধক হৃদাকাশে ভগবানের সাক্ষাৎকার 
পাইস্কা মানসপুজান়্ নিযুক্ত হন তখনও তথায় উপান্ত দেবতার এই মৃষ্তির 
প্রন্মুরণ। এই জন্ত শ্রীচৈতন্ত বলিয়াছেন_ 
শ্রীবিগ্রহ ষে না মানে সেইত পাঁষ্তী। 
অনৃশ্ত অন্পৃশ্ত সেই হয় যমদণ্ডী ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের এই মত গৌরবের সাক্ষ্যপ্রদান করিবার নিমিত্ত 
আজ বঙ্গের প্রায় গৃহে গৃহে বাধারুষ্ণাদি বিগ্রহ 
টপ পৃজিত। ৪০০ বর্ষের মধ্যে বঙ্গ, উৎ্কল ও ব্রজমণ্ডলে 
মণ্ডলে অসধ্য প্রীমদির অসংখ্য হুরিমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া! লক্ষ 
ছা লক্ষ ভক্তের নয়ন মনের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে। 
এই সকল শ্রীমন্দিরের ও সেবার শ্রতিহাসিক বিবরণ অনেক নিক্বার্ষিক 
বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াহি। এই স্বল্পায়তন প্রবন্ধে আপাততঃ তাহাদের 
' সংক্ষিপ্ত পরিচয়েও বিরত থাকিলাম। 
রীমৃত্তির পুজাপ্রসঙ্গে গৌরাঙ্গসম্প্রদায়ের আর এক প্রকারের পূজাঁপদ্ধতির 
দিকে মনোযোগ আকুষ্ট হয়। ভক্তাবতারগণের পুজার 
কথা বলিতেছি। শ্রীচৈতন্তসন্প্রদায় মতে অনস্তশক্তি 
ভগবান্‌ নাঁনাকারণেই অবতীর্ণ হইতে পারেন। জগদ্বাসীকে 
কোনও অপ্রীন্কত নিত্যলীলার মাধুর্য আন্বাদন করাইবার নিমিত্ত হস্ত 


তক্তাবতারগণের 
পুজা ও, সমাদর | 


বৈষ্ণবধর্ম-_ভ্রীচৈতন্যযুগ । ১৩৭ 


শ্রুপঞ্চ মধ্যে সেই লীলার সীমগ্জিক প্রকটন। বিশুদ্ধ সত্বমৃত্তি অবলম্বন করিয়া 
সপরিঝর জগতীমগুলে আবির্ভূত হইয়৷ লীলাচ্ছলে বহিমু'খজনগণকে 
ভগবৎপ্রেম শিখাইয়া অচিস্ত্যশক্তি পরমেশ্বর শেষে নিজলীলা৷ সংবরণ করেন। 
বুন্বাবনাদিলীলা এতদন্যায়িনী। কখনও বা! জ্ঞানযোগ, কি ভক্তিযোগ 
শিক্ষা দিবার জন্য সপার্ধদ ভগবানের আবির্ভাব। দতীত্রেয় বুদ্ধাদি জ্ঞান- 
মার্নেরষ্উপদেশ দিতেই অবতীর্ণ হইয়্াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের মতে 
ভগবান্‌ ভক্তিযোগ প্রচারের জন্ত দ্বয়ং তক্তাবতার গ্রহণ করিয়! নিজ নিত্য 
ভক্তগণসহ পৃথিবীতে গুভাগমন করেন। ্বসম্প্রদায়বর্তী সমস্ত প্রাচীন 
আচার্ধ্যকেই এতদন্থ্সারে ভগবদ্তক্তাবতার স্থির করিয়া এবং স্বয়ং পরচৈতন্ত- 
দেবকে ভগবানের স্বেচ্ছান্বীক্কৃত ভক্তাবতার নির্ণয় করিক্াা গৌরান্গসম্প্রদায় 
এই দ্বিবিধ ভক্তাবতারেরই পুজ। পদ্ধতি প্রচার “করিয়াছেন। 

ফলে এক্ষণে গৌড়মণ্ডলে রাধারুষ্ণাদি পুজার সহিত প্রেমধর্মম প্রচারক 
“্মহাস্ত” নামধারী? পূর্ববর্তী “বৈষ্ণবাচার্যগণও সমাদরে ও দিব্যবুদ্ধিবশে সসম্ত্রমে 
পূজিত । : বৃন্দাৰনলীলাম্মরণে ' নিত্যানন্দ বলদেবরূপে ও তদীয় অস্তরঙ্গ 
অন্থচরগণ ব্রজের গোপালরূপে অভ্যচ্চিত। প্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ ভগবৎ 
প্রেমের অবতার ন্থতরাং একাত্মক রাধার । এই জন্য তদন্তরঙ্গগণ ব্রজের 
নিত্যসধীরপে এবং কেহ কেহ মহিষীরূপে গৌড়ীয়-বৈষুবের পুজাম্পদ। 
সুল অদ্বৈতাচার্ধ্য পরম ভক্ত সদাশিবরূপেই নির্ধারিত। শ্রীনিবাপাচার্ষ্যে 
সময়ে শ্রীনিবাস, নরোত্বম ও শ্তামানন্ন, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের 
পুনরাবির্ভাব বলিয়া হ্বীকৃত হন। কিন্ত কেবল শ্রীনিবাসেয় অন্ুবর্তী 
কবিরাজ ও চক্রবর্তাগণই'মহান্তের সন্মান মাত্র পাইয়াছেন। অবতারবাদ 
আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। 

এই অবতারবাদ প্রসঙ্গে ম্যে মধ্যে একটু আধটু *গোলযোগওষ উপস্থিত 
না হইয়াছে এমন নহে। স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার 
হুইচারি স্থলে ভিন্ন ভিন্ন দিদ্ধাত্তে উপনীত হইয়াছেন ফলে একই আচার্য 
কোঁখাঁও ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে কল্িত হইন্লাছেন, এবং কোথাও বা! ভিন্ন ভিন্ন 
আচার্য্য একই ম্বরূপের অধিকারী নির্ধারিত হইয়াছেন। একই দিব্য 
পুরুষের যুগপৎ বিভিন্ন প্রকাশ এবং ভিন্ন দিব্য পুরুষের এক শরীরাশ্রক্ন দিব্য 


১৮ 


১৩৮ সাঁহিত্য-সংহিতা | 


বিভূতিনিষ্পর এই মত আশ্রয় করিয়। শেষে গেলিযোগের মীমাংসা না 
গিয়াছে 

যাহাহউক সুখের বিষয় ভক্তাবতারগণের পুজাচ্ছলে রাতক্রণীয় . 
একাস্তান্ুরাগী হুরিপ্রেমলুন্ধ ভজনপরায়ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্্যগণের স্মৃতি 
প্রীপাট ও শ্রীধাম সমূহে মঠে মঠে, মন্দিরে মন্দিরে, সযত্বে সংরক্ষিত হইয়] 
গৌরাঙ্গ সশ্রদান্বের অচিরাতীত কীর্তি গৌরবের নিদর্শনরূপে “কমান 
বদৃচ্ছানমাগত সৌভাগ্যবান্‌ দর্শক ও যাত্রিগণের হৃদয়ে ভক্তির অপরূপ 
মাধুর্য উন্মেষ করিতেছে। এখনও তাহাদের পুণ্যময় আবির্ভাব তিরোৌভাঁব 
দিনের উপলক্ষে মেলা ও.মহৌৎসবাদি প্রসঙ্গে সহজ্র সহ লোক আগমন 
করিয়। নামকীর্ভনঘটা দর্শনে মুগ্ধ হইয়| রাগবশে তাহাতে যোগদান করিয়। 
ক্তার্থ হইতেছে। 


অবান্তর কল। 


, এক্ষণে বঙ্গে গৌরাঙ্গধর্্ম প্রচারের অবাস্তর ফল কাঞ্চৎ বিবৃত করিব। 
এনা জাতীয় ভাঁব ও ভাষার পুষ্টির কথাই সর্বাগ্রেই 

আসিয়! পড়ে। যে কোনও ধর্মেরই অভ্যুদয় 
নি লে জাতীয়জীবনে ভাবশ্রোতঃ খরবেগেই 
প্রবাহিত হয়। তাহার উপর গৌরাঙ্গধর্মণ স্বভাবতই প্রেমভাবোচ্ছাঁসময়। 
মধুর বৃন্দাবনলীল! যাহার প্রাণ, অন্ুরাগবতী ব্রজনুন্দরীদিগের বিচিত্র 
ছাবতাব মাধুরী যাহার অস্থিমজ্জা, সেই প্রেমধর্শের প্রভাবে বঙ্গবাসীর হৃদয় 
ষে ভাবতরঙ্গে উচ্ছলিত হুইক্সা উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? .ভাবের 
পরিপুষ্টির সহিত ভাষার পরিপুষ্টিও অবস্তস্তাধিনী। নবোড়ুত ভাবনিচয় 
প্রাণময়ী গ্রার্কত ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়! প্রাকৃতভাষার ও সাহিত্যের 
শ্ীবৃদ্ধি করে। পণ্ডিতের ভাষায়, মুশিক্ষার্জিত ভাষায়, প্রাণের হাঁসি বা 
প্রাণের কান্। প্রকাশ করা যায় না। সেই ভাবের আবেগে গ্রারুত ভাষার 
সমৃদ্ধিসিদ্ধি। এই.জন্ত বৈষ্ণবধর্ম্ের অভ্যুখানে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের 
অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। আরও এই ধর্সের প্রতিতবন্দিতায়ও 
'সনেকানেক গ্রন্থ রচিত হইয়া ভীষার গৌরববর্ধন করায় পরৌক্ষভঃবেও 


বৈষ্বধর্্ম-_্রী চৈতম্যযুগ ১৩৯ 


শ্রীচৈতন্তধর্ম বঙ্গভাষার* অনেক উপকার বিনয় 1 তি এবিষয়ে 
অধিক কিছু বল! নিশ্রয়োজন। 

বঙ্গের কৃতী সন্তান শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশ্চন্ত্ রি এবিষয়ে,অনেক 
কথাই বলিয়াছেন। এই কুক প্রবদ্ধে তাহার পুনর্বিচার নিরর্থক । কেবল এই- 
মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই ধর্মের কল্যাণে রাশি রাশি উপাদে 
সংস্কঞ্ীম্ব, এবং চৈতন্তচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, ভক্তিরত্বাকর প্রভৃতি 
বহুসংখ্যক অমূল্য বাঙ্গালাগ্রস্থ প্রণীত হইয়! বঙ্গের গৌরব বিশেষরূপে বর্ধিত 
করিয়াছে। 

রিনি রভাদি ভিত হন যখন লিখিত হইবে 

তখন দেখা যাইবে এই বৈষ্ণব সাহিত্যের নিকট সেই 
১১4 ইতিহাস কতদূর খণী। ৩০৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে ও তদুর্থে 
বৃত্ত রক্ষণ। বঙ্গের সামাজিক অবস্থার সুস্পষ্ট ছবি এই বিশাল বৈষ্ণব 
৪** বর্ষ পূর্বের বঙ্গের সাহিতোর পৃষ্ঠে অঞ্কিত। এই বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোকে 
লি টি ০ ৪০১ বর্ষ পুর্কের এই বঙ্গভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
ও  রাজপ্রতিনিধির দেঁখিবেন, দেশময় ঘোর অনাচার ও অশীস্তি। তান্ত্ি- 
88 কতার প্রবল প্রতাপ। ধর্্মকর্মের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডীর 
ও বিষহরির পুজা । মগ্তমাংসাঁদি দ্বারা ঘক্ষ ও বাণুলির পুজা! সমাজে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছে। সর্বত্রই সান্বিক পৃজাতেও তামমিক আচার? যবনবিপ্লবে 
মুসলমান রাজা ও রাজপ্রতিনিধির বিষম অত্যাচারে হিন্দু সমাজ ত্র 
বিকম্পিত। কোথাও কিছু নাই গুন। গেল-- : 
“আচদ্ঘিতে নবদ্বীপে হৈল বাঁজভয়। 
ব্রাহ্মণ ধরিয়া! রাজা জাতি প্রাণ জয় ॥” 


ভয্বে কাহারও প্রান্তে হিন্দুয়ানী দেখাইবার যো নাই। 
যদি “হরি হরি বলি হিন্দু করে কোলাহল । 

অমনি প্রতিবেশী সাবধান করিস দেসক 
“বাদসাহ শুনিলে তোমার করিবেক ফল 1”, 


প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হস্তেও নিস্তার নাই।. হিন্ছুর ধর্ম দর্শন 
মাত্রেই তাহারা কার্ধযক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভর্জন করিতে থাকেন,» 


১৪০ সাহিত্য-সংহিতা। 


পএতকান প্রকটে কেহ ন! কৈল হিদ্দুয়ানী। 
বে উদ্যম চালাও কার বল জানি ॥” 
আ'র দিনকীর্তন করিতে লাগ পাইনু। 
সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাঁতি থে লই 1 
অত্যাচীর কেবল ধর্ণবিদ্বেমূলক নহে। স্থানীয় জমিদার রামচন্দ্র 
সরকারে করদান করেন নাই অমনি 
“ক্রোধ হঞ শ্নেচ্ছউজীর আইল তাঁর ঘর। 
আসি সেই ছূর্থীমগ্ডপে বাসা কৈল। 
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধিল ॥ 
স্ত্রী পুত্র সহিত বামচন্দ্রেরে বাদ্ধিয়। 
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া ॥ 
সেই ঘরে তিন দিন অবধ্রন্ধন। 
. অপর দ্বিন সভা লঞ। করিল গমন ॥ 
জাতি ধনজন খানের সকল লইল । 
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল।" 
ফল লোকের সর্বদাই ভয়। 
“যবনে গ্রাম করিবে কবল ।” 
দেশব্যাপী এই অত্যাচারেরঠুকালে ত্রান্ষণ্যধর্মের* কঠোর প্রায়শ্চিত্ববিধি 
লোকসমুদায়কে আরও অশীস্ত করিয়৷ তুলে। ব্রাহ্মণ জমিদার সুবুদ্ধিরায়কে 
যবনের! বলপূর্ব্বক ধরিয়া “করোয়ার পাঁনি ভার মুখে দেক্সাইল।” সমাজের 
ব্যবস্থাপকগণ তাহার এই অনিচ্ছারুত পাঁপের জন্ত *গুধু তাহাকে জাতিত্রষ্ 
করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, কঠোর তুষানলের ব্যবস্থা করিলেন। সাধারণ 
লোক সকলে চঙ্নকিয়! উঠিল। | 
এই বিষম অনাচার ও অত্যাচার মধ্যেও কেবল হিন্দুগৃহস্থের পারিবারিক 
:  স্ুখের দৃশ্ই একমাত্র শাস্তিগ্রদ। গৃহস্থের গৃহের প্রতি 
রি এ তাকাইয়! দেখুন, গৃহলক্ষী;প্রত্যুষে গাত্রোখান করিয়া 


* ব্রান্গপ্যধর্সের প্রায়শ্চিত্ত বিধি বউুই উদার, সুতরাং উহা! অশান্তির কারণ হইতে 
পারে না। সামাজিক সন্ীর্ঘতাই এ অশান্তির কারণ। প্রবন্ধকার -বর্দিত অশান্ডি প্রকৃত 
পক্ষে ঘটিক্লাছিল কি না তাহাও সঙ্দেহম্থল। জং। 


বৈষ্বধর্ম-__প্রীচৈতন্যযুগ' ১৪১ 


গৃহকর্মে ব্যাপৃতা। দেবসৈবার় অভিনিবেশবতী, শ্বস্তর শাগুড়ীর ও পতির 
সেবায় আলম্ত নাই। 

“উধঃকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহ কর্ম । 

আপনি করেন সব সেই তান ধর্ম ॥ 

দেবগৃহে করেন যত স্বস্তিক মণ্ডলী । 

শঙ্খ চক্র লিখেন হইয়। কুতুহলী ॥ ' 

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুবাসিত জল। 

ঈশ্বরপূজার সজ্জা করেন সকল ॥ 

নিরবধি তুলসীর করেন সেবন। 

ততোধিক শচীর সেবায় তান মন ॥ 

কোন দিন লই লক্ষ্মী প্রভুর চরণ। 

বসিয়৷ থাকেন পাদমূলে অনুক্ষণ ॥” 

দেশে আর এক ুখ ছিল অন্ন বন্ত্রের ছুঃখ ছিল না। সামান্ত হিন্দু গৃহস্থ 

তখন ধনধান্ত বসনভূষণে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী । প্ৰরে 
ঘরে তৈল দ্বৃত হুপ্ধ, তঙুল কার্পাস ধাষ্ঠ লোনবড়ী মুদেগর" 
প্রচুর সম্ভার সঞ্চিত থাকিত। অচিরপ্রহুত শিশুকে উপহা'র দিবার জন্য 
পনুবর্ণের কড়ি বউলি, রজত মুদ্রা পাণুলি, স্বর্ণের অঙ্গদ কন্কণ। হুবাহতে 
দিব্যশঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক, দ্বর্ণমুত্রা নানাহারগণ। _ ব্যাস্তনখ হেমজড়ি 
কটি পটস্থত্র ডোরী, হাত পদের যত আভরণ। চিত্রবর্ণ পন্টসাড়ী ভূণী থোপপটউ 
পাড়ী, সুবর্ণরৌপ্যসুদ্রা বছধন” লইয়া গৃহস্থ রমণী কুটুম্ব গৃহে গমন 
করিতেছেন। চৈতন্তের ভোজন উপলক্ষে যে সমস্ত তক্ষ্যের আয়োদন 
দেখা যায় তাহা রাজভোগ প্রায়। ' 


ধনধান্য সম্পদ। 


টনি রা ধনীর বিলাস বৈভবের চিত্র অনেকটা! বাদলাহি রকের। 
বৈতব।  প্দিব্য খষ্টা হিচ্গুলে পিততনল শোভা.করে। 
দিব্য.তিনচন্জ্রাতপ তাহার উপরে ॥ 
তহি দিব্যশয্যা শৌভে অতি হুক্সবাসে।. 
পষ্টনেত বালিশ শৌভয়ে চাঁরিপাশে ॥ 


বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পঢ়ি সাত। , 


১৪২ সাহিত্য-সংহিতা। 


দিব্য পিস্তলের বাট পাকা পান তাত ॥ 
দিব্য আলবাটি ছুই শৌভে ছুই পাশে । 
পান খাঞা অধর দেখি দেখি হাসে। 
দিব্য ময়ূরের পাখা লই ছুইজনে। 
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্বক্ষণ ॥ 
কি কহিব সেব। কেশভারের সংস্কার । 
দিব্যগন্ধ আমলকী বই নাই আর ॥ 

যে না! চিনে তার হয় রাজপুত্র জ্ঞান। 
সম্মুখে বিচিত্র এক দোল! সাহ্বোন॥৮ 


প্রামাণিক গ্রন্থ। 


রৈষ্ব-সাহিত্য ইতিবৃত্তের প্রকাণ্ড আকর হইলেও কিন্তু সঙ্কলনবর্ভাকে 
বিলক্ষণ সাবধান হুইতে হইবে। সম্পরদায়গত, বংশগত ব্যক্তিগত ও 
নানাবিধ ম্বার্থদোষে এই সাহিত্যে অনেক আবর্জনা, আসিয়া পড়িয়াছে। 
প্রাচীন গ্রন্থ অনেক স্থলেই প্রক্ষেপদুষিত হ্ইয়াছে। অনেক অধুনাতন 
্রস্থও প্রাচীনতার দাবী করিতে বসিয়াছে। অনেক স্থলে এখন এই সকল 
আধুনিক গ্রন্থের ষাহায্যে গ্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থের উপরেও লোকের সন্দেহ 
উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে । আমার বৈষ্ণবধর্মের প্রত্ততত্ববিষয়িনী গত বর্ষের 
বাধিক বিবরণীতে আমি এ বিষয়ের অনেকটা আলোচন! করিয়াছি। এখানে 
একটা উদাহরণ দিতেছি। 

শ্রীচৈতন্তদেবের আস্ঘলীলা সম্বন্ধে তাহার বাল্যসহচর মুরারিগুপ্ের রচিত 
চৈতন্চচরিত এবং তদনুবর্তী চৈতন্তভাগবত সর্ববাঁদিসন্বত প্রমাণ। মধ্যলীলা 
সম্বন্ধে তাহার জীবনের শেষা্ধ কালের .আসন্সসহচর দামোদরের রচিত 
করচা পাওয়। যায় না। কিন্ত দামোদরের অন্তরঙ্গ রুনাদাসের প্রিয়তম 
শিব্য কৃষ্ণদাসকবিরাজ গরুমুখে দামোদরের করছ! শ্রবণ করিয়া তদমূদারে 
চরিভামৃতে মহাপ্রভুর মধ্যলীলায় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ক্ুতরাং 
চৈতন্তচরিতামৃতই মধ্যলীলার একমাত্র প্রামাণিক গ্রস্থ। এই মধ্যলীলা 
প্রসঙ্গেই শ্রীচৈতন্তের ধর্মমত উপন্তত্ত। চরিতামৃত নিবদ্ধবিবরণে সঙ্দেহ্‌ 


বৈষ্ণবধর্্ম-_্রীচৈতন্যযুগ্ষ। ১৪৩ 


জন্মাইতে পারিলেই ত্বন্তর্গত ধর্মতের সম্পূর্ণ বাথার্থ্যে সন্দেহ আসিয়া 
গড়িবে। এই বিশ্বাসের বশবর্তা হইয় নানাদিক হইতে গ্রচ্ছন্ন'ও প্রকাশ্ত- 
ভাবে চরিতাম্বৃতের উপরে আক্রমণ হইতে থাকে । ইহাদের মধ্যে অধুনাতন 
অত্যুদ্দারমতাবলম্বীদিগেরই আক্রোশ সর্বাপেক্ষা অধিক। 

সমাজ-মর্ধ্যাদাহুরোধে রূপ সনাতনের জগন্নাথ-মন্দির প্রবেশ নিষেধে 
সন্মস্তি, হরিদাসের সহিত পৃথক ভোজনের ব্যবস্থা, ব্রাক্মণসেবকসহ তীর্থ- 
ভ্রমণ প্রভৃতিতে তীহারা চৈতন্তের জীবনে অন্ুদারতা৷ দেখিয়। স্তম্ভিত হন। 
তহুপরি অবতারবাদীদির প্রসঙ্গে অনেকের নানারূপ আপত্তি আছে। 
কাজেই তাহারা খাটি একখানি চৈতন্তের চরিতগ্রস্থ অনুসন্ধানে ( সন্ধলনে 
বলিব ন1) প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রস্থও বাহির হইয়া! পড়িল। খুব পুরাতন 
পুথি সন্দেহ করিধার যো নাই। ছুই একজন পুথিখানি দেখিলেন। ছাপা 
হইল। শুনা গেল ছাপার পর যাহারা পুঁথি পূর্বে দেখিয়াছিলেন, তীহারা 
মুদ্রিত পুস্তকে তাহাদের দৃষ্ট পুঁথি হইতে অনেক ব্যতিক্রম দেখিলেন। 
যাহা হউক বঙ্গবাসী গ্রন্থধানি পাঠ .করিয়! কৃতার্থ হইল। গ্রন্থে অনুদার 
মতের লেশমাত্র নাই। ছুই এক স্থলে কেবল প্রাচীনত্বের অন্ুরোঁধেই এক 
আধটা অলৌকিক বৃত্তীত্ত দেখা গেল। বর্ণনা সর্বত্রই সরল ও সরদ এবং 
সম্পূর্ণরূপেই যেন বন্ধন্যায়িনী। কত ভৌগোলিক বৃত্বান্তের সমাবেশ, কত 
প্রাচীন নগরেরও নামোল্লেখ। গ্রন্থের সত্যতাস্থাপনে তাহাই যথেষ্ট। 
সম্প্রদামী বৈষ্ণবগণ সকলেই অবশ্ত মুর্খ ও স্বার্থান্ধ নহেন। তীহারা কিন্ত 
ভাব ভাষা! এবং প্রামাণিরগ্রস্থবিরোধ দেখিয়া বিশ্বাস করিলেন না। এই 
মহামূল্য গ্রন্থখানির নাম গোবিন্দদাসের করচ|। *্শরদ্ধাম্পদ দীনেশ বাবুও 
ইতিহীসাংশে এই গ্রন্থখানির সর্বাপেক্ষা সমাদর করিয়াছেন,। গ্রস্থখানির, 
একটু পরিচয় লউন। 

প্রথমেই গ্রন্থকার কাঞ্চনগরবাসী শ্তামদাস কর্মকারের পুত্র বলিয়া 
আত্মপরিচন্ন দিয়াছেন। ভ্রীর সহিত বিষাদ করিয়া গৌরাঙ্গের নিকট 
আসিয়া তাহার আশ্রয় লইরেন। রঙ্গ্যাস অবধি দক্ষিণভ্রমণ পর্যন্ত তাহার 
সহিত দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। অবস্ত: এই খানেই অন্তান্ত কষুত্র 
সহ বমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থের লহিত বিরৌধ। গোবিনা, কর্মকার নামক আনমর্যাস 
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মহাপ্রভূর কোনও সঙ্গীর নাম পর্য্যস্তও কোনও গ্গরন্থে খুঁজিয়! পাওয়া যায় 
না। যাহা হউক গোবিন্দ নিজ মতে প্রভুর সন্্যাসকালে কাটোয়ায় ভীহার 
সমীপেই বর্তমান । সেই স্থানে বিল্বৃক্ষমূলে শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ হইতে বিনিঃ- 
স্যত ধর্মমত সম্বন্ধে লিখিতেছেন__ 
_. *অভেদ পুরুষ নারী খন বুঝিবে। 
তখন প্রেমের তত্ব অবশ্ঠ স্কূরিবে ॥” 
শ্রীমুখের বাণী হয় বেদাস্তের সার । 
যা শুনিলে জীবগণের বিমুক্ত সংসার ॥” 
গোবিন্দ মূর্ধবলিয়াই এক রকম আত্মপরিচয় দিয়াছে। কিন্তু বিলক্ষণ 
ছষ্ট বুদ্ধির নিদর্শন দেখাইয়াছে। বেদাস্তের অভেদে একাত্মবাদ ও মুক্তিবাদ 
মহাপ্রভুর মুখে আরোপিত করিয়াছে । প্রভুর সন্্যাসে গোবিন্দ গুনিলেন-_- 
প্ছলুধবনি নারীগণ করিয়া উঠিল__ 
অঞ্জলি পুরিয়! যত কুলবধুগণ। 
প্রভুর মাথায় করে লাজ বরিষণ 0 
গোবিন্দ বোধ হয় এস্থলে সন্ন্যাস বিধি বৈবাহিক বিধিরই অন্তর্গত মনে 
করিয়া থাকিবে। ইহার পর সন্যাসাস্তে গোবিন্দ প্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই চলি- 
লেন। বর্ধমানে গোবিন্দের স্ত্রী গোবিন্দকে ফিরাইতে আসিলেন। 
গোবিন্দের বর্ণনান্সারে সঙ্গাসী চৈতন্ত গোবিন্দের জ্রীর সহিত অনেক 
কথাবার্ত। কহিল। চরিতামৃতে আছে, ছোট হরিদাস ভিক্ষার্থে পরমবৈষ্ণবী 
মাধবীর মুখ দর্শন করিয়াছিলেন বলয়! বৈরাগীর প্রক্কৃতি সম্ভাণের অপরাধে 
তাহাকে পরিবর্জন করেন'। ছুঃখে হরিদাস প্রয়াগে আত্মবিসর্জন করেন। 
*গোবিন্দ বোধ হয় এ কঠোর 'নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না!। দক্ষিণভ্রমণ 
.্রমঞ্গেও বারাঙ্গনাসহ চৈতগ্তের আলাপ লিপিবদ্ধ করিয়! গোবিন্দ চৈতন্তের 
এই উদ্বারতা আরও পরিশ্ফূট করিয়াছেন । 
স্রীর সহিত .লাক্ষাৎকার সময়ে গোবিন্দ এক অদ্ভূত কথাও বলিলেন। 
পপ্রভুর সন্ন্যাসকাঁলে ধরেছি কৌপীন 1 
শৃদ্রের এ সন্নাস কোন্‌ মতাুসারে ? 
ভেকা শ্রয় তখনও প্রবর্তিত হয় নাই। যাঁহাহউক, দেখা গেল দক্ষিণযাতর! 


বৈষবধর্ম-_প্রীচৈতন্যযুগ ১৪৫ 


মহাপ্রভু কুষ্ণদাস নামক জনৈক ব্রাঙ্গষণবালককে দক্ষিণে লইয়া যান। নিজ 
করচামতে কিন্ত গোবিন্বই সঙ্গে চলিলেন) সম্ভবতঃ বহির্বাপ কমগুলু 
ধারেরই সাহায্যার্থে। অবশ্ত বুঝিতে হইবে ইহাতে চৈতন্তের সম্পূর্ণ 
ওঁার্য্যই প্রকটিত। চৈতন্য যদি এতদুর উদারই ছিলেন, নিয়মবন্ধের যদি 
সম্পূর্ণ অতীতই ছিলেন, তাহা! হইলে সন্ন্যাসেরই কি আবশ্তকতা “ছিল তাহা 
বুঝা যন্ত্র না। আর শূদ্রসহচর ভণ্ড সন্ন্যাসীর ধর্শপ্রচারে লোকে যে কিরূপে 
আস্থা স্থাপন করিবে তাহাঁও গোবিন্দদীস দয়] করিয়। বলিয়া দেন নাই। 
যাহা! হউক দন্ন্াসীর সহিত দক্ষিণদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া! প্রত্যাগমন কালে 
একদিন তাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর পানে চাহিয়া দেখিলেন প্রভুর-_ 
“এলাইল জটাজুট খমিল কৌপীন।” 
গোবিন্দের দর্শনশক্তিও বোধ হয় ভাঁবাবেশে নষ্ট হইয়াছিল। নহিলে 

মুণ্ডী বৈষণবন্্যাসীর জটা! কোথ। হইতে আদিল? এবিষয়ে আর বাঁড়াইব 
না। যে সকল কথার উল্লেখ করিলাম গ্রন্থের সত্যতালন্দেহে তাহাই বথেষ্ট। 
তদ্তীত তাহার বধিত ইতিবৃত্ত প্রায়শঃ সর্বগ্রস্থবিরোধী । কোন কোন স্থলে 
মহাপ্রভু নিতান্ত তরলচিত্ত সংসারীর ন্তায় প্রতিপারদদিত। সন্ন্যাসের কাল, 
ভ্রমণের কাল প্রভৃতি সকলই সর্ধসিদ্ধান্তগ্রতিকূল। চৈতন্তধর্দ্দে অনভিজ্ঞতা 
সর্বত্রই পরিস্ফুট। এই কল কারণে অনেকেই করচায় প্রামাণ্য অঙ্গীকার 
করিবেন না। ফলতঃ বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে চরিতামৃত, চৈতন্তভাগবত ও 
ভক্তিরত্বাকর এবং তদবিরোধী গ্রন্থই সম্পূর্ণরূপে প্রামাণিক। নিম্নলিখিত 
ক্লোক আবৃত্তি করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম । 

প্ভক্তিপ্রহববিলোকন প্রণয়িনী নীলোঁৎপলম্পর্ধিনী 

ধ্যানালম্বনতাং সমাধিনিরতৈর্নীতে হিতপ্রাপুয়ে । 

লাঁবণ্যৈকমহানিধী রপিকতাং রাধাদৃশোস্তস্বতী 

যুষ্মাকং কুরুতাং ভবার্তিশমনং নেত্রে তনুর্ব্বা হবেঃ ॥ 


১৯ 


জীবের স্বাধীনতা বা অদৃষ্টবাদ। 


( পুর্বপ্রকাশিতের পর )। পু 


বুত্কাক্ত যুক্তিসমূহে যখন অনুমানের প্রামাণ্য অবধারিত হইল, তখন 
আর আত্মার পৃথক্‌ অস্তিত্ব, পরলোকের অস্তিত্ব, জন্মাস্তরের অস্তিত্ব, পাপ 
পুণ্যের অস্তিত্ব ও পাপের ফল তিরক্কীর, পুণ্যের ফল পুরস্কারের একমাত্র 
প্রদ্াতা অনস্তকোটিব্রন্ষাণ্ডের সম্রাট__ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবধারণ করিতে 
কোনকূপ বেগ পাইতে হইবে না। এই সকলের প্রামাণ্য সংস্থাপনে প্রত্যক্ষ 
পরাজুখ, সুতরাং অনুমানের আশ্রক্স গ্রহণ করা কর্তব্য। যে প্রমাণ বলে 
দেহাতআ্ববাদ অবধারিত হইয়াছে, সেই প্রমাণের ছুর্বলতা প্রদান করিতে 
পারিলে, প্রমাণ বলে দেহাঁযবাদ খণ্ডিত হইলে, দেহ ভিন্ন আত্মাকে প্রমাণ 
করিতে অধিক পরিমাণে বু্ধিতৃত্তির চালনা করিতে হইবে না। স্বমত সমর্থনের 
পুর্ব্বে পরমত-খগডনের আবশ্তকতা । এই এই কারণে প্রথমতঃ আপনা- 
দিগের প্রদর্শিত দেহাত্মবাদের সমালোচনা কৰিব। প্রোজ্জলিত-বহ্িতে 
নিক্ষিপ্ত স্ুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত চাকচিক্যবিশি পিত্তলাভরণ যেমন আত্মগোপনে 
অসমর্থ, প্রমাণাভাসে সমর্থিত, আপাতশ্রুতিমধুর অসৎ বিষয়ও সেইরূপ 
দোষশূন্ত প্রমাণের সমক্ষে আত্মগ্ৰোপনে অসমর্থ। আপনি পরলোক নাই 
বলিয়া, পরলোকে বিচারক নাই শাসনকর্তা নাই বলিয়া, দেহের সঙ্গে সঙ্গে 
আত্ম! বিনষ্ট হয় বলিয়া, নরকের বিভীষিকা! হইতে পাপীকে আশ্বীস প্রদান: 
করিতেছেন, প্রহিক-নুখের প্রলোভন দেখাইয়া 'জগৃৎকে বিমোহিত করিতে- 
ছেন; আপাতমধুর আপনার কথায় জগৎ বিশুদ্ধ । উপম প্রভৃতি অলঙ্কার- 
চ্ছটাক় কাঁধ্য যেমন জগতে মত্ততা আনয়ন করে, পকিপু'দিত্যঃ সমেতেত্য- 
শ্চৈতন্তং মদশক্তিবৎ” আপনার এই দৃষাস্তযুক্ত কথাও সেইরূপ জগতে 
বিচার-পরাজুখতা আনয়ন করিতেছে। আপনি মনোহর বাক্যের 
অবতারণা করিতে পারেন, আপনার বাক্য চারু এইজন্য আপনি প্চার্ধ্বাক” 
নামে গ্রখ্যাত। দেখা আবশ্তক, আপনার এই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত কতদূর 
্থায়ানুমোদিত ও যুক্তিসহ। আমরা যদি কোন দৃষ্াত্ত দেখাইয়া দৃষ্টান্তের 


জীবের স্বাধীনত1 বা অদৃষ্টবাঁ। ১৪৭ 


সহিত দাষ্টা্তিক সমান-ধম্মাী কি না তাহার বিচার ন1 করিয়া সিদ্ধান্তের 
অনুসরণ করিতে যাঁই ; তাহা হইলে আমর! পণ্ডিতের নিকট একাস্ত ভ্রান্ত 
বলিয়। পরিচিত হইব সন্দেহ নাই। বহি-গর্ভ চুল্লী যখন নিজের মন্তকে 
স্থালীস্থ তুল বহন করিয়া তাহার পাক সাধন করিতেছে ; তখন জলপূর্ণ 
ু্নীই বা! কেন তাদৃশ প্রক্রিয়ায় অ্পপাকে অসমর্থ হইবে! দৃষ্ান্ত দাস্তিকের 
সাধন্থ্যস্তবাধ নাঁ থাকিলে এইরূপ সিদ্ধান্তের অবতারণ করাও আশ্র্ষ্যেব 
বিষয় নয়। দেখা আবশ্তক, সমবেত কিণুঁদির সহিত সমবেত ভূতসমূহের, 
মদশক্তির সহিত চৈতন্যের তুলনা হইতে পারে কি ন|। যে উদ্দেশ্ত সাধনের 
জন্ত এইরূপ তুলনার আবিষ্কার, দেখ আবগ্তক এই তুলন! প্রদর্শন সেই 
উদ্দেশ্ত সাধনের কতদূর সহায়তা করিতেছে । স্বীকার, করিলাম, কিণুাদির 
মিলনে আগন্তক মদশক্তি উৎপন্ন হয়; এই মদশক্তি উৎপন্ন হয় বলিয়া যে, 
ভূতসমবায়ে আগন্তক চৈতন্তের উৎপত্তি হইবে, ইহা কি করিক়। প্রতিগন্ 
কর! যায়? বৃহস্পতির অবতার চার্বধাক আমাঁকে নির্বোধ বলিতে হয় 
বলুন ; আমি কিন্ত আপনার কথার কিছুই মন্দ বুঝিতে পারিলাম না" 
“চৈতন্তং মদশক্তিবৎঃ সংস্কত কবিতার এই অংশমাত্র পাঠ করাতেই 
আপনার নিষ্কৃতি নাই, আমাদিগের মত অজ্ঞদিগকে একটু বিশদ করিয়া 
বুঝাঁইতে হইবে। চৈতন্যের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নয়। স্মুতরাং 
যাহার প্রামাণ্য খণ্ডনে আপনি বদ্ধপরিকর, আপনার দেই চিরশক্র অন্গু- 
মানের আশ্রয় গ্রহণ করা আপনার পক্ষে এক্ষণে একান্ত কর্তব্য। অনুমানে 
সাধ্য চাই, পক্ষ চাই, হেহু চা, দৃষ্টান্ত চাই। আপনার পচৈতন্তং মদশক্তিবৎ'” 
এস্থলে পক্ষ কি? সাধ্য কি? হেতু কি? দৃষ্টান্ত বাকি? বুঝাইয়া বলিতে 
হইবে। চৈতন্ত যদি পক্ষ হয়, আর তাহার উৎপত্তি যদি সাধ্য হয় ; তাহ! 
হইলেও হেতুর প্রয়োজন। আপনার হেতু কি, খুলিয়া বলুন। হেতুকি 
বলিলে বুঝিব, সেই হেতুটি সৎ, কি অসৎ। অসূৎ হেতু হইলে তাহা দ্বারা 
গ্রমেয় সিদ্ধি হয় না? সুতরাং আপনার অভীই সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই॥ 
অন্ুমানে ব্যাপ্তিজ্ঞান (হেতু সাধ্যের একান্ত সাহচর্যযজ্ঞান ) চাই। এস্থলে 
্যান্তিজানই বা কোথায় হইল? ছইচারি স্থলে আপনি কি চৈতগ্থের 
উৎপত্তির প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? কিাঁদির সংযোগে মদশক্তির উৎপত্তি হয় ) 





১৪৮, সাহিত্য-সংহিতা । 


সুতরাং ভূতসমূহের মিলনে বা প্রক্রশোণিতের নংযোগে চৈতন্তের উৎপত্তি 
হয়, ইহ! ফি আকারের অনুমান বুঝিলাম না। গঙ্গাচরণ তর্কবাগীশ নামে 
আমাদিগের গ্রামে একজন নৈয়াগ্িক পণ্ডিত ছিলেন। তর্কবাণীশ মহাশয়ের 
একটা কপ্তা ছিল। সেই কন্তা-ৰিবাহের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে; 
চাউল, দাঁউল, ময়দা, চিনি, দ্বত, তৈল গ্রভতি ভ্রব্যজাত প্রচুর পরিমাণে 
সংগৃহীত হইক্াছে। তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাঁড়ীতে অনেকগুলি খড়ের ঘর। 
দৈব-ছূর্কপাকবশতঃ অস্তঃপুরের একটা খড়ের ঘরে অগ্নি সংযোগ হইল। 
বাড়ীতে বহুসংখ্যক ছাত্র ও ভৃত্য ছিল। তর্কবাগীশ মহাশয়ের পত্বীর 
চীৎকারে তাহার! সকলে অস্তঃপুরে উপস্থিত হইল ও অগ্নি নির্বাপনের জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে প্রস্তুত হইল। তর্কবাগীশ মহাঁশয়ও সেইস্থলে উপস্থিত। 
হঠাৎ তাহার স্মরণ হইল, রামীদাসীর কু'ড়েঘরে একবার অগ্রিসংষ্েঁগ হুইয়া- 
ছিল? রামীর কন্তা শ্তামী তখন কলসস্থিত জলসেচনে সেই অগ্নি নির্ব্বাপন 
.করিয্ব়াছিল। তর্কবাগীশের এই ঘটনায় ব্যান্ডরিগ্রহ হইল যে কলসম্থিত তরল 
পদার্থের সেচনে অগ্নি নির্ধাপিত হয়। তর্কবাগীশ সহাস্তমুখে ছাত্র ও ভূত্য- 
দিগকে উপদেশ দিলেন, "আর চিন্তা নাই, ভাগারে প্রচুরপরিমাণে তৈল- 
পুর্ণ কলস আছে, অগ্নিতে উহ নিক্ষেপ কর, অগ্নি নির্বাপিত .হইবে 1 
পত্ধী ও ভত্যের নিবারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিতের নিকটে ও গুরুভক্ত নৈয়ায়িক 
ছাত্রদিগের নিকটে কার্ধ্যকর হইল না ; তাহার! গুরুভক্তির পরাকাণ্ঠ! প্রদর্শন 
করিয়া অগ্মিতে সমস্ত তৈলের আহৃতি প্রদান করিল। তাহার ফল মুহূর্ত 
কালের মধ্যে সম্পন্ন হুইয়৷ গেল। মনীষাসম্পন্ন চার্ববাক, তর্কবাগীশ মহাশয়ের 
সেই মিদ্ধান্তে ও আপনার এই সিদ্ধান্তে অল্পই পার্থক্য আছে বলিয়া! বোধ 
হয়। কিণুাদির মিলনে মদশক্তি উৎপন্ন হয়) তাই বিয়া সর্বত্র দ্রব্যের 
সহিত ত্রব্যাস্তরের সংযোগে কি নূতন শক্তি বা নূতন গুণের উৎপত্তি হয়? 
কৈ তাহারত প্রমাণ নাই। শুক্ুহ্ত্র দ্বারা বস্ত্র প্রস্তত করিলে শুক্লবস্ত্রেরই 
উৎপত্তি হয়, 'বস্ত্ে গুরু-গুখেরই উৎপত্তি হয়? শর্করার সৃহিত জলের মিশ্রণে 
অলে মিষ্টরমেরই উৎপত্তি হয়; অন্ত প্রকার হয় না। সুতরাং দ্রব্যমাত্রের 
সহিত ভ্রব্যান্তরমাত্রের সংযোগে আগন্তকগুণের উৎপত্তি হয় এব্ধপ সিষ্ধাস্ত 
কর! যাইতে পারে না। বদি বলেন, অধিকাংশ স্থলেই সমবার়িকারণ, 


জীবের স্বাধীনতা! বা! অদৃষ্টবাদ। ১৪৯ 


(উপাদানকারণ ) স্থিতৃ-গুণের সজাতীয় গুণ কার্যে উৎপন্ন হয় কিন্ত যে" 
যে স্থলে দ্রব্যের সহিত দ্রব্যান্তরের সংযোগবিশেষ (রাসায়নিকসংযোগ ) (১) 
হয়) সেই সেই স্থলে আগন্তক গুণ বা আগন্তক শক্তির উৎপত্তি হয়। শুক্র 
₹শাণিতে (99075695905 80 0৮822) সংযোগ বিশেষ (রাসায়নিকসংযোগ) 
হয় বলিয়া সেই সংযোগজন্ত “চৈতন্ত* নামক আগন্তক গুণ*বা আগন্তক 
শন্তির উৎপত্তি হয়। বুঝিলাম, শরীর পক্ষ, চৈতন্তের উৎপত্তি সাধ্য, আর 
সংযৌগবিশেষ (রাসা্ননিকসংযোগ ) হেতু । শরীরের সমধায়িকারণ শুক্র- 
শোণিতে (909:29869500% ৪0৫ 058) যে সংযোগবিশেষ হইয়াছিল ; 
তাহ! শরীরেও আছে; সুতরাং শরীরে চৈতন্তের উৎপত্তি হইয়াছে । কিন্ত 
এস্থলে বক্তব্য বা জিজ্ঞান্ত এই যে, আপনার উল্লিখিত এই “সংযোগবিশেষ”কি রর 
লেখনীদণ্ডের সহিত মন্তাধারের সংযোগ হইতে লেখনী ও মসীর সংযো' 
ভিন্নঃ আবার সেই উভয়বিধ সংষোগ হইতে হস্তলেখনীর সংষোগ রা 
আবার সেইসকল সংযোগ হুইতে পত্র লেখনী সংযোগ ভিন্ন) পত্র লেখনী 

ংযোগ প্রভৃতি সংযোগ হইতে মনী ও পত্রের সংযোগ বিভিন্ন। স্থতরাং 
প্রত্যেক।দসংযোগেই বিশেষত্ব আছে। সুতরাং ছুঃখিত হইয়! বলিতেছি, আপ- 
নার উন্নিখিত “সংযোগবিশেষ” বুঝিলাম না। আপনার *সংযোগবিশেষের,, 
শ্রেণীর একটা সাধর্শ্য বলুন। যাহা দ্বারা সেই “সংযোগবিশেষ” শ্রেণীর 
অবধারণ করিব। 

আবার ছুঃখিত হইয়া বলিতেছি, আপনি যে রথ" সংযোগবিশেষ” 
শব্দের কীর্তন করিয়াছেন); আপনার ভাগ্যে সে অর্থগ্রহণের আশ! নাই, 
কারণ পাশ্চাত্যপ্িতের! শুক্রশোণিতে রাদায়নিক সংযোগ হয় স্বীকার. 
করেন না। স্বীকার করিলেই বা কি? ব্যপ্তিগ্রহ হইল কোথায় ?, দৃষ্টান্ত 
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কি? শরীরত পক্ষ, শরীর ভিন্ন পদার্থেত আপনার চৈতন্তের সত্তা! নাই।' 
সৃতরাং কি.করিয়া বুঝিব আপনার এই অনুমান দোষশৃন্ত। মৃতশরীরে, 
আপনার মতে শরীরারস্তক শুক্রশোণিতের সেই সংযোগবিশেষ আছে কি 
না? থাকিলে চৈতন্ত নাই কেন? যর্দি বলেন, সেই শুক্র-শোণিতের সংযোগ, 
কি? প্রত্যেক ঘ্বাদশবর্ষের পরে পূর্বশরীরের একট মাত্র পরমাণুও পর- 
শরীরে নাই। যদি নাই থাকে । তবেত অনেক পূর্বে আপনার. প্রমিত 
চৈতন্তের লোপ হইবার কথ! । যদি বলেন, আমার এই অন্ুমান কেবলান্বরী, 
বা অন্বযব্যতিরেকী নর়। আমার অন্মান কেবলব্যতিরেকী। এক্ষণে 
দেখা আবশ্তক, আপনার এই অনুমান কেবলব্যতিরেকী কি না? অন্থমান 
তিন প্রকার, কেবলান্বপ্ী, কেবলব্যতিরেকী ও অয্প-ব্যতিরেকী। যদিও 
্ায়শীস্গ্রবর্তক মহধি গোতম--পপূর্বরবৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষট” এইরূপ 
নাম দিয়া অনুমানের তিনপ্রকার বিভাগ করিয়াছেন $ কিন্তু ভাষ্যকার 
বাতায়ন "অথবা! পূর্ববদিতি যত্র থ! পূর্ব”মিত্যাদি গ্রস্স্থারা! অন্বব্যান্তি 
ও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি দ্বারাই অনুমানের বিভাগ করিয়াছেন। যেখানে 
বিপক্ষ (সাধ্যশৃন্ত স্থান) নাই; সেই কেবলান্বমী:। যেমন এই কুর্যমগল 
জেয় (জ্ঞানের বিষয়) কারণ হুধ্যমণ্ডল প্রমেয় (প্রমাণের বিষয়, অর্থাৎ 
ভু্য্যমগ্ুলকে প্রমাণ করা যাইতে পারে) এম্থলে প্রমেয়ত্ব সাধ্য ; স্তরাং 
্রমেয়ত্ব শূন্য স্থান নাই। আমি করিতে পারি বানা পারি, পদার্থমাত্রই 
প্রমাণের বিষয়, কারণ পদার্থমাত্রকেই প্রমাণ করিবার জন্থ প্রত্যক্ষ, অনুমান 
প্রভৃতি প্রমাণগুলি জাগরূক রহিগ্নাছে। যেখানে সপক্ষ (নিশ্চিত-সাধ্যবান্‌) 
. নাই; সেই কেবলব্যতিরেকী। যেখানে সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয়ের সত্তা! . 
আছে? সেই অন্বয-ব্তিরেকী। কেবলব্যতিরেকীর উদাহরণ-_ঘে হাসে, 
সে মন্ুয্য। মনুয্যত্বরপ-সাঁধ্য মনুষ্য ভিননস্থলে থাকে না) সুতরাং 
মহয্যত্বের সপক্ষ আর পাওয়া যায় না। কেববব্যতিরেকী স্থলে দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শনের রীতি স্বৃত্ত্র। যেহাসে সে মনুষ্য ) যে মনুষ্য নয়, সে হাসে না) 
(যা্সৈবং ত্মৈবং ) যেমন ব্যাপ্র। এখানে মনুষ্যত্ব সাধ্য, হান্ত হেতু । যেখানে 
হেতু থাকে, সেইখানে সাধ্য থাকে, ইহার দৃষ্টাস্ত না দেখাইয়। যেখানে সাধ্য 
থাকে না, সেইখানে হেতু থাকে না তাহারই দৃষ্ান্তস্বরূপে ব্যাঘ্রকে উপ- 
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স্থিত করা হইয়াছে । €েবলব্যতিরেকীর আর একটি উজ্জলদৃষ্টাস্ত আছে, 
কোন এক নৈম্নায়িকপঞ্ডিতের ছুইটি স্ত্রী ছিল প্রথম স্ত্রী; গৃহকর্রী ও 
ও ব্যাপিকা, কনিষ্ঠা অন্নবযস্কা ও সুন্দরী। নৈরাগ্িক ছোটন্ত্রীতে আসক্ত 
ছুইলেও বড়ন্ত্রীর ভয়ে ছোটক্ত্রীতে প্রকাশ্তভালবাস। দেখাইতে পারিতেন 
না, বড়স্ত্রীর অসীক্ষাতে কখম কখনও প্রণয়-সম্ভাষণ করিতেন” একদিন 

বন্ধন্ত্রী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত। ছিল, সেই অবসর বুঝিয়। প্রাঙ্গণের কোন 
এক নিভৃতকোণে. অন্ধকারে প্রচ্ছন্নভাবে নৈয়ায়িক ছোটন্ত্রীর সহিত চুপে 
চুপে কি বলিতেছিলেন। বনধস্ত্রী তাহা! বুঝিতে পারিয়া নিঃশব্বপদসধশরে সেই 
স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়! আন্তে আস্তে পঞ্ডিতের পৃষ্ঠে 
তাহার হস্ত অর্পণ করিল। পপ্ডিত তখন অনন্ঠোপায় হইয়। স্ততিবাদে বড়বৌকে 
ভূলাইবার উদ্দেশে বলিলেন, “কি সুখস্পর্শ!” এই স্পর্শন্বারাতেই বুঝিয়াছি, ইহা 
বড়বধূর পল্পব-পেলব-পাঁণিতল” ; বড়বৌ। আর ক্রোধ লন্বরণ করিতে পারিল 
না, সে তৎক্ষণাৎ একখানি সম্মার্জনী আনিয়। ভাল করিয়। নৈয়ায়িকের 
পৃষ্ঠে ছুইচারিবার আঘাত করিয়া বলিল, *তোমার এই কেবলব্যতিরেকী- 
অনুমানের দৃষ্টান্ত দেখাইলাঁম ঃ যে আমার পল্লব-পেলব পাণিতল নয়, তাহার 
এরূপ সুথস্পর্শ মাই, যেমন এই সন্মার্জনীর স্পর্শ” ) যে বঙ্গীয় নৈয়াগ্সিকযুবক 
নাস্তিক-শিরোমণি চার্বাককে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলিতেছিলেন, গাহার 
গার্স্থিত সহচর মৈথিলনৈয়ায়িক হাস্ত করিয়া বলিলেন, এবুঝিয়াছি, 
উদয়ন, ইহা তোমারই ভাগ্যে ঘটিয়াছে। তুমি বঙ্গীয় বারেন্শ্রেণীর কুলীন 
রা্মণ, শুনিয়াছি তোমারই ছুইস্ত্রী আছে। এই ত্র ধরিয়া তুমি বুঝি 
তোমার ক্যেষ্ঠা সহধর্মিণিকে বিসর্জন করিয়াছ। বঙগীক়্-নৈয়ার়িকের নাম 
তখন, বুঝিলাম “উদয়ন” । উদয়ন মৈথিলনৈয়ায়িককে বলিলেন, “দেখ, 
গঙ্গেশ, ইহা! তোমারই কাজ, অনুমান বুঝাইবাঁর ভার আমার উপর নাই, 
তাহা তোমার উপরেই অগ্সিত, অন্থমীনবলে আমি কেবল নাস্তিকমত 
খন করিব, বৈদিকমত সমর্থন করিব। মহর্ধী এই ভার আমাকে অর্পন 
করিয়াছেন। উদয়ন গঙ্গেশকে এইমাত্র বলিম্বা আবার. চার্ধাককে লক্ষ্য 
করিক্কা। বলিতে আরন্ত করিলেন। প্দেখা যাঁউক” আপনার এই অনুমান 
কেবলব্যতিরেকী কি .না। শুক্রশোণিতে . সংযোগ -বিশেষ হয়; সুতরাং 
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চৈতন্তের উৎপত্তি হয়। চৈতন্তের উৎপত্তি সাধ্য, গুক্রশোণিতের সংযোগ 
হেতু । কেবসব্যতিরেকী স্থলে যেখানে সাধ্যের অভাব থাকিবে, (সাধ্য 
থাকিবে না) সেখানে হেতুরও অভাব থাঁকিবে, (হেতু থাকিবে না) 
স্থতরাঁং সেখানে সাধ্যচৈতন্তের উৎপত্তির অভাব আছে (চৈতন্তের 
উৎপত্তি নাই) সেখানে হেতু শুক্রশোণিত সংযোগেরও অভাব থাকা চাই 
(শুক্রশোণিত সংযোগ থাক চাই না) আপনি কি বলিতে পার্ননন 
যেখানে চৈতন্ের উৎপত্তি নাই, সেখানে শুক্রশোণিত সংযোগ নাই । 
প্রত্যেক শুক্রশোণিত সংযোগে গর্ভ হয় না, গর্ভ হইলেও শুক্রশোণিত 
মংযোগের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় না, কয়েক মাস পরে চৈতন্ত 
সঞ্চার হয়। মৃতশরীরেও চৈতন্ের অভাব সব্বেও শুক্রশোণিত সংযোগের 
সত্বা থাকে । সুতরাং হুঃখিত হইয়! বলিতেছি, আপনার এই অনুমান কেবল- 
ব্যতিরেকী নয়। প্রাঁপায়নিক সংযোগ” ধাহাদিগের অবধারিত) সই 
পাশ্চাত্যপত্তিতেরাই যখন শুক্রশোণিতে রাসায়নিক সংযোগ স্বীকার করেন 
না; তখন পকিণ্াদির” সহিত বা চূর্ণহরিপ্রার সহিত কি করিয়। তুলনা করা 
সাইতে পারে ? কারণ সেই সেই স্থলে রাসায়নিক সংযোগ হয়। বরং 
আমিই আপনার বিরুদ্ধে অন্থমান করিতে পারি যে, চৈতন্য জড়দ্রব্য সংযৌগে 
উৎপন্ন নয়, হেতু চৈতন্য জড়ীয়গুণ নয় প্যট্নবং তন্লৈবং” জড়দ্রব্য সংযোগে 
যে যে গুণ বা শক্তি উৎপন্ন; সে সে জড়ীয়গুণ বা শক্তি যেমন চুর্ণহরিক্র! 
সংঘোগে রক্তিমা ও কিণুঁদিমিলনে মদশক্তি। এইক্প স্থলেই “সৎপ্রতি 
পক্ষতা” রূপ দোষের উত্ভাৰন পণ্ডিতের বলিয়াছেন। আপনার অন্ুমানে 
“উপাধিও”গ আছে। “উপাধি” থাকিলেই হেতু ব্যভিচারী, এইরূপ অন্ু- 
মান করা যাঁয়। “উপাধি” কি, আঁপনাঁকে বুঝাইতে হইবে না; আপনিই 
' প্ৰ্যান্তিশ্চোভয়বিধোপাধিবিধুরঃ সম্বন্ধঃ” ইত্যাদি গ্রন্থার| আরম্ভ করিয়া! 
অনুমান-খগুনে প্রবৃত্ত হইয়্াছিলেন। তথাপি অন্তশ্রোতাদিগের বোধ 
'সৌকর্ধ্যার্থ উপাধি কি আমার বুঝাইতে হইবে। সাধ্যের ব্যাপক হই! 
হেতুর আব্যাপক হ্বইবে যে, সেই উপাধি হুইবে। ব্যাপ্য (২07841১069৫ 
! 69০) দ্বার! ব্যাপকের (318829065 69৫) অন্থমান হয়, ব্যাপক দ্বারা 
ব্যাপ্যের অন্থমান হয় না। ব্যাপ্য ধূম থাকিলে ব্যাপক-বহ্ছি থাকিবেই 


জীবের স্বাধীনতা বা৷ অদৃষ্টবান্ছ। ১৫৩ 


খাকিবে, ব্যাঁপক-বহ্ছি থাকিলে ব্যাপ্য-ধূম থাকিতেও পারে না থাকিতে ও 
পারে। যে যাহার ব্যাপ্য, তাহা! দ্বারা আবার তাহার ব্যাপঞ্চের অনুমান 
হয়। সুতরাং সেই প্রথমোক্ত ব্যাপ্য দ্বারাতেও সেই শেষোক্ত ব্যাপকের 
অনুমান হয়। যেমন "এক"? না হইলে “ছুই”, হয় না, আবার “ছুই” 
ন! হইলে তিন হয় না, কাজেকাজেই এক না হইলে তিন হয় না৷ এক্ষণে 
বোধ দ্র সহজেই বুঝা গেল যে, যে ব্যাপ্যের ব্যাপকের ষে ব্যাপক; সে 
ব্যাপ্যেরও মে ব্যাপক। মধ্যবর্তী ব্যাপ্যের ব্যাপক হুইয়। যদি প্রথম ঙ্্যাপ্যের 
সে ব্যাপক ন!হয় ; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেই গ্রথম ব্যাপ্যেরও দ্বিতীয় 
ব্যাপক ব্যাপক নহে; ও সেই ব্যাপকেরও সেই প্রথমব্যাপ্য ব্যাঁপ্য নে ; 
স্থতরাং নেই প্রথম ব্যাপ্য দ্বারা সেই দ্বিতীয় ব্যাপকের অন্ুমাঁন হইতে পারে 
না। এই তৃতীয় ব্যাপকটিই উপাধি। ধূমদ্বার! বহ্ছির অন্ধ্মান হয় সত্য +-কিন্ত 
ৰক্িদ্বার! ধূষের অনুমান হইতে পারে না। বন্ধিকে যদি ধূমের ব্যাপ্য মনে 
করিয়া বহ্ছিদ্বারা ধূমের অনুমান করা যাক? তাহা হুইলে প্রতারিত হইতে 
হয়। কারণ_-বহ্ছির সহিত আর্েদ্ধন (ভিজা কাঠ ) সংযোগের ব্যাপ্য ধূম ; 
এই ব্যাপ্য ধুম দ্বার তাহার ব্যাপক আর্েদ্ধন সংযোগের ব্যাপ্য ঃ তখন ধূম 
-ব্যাপ্য বন্ছিও আর্ডেন্ধন সংযোগের ব্যাপ্য হওয়া চাই। কিন্তু কল বহ্রিতে 
কিছু আর্দেন্ধন সংযোগ থাকে না, একখণ্ড লৌহকে অগ্নি সবার! উত্তপ্ত করিলে 
তাহাতেও অগ্নি থাকে, লৌহথও কিছু আর্েদ্ধন নয়. তরাং বহ্ছি আরে 
দ্ধন সংযোগের ব্যাপ্য নয়। বহি আর্জেন্ধন সংযোগের ব্যাপ্য নয় বলিয়াই 
ধূমের ব্যাপ্য বহ্ছি নয়। এই অন্ুমানে আর্েদ্ধন সংযোগ উপাধি। সেই- 
রূপ আপনার অনুমানেও অড়ীয়গুণভেদ বা জড়ীয়গুণ ভিন্নোৎপত্তি উপাধি। 
আপনার মতে চৈতন্তের বা চৈতন্তোৎ্পত্তির ব্যাপ্য শুক্রশোণিত সংযোগ ।. 
চৈতন্ত জড়ীয়গুণ নয় ; চৈতন্য জড়ীয়গুণ ভিন্ন; সুতরাং চৈতন্তে জড়ীরগুণ 
ভেদ আছে। চৈতন্তের ব্যাপক জড়ীয়গুণভেদ, জড়ীয়গুণভেদের ব্যাপ্য 
চৈতত্ত। সুতরাং শুক্রশোণিত দংযোগ সেই চৈতন্তের ব্যাপ্য হইলে জড়ীরগুণ 
েদেরও ব্যাপ্য হওয়া চাই। কিন্ত গুক্রশোণিত সংযোগেক্পীধন গর্ভ হইয়াছে 
ও তজ্জন্ত সেই গর্ভের সহিত মাতৃ-জন্াাযুর মংযোগ হইয়াছে, তখন কি করিয়া 
বলিব? তাহাতে জড়ী়গুণভেদ আছে। ক্রমশ, 
০ 





নাগার্জুন। 


সিদ্ধ নাগার্জুন বৌদ্ধস্প্রদায়ের এক উজ্দ্লতম' রত্ব। সুষ্রুত নামক 
আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের টাকায় ্্ীদ্‌ ডননাচারধ্য লিখিয়াছেন, নাগার্জুন নুশ্রতের 
* গ্রতিমংস্বর্তা। নুশ্রুতের উত্তরতন্্ নাষক গ্রন্থে উত্তরতন্্নামক ভর 
ও নাগার্জনের বিরচিত। খুষ্টীয় ১*ম শতাব্দীতে চক্রপাঁশি 1 চিকিৎস'দংগ্র 
নামক শ্রীন্থে নাগার্জুনাঞ্জন ও নাগার্জুনযোগনামক ওষধদ্ধয়ের উল্লেখ রে 
ছেন। পাটলীপুত্র নগরের কোনস্তস্ভে নাগার্জুন কর্তৃক উক্ত ওষধধ্ঘয়ের ব্যবস্থা 
লিখিত হইয়াছিল। বৃদ্ধ বাগ্ভট ধু রসরত্বস মুচ্চয়গ্রস্থে নাগার্জুনের প্রতি 
বয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়৷ লিখিয়াছেন “নাগার্জুন, সথরানন্দ* নাগবোধি, 
শোধন, খণ্ড কাপালিক, ব্রহ্ম, গোবিন্দ, 'লপক ও হরি এই সমস্ত একই 
ধ্যক্ির নাম”। নাগার্জুন কক্ষপুট নামক গ্রন্থে অনেক ওধধের ব্যবস্থা 
লিপিবদ্ধ আছে। কথিত আছে নাগার্জুন প্র গ্রন্থ স্বীয় কক্ষপুটে ধারপপুর্ব্বক 
দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেন। এইরূপে সংস্কৃত গ্রন্থে নাগার্জুন সম্বন্ধে নানা 
বৃত্বাস্ত অবগত হওয়। যায়? কিন্তু তাহার জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাঁস 
কোথায়ও লিপিবদ্ধ নাই। স্ুগ্রসিদ্ধ রাজতরপ্গিণীর ণ মতে বুদ্ধদেবের 
পরিনির্বাণের দেড়পত বৎসর পরে নাগার্জুন কাশ্মীর দেশে প্রাহ্ভূর্তি হন। 
জাম--পাল--6--৩ই (মঞ্জু_শ্রী-_সূল- তন্ত্র) নামক স্ুপ্রসিদ্ধ তিব্ব- 
তীয় গ্রন্থের মতে লু--টুব্‌.(নাগার্জুন ) খুঃ পৃ ৩৩ অন্দে জন্ম গ্রহণ করেন। 
উজ গ্রন্থে তাহার সম্বন্ধে এইকপ ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছেঃ 





* 'প্রতিসন্বর্তাপি ইহ নাগার্জুন এব”। (ড্ঘনাচারধ্য কৃত সুঙ্ষত চীক।)। 
খাঁ “নাগার্জুনেন লিখিত! স্তস্তে পাটলীপুত্রকে” |» (চক্রণাধি:)। 
£ .নাগার্জুনঃ সুরানদ্দো! নাগবোধির্বশোধনঃ। 
_ খণ্তকালিকো ্র্ধা গোবিন্দো লগকো! হিঃ ॥ (বৃদ্ধবাগহ্তট )। 
থু ততো৷ ভগবতঃ শাক্যসিহ্ত পুরনিবৃতেঃ। 
অর্শিষট সহলোকধাত সার্ধং বর্ষশতং হগাৎ | 
বোধিসন্বশ্চ দেশেহস্মিন্‌ একভূমীখরোহতবৎ। 
সু নাগাজ্জ্রঃ ীমান্‌ বড়হূ্বন সংশ্ররী ॥ (রাঁজতরঙগিণী )। 
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“দে-সিন্‌ শেগূ-প উ-দেস্-নেস্‌ 
লো-নি-ষি গ্য-লোন্প ন। 
গে-লোঙ.লুষেস্‌ দো-বোদ, জুঙ, 
তন্-প-ল- দদ্‌ চিউ.কল্‌॥ (জম্তপল৮-৩7ই1) 
বুদ্ধদেবের ইহু-গৎ-ত্যাগের চারিশত বৎসর পরে নাগার্জুন নামক এক 
ভিক্ষুষ্টরজন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসন্প্রদায়ের বহউপকার সাধন 
করিবেন”। 
তিথ্বতীয় গ্রন্থের মতে নাগার্জুন দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিদর্ভ দেশে 
ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ং বৌদ্ধধর্শে দীক্ষিত হইয়া বহু 
লোককে প্রীধর্ম্মে আনয়ন করেন। সাঁতবৎসর অবিশ্রাস্তচেষ্টার পর তিনি 
ভারতের তদানীন্তন পরাক্রান্ত নৃপতি ভোজভদ্রকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত 
করেন। কাবাব্‌ ছ্বন্দেন্‌ (সপ্তআন্ঞা1) নামক স্থপ্রসিদ্ধ তিব্বতীক্গ গ্রন্থে 
নাগার্জুন ও তদ্‌গুরু শরহের সম্বন্ধে অনেক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়। যায়। 
ইহারা উভয়েই নালন্দ বিশ্ববিগ্তালয়ের উজ্জ্বল রত্ব ছিলেন | ৃ 
খুষ্টীয় ৭ম শতাব্বীতে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হয়েন্‌ সাঙ, স্বীয় ভ্রমণ 
বৃস্তাস্তে লিখিয়াছেন “যে চারিটা হুর্য্যের উদয়ে সমস্ত জগৎ আলোকিত 
হুইয়্াছে নাগার্জুন তাহাদিগের অন্যতম”। ডাক্তার সুঝুকি নামক জনৈক 
জাপানী পণ্ডিত আমার নিকট কিয়ৎকাল পূর্বে লিখিয়াছিলেন যে, চীন 
ভাষায় নাগার্জুনেব জীবনচরিত বিস্মান আছে। তিনি বলেন সংস্কত 
ভাষায় নাগার্জুনের ষে জীবুনী লিপিবদ্ধ ছিল উহাই খুঃ ৪** অবে' কুমার- 
জীব নামক পণ্ডিত -চীন ভাষায় অন্তবার্দিত করিয়াছিলেন। নাগার্জুনের 
সর্বপ্রধান ছাত্রের নাম আধ্যদেব। তিনি শতকশান্ত্র প্রণয়ন করিয়া জগতে 
অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। * 
নাগার্ছুন বহগ্রথ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েক খানির নাম 
এ স্থলে উল্লিখিত হইল £-- 
(১ ধর্দসংগ্রহ, (২) প্রজ্ঞাদণ্ড, €৩) প্রজ্ঞাশতক, ভি) মাধ্যমিকশুজ, 
(৫) প্রজ্ঞাপারমিতাটীকা, (৬) নাগার্জুন কক্ষপুট, (৭) নুঞ্রতের প্রতিসংস্কার়, 
(৮) ঘাদশনিকাক়্ শান্তর, ইত্যাদি। 
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নাগার্জনের গ্রন্থসমূহ বৌদ্ধসমাজে দবিশেষ সমাদৃত ছিল। শাস্তিদেব 
বোধিচর্ধযাবতার গ্রন্থে লিখিয়াছেন £-- 
সংক্ষেপেণাথবা তাবৎ পশ্ঠেৎ হুত্রসমুচ্চয়ম্‌। 
আর্ধযনাগার্জুনাবদ্ধং দ্বিতীয়ং চ প্রযত্বতঃ ॥ ( বোধিচর্ধযাবতার )' 
মাধ্যমিকস্থব্রই নাগার্জুনের সর্বপ্রধান গ্রস্থ। মাধ্যমিকদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা 
বলিয়্াই তিনি সর্বত্র প্রসিদ্ধ। চন্ত্রকীর্তি মাধ্যমিক টাকার গরটারভে 
নাগার্জুনকে প্রণিপাতপূর্বক লিখিয়াছেন £-_ 
নাগার্জুনাক়্ প্রণিপত্য তট্মৈ তৎকারিকাণাঁং বিবৃতিং করিস্বে। 
(মাধ্যমিকবৃতি) 
মাধ্যমিকদর্শনের মৃলতত্ব প্রভীত্যসমুৎপাদ। এইমতে কোন বস্তরই 
যথার্থ সত্তা নাই, পদার্থ সকল প্রতীয়মান সত্তা লইয়া! সর্বত্র প্রতিভাত 
হুইতেছে। প্রতীয়মান সত্তার অপর নাম সংবৃত্তিসত্য বা ব্যবহারিকসত্য। 
ষথার্থ সত্তার অপর নাম পরমার্থসত্য। বৌদ্ধদার্শনিকগণ শুন্ততাঁকেই পরম 
সত্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। মাধমিকহ্ত্রে স্পই্ইই লিখিত আছে ঃ-_ 
দ্বে সত্যে সমুপ্াাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্মদেশন]। 
লোকসংবৃত্তিসত্যঞ্চ সত্যঞ্চ পরমার্থতঃ ॥ (মাধ্যমিকসুত্র) 
ছুই প্রকার সত্যের আশ্রয় করিয়া বুদ্ধগণ ধর্মের উপদেশ দেন-_সংবৃত্তি 
সত্য ও পরমার্থ সত্য । 

' নাগার্জুন মাধ্যমিকস্ত্রের প্রারস্তে বুদ্ধদেবকে নমস্কারপূর্বক লিখিয়াছেন £- 
অনিরোধমন্থৎপাঁদমন্থুচ্ছেদমশাশ্বতম্‌ 
অনেকার্থমনানার৫থমন1গমমনির্গমম্‌। 
যঃ প্রতীত্যসমুত্পাদং প্রপঞ্চেপশমং শিবম্‌ 
দেশয়ামাঁস সন্ুদ্ধস্তং বন্দে বদতাঁং বরম্‌॥ (মাধ্যমিক সুত্র) 

'পদদার্থসমৃহের গ্রক্কত উৎপাদ ও নিরোধ, উচ্ছেদ ও শাশতিকত্ব, একার্থব 

ও নানার্ঘত্ব, “আগম ও নির্গম নাই। ধিনি প্রপঞ্চনাশক ও. মঙ্গলবিধায়ক 

এই প্রতীত্যসমু্ঈপাদ তত্বের' উপদেশ দিয়াছেন, আমি সেই বাঁগ্সিবর 

বুদ্ধদেবকে বন্দন! করি । ” ৃ 
মাধ্যমিকদর্শনের বিস্তারিত বৃত্তান্ত প্রবন্ধাস্তরে প্রকাশিত হইবে। 
ভ্রীসাতীশামনা “বদ্যাভষগ | 


জপজী । 


ভূমিকা | 

গুরু নানক কর্তৃক শিখসমাজ গঠিত হইগাছে। তিনি শিখদিগের আদি 
গুরু পঞ্জাবী ভাষায় তিনি 'জপজী' ব৷ জপ পরমার্থ রচনা করেন।, ইহ! 
শিখদিগের "আদিগ্রস্থ” নামক ধর্মপুস্তকের প্রথমঅধ্যায়। বৌদ্ধধর্ম, 
মুসলমানদিগের আক্রমণ এবং বৈষ্ণব ধর্মের পুনরাবিভভাব,_-এই ভিনের 
সমন্বয়ে শিখধর্মের পতন আরম্ভ হয়। কিন্তু রামান্্জের বিশিষ্টাদবৈত মতের 
ভক্তি-প্রত্রবণ হইতেই গুরুনানকের ধর্শমূলক উপদেশসমূহ এবং তাহার 
ধর্মপ্রাণতারপ উৎস নিম্তন্দিত হইয়াছিল। রামান্জের প্ররিন্বশিষ্য 
রামানন্দের যে দ্বাদশজন ভাগবত শিষ্য ছিল, তাহাদিগের লিখিত পুস্তকার্দি 
হুইতে "আদিগ্রস্থের' এক তৃতীয়াংশ সংগৃহীত হইয়াছে । হিন্দুদিগের ন্তায় 
দেবদেবীর পুজার পরিবর্তে শিখগণ ভক্তির সহিত “আদিগ্রস্থের” পুজা করিয়! 
থাকেন। .নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণের! যেরূপ গায়ত্রী জপ না! করিয়! জলগ্রহণ করেন 
না, শিখেরা তদ্রপ অতি প্রত্যুষে জপজীর অন্ততঃ প্রথম পদ আবৃত্তি না 
করিয়া সংসারকর্থে প্রবৃত্ত হয় না। শীত” যেরূপ হিন্দুদিগের আদরের 
বস্ত, 'জপজী' সেইরূপ শিখদিগের আদরের বস্ত। 

জজপজী” কোন নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বনে লিখিত হয় নাই। নানককে 
তাহার শিল্তেরা মধ্যে মধ্যেযে সকল প্রশ্ন করিতেন, তাহার কতকগুলি উত্তর 
'পজীর' আকার ধার করিয়াছে। সেই জন্ত মধ্যে মধ্যে ইহাতে অসংলগ্ন 
দৌষ দৃষ্ট হয়। “জপজীর' সকল পদের ছন্দ ও পংক্তি সংখ্যা সমান নহে। 
'জপজীর' সকল পদগুলি আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ । এইরূপ প্রবাদ সাছে 
যে, এই পুস্তকের ৫২ খানি টাক! প্রচলিত আছে। টাকাঁকারদিগের পাঁত্ডিত্যা- 
সসারে 'জপজীর' টাকাতে কেহ ছবৈতমত, কেহ্অত্বৈত মত, কেহ মায়াবাদ, 
কেহু ভক্তিমত, কেহ বা৷ জ্ঞানমত সন্নিবেশিত করিয়াছেনগ্ক বর্তমান প্রবন্ধে 
কল মতের সাঁমঞজস্ত করিয়। “অপজীর' অন্থুবাদ করা হইল।. 

রাভিনদীর তীরস্থ তাণৰন্দ নামক গ্রামে, ১৪৫৯ খৃষ্টান্ধে ( এপ্রিল কিন্বা 
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মে মাসে) নানক ভূমিষ্ঠ: হন। তাহার পিতার ন্বম কালুঃ তিনি ক্ষেত্রী- 
জাতীয় বেদীবংশীক কৃষিজীবী ছিলেন এবং রাঁয়বুলার মক মুসবমান 
ধর্মাবলম্বী রাজপুতের অধীনে তিনি প্র গ্রামে পাটওয়ারির কাঁজ করিতেন। 
এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, নানকের জন্মের সময় তেত্রিশকোটি হিন্দু 
দ্বেবদেবীরা" আবিষতি হইয়৷ ঘোষণ! করিয়াছিলেন যে, একজন প্রধান তক্ত 
পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য জন্মগ্রহণ করিবেন। তাহার শৈশবের ঘটনামমূহের 
বিধয় অতি অল্পই জানা যায়। অন্ত বালকদের ন্যায় তিনি 'ক্রড়ায় সময়, 
অতিবাহিত ন! করিয়া গভীর পরমার্থিক চিন্তার মগ্ধ থাকিতেন। সাত বৎসর. 
বরসকালে তাহার পিত। তাহাকে এক বিগ্ভালয়ে ভন্তি করিয়! দেন; কিন্তু 
তাহার অলৌকিকজ্ঞানের নিকট তাহার শিক্ষক পরাতৃত হইয়া, তাহারই 
নিকট জ্ঞান শিক্ষা করেন । 

..ম্ধ্যবয়সে তিনি দারপরিগ্রহ করেন। তাহার ছুইটা পুত্র এবং একটা 
কন্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সংসারধর্মে নানক বড় অমনোযোগী ছিলেন 
এরং অর্থোপার্জনের জন্ত কোন কাজকর্ম না করায় তাহার আর্থিক 
কষ্টও যথেষ্ট হইয়াছিল। শৈশবাবধি তাহার সাধুসন্ন্যাসীর সহিত সঙ্গ করিতে 
ৰিশেষ আসক্তি ছিল। তিনি সংসারধর্্মে মন দিতেন না বলিয়া সকলে 
তাহারে পাগল ভাবিত। 

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, একদ| তিনি এক নদীর খালে ক্গান করিতে 
ফান; পরে ত্বানের নিমিত্ত অবগাহন করিলে বিষুদুতেরা তাহাকে বিষ্ণুর 
সমীপে লইয়া যায়। .তথায় তাঁহার দীক্ষা হয় এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের নাম 
প্রচার করিবার জন্ত আদিষ্ট হন। ইহার পর তিনি 'খালের ভিতর হইতে 
প্রত্যাগত হুইয়া, গৃহীভিমুখে প্রস্থান করেন। যে ভৃত্যের সহিত তিমি সান 
করিতে গিয়াছিলেন, তাহার নদীগর্ভে মজ্জনের পর, সেই ভৃত্য আমির! 
সকলকে বলে যে তিনি ডুবিয়! গিয়াছেন ; পরে সমস্ত স্থান তন্ন তন্স করিয়া 
জাল দিয়া অনুসন্ধান করা হয়, কিন্তু তাহাকে পাওয়া যায় নাই। স্থতরাং 
এক্ষণে তাহাকে গ্ত্যাগত দেখিয়া সকলে আশ্চর্যযান্থিত হইল । 

এই “ঘটনার পর তাহার সাঁমান্যবিষয়াদি যাহ। ছিল তাহা! দরিদ্রদিগকে 
দাল.করেন এবং ফকিরত্ব গ্রহণ করিয়া রংসার ত্যাগ করেন? তিনি প্রথমে 
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প্রচার করেন যে "হিন্দু ব! মুসলমান বলিয়া! কেহ নাই? এই উপদেশে 
সকলে কষ হয় এবং নবাব দৌলত থা! তাহাকে এই বাক্যের "অর্থ জিজ্ঞাসা 
করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠান। সেই সময়ে মধ্যাহ্ছপ্রার্থনা করিবার সময়, 
গ্ষা্দীনাহেব তাহার প্রার্থনা বলিতেছিলেন ; নানক তাহ। দেখিয়া হাসিতে 
লাগিলেন। কেন তিনি কাজীসাহেবকে অপমান করিলেন, "নবাব এই 
কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর দিলেন যে কাজীর প্রীর্থন। শ্বর্শে 
গৌছাইবে না, কারণ যখন তিনি প্রার্থনা করিতেছিলেন তখন ত্তাহার মন 
পরমাত্বার দিকে ছিল না, কিন্ত প্রাঙ্গণে কৃপ সমীপস্থ এক সন্তপ্রশ্থত মেষ- 
শাবকের উপর তীহার মন আকুষ্ট ছিল। ইহ শ্রবণে কাজী নানকের 
পদ্নতলে পতিত হন এবং তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য বলিয়া ৪ 
করেন। 

গৃহত্যাগ করিয়া! তিনি প্রথমে পূর্বদিকে তাহার ধর্ম প্রচার করিতে 
বহির্গত হন। সেই সময়ে শেখ শাঁজান নামক এক ব্যক্তির সহিত শাহার 
সাক্ষাৎ হয়। এই ব্যক্তি হিন্দুদিগের জন্য এক মন্দির এবং মুসলমানদিগের 
জন্ত এক মসছিদ্‌ প্রস্তত করিয় রাখিয়াছিল। তাহার নিকট যে কোন ব্যক্তি 
উপস্থিত হইলে, সে আনন্দের সহিত তাহার আতিথ্যসংকার করিত, পরে 
রাত্রি উপস্থিত হইলে ভাহাকে হত্যা করিয়া! তাহার যথা সর্বস্ব লুন করিত। 
নানক অতীন্দরিয় দৃষ্টির দ্বারা তাহার স্বভাব এবং পাপ বুঝিতে পারিস 
তাহাকে সতর্ক করিয়। দেন এবং অবশেষে তাহাকে তাহার পাপের জন্ত 
অনুতপ্ত করেন। ইহার,পর তিনি এক মৃতহন্তীকে পুনর্জীবিত করেন, 
একদল ঠশীকে ধর্মপথে আনয়ন করেন এবং আরও অনেক আশ্চর্যযক্রিয়! 
প্রদর্শন করেন। বাবর ঘখন স্বেদপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তাহার 
সৈন্তগণ কর্তৃক নানক বন্দী হন। কিন্তু যখন বাবরের সঙ্গুখে নীত হন, বাবর 
তীহার অদ্ভুত: ক্ষমতা! দেখিয়া বিন্মিত হন এবং তাহাকে এবং অথরাপর 
বন্দীগণকে কারাগার হইতে মোচন করিয়] দেন? . 

নানক খন দ্বিতীয়বার প্রচার করিতে বাহিয় হন, খন দক্ষিণ দিকে 
ঞ্বং' তৃতীক্বঘাঁর প্রচার করিবার অন্ত উত্তরদিকে 'গমন করেন।- এই 
ভূতীন্নরায়ে তিনি স্থষের পর্বত পর্যাস্ত গিয়াছিলেন।...তথাক্স মহাদেব এবং 
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মহ! মহা যোগীগণের সহিত তাহার অনেক বাদাহ্থ্বাদ হইয়াছিল। তিনি 
যখন চতুর্থবার প্রচার করিবার জন্য ভ্রমণে বাহির হন, তখন পশ্চিমদিকে 
মনা পর্যন্ত গিয়াছিলেন। মন্কাতে যখন উপস্থিত হন, তখন তিনি অত্যান্ত 
পরিশ্রীস্ত ছিলেন এবং অন্যমনস্ক বশতঃ মহম্মদের গোরস্থান কাবার দিকে 
তিনি পদবিস্বৃত করিয়া শয়ন করেন। কাজী রুকুদ্দিন ভগবানের গৃহের 
প্রতি এইরূপ অসম্মানন]. দেখিয়া তাহাকে ভত্সন! করেন; কিন্ত 
তাহার উত্তরে বলেন যে, “আমার পা এরূপ স্থানে ফিরাও দেখি, যেখানে 
ভগবানের গৃহ নাই”। কাজী তাহার পা যেদিকে ফিরাইতে লাগিলেন 
কাবাও সেই দিকে ফিরিতে লাঁগিল। এই অত্যাশ্চার্য্য কাও দেখিয়া কাজী 
নানকের পদচুম্বন করেন এবং অবশেষে তীহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নানক 
পঞ্চমবারে গোরখ হাঁতাবি পর্যন্ত প্রচার করিয়া আইসেন। ইহাই তাহার 
শেষ ভ্রমণ) ইহার পর তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহার মৃত্যুকালের ঘটনাও 
বিশ্ময়কর। 

শেষবারের ভ্রমণের পর যখন তিনি রাভি নদীর কুলে উপস্থিত হুন, 
তখন তাহার শিষ্যদিগের ভিতর প্রচার হয় যে, গুরু আসিয়াছেন। তিনি এক 
শুক্ষবৃক্ষের তলে অবস্থিতি করিলে, সেই বৃক্ষ তাহার স্পর্শে পুশ্পিত ও 
সুঞ্জরিত হইয়া উঠে। তাহারপর তিনি প্রচার করেন যে, এইবার তিনি 
দেহরক্ষা করিবেন। পরে হিন্দু এবং মুসলমান ভক্তগণ একত্রে সমবেত 
হুইয়] কলহে প্রবৃত্ত হয়। হিন্দুর! বলেন যে, নানকের মৃত্যুর পর তাহারা 
ভীহার সৎকার করিবেন এবং মুসলমানেরা বলেন যে তীহারা তাহাকে 
গোর দিবেন। তাহাদের কলহু মিটাইবার জন্ত তিনি বলেন যে, “হিন্দুরা 
আমার দক্ষিণ দিকে এবং মুসলমানের! আমার বামদিকে পুষ্প স্থাপন করুক। 
“দি কল্য প্রাতঃকালে হিন্ুদিগের পুষ্প শুফ না হয়, তাহা হইলে তাহার! 
আমার সংকাঁর করিবে এবং যদি মুসলমানদিগের পুষ্প শুক্কঃন! হয়, তাহা! 
হইলে তাহারা আমার গোর দিবে”। তৎপরে তিনি একথণ্ড বস্ত্র সর্বশরীর 
আবৃত করিস্বা, তাঁহার ভক্তদিগকে ভগবানের স্তোঁ আবৃত্তি করিতে বলেন। 
সেই স্ডোত্র শ্রবণ করিতে করিতে তাহার দেহ রঙ্গ হয়। অবশেষে পরদিন 
প্রাতঃকালে যখন তাহার! সেই বস্ত্র খুলিয়া ফেলিল, তখন তাহারা দেখিল 


জপজী। ১৬১ 


শাীশীীি পাশা 


ষে, বস্ত্রের ভিতর কেহ নাই, নানক অন্তর্ধান করিয়াছেন। কিন্ত পুষ্প সকল 
সমভাবে রহিয়াছে; কাহারও পুষ্প শু হয় নাই। তৎপরে হিন্দুরা হিন্দু 
(িগের এবং মুসলমানের! মুসলমানদিগের পুষ্প লইয়া *গুরু”, “গুরু” বলিগ্া 
বিলাপ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। রঃ 

এইরূপে শিখদিগের আদিগুরু পৃথিবী হইতে তিরোহিত হন। কিন্ত 
তিনিষ্টযে কল উপদেশ দিয়! গিয়াছেন তাহ! অমূল্য রত্ব বিশেষ। বিশেষতঃ 
'জপজীর' গায় উৎকষ্ট গ্রন্থ শিখদের আর নাই৷ এই অমৃল্যরত্ব বাঙ্গালা 
ভাষা গ্রথিত করিয়া রাখিলে ভাষারই. মঙ্গল বিধায়, “জপজী, অনুবাদ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
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এক ও সৎ নাম কর্তা! পুরুষ, 

নির্ভে, নিরবের, অকাল-মূরত, 

আজুনি সৈভং, গুরুপ্রসাদ, জপ । 

আদি সচ্চ, যুগাদি সচ্চ, হৈভীসচ্‌, নানক, হোঁসীভী সচ্‌ 

সোচে সোচ নু হোবৈ, যে সোচী লখবার, 

চুপে চুপ হোবৈ, যে লায়রহা লিবতার। 

ভূরখিয়া ভূখন উতরি, যে বল্না পুরিয়া ভার। . 

হস সিয়ানপা লখ হোবে, তইক ন চল্লে নাল। 

কিব সচিয়ার হোবৈ ? কিব কুড়ড়ে তুট্টে পাল ? 

হুকুমরজাই চল্না, নানক, লিখিয়! নাল ॥ ১ ॥ 

অর্থঃ--সত্যনামধারী, সর্বপ্রপঞ্চকর্তা, নির্ভয়, বৈররহিত, বিনাশহীন 

এবং অযোনী-দম্ভব একমাত্র পরমাত্মাও সদ্গুরুর ক্কপায় লাভ হয়। নানক 
বষ্টি-টছেন যে, তিনি আদিতে অর্ধাৎ আম্মার জগ্মের পূর্ধে সত্য ছিলেন, 
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যুগের আদিতে সত্য ছিলেন, এখনও সত্য আছেন 'এবং ভবিষ্যতে আমার 
মৃত্যুর পরেও" সত্য থাঁকিবেন। বিচারের পর বিচারের দ্বারা, এমন কি 
লক্ষবার বিচারেও তীহাকে জানা যায় না। মৌনাবলম্বন করিয়! থাঁকিলেও 
কিছুই হইবে না, কারণ পরমাত্মা ভিন্ন পরমাত্মার স্বরূপ অপরে কেহ জ্ঞাত 
নহে। বিশাল নগরীসমূহে অপর্যাপ্ত খাস্থপ্রস্তত থাকিলেও, যেমন ক্ষুধার্তের 
ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না,সেইরূপ যাঁবৎকাল পরমাত্মীকে না জান! যায়, তাঁব'.কাল 
. মনুষ্য বছগুণবান হইলেও শাস্তি পায় না। সত্যন্বরপ পরমাত্মাকে কেমন 
করিয়া জানা যাইবে, কেমন করিয়া অসত্যকে (অর্থাৎ, কামক্রোধাঁদিকে ) 
দুর করা যাইবে? ইহার উত্তরে, নানক বলিতেছেন যে পরমাত্মার আদেশ * 
অনুসারে কার্ধ্য কর! ভিন্ন অন্ত উপায় নাই ॥ ১॥ 


হুক্মী হৌবন-আকার, হুকুম ন কহিয়া যাই, 

হুক্মী হোবন জীব, হুক্মী মিলে বডিয়াই। 

হুক্মী উত্তম নীচ, হুক্মী লিখি ছুখ্‌ স্থখ্‌ পাইয়ে, 

ইক্না হুকৃমী বখ্দীস, ইক হুকৃমী সদা ভবাইয়। 

হুক্‌মে অন্দর সভ্‌কোই, বাহর হুকুম ন কোই, 

নানক হুক্মৈ যে বুঝেত ত হুক্‌মৈ কহে ন কোই ॥ ২ ॥ 

অর্থঃ_তীহার আদেশে সকল বন্তর স্ষ্টি হইতেছে সাধারণ মনুষ্য তীহাঁর 

আদেশ যে কি তাঁহা! বলিতে অসমর্থ। তাহার আদেশে জীব সৃষ্ট হইতেছে 
এবং তাহারই আদেশে জীবের উন্নতি হইতেছে। তাহার আদেশে জীব নীচপদ 
হইতে উত্তম পদে আরূঢ় হইতেছে; তাঁহারই আদেশে সকলে সুখ ছুঃখ ভোগ 
করে। তাহারই আদেশে কেহ পুরস্কার অর্থাৎ শান্তি পাঁইতেছে এবং কেহ্বা 
নর্বদা তাহার চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে। সকলের অভ্যন্তরে ধ আদেশ বর্তমান 
রহিয়াছে ঃ বাহিরে উহার তত্ব বুঝা যায় না। নানক বলিতেছেন যে, কেবল 
নী পুরুষেরাই তাহার তন বুঝিতে লক্ষম হন, সাধারণ লোকে তাহা 
বুঝিতে পারে না ॥ ২॥ 
-শীশাশশাাশাশীীীীশীীিিীাশিশাীীশাাীাশী্শীশ্ীশীগীগি 


প্রকাশমান টৈতন্ত শক্তির অনথকুলে কার্য করার নাম পরমান্ধার আদেশ । 


জপজী ॥ । ১৬৩ 


গাবে কো ভান্‌ হোবে কি সে তান্‌, 
গাবে কো! দাত্, যানে নিসান। 
গাবে কো! গুণ বডিয়াইয়! চার । 
গাবে কো বিদ্যা বিখম্‌ বিচার । 
গাবে কো সাজ করে তনু খেহ্‌। 
গাবে কো জীয় লয় ফিরি দেহ. । 
গাবে কো জাপৈ দিস্সৈ দুর, 
গাবে কো বেক্খে হাঁদারা হদূর | 
কথ্না কথিন আবে তোট্, 

কথ কথ্ী কথিয়ৈ কোট কোট কোট । 
দেঁদা দে লেন্দে থক্‌ পায়, 

যুগা যুগান্তর খাই খায়। 

হুকুমী হুকুম চলায়ে রহ। 

নানক বিগসৈ বে-পরবাহ ॥ ৩ ॥ 





অর্থ ঃ__যিনি পরমাত্মার অন্থভব করিতে পারিয়াছেন, তিনিই কেবল 
পরমাত্মার বিষয়ে ষথার্থরূপে গান করিতে সমর্থ । কেহু গুণের বিচার করিয়া 
তাহার গান করিতেছে, কেহ বিষ্ভার বিচার করিয়া গান করিতেছে; ব্রহ্ধা 
স্্টির দ্বারা গান করিতেছেন এবং মহাদেব সংহার দ্বার গান করিতেছেন। 
কোন কোন যোগীপুরুষ একজন্মে তাঁহার গান করিতে সক্ষম ন! হইয়া, পুনরায় 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়া! তাহার গান করিতেছে, কেহ কেহ তাহাকে ছুজেপ্ 
ভাবিয়া জপের দ্বার! গাঁন করিতেছে এবং কেহব! তাহার সাক্ষাৎ অন্থভৰ 
করিয়া গান করিতেছে। তাহার মহিমা বর্ণনা করিয়া তাহার সীমা" পাইবে 
ঝ্কা। পরমাত্বার দান অপীম) গ্রহীতা সেই দান গ্রহণ করিয়া! অন্ত পায় না) 
যুগযুগান্তর সেই দান ভোগ করিয়। নিঃশেষ করিতে পারিতেছে ন!। পরমাত্মার 
আদেশ এইরূপে চলিতেছে । নানক বলিতেছেন যে, সেই পরমাস্মা স্বয়ং 


প্রকাশমান এবং অভাবশুন্ত ॥ ৩॥ 


১৬৪ _ সাহিত্য-মংহিতা 


আখৈ মংগ্গে দে দেঁ, দাত কণ্ঠে দাতার । 
ফের কি আগে রখিয়ে, জিত্‌ দিসৈ দরবার ? 
মুহু' কি বোলন বোলিয়ৈ, জিত, স্থুন ধরে পিয়ার, 
' অম্ভৃত বেলা সচ্‌ নীতি বড.ডিয়াই বিচাঁর। 
করমী আবৈ, কপডড়া নূরী মোখ দুয়ার। 
নানক, এব জানিয়ে সভ্‌ আপে সচিয়ার ॥ ৪ ॥ 
অর্থ ঃ--পরমাত্মা রত্যন্বরূপ, তাহার নাম সত্য এবং তাহার ভাব অনন্ত। 
তাহার নিকট যে যা প্রার্থনা করিতেছে, সে তাহা৷ প্রাপ্ত হইতেছে । কোন্‌ 
বিষয় তাহার সম্মুখে রাখিলে, অর্থাৎ কি কার্ধ্য করিলে,সেই পরমাস্মার সাক্ষাৎ 
পাওয় যায়? এই প্রশ্তরের উত্তরে নানক বলিতেছেন যে, পরমাত্মার মহিম! 
" যাহ! শুনিতে ভাল লাগে তাহা মুখে বর্ণনা করিবে; অতি প্ররত্যুষে তাহার 
সত্যনাম এবং মহিমার বিচার করিবে) কর্ণ্বারা জীব পাঞ্চভৌতিক শরীর 
গ্রহণ করে এবং জ্ঞানরূপ বস্তকে লক্ষ্য করিয়া! যোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ 
জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আমি অর্থাৎ দ্রষ্টী সত্য এবং দৃশ্তও সত্য বোধ হয়॥৪॥ 
থাপিয়৷ ন জাই কিতা ন হৈ, 
আপে আপ. নিরপ্ন সোই। 
জিন সেবিয়! তিন্‌ পাইয়! মান্‌, 
নানক গাবিয়ে গুণি নিধান। 
গাবিয়ে স্থুনিয়ে মন রাখিয়ে ভাউ, 
ছুখ, পর্হর্‌, স্বখ্‌ ঘর লৈ জাই। 
গুরমুখ, নাদং, গুরমুখ, বেদং, গুরমুখ, রহিয়া সমাই, 
গুরু ঈশ্বর, গুরু গোরখ, বন্মাগুরু পার্বতী মাই। 
যে হু' জানা আখা নাহি, কহে না কথন ন জাই। 
গুর। ইক দেহ বুঝাই, | 
সভন্‌ জীয়া কা একদাতা, সোমে বিসরি ন জাই ॥ ৫ ॥ 


জপজী । ১৬৫ 








অর্থ ঃ--পরমাত্মার ভ্ঞু্নে কোন স্থানবিশেষে স্থাপন করা বায় না এবং বাস 
কর্মদ্ধার এ জ্ঞান লাভ হয় না। তিনি স্বয়ং নিরঞ্জন অর্থ;ৎ মায়ারূপ 
আবরণ রহিত। যেব্যক্তি অন্তমুধী ও জ্ঞানের দ্বারা তাহার চিন্তন করে, 
প্ধেই ব্যক্ত শ্রেষ্উপদ প্রাপ্ত হয়ঃ নানক বলিতেছেন যে, সেই ব্যক্তিই 
পরমাত্মার গুণগান করিতে সক্ষম। পরমাতআ্মার গুণ শ্রবণ করিয়া, সেই গুণে 
প্রীতি রাখিলে ছুঃংখ নাশ হইয়া, স্থখ অর্থাৎ শান্তি লাভ হয়। পরমাআ্ার 
অনুভর্বকারিসদ্‌গুরুর মুখে জ্ঞানরূপী ধ্বনি এবং বেদ বর্তমান রহিয়াছে; 
তাহারই মুখে জ্ঞান অবস্থিতি করিতেছে । পরমাত্মার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে 
ধাহার লাভ হইয়াছে, এইরূপ গুরুকে ইশ্বর, গোরক্ষনাথ, ব্রন্গী কিন্বা 
পার্বতীমাতা৷ বলা.যাক়। নানক বলিতেছেন যে, পরমাত্মার অন্থভব বাক্যাদ্বারা 
ব্যক্ত করা যাঁর না; সদ্গুরুর ক্কপায় জ্ঞানরূপ দেহ লাভ হয়। পরমাত্মাকে 
সকল জীবের একমীত্র দাতা তাহা কখন ভুলিব না ॥ ৫ ॥ 


তীরথ, নীবা, জে তুদ্‌ তাবা, বিন্‌ ভানে কি নাই করি 
জেতী সিরসঠ, উপাই বেখা, বিনু কর্মা কি মিলে লই. 
মত, বিচ রতন্, জবাহার মাণিক, 
যে ইক গু রাকী শিখসুনী, গুরণ ইক দেহি বুঝাই। 
সভন্‌ জীয়াকা একদাতা, সোমে বিসরি ন জাই ॥৩৬ 
অর্থ -_-পরমাত্মীর মনন ভিন্ন আত্মরূপী তীর্ঘে কেহ ন্নান করিতে সক্ষম 


হয় না; অন্কভব ভিন্ন এ তীর্থ লাভ করিবাঁর অন্ত উপায় নাই। যতপ্রকার 
জীব স্থষ্ট হুইক্াছে তাহারা! আত্মকম্ম ভিন্ন পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে 
পারে না। সকল মন্ুষ্যের ভিতরে জ্ঞানরূপ মণিমাণিক্যাদি রিরাজ 
করিতেছে; কিন্ত সূদ্‌গুরুর ক্পাই জ্ঞানরূপ রত্রা্দি লাভ হয়। নানক 
বলিতেছেন যে, পরমাত্মার অন্ুতব বাক্যঘার। ব্যক্ত করা যাঁয় না; সদ্‌গুরুর 
কপার জ্ঞানরূপ দেহ লাভ হয়। পরমাত্মা যে সকল জীবের একমাত্র দাতা 
তাহা' কখন ভুলিব না ॥৬॥ 

জে যুগ চারে আর্জ'! হোর দসুনী হোই, 

নব! খণ বিচ জানিয়ে, নাল চলে সভ কোই। 


১৬৬. সাহিত্য-সংহিতা । 


চংগা নাউ রখায়কে, যস কীরত, জ্ লেই, 
“যে তিস্‌ নদরী ন আয়ৈ, তা বাত ন পুচ্ছে কৈ। 
কীট। অন্দর কীটকর, দোষী দোষ ধরে। 
নানক, নিগুনীয়া গুণ করে, গুণ বস্তিয়া গুণ দেই। 
তেহা কোইন স্থুঝই জিতু স্থুন গুণ কোই করে ॥ ৭1 
অর্থ:-_যদি সাধনার দ্বার! কাহার পরমাুঃ চারিযুগব্যাপী হয়, কিন্বা উহার 
দশগুণ বদ্ধিত হয়, কিন্বা৷ নবখণ্ড পৃথিবীস্থ * জীব উহার আদেশান্ুসারে 
চলে, কিম্বা জগতে যশকীর্ভ্যাদি লাভ করে, কিন্তু ষগ্ঠাপি সে পরমাত্মার 
অনুভব না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সকল সিদ্ধিই তুচ্ছ বলিয়! 
গণ্য হয়। সে নিজে নীচ অবস্থায় সামান্য কীটের ন্যায় থাকিয়াও, উচ্চ 
অবস্থার মহদ্ব্যক্তিকেও তাহাদের ন্যার কীট বিবেচন| করিয়া তাহার 
দোষ ধরে। নানক বলিতেছেন যে, সেই নিগুণ পরমাত্মার নিকট যে ব্যক্তি 
সগ্ডণ ভাবিয়া যাহা! কামনা করে, তাহার সেই কামন! পূর্ণ হয়? তখন 
সেই নিগুণ পরমাত্মা গুণবানের ন্যায় গুণ প্রদীন করেন। জ্ঞানী পুরুষের! 
পরমাত্বা ভিন্ন আর কাহারও মহিমা বর্ণনা করেন না॥ ৭॥ 
শুনিয়ে সিধ পীর সুরনাথ, 
শুনিয়ে ধরতী ধবল আকাশ, 
শুনিয়ে দ্বীপ লোহ পাতাল, 
শুনিয়ে পোহি ন সকে কাল।, 
নানক ভগতা৷ সদা বিকাশ 
শুনিয়ে ছুখ পাঁপ কা নাশ ॥ ৮ ॥ 
অর্থ ঃ--সিদ্ধপীর, দেবতা, পৃথিবী, পর্বত,আঁকাশ, সগ্রদীপ, 1 সগুলোর,] 
এবং সপ্তপাতাল ণ যাহাদের কথা আমর! শুনিতে পাই, তাহাদিগকে কাঁল 


* জা, কসেরু, তাত্রপর্ণ, কুমারিকা, নাগ, সৌম্য ইত্যাদি নবখণ্ড। 
1 সপ্তখীপ-_ জন, শাক, শান্মলি, কুশ, কৌ, গৌর্সদক। পু্ষয়। 
 সপ্তলোক-_ভুত। ভূবঃ, ঝ:, নহঃ, জনঃ। তপই। সত্য। , - 
শু সগুপাতাল--তল। অতর, বিতল, মহা তল, রসাতল। গাতাল। 


জপজী। ১৬৭' 


শপ শশী ্ীীশিপীপিশিশাীশ্ীশীটি 


, নাশ করিতে পারে না। নীনক বলিতেছেন, যে ভক্ত অর্থাৎ পরমাআ্মার 
অন্ভবরারী পুরুষ সর্বদাই গ্রকাশমান); এবং জ্ঞানরূপ বাক্য* অজ্ঞানীর 
নিকট ছুঃখ বলিয়! প্রতীতি হইলেও, উহু! শ্রবণ করিয়া অজ্ঞানের নাশ 


'হ্য়॥৮| 


শুনিয়ে ঈসর ব্ম্া ইন্দ, 
শুনিয়ে মুখ সলাহন মন্দ, 
শুনিয়ে যোগ জুগতি তন ভেদ 
শুনিয়ে শান্স সমৃতি বেদ । 
নানক ভগতা৷ সদা বিকাশ 
শুনিয়ে ছুখ পাপ কা নাশ ॥ ৯ | 


অর্থ £-_ ঈশ্বর, ব্রহ্ধা, ইন্দ্র এবং উত্তম ও অধম বিচাঁরকারীর কথ শুন! 
যায়; যোগের ঘাঁরা শরীরের ভেদ হয় ইহাঁও শুন! যায়? শান্তর, স্বতি বেদের 
কথাও শুনা যায়। কিন্তু নানক বলিতেছেন ইত্যাদি ॥ ৯ ॥ 


শুনিয়ে সৎ সন্তোষ গিয়ান, 
শুনিয়ে আট সাঠ, কা ইসনান, 
শুনিয়ে পঢ় পঢ় পাবে মান 
শুনিয়ে সহজ লাগে ধিয়ান। 
নানক ভগতা৷ সদা বিকাশ, 
শুনিয়ে ছুখ পাপ কা নাশ ॥ ১০ | 


অর্থ :_সৎসস্তোষ ও জ্ঞ।নের কথা শুন! যায়, ৬৮ প্রকাঁর তীর্থনানের কথা 
গুন। যায়, শাস্ত্রাদি পাঠে মনুষ্য বিদ্া লাঁভ করে ইহাও শুনা যাঁয়,এবং সহজ উপায়ে 
ধ্যানলাভ হয় ইহাও শুনা যায়। নানক বলিতেছেন, ইত্যাদি ॥১* ॥ 


শুনিয়ে সব গুনাকে গাহ, 
শুনিয়ে সেখ গীর পাতসাহ 
শুনিয়ে অন্ধে পাবে রাহ, 
শুনিয়ে হাত হবে অসগাহ.। 


১৬৮ সাহিত্য-সংহিতা। 


নানক তগত! সদ! বিকাশ, 
গুনিয়ে ছুখ পাপ কা নাশ ॥ ১১ ॥ 
অর্থ :-_সাকার ব্রন্দের বর্ণন! শুনা যায়; দেখ, পীর ও পাতসাহের বর্ণন! 
শুনা যাঁয়। অজ্ঞানী পুরুষ জ্ঞানমার্গ প্রাপ্ত হয় এবং মনুষ্য হস্তপদার্দি রহিত 
অর্থাৎ সহায়বিহীন হয়, এইরূপও শুনা যাঁয়। কিন্তু নানক বলিতেছেন, 
ইত্যাদি ॥ ১১ ॥ 





মন্নে কী গতি কহি না জাই, 

যে কো কহে পিছে পছ. তাই। 

কাগদ কলম ন লিখন হার, 

মন্নে কা বহি কর্নি বিচার । 

এস নাঁম নিরঞ্জন হোই, 

যে কো মন্‌ জানে মন্‌ কোই ॥ ১২ ॥ 

অর্থঃ _ মনের গতি বর্ণনা করা যায় না, উহ! অসংখ্য প্রকার, যদি কেহ 

বর্ণনা করিতে চেষ্টা করে তাহার চেষ্টা বৃথা হয়। কাগজ ও কলম উহার বর্ণনা 
করিতে গিয়া হার মানিয়াছে এবং পুস্তক লিখিয়াও কেহ মনের বিচার করিতে 
সমর্থ হয় নাই। সদ্‌গুরুর কৃপায় যে অভ্যাসদ্বারা মন মনকে জানিতে পারে 
সেই অভ্যাসরূপ নামের দ্বারা, মানব সেই নিরঞ্জনের অর্থাৎ সর্ব প্রপঞ্চাতীত 
নিরাকারের তদাকারত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ১২ ॥ 

মন্নে স্থরতি হোবে মন বুধ, 

মন্নে সগল ভবন কী স্থদ্ধ। 

মন্নে মুহি চোটা ন খাই, 

মন্নে যমকে সাথ ন জাই। 

এ সা নাম নিরঞ্তন হোই 

যে কো মন্‌ জানে মন্‌ কোই ॥ ১৩॥ 

57722 বায়ু এবং মন স্তব্ধ 

হইয়। যার, তখন মন বুদ্ধি অর্থাৎ, শ্রেষঠপ্রজ্ঞারপে পরিণত হয়; যখন মন 
শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা! লাভ করে, তখন উহ ব্যাপ্ত সম্বা হয়, অর্থাৎ সকল লোকাস্তরের 


জপজী। ১৬৯, 


.জ্ঞাতা হয়। মন তখন ন্ুুখ*ছুঃথের অতীত হয় এবং মনের, তখন মৃত্যু হয় না। 
কিন্ত নানক বলিতেছেন, ইত্যাদি ॥ ১৩॥ 
মন্নে মার্গ ঠাকি ন পাই, 
মন্নে পতি সিউ* পরগট জাই, 
মন্নে মগন্‌ চলে পন্থ 
মন্নে ধরম সেতী সম্বন্ধ ॥, 
এ সা নাম নিরপ্ন হোই 
যে কোমন্‌ জানে মন কোই ॥. ১৪ | 
অর্থ ঃ--মনের পথ হইতে মনকে কেহ ভূলাইতে পারে না, সদ্‌গুরুর 
উপদেশের; দ্বার! মন পরমাত্মায় বিলীন হয়। মনের পথ আনন্দরূপী এবং 
ধর্দের সহিত অর্থাৎ পরমাঁত্মার অনুভবের সহ্তি উহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। 
নানক বলিতেছেন, ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥ 
মন্নে পাবে মোখ. ছুয়ার, 
মন্নে পরবারে সাধার, 
মন্নে তরে তারে গুরু সিখ, 
মন্নে, নানক ভর্বে ন ভিখ। 
এ সান্মম নিরঞ্জন হোই, ৃ 
যে কো মন্‌ জানে মন্‌ কোই ॥ ১৫ ॥ 
অর্থঃ-মন মোক্ষের ছার প্রাপ্ত হয়ঃ উত্তম জ্ঞানরূপ আধারের সাহায্যে 
সংসাররূপ মহাপারাবার উত্তীর্ণ, হওয়া যায়। সদ্‌গুরুর কৃপায় শিত্ের 
অজ্ঞান দুর হয়; নানক বলেন যে, তখন মনের দরিদ্রতা অর্থাৎ অজ্ঞান 
অবস্থা থাকে না। নানক বলিতেছেন, ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥ 
পঞ্চ পরবাণ পঞ্চ পরধান, 
পঞ্চ পাঁবে দরগে মান, 
পঞ্চে সোহে দর রাজান। 
পঞ্চ! ক! গুরু এক ধিয়ান | 
চে * ্ 


১৭০ সাহিত্য-সংহিত।। 


যে কো কহে করে বিচার, 
তা করতে কথ্‌নে নাহি স্থমার। 
ধোঁল ধর্ম দয়া কা পুত, 
সন্তোষ থাপি রাখিয়া! জিন্‌ স্থুত। 
যে কো বুঝে হোবে সচিরার, 
ধব্‌লে উপরি কেতা ভার। 
ধরতী হোর পরে হোর হোর, 
তিস্‌তে ভার তলে কৌন জের । 
জীয়া জতি রঙ্গ! কে নাম, 
সভন! লিখিয়া বুটি কলাম। 
এহ,. €লখ! লিখি এনে কোই, 
লেখা লিখিয়া৷ কেতা হোই। 
কেতা তান স্ুয়ালিহ রূপ, 
কেতী দত জানে কৌন ঝুত। 
কীত পসাউ একো কবাহ, 
তিস্তে -হায়ে লাখ দরিয়া । 
কুদরতি কবন কহ বিচার 
বারিয়৷ ন জাব! একবার, 
যো তুদ ভাবে দাই ভলিকার , 
তু সদ! সলামতি নিরঙ্কার | ১৬॥ 
অর্থ :-_গঞ্চপ্রকার প্রমাণ * আছে এবং এই ভ্রষ্টাদি পঞ্চবাক্যকে জ্ঞানী 


পুরুষেরা প্রধান বলিয়! গণ্য করিয়াছেন; এই পঞ্চবিধ প্রমাণ যখন একত্রিত 
হয়, তখন পরমাত্বার অস্ভব হয়; রাঞ1ধিরাঞ পরমাত্বার নিকট পঞ্চপ্রকার 





প্রমাণস্্যথ! ষ্টা। ঘর্শন, দৃশ্ী। অবণ ও মনন। 


জপজী | ১৭১ 


বিচার * শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণচহয় 1। পঞ্চপ্রকার বস্তর 4 ধ্যানই গুরু, অর্থাৎ 
ধ্যানের দ্বারা এ পঞ্চবিধ শত্রুর দমন হয়। যে ব্যক্তি পরমাম্মাবিষয়ক 
কথন কিন্বা বিচার করে, সে ব্যক্তি কথন কিন্বা' বিচারের দ্বারা তাহার অন্ত 
পা না। নির্মল অর্থাৎ পরমপবিভ্র ধর্ম দয়ার পুত্র ম্বরূপ অর্থাৎ, উহ। 
দয়ার দ্বারা চালিত হয়। যে মনুষ্তেয় অভ্যন্তরে পরম সস্তোষরপী হুত্রস্থাপিত 
হইয়াছে সেই লোকেই ধর্মকে জানিতে সক্ষম হয়। সেই পরম সন্তোঁষকে যে 
মনুষ্য বুঝিক্াছে সেই লোঁকেই অত্য স্বরূপ হুয়। ধর্শের উপর কত ভার 
রহিয়াছে অর্থাৎ ধর্মের উপর অনস্তজ্ঞান, অনন্তধ্য।ন, অনস্ত পৃথিবী ইত্যাদি 
রূপ অনস্তভার স্থাপিত রহিয়াছে; এই ভারের কেহ ওজন করিতে পারে না। 
বহুবিধ জীব, বহুবিধ জাতি এবং বহুবিধ বর্ণ পরমাত্মা নির্মাণ করিয়াছেন, 
ষু্রবুদ্ধি মানব তাহার বিচার করিয়! অন্ত পার না। জীববুদ্ধি যদি 
উহার বর্ণনা করিতে চাঁয়, তাঁৎ হুইলে উহার বর্ণনা লিখিয়া শেষ করিতে 
পারে না। পরমাত্মার গান, রূপ এবং দয়া অনস্ত, জীৰ উহার নির্ণর 
করিতে পারে না। পরমাত্মার একমাত্র সংকল্প হইতে অনন্ত স্ৃষ্টিি্প 
অনন্ত নদী প্রবাহিত হইয়াছে। পরমাত্ীর তব সংকল্প জীব বিচারের দ্বারা 
নির্ণয় করিতে পারে ন। বলিয়!, নানক বলিতেছেন যে, হে পরমা আআ! তোমার 
সংকল্প জীবের পক্ষে মঙ্গলদায়ক) তোমার নাশ নাই, তুমি নিরাকার রূপে 
বিরাজমান রহিয়াছ ॥ ১৬ ॥ 

অসংখ জপ, অসংখ ভাউ 

অসংখ পুজা, অসংখ তপ তাউ, 

অসংখগগ্রন্থ মুখ বেদ পাঠ, 

অসংখ ষোগ মন রহে উদাস, 

অসংখ ভগতি গুণ গিয়ান বিচার। 

অসংখ সতী, অসংখ দাতার ন্‌ 








গ%  বিচার--যথা) বৈরাগ্য, জ্ঞান, ধ্যান, ধারণা;ও সমাধি । 
1 ইহাকেই পরমায্ার “হকুম' বলে। 
৫ বর্ত-্্যখ।,-কাঁম) ক্রোধ, লোৌভ। মোহ ও ভন্গ । 


১৭২ সাহিত্য-সংহিত! 


অসংখ স্থুর মুহ ভখসার, 
অসংখ মোনি যন লিব লাইতার $ 
কুদরতি কোন কহ বিচার, 
বারিয়া না জাব৷ একবার 
যো৷ তুদ ভাবে সাই ভলিকার 
তু সদা সলামতি নিরঙ্কার ॥ ১৭ ॥ 
অর্থ £--অসংখ্য জপের দ্বারা, অসংখ্য প্রীতির দ্বারা কিম্বা অসংখ্য পুজা, 
অসংখ্য তপন্তা এবং অসংখ্য প্রকার রেদাদি শাস্ত্রের দ্বারা পরমাত্মার নির্ণয় 
করা যায় না। অসংখ্য যোগী সর্বদা যোগে মগ্ রহিয়াছে, কিন্তু তাহার নিথর 
করিতে পারে না। অসংখ্য প্রকার ভক্তির দ্বারা, কিন্বা ধ্যানের দ্বার! 
তীহার গুণের বর্ণনা করিয়া তাহার নির্ণয় করিতে পারে ন।। অসংখ্য 
বত্যবাদী পুরুষ, অসংখ্য দাতা ব্যক্তি, অসংখ্য ধর্মবীরগণ বাহার! পরমাত্মার 
'সারজ্ঞান বিচার করিতে সমর্থ এবং অসংখ্য ব্যক্তিগণ, ধাহাঁরা পরমাক্মার 
প্রেমে মৌনী হইয়! আছেন, তীহারা। কেহই পরমাত্মার নির্ণয় করিতে 
পারেন না। নানক বলিতেছেন, ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥ 
অসংখ মুরখ অন্ধ ঘোর 
অসংখ চোর হারাম খোর, 
. অসংখ অমর কর জায় জোর, 
অসংখ গ্ুলফড়ি হত্যা কমাহ, 
অসংখ পাপী পাপ কর জাই, 
ংখ কুটিয়ার কুট়ে ফিরাহ, 
অসংখ শ্লেক্ষ, মল-ভখি খাহ, 
অসংখ নিন্দক দির করে ভার, 
নানক নীচ কহা বিচার। 
কুদরতি কৌন কহ বিচার, ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥ 
অর্থ £--অসংখা মূর্খ এবং ঘোর.অজ্ঞানী, অসংখ্য চোঁর এবং হারামখোর 
€ অর্থাৎ অলম ব্যক্তি) অসংখ্য যোগীগণ বীহারা যৌগঅভ্যাসের দ্বার অমর 
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হইয়াছেন, অসংখ্য পুরুষ যাহারা গলায় রজ্ছু দিয়া আত্মঘাতী হয়, অসংখ্য প্রকার 
পাপী, যাহারা সর্বদা পাপে নিমগ্ন রহিয়াছে, অসংখ্য মিথ্যাবাদী বৃক্তি যাহারা 
সর্বদা মিথ্যা বলিতেছে, অসংখ্য নিন্দুক ব্যক্তি যাহার! নিন্দার ভার 
সম্তকোপরি লইতেছে,_নানক বলিতেছেন যে, আমার ন্তায় একজন 
সামান্ত ক্ষুদ্র মানবও বিচার করিয়া বলিতে সক্ষম যে, পূর্বোক্ত ৫হই পর- 
মাস্মানু নির্ণয় করিতে পারে না। নানক বলিতেছেন, ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥ 
অসংখ নাব অসংখ থাব, 
অগম্য অগম্য অসংখ লোয়। ' 
অসংখ কহে সির ভার হোই। 
অখ্রী নাম, অথরী সালাহ, 
অখরী থিয়ান গীতগুণ গাহ। 
অখ.রী লিখন বোলন বাণি 
অখরা সির সংযোগ বাখানি। 
জিন এহ. লিখে, তিস্‌ সির নাহি 
জিব ফরমাএ তিব' তিব' পাহি। 
জেতা কীতা৷ তেত৷ নাউ 
বিন নাবে' নাহি কোথাউ। 
কুদরতি কৌন, ইত্যাদি ॥ ১৯ | 
অর্থ :--পরমাত্মার অসংখ্য প্রকার নাম এবং অনংখ্য প্রকার সৃষ্টি বর্তমান 
রহিয়াছে, পরমাত্মার স্থ্ লোকের নির্ণয় করা যায় না; পরমাত্মার অসংখ্য 
মহিম! বর্ণনা করিতে মস্তক গীড়িত হয়। পরমাত্মার নাম, পরমাত্মার বিচার, 
পরমাত্মার জ্ঞান এবং পরমাআর মহিমাবর্ণন, সকলই অক্ষর অর্থাৎ অবিনাগী) 
মহাপুরুষের! পরমাত্মার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, কিম্বা! লিধিয়াছেন 
তাহাও অবিনাশী। পরমাত্মার সহিত যে বাণীর, সংযোগ হচ্গ অর্থাৎ বৈখরী 
বাণী তাহাও অবিনাণী। যে ব্যক্তি পরমাত্মার সম্বন্ধে লিখিয়৷ থাকে, 
'তাহার মন্তকোপরি কোন দোষ দেওয়া উচিত নহে, কারণ পরমাত্মা তাহাকে 
যেরূপ অনুভব শক্তি দিয়াছেন, সে ব্যক্তি তদন্যারী তীহার বর্ণনা! কছে। 
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যাহা কিছু দেখিতে পাওয়। যায়, তাহা পরমাত্মার নাম স্বরূপ; এমন কোন 
স্থান' নাই যেখানে তাহার নামের মহিম! দৃষ্টিগোচর হয় না অর্থাৎ সর্বত্র 
এবং সর্ব বিষয়ে তাহার নামের প্রকাঁশ রহিয়াছে ॥ ১৯॥ 

ভরিয়ে হথ পৈর তন দেহ, 

পানি ধোতে উতরস্‌ খেহ.। 

মুত পলিতী কাপড় হোই; ' 

দে সাবুন লইয়ে উহ ধোই। 

ভরিয়ে মতি পাঁপা কে সঙ্গ, 

উহ. ধোপে না কে রঙ । 

পুন্নী পাপী আখন নাহং 

কর কর করনা লিখনে জাহ্‌,, 

আপে বীজি আপেহি খাহ, 

নানক, হুকমী আবে জাহ্‌ ॥ ২০ | 

অর্থ হস্ত, পদ এবং শরীর মলিন হইলে জলের দ্বারা ধৌত করিলে 
মলিনতা দূর হয়। বিষ্ঠা এবং মূত্র দ্বারা কাপড় মলিন হইলে সাবানের 
দ্বারা ধুইলে উহাদের মল ধৌত হইয়! যায়। পাপের দ্বার! যদি মন পরিপূর্ণ হয়, 
অর্থাৎ অবিগ্ভার দ্বারা বদি লোকে ভ্রমে আবৃত হইয়া থাকে, তাহা! হইলে 
পরমাস্মার নামের দ্বারা, অর্থাৎ নামরূপী অন্থভবের দ্বারা মলিনতারপ ভ্রম 
এবং সংশয় দুর হয়। পুণ্যবান্‌ এবং পাপী বলিয়া কোন ব্যজি নাই; 
অবিস্ভার ভ্রমে পাপ এবং পুণ্য বলিয়! ছুই প্রকার ভ্রাস্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া 
থাকে, এ ভ্রমকে যে ব্যক্তি নিশ্চয় করিয়া গ্রহণ করে, তাহার নিকট উহা 
পাপ কিন্বা! পুণ্য বলিয়া গণ্য হয়। মানব নিজেই কর্ম করিয়া থাকে এরং 
নিজেই কর্মের ফলভোগ করিরা থাকে । নানক বলিতেছেন, থে পরমার 
আদেশানসারে লোকে সংসারে এ ভ্রাস্তিবশতঃ যাতায়াত করিতেছে ॥২০॥ . 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীজগশুতোষ দেব। 
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বৃহশতাৰী পূর্বে যখন আর্ধ্জাঁতির সভ্যতার কিরণ দিগ্দিগন্তর ব্যাপ্ত 
করিয়াছিল, যখন আর্ধ্যজাতি উন্নতমস্তিক্ষের পরিচালনার পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন 
করিস! ভারতকে সর্ববিগ্ঠার আ. রভূমি করিয়াছিলেন, যখন বেদান্ত, সাংখ্য 
ইত্যান্ী দর্শন সমূহ, আবিষ্কত হইয়া! জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল, তখন 
আর্্যখধিরা পৃথিবীর সম্মুখে মায়াবাদের সুমহাঁন্‌ সত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন । 
দে আজ অনেক দশের কথ! তাহার পর কত দেশ সভ্য হইয়াছে, কত 
সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রাচ্য খষির! যাহা বলিয়। গির়াছেন তাহার 
উপর আর কেহ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাহারা বলিয়া 
গিষ্লাছেন যে, অন্ঞানীর চক্ষে এই সংসার, এই স্থষ্টি, মায়! ভিন্ন আর কিছুই 
নহে । বিষুণ বল» ব্র-। বল, রুত্্র বল, সৃর্য্য বল, অগ্নি বৃল, বানু বল, চন্দ্র বল, 
যম বল, এই সমস্ত দেবগণ, ইহারাও মায়া। এ সংসারে যাহা! কিছু মহিমীময় 
বলিয়া। দেখিতেছ, কিন্ব। যাহাকে তুচ্ছ স্বণিত কীটের মত মনে করিতেছ, 
অধিক কি, তোমার চক্ষে বা অন্তরে যাহ! কিছুরই সত্তা বোধ হইতেছে, 
সে সমস্তই, শুধু একমাত্র মারা থ| অবিষ্ভা, অর্থাৎ ইন্জিয়গ্রাহ এবং 
উপাধিতূষিত সমস্ত বিষয়ই মায়। 

কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে গ্রতীচ্য মনীষিগ্ণণের আবিষ্কৃত আধুনিক 
মনোবিজ্ঞান, সেই বহুশতাবা পূর্বকার প্রাচ্য মনীধিগণের আবিষ্কৃত মান়্া- 
বাদের সম্পূর্ণ পোষকতা৷ কুরিয়াঁছে। পূর্বকার ইন্দ্রিয় নিমিত্কক মনোবিজ্ঞান 
(90051010£1991 093০৮০1০গ্য ) চিত্তনের (৮০81%) প্রক্রিয়া এইরূপে 
নির্দিষ্ট করিয়াছিল ষে, কোন একটা ভাব ৫৫8৪) মানসগ্রতিবিত্ব (09241 
10298৪) হইতে, এবং মানসপ্রতিবি্ব খীন্দরিয়িক উপরাগ (3928281028) 
হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ? আধুনিক প্রতীচ্য মনীধিগণ পরীক্ষার দ্বারা গরমাগ 
ররিয়। দেখাইয়াছেন যে, পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার বিপরীত প্রক্রিয়া ও সম্ভবপর, 
অর্থাত কোন কোন অবস্থার ভাব 0৭6৪) মানসপ্রতিবিশ্ব উৎপন্ন করে এক 
মানসপ্রতিবিষ্ব এীন্জিয়িক উপরাগ উদ্রেক করে। তাহারা “হিপনটিজম্‌” (7: 
106180) ব'ট্রান্স*৪2০০) (অর্থাৎ কৃত্রিম স্বপ্ন বা! সমাধি) অবস্থায় এই পরীক্ষা 
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করিয়া থাকেন। এইরূপ উপায় যে পূর্বে প্রাচ্য দেশে অজ্ঞাত ছিল, তাহ! 
নহে। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাঁই যে, সুলভা নামক কোন রমণী 
অলৌকিক যৌগিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) তিনি একদা! জনক রাজাকে 
“যোগবান্ধরববন্ধ সা, অর্থাৎ, “যোগবন্ধ” দ্বারা তাহাকে স্তব্ধ করিয়াছিলেন 
সেই পুরাকালের যোগবন্ধ' এবং আধুনিক “হিগটিজমের ( যৌগবন্ধ ) 
ভিতর কোন প্রতেদ নাই। সৃলভা “যোগবন্ধ" যে উপায়ে করিয়াছিলেন আঁধুনিক 
প্রেততত্ববিদ্গণ ও (907:107888) অবিকল দেই উপায়ে “হিপ নটাইজ, 
(যোগবন্ধ) করিক্াা। থাকেন। বিনেট (81091) এবং ফেরি (ছ£) নামক 
ছইজন পাশ্চাত্যপণ্ডিত তাহাদের পৃইপ্নটিজ্ম্ত 8০818) € যোগবন্ধ ) 
নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিথিক়াছেন যে, ৭সাহচর্ধ্য বশতঃ একটী ভাব (99৪) 
হইতে মানসপ্রতিবিস্ব উৎপন্ন হয় এবং মানসপ্রতিবিষ্ব এন্দরিক্মিক উপরাঁগে পরি- 
ণত হয়”। তাহারা উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়াছেন, কোন একটা কুকুরের 
করনা (৭৪৪) যোগব্বযুক্ত একটী লোকের মনে কোন একটী নির্দিষ্ট কুকুরের 
মানসপ্রতিবিশ্ব উৎপন্ন করে। সেই প্রতিবিদ্ব সে প্বাহ্প্রতিফলিত* 
করে এবং সেই প্রতিবিষ্বকে সে ৭বান্তব” না ভাবিয়া থাঁকিতে পারে না। 
প্বাহথ প্রতিফলন” কাহাঁকে বলে, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী বুধগণ বলেন যে, 
কোন বিষয়ের বাস্তবত্ধে বিশ্বীসকেই এর বিষয়ের প্বাহ প্রতিফলন” বলে» 
অর্থাৎ কোন মানস প্রতিবিষ্বের বাস্তবত্বে বিশ্বাস করার নাম প্র প্রতিবিস্বের 
“বাহ প্রতিফলন, । প্রাচ্য খষিরা চিত্তনের-প্রক্রিয়া৷ এইরূপে স্থির করিয়াঁ 
ছেন যে মাঁনসপ্রতিবিষ্ব হইতেই ন্দিগ্সিক উপরাগ উৎপন্ন হয়,_আমর! 
যাহাঁকে সংসার বলিতেছি তাহা কিছুই নহে কেবল আমাদের মানসপ্রতিবিস্ব 
সমূহের গ্রতিফলন মাত্র। মায়ার ন্যনাধিক অন্ুতবক্ষমত্ব (30809761111165) 
লইয়াই শ্বাভাঁবিক মনুষ্য ও যোগবন্ধযুক্ত (9)0070$890) মন্ষ্যের ভিতর 
গ্রভেদ লক্ষিত হয়। ন্বাভাবিক সংবিৎ (0০7.8080980988) এবং যোগ- 
বন্ধের সংবিতের প্রতেদ এইক্ধপ দৃষ্টান্ত দ্বারা বল! যাইতে পারে, যেমন 
ইপ্রকার জল শীতল ও উ্ণ”_লীতল জল ন্াঁভাবিক” ক সাম্য অবস্থার 
জল; কারণ স্বাভাবিক জল যাহ! পাঁওয়া যায় তাহা! শীতল হয়) এবং উষ্ণ 
জল, অস্বাভাবিক জল, কারণ সাধারণ জলকে কোন উপায় দ্বারা উ্ণ করিতে 
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হয়; এই স্থানে বলা হইতে পারে যে, শীতলজল স্বাভাবিক দংবিতের 
্তাক। . প্রতীচ্য বুধমগলী সম্প্রতি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন থে, প্রত্যেক 
লোকে সকল সময়েই অল্লাধিক যোগমুদ্ধ (0910016) অবস্থায় আছে? এবং 
তাঁহারা এ পর্যন্তও বলিয়াছেন যে, জীবনের সমুদয় কাধ্য যোগমুগ্ধ অবস্থার 
অবোধপূর্ব উদ্বোধন (0002861009 3082986100 ) দ্বার! পারচালিত 
হইতেন্ট্রে। খবিদিগের মতের সহিত এই মতের পপ্পূর্ণ সৌসাদৃষ্ত দৃষ্ট হয়। 
এমন কি বিনেট্‌ এবং ফেরি ইহাঁও বলিয়াছেন যে,প্বাহা অনুভূতি প্রক্কত পক্ষে 
(85115017560) ভ্রমমাত্র ।” ইহা মায়ার (11108107) ন্যায় ইন্জ্রিয় পরিণাম 
€(597886100 ) এবং বুদ্ধিপরিমাণব্যক্তি সমূহের সমন্বয় (830676529 ) 
মাত্র ।” 

প্রতীচ্য মনোবিজ্ঞান, প্রাচ্য মনোবিজ্ঞানের ন্যায় নির্দেশ করিয়া থাকে 
যে, কেবল মাত্র ধীন্দরিক্িক প্রত্যক্ষ (59038-6:০88107) দ্বারা আমাদের 
কিছুই সাহায্য হয় না কারণ, ষদি তাহা হইত, তাহা হুইলে মন্থুষ্যের ন্যায় 
তুল্য উজ্ত্িয়িক অন্ুভূতিসম্পন্ন একটা গাভী চিত্রশালায় চিত্রিত স্বভাবের 
সৌন্দর্য্য মনুষ্যের ন্াপ্প উপভোগ করিতে পারিত। কোন বিষয়ের মানসিক 
উপরাগ (0097069] 2017988107) জন্মিবার পুর্বে এ বিষয়কে বিশেষরূপে 
অন্থভব করিতে হয়। প্রত্র্িয়িক উপরাগ সকল (892059 £17:98810) ভূয়ো- 
দর্শন দ্বারাই মানসিক উপরাগরূপে পরিণত হয়। ভুয়োদর্শন ন! থাঁকিলে 
আমরা গাভীর স্তায় চিত্রশালায় কেবল বিভিন্ন বর্ণের প্রলেপ দেখিতাম, 
অথবা মন্থ্ষ্কে চলচ্ছক্তিসম্পুক্ন দেশ (52209?) বোধ করিতাম। সুতরাং, 
কোন বিষর়্ের মানসিক "সংস্কার জন্মাইবার পূর্বে এ বিষর়ের শন্দ্িয়িক উপ" 
রাগের পুনরাবৃত্তি হওয়। প্রয়োজন, নতুবা! যে বিষয় প্রথমে আমাদের এন্জিক্সিক. 
উপরাগের উদ্রেক করে, সেই বিষয়ের মানস প্রতিবিষ্বকে আমরা স্বৃতিপথে 
আনিতে পারি না। একবার মানসপ্রতিবিশ্ব গঠিত হইলে, ইঞ্জিয়গণ' যখন 
্স্জিরিক উপধাগের অজ্ঞাত কারণঘ্বারা যোহাঞ্কে আমরা “বিষয়” বলিয়া 
নির্দেশ করি, ) সংস্কারাক্রাস্ত (22759880) হয়, তখন আমর! স্থিতি গ্রাতি- 
বিশ্ব (0900. 101586) দেখিরা থাকি। বন্বর্ষব্যাগী আবর্শনের পর খখন 
আমরা'কোন' বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া' দেখি যে, তাহার *পনিবর্তন* হই, 
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য়্াছে, তখন আমর! যে নৃতন পীন্দ্রিয়িক উপরাগণ্অন্থভব করি, তদনুযান়্ী এ 
বন্ধুর পূর্বক্ষার মানসপ্রতিবিষ্ব নৃতন করিয়া আমাদিগকে পুনরায় গঠন 
করিতে হয়ঃ যদি তাহার বিশেষ পরিবর্তন হুইয়া থাকে, তাহা হইলে 
আমরা তাহাকে চিনিতে পারি না। যতক্ষণ আমরা তাহার স্থতি প্রতি বিশ্ব 
পুনর্গঠিত করিয়া না লই, ততক্ষণ আমরা" তাহাকে আমাদের পরিচিত বন্ধ 
বলিয়া জানিতে পারি না। স্বৃতরাং, যে পর্য্যন্ত ন| বন্ধুর স্মতিজ গিতিবিদ্ 
(07909010188) বন্ধুর সহিত আমাদের যে মন্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধ স্মরণ 
করাইয়। দিতে পারিবে, ততক্ষণ পর্য্যস্ত আমরা ইহাকে প্রত্যভিজ্ঞান 
(39০০2036100) বলিতে পারি না। সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, সময়ে সময়ে 
আমাদের কত অপ্রস্তত হইয়! পড়িতে হয়,যখন আমাদের এমন লোকের সহিত 
দেখ! হয়, যাহার মুখ আমাদের নিকট পরিচিত, অথচ সে লোককে চিনিতে 
পারি না। যেমন তিনি তাহার নাম বলেন, অমনি আমরা চিনিতে 
পারি,নাম,না বল! পর্য্যন্ত আমাদের স্থৃতিজ প্রতিবিস্ব সম্পূর্ণ হয় নাই, 
এতক্ষণে সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নাম না বলেন, ততক্ষণ 
আমর! তাহাকে বাস্তবিক "দেখিতে” পাই না। 
প্রাচ্য মনোবিজ্ঞান আরও নির্দেশ করিয়াছে যে, মানসপ্রতিবিষ্ব একবার 
গঠিত হইলে, উহ্থা স্বতস্থায়ী হইয়া যায়, অর্থাৎ যে বিষয়ের পীন্জ্িয়িক উপ- 
রাগের দ্বারা উহা! গঠিত হয়, সে বিষয়ের উপর উহা৷ আর নির্ভর করে ন|। 
যেমন, আমাদের কোন অন্গপস্তিত বন্ধু জীবিত এবং স্থে থাকিলে কিন্বা 
আমাদের অজ্ঞাতসারে তাহার মৃত্যু হইলে, যে কোন অবস্থায় হউক, তাহার 
মানসপ্রতিবিশ্ব আমাদিগের ভিতর সমভাবে বর্তমান থাকে এবং একই রূপ 
মনের আবেগ (80061008) উৎপন্ন করে। কোন একটা ' মানসপ্রতিবি্ব 
ছুই প্রকারে আমাদের স্মৃতিতে উত্রিক্ত কর! যাইতে পারে, যথা, যে ধন্্রিয়িক 
উপরাগ দ্বার! উহ গঠিত হইয়াছে, সেই এস্্িয়িক উপরাগের পুনরাবৃত্তি ঘারা 
অথবা এ প্রতিবিস্বের (00889) ভাবনা দ্বার! (108৪), অর্থাৎ উহার “নামের, 
* উল্লেখ.বা চিত্তনের দ্বারা। আমাদের সঘিতের বর্তমান অবস্থার উভয় 
প্রকার সংযোগেরই প্রয়োজন হয় ; যদি রত্দিয্িক উপরাগের অভাঁৰ ঘটে, 
তাহা হইলে (কোন বিষয় বা কারের ) "নামের, খারা যে প্রতিবিষ্বের 
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(98৪) উদয় হয় তাহাকে স্থৃতিজ প্রতিবিষ্ব বলে ; যদি নামের অভাব 
ঘটে, তাহা - হইলে লাহ্‌চর্ষেযর (888০৫196107) অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন প্রত্যভি- 
জ্ঞানের অঙ্গহানি হয়, কারণ নকলেই জানেন যে, “চিন্তার জন্ত ভাষার 
প্রয়োজন,” এব* এখানে “নাম* ভাষার স্থান অধিকার করিতেছে। যোগমুগ্ধ 
(৮00০৮9) নংবিতের অবস্থায় কোন গ্রতিবিষ্বের উদ্রেক করিতে” হইলে, 
কেবলস্তীত্র “নামই” যথেষ্ট, অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় নাঃ তখন ন্বাভাবিক 
ধরন্ড্িয়িক উপরাগের অভাবে এ প্রতিবিষ্ব সংবিতের ক্ষেত্রে অবাধে ব্যাণ্ড হইয়! 
পড়ে এবং বাহিরে প্রতিবিস্ব প্রতিফলিত' হুইয়। আমাদিগের নিকট "বাস্তব 
বলিয়! বোধ হয়। অর্থাৎ, যোগমুগ্ধ অবস্থায় কোন বিষয় বা কার্ধ্য মনে 
উদ্দিত হয়, এবং প্র অবস্থায় কোন বাহ্‌ এরন্দ্িরিক উপরাগ থাকে না বলিয়া, 
রী প্রতিবিষ্ব যখন বাহিরে প্রতিফলিত হয়, তখন সত্য বলিয়া বৌধ হয়। 
স্থৃতিজগ্রতিবিশ্বউদ্রেককারী “নামের, এই অদ্ভুত ক্ষমতা আছে বলিয়া, ইহা 
জাগ্রৎ্থ এবং যোগুগ্ধ সংবিতের সংযোগ-ুত্র স্বরূপ হইয়াছে £ এবং, এই 
জন্ত প্রাচ্য মনীষিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, “নাম বিষয়ের একটা বিশেষ 
উপাদ্দান। এই মত প্রথমে অস্থঃসারশৃন্ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু 
ইহা! সমুদয় প্রাচীন ধর্মে এবং যাছুবিগ্ভায় (0981০) দেখিতে পাওয়া বায়। 
'নামের, এরূপ ক্ষমত! যে, যখন কোন পুলিশের লোক রাজার 'নামের 
দোহাই]দিয়া কোন বিষয়ের জন্ত আমাদের সাহাধ্য প্রার্থনা করে, তখন যেন 
আমরা কোন অজ্ঞাত উপায়ে বাস্তব অস্তিত্ব উপলব্ধি' করিয়! সাহাষ্য করিতে 
সম্মত হই। 

, আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে নবাবিষ্কৃত প্রতীচ্য মনোবিজ্ঞান সাহাষে; প্রাচ্য 
মায়াবাদ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইয়াছে। এই আধুনিক মনোবিজ্ঞানে “ভাবনা? 
(49) এই কথাটার বেশী ব্যবহার নাই,কারণ পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার দ্বারা স্থিরী- 
ক্কৃত হইগ়াছে যে, প্রত্যেক 'ভাবনাই'৫৭০) প্রতিবিষ্ব (0০29) মাত্র? উহাতে 
এইরূপ উক্ত আছে ষে আমরা প্রতিবিস্ব' (০০৪) সমূহের দ্বার! চিন্তা! করিয়া 
থাকি,”-_পরিষ্কার ভাবনা সকল (17928) কতকগুলি শৃঙ্খলাবন্ধরূণে প্রকাশিত, 
এবং পরিছিন্ন গ্রতিবিত্ব (0০985) সমূহের সমষ্টি মাত্র। একই মুহূর্তে এবং 
একই অবস্থায় আমরা যে সকল এন্্িত্িক উপরাগ অন্গতব করিয়া থাকি . 
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তাহাদিগকে তাহাঁদিগের নির্দিষ্ট শ্রেণীসমূহে স্থাপন করিয়া, আমর! অজ্ঞাত- 
সারে খঁ দরুণ প্রতিবিষ্ব প্রস্তত করিয়া লই। এইরূপ উপায়ে যে, কেবল 
গ্রতিবিদ্ব সকল প্রস্তত হয়, তাহা নহে, পরস্ত উহা! দ্বারা এঁ সকল প্রতিবিস্ব 
মনের সহিত গ্রথিত 'হুইয়। যায়। এন্ট্রিয়িক উপরাগ সমূহের ভিন্ন অেণী 
সকলকে এক একটা মানদিক প্রতিবিষ্ব বল! যায়, _উহাদিগকে আমর! 
ছাচের স্তায় যযৃচ্ছাক্রমে গঠন করিতে পারি 3 উহাদিগের সাহায্যে খুআমর! 
বিভিন্ন প্রতিবিস্বের স্থষ্টি করিয়! লই। এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, কোন্‌ বস্তর 
দ্বারা এই মানসিক প্রতিবিষ্বের স্থষ্টি হয়? প্রীচ্য খধির৷ বলিয়াছেন যে, মনের 
ছারাই মানসিক প্রতিবিষ্ব সকল প্রস্তত হয়। মনের স্বভাবই এই ষে উহ] 
ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। আমরা কিছু না! ভাবিয়া থাকিতে পারি 
নাঃ কিন্তু একবারে একটা ভিন্ন ছুইটা বিষয় ভাবিতে পারি না, এবং যে 
বিষয় ভাবি, তাহাও অতি অন্পক্ষণের নিমিত্ত। শুন্তচিস্তা কিম্বা কেবলমাত্র 
. একটী বিষয়ের চিন্তার চেষ্টার দ্বারা আমাদের সংবিতের পরিবর্তন হয় এবং 
তখন আমরা যৌগমুগ্ধ সংবিৎ প্রীপ্ত হই। প্রাচ্য খধিদিগের মতে বাহ 
জগৎ বা সংসার আর কিছুই নহে, কেবল আমাদের মানস গ্রতিবিশ্বসমূহের 
সমষ্টি মাত্র, অর্থাৎ মনই এরূপ আকৃতি ধারণ করিয়াছে। 

পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান (20597109701 78501001087) ছ্বারা আমরা 
জানিতে পারি যে, মনে কোন প্রতিবিষ্বের উদ্রেক করিতে হইলে ধন্দর্রিয়িক 
" উপরাগ (95789 1001:988509) এবং “নাম” উভফ্বেরই প্রয়োজন হয়; আমা- 
দের জাগ্রৎ অবস্থায় “নাম” এন্জিয়িক উপরাগের প্রতিবিস্ব মীত্র (8989) 
এবং যোগমুগ্ধ (70০০) অবস্থায় পরত্জিয়িকউপরাগ নামের প্রতিবিশ্ব 
€35619,) মাত্র। পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানে আরও স্থির হইয়াছে যে, 
প্রত্যেক প্রতিবিস্ব (07286) আমাদের পূর্বকার খ্রত্দিযিক উপরাগ সমূহকে 
উদ্রেক করে) যে সমস্ত পরত্তিয়িক উপরাগের দ্বারা একটা সম্পূর্ণ গ্রতিবিশ্ব 
সষ্ট হইয়াছে, মন সেই সমস্ত এন্দ্িয়িক উপরাগের উদ্রেক করে। আমাদের 
জাগ্রৎ অবস্থায়, প্রতিবিস্ব (7:86) হইতে উৎপন্ন আমাদের আত্যস্তরিক 
রন্তিগ়্িক উপরাগ (1066290], 58089 100:5851008) সমূহ, আমাদের 
বাহ্‌ এন্জরিয়িক সংস্কারের, আৌতের দ্বারা অভিভূত হইয়। যায়? যদিওত্বাহার 
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একেবারে লুপ্ত হয় না, এ্রকন্ত এইরূপ ক্গীণভাবে বর্তমান থাকে যে». তাহারা! 
নংবিতের দ্বারেও প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। যদি কোন গতিকে 
তাহারা সক্ষম হইতে পারে, তখন তাহাদিগকে আমরা (১911091098107) 
ভ্রান্তি বলিয়া থাকি এবং যে লোকের ত্রব্ূপ অনুভব হয়, তাহাকে আমর! 
উন্মত্ত আখ্যা প্রদান করি। কিন্তু এরপ জ্ঞানী পুরুষও আছেন, যাহারা! 
যে বিষয়ের চিন্তা করেন, চক্ষুরুন্ীলিত করিয়াও সেই বিষয়কে দৃষ্টি- 
পথে আনিয়া ফেলেন। কোন একটী বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্বেচ্ছায় 
এবং সম্ভানে কোন একটা প্রতিবিষ্বের বাঁহ্‌ প্রতিফলন দ্বারা তাহার! 
ধ্ররূপ করিয়া থাকেন। যখনই কোন মানসপ্রতিবিষ্বের (819069] 
10058ও) উদয় হয়, তখন, এইরূপ প্রত্যেক ইন্জিয়ের ক্ষীণ ন্দ্ির্িক উপরাগ 
(997888:08) উৎপন্ন হুইয়! থাকে ; এবং যদিও আমরা আমাদের এন্ররিয়িক 
উপরাগ সমূহের সহিত চিরপরিচিত, তবুও তাহারা আমাদের অজ্ঞাতসারে 
চলিয়! যায়। যেমন, যখন তুমি গোলাপজলের আত্রাণ লও, তখন তুমি 
অন্ুতৰ করিতে না পারিলেও গোলাপ পুষ্পের ক্ষীণ প্রতিবিষ্ব তোমার 
মানসচক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাদিত হইয়া উঠে; কিন্তু এঁ সময়ে গোলাপের 
পরিবর্তে যদি একটা আতম্মের ক্ষীণ প্রতিবিম্বের উদয় হয়, তাহা! হইলে 
সম্ভবতঃ তুমি ইহা লক্ষ্য করিবে এবং! এইরূপ ঘটনাকে আশ্চর্য্য বলিয়া 
বিবেচনা করিবে। যখন জাগ্রৎ অর্থাৎ বাহ্‌ ধন্দ্িয়িক সংস্কারপ্রবাহের 
(20697918989 1701:98809) গতিরোধ হয় অর্থাৎ যোগমুগ্ধ অবস্থায় 
(৮5০০০) এই সকল ক্ষণ আতভ্যন্তরিক প্রক্র্িয়িক সংস্কার (1,667:08] 89089 
20075988102) চেতন “হইয়া বাহিরে 'প্রতিফলিত” হয় এবং সেই অবস্থায় 
উহ সত্য বলিয়া অনুভূত হয়। এই সকল আভ্যন্তরিক এন্জিস্বিক উপরাগ 
সমূহ আমাদিগের মনের ভিতর সকল সময়ে সঞ্চিত, রহিয়াছে, এবং যে সকল 
প্রতিবিদ্বের দ্বারা তাহাদের উদ্রেক হয়, নুসঙ্গত' বাহ্‌ এন্দ্িয়িক উপরাগের 
উপর সেই সকল প্রতিবিষ্বের বাহা প্রতিফলনকেই আমাদিগের স্তায় 
বিবেকযুক্ত পুক্রষেরা৷ সংসার বা! জগৎ বলিক্া! থাকে। জাগ্রৎ এবং যৌগমুগ্ধ 
অবস্থার গ্রতিবিস্ব বাস্তবিক একই প্রতিবিস্ব মাত্র_তবে ছুইটী তিন্ন 
আলোকে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। যখন কুর্য্যালৌককে বাঁধা দিতে পারা 
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যায়, তখন বর্তিকালোকে আমর! কোন জিনিষ দিতে পাই এবং যতক্ষণ 
পর্য্যস্ত বাধা দিতে না! পারি, ততক্ষণ যে বর্তিকা প্রজ্ৰলিত রহিয়াছে, তাহার 
উপর আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। যোগমুগ্ধ অবস্থার লোকের 
উপর যে সকল পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহ! হইতে জ্ঞাত হওয়! গিয়াছে যে, 
কোন বিষয়ের বাস্তব জ্ঞান, কেবলমাত্র আমাদের বর্তমান সংবিতে আবদ্ধ 
নহে এবং যোগমুগ্ধ ও জাগ্রৎ এই ছুই অবস্থার বিষয় ও ঘটনানমূহ কর্টর্যতঃ 
উভয়ই বাস্তব। খধিগণও এইরূপই বলিয়াছেন, কিস্তু ৭কার্ধতঃ” এই 
কথাটা অর্থশূন্য বিশেষণ বলিয় ত্যাগ করিয়াছেন এবং “বাস্তব” এই 
কথাটার পরিবর্তে “ত্রমাত্মক” এই কথাটার উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। 
মায়াধাদে এই সংসাঁরকে ভ্রমকল্পিত (8৪110017102) বলে না,(111807) 
মায়! বলে। মায়ার প্রাচ্য সুষ্ঠ, উদাহরণে, “রজ্জুতে সর্প ভ্রমবৎ” বলা হয় ; উহ! 
বিকারের রোগী বিকারের প্রভাবে, যে সর্প দেখে সেই সর্পের ন্যায় ভ্রাস্তি 
(5911501086102) নহে। কারণ, সর্প এবং রজ্জু উভয়ের ভিতর কতকগুলি 
সাধারণ এন্দ্রিয়িক উপরাগ বর্তমান আছে, (যথা, আকৃতি, বর্ণ ও স্থিতি) সুতরাং 
রজ্জুতে যে.সর্প ভ্রম হয়, সেই সর্পের এ সকল পূর্বোক্ত এন্দরিপ্নিক উপরাগরূপ 
ভিত্তি রহিয়াছে। প্রজ্জুতে সর্প ভ্রম বোধ হওয়া” অর্থে যে আমরা “্রজ্জছুতে সর্প 
দেখা” বলি, তাহা ঠিক নহে। এ ছুইটার ভিতর প্রভেদ আছে; কারণ, 
রজ্জু প্রথমে দেখ! চাই, তবে ভ্রম হইবে, কিন্তু অন্য লোকে যেখানে রঞ্জু দেখি- 
তেছে, সেখানে যে লোক সর্প দেখে, সেইখানে সেই লোকের সংবিতে কোন 
রজ্জুর উদয় হয় না। পরীক্ষা দ্ধ মনোবিজ্ঞান এই বিষয়ের বিশেষ মীমাংস! 
করিয়াছে; ভ্রান্তি (79110196192) এবং মায় (2110510) সম্বন্ধে অনেক 
আলোচন! করিয়াছে । যোগমোহের (:50006192) একটী সাধারণ পরীক্ষা 
, এই ষে, যে ব্যক্তিকে যোগমুগ্ধ কর! হইয়াছে, তাহাকে যদি বলা ষাঁয় যে “রাম” 
নামে একজন লোক, যিনি সেখানে বর্তমান আছেন, তিনি চলিয়। গিয়াছেন, 
তাহা হইলে এই ব্যতিরেক ভ্রমের(29856159 191]50108102)এর ফল এইবধ 
হইবে যে, সেই লোক আর পরামকে" দেখিতে পাইবে না, তাহার কথা শুনিতে 
পাইবে না এবং তাহার স্পর্শ ও অনুভব করিতে পারিবে না। তাহার পর 
তাহাকে যখন (0051619 1791101096207) অন্বস্মমুখী ভ্রমাবিষ্ট করা যায়, তখন 
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' তাহার সম্বন্ধে ৫1155109) মায়ার বিকাশ হয়। যেমন, তাহাকে যদি বলা হয় 
যে, .ণগ্তাম নামে অপর এক ব্যক্তি সেই স্থানে উপস্থিত হইল?” এবং রাম 
যেখানে বসিয়া আছে, সেই স্থান নির্দেশ করিয়া|বলা যায় যে, “শ্যাম সেখানে 
ধঈরীড়াইয়া। রহিয়াছে,” তাহা হইলে, সেই লোক “রামের” পরিবর্তে 'শ্তামকে* 
দেখিবে, "শ্তামেরঃ কথা গুনিবে এবং “শ্ামের স্পর্শ অনুভব করিবে; কারণ, 
শ্থাঞ্কের' সম্বন্ধে তাহার মানস প্রতিবিষ্থ যেরূপ গঠিত হইয়া আছে, সেই- 
রূপ প্রতিবিম্ব সে “রামের, উপর বাহ্‌ প্রতিফলিত করিবে। ইহাকে 
'রামকে শ্তাম ভ্রম+ বলা যাইতে পারে না; ইহাকে “বামকে শ্তাম দেখা” 
এইরূপ বলা! যায়।* ইহ ল্পষ্ট বুঝিতে হইলে, আমাদের মনে রাখা উচিত 
যে, সমাধি অবস্থায় যেরূপ বাহ জগতের লোপ হয়, ষোগমুগ্ধ অবস্থাক্ন 
বাহৃজগতের লোঁপ সেরূপ ভাবে হয় না। আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় 
যেরূপ বাহ এ্রন্্রিয়িক উপরাগ এবং মানস প্রতিবিশ্বমমূহের সংমিশ্রণ 
বর্তমান থাকে, তখনও সেইরূপ সংমিশ্রণ বর্তমান থাকে,তবে এই 
মাত্র প্রভেদ যে, যোগসুগ্ধ অবস্থায় বাহ এক্র্িয়িক উপরাগ, (69281 
10188) সকল অতি ক্ষীণভাবে এবং মানস প্রতিবিস্ব (10692091 
27089) সমূহ অতি স্পষ্টরপে বর্তমান থাকে। যে সকল বাহ 
উন্ত্রিয়িক উপরাগ “রাম” এবং ণ্ঠাম” উভয়ের মধ্যে সাধারণ ভাবে বর্তমান 
থাকে (যেমন, বর্ণ, আকৃতি ও স্থিতি), ত্র ব্যক্তি সেই দকল সংস্কার 
পাইলেও, তাহাদিগের দ্বার তাহার কোন বিশেষ সাহা্য হয় না। পুর্বোক্ত 
মায়ার উদাহরণে, যেরূপ লোকে সর্প ও রজ্জ.হইতে জাত অনিশ্চিত বাহ্‌ 
ধীন্ত্রিযিক উপরাগের (59859 1007059882078) উপর সর্পের প্রতিবিস্ব প্রতি- 
ফলিত করে, সেইরূপ পূর্বোক্ত ব্যক্তি শ্যাম” হইতে উৎপন্ন মানস প্রতিবিস্ব 
তাহার সংশয়াত্মক (4,7001£078) ইন্ছিয়োপরাগের উপর প্রতিফলিত করে। 
পুর্বোল্লিখিত যৌগমোহের পরীক্ষায় কৃতকট। প্রতারণা! বা প্রবঞ্চনার .প্রয়ো- 
জন হয় এবং যোগমোহকারী ব্যক্তি মিথ্যাকে সংত্যর ন্থায় সহজে এবংদৃঢ়ভাবে 
মংস্কারাবদ্ধ করিতে পারে। ভ্রমের এই অংশ 'রজ্জুতে |সর্প দেখা, এই উদ্দা- 
হরণেও বর্তমান আছে; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা! মায্সায় সাধারণ বা প্রয়ো, 
* স্তায়মতে এইকপ নিশ্চয়াস্িক। অগ্রমার নাম বিপর্ধ্যাস। সং। 


১৮৪ সাহিত্য-সংহিতা 


জনীয় অংশ নহে। কারণ, আমরা যাক্সাবাদ হইতে বুঝিতে পারি যে 
প্রত্যেক বিষয়ের 'প্রত্যক্ষের' (1) ধারা একই প্রকার ; আমরা যখন রজ্জ,তে 
রঙ্জ, দেখি বা রজ্জুতে সর্প দেখি, তখন আমর! বাহ এঁন্দ্রিয়িক উপরাগ 
(৪5691091 881089 10010955100) হইতে উৎপন্ন ভিত্তির উপর আমাদের মানস 
গ্রতিবিষ্ব “প্রতিফলিত করিয়া! থাকি__বাস্তবিক বাহ গ্রন্দ্িক্িক উপরাগের . 
কোন অর্থ নাই; উহা! যে কিরূপে এবং কোন্‌ বিষয়ের দ্বারা উৎপন্ন হয়/9তাহা 
আমরা জানি না। “দর্প এবং শ্ঠামের” উদাহরণে, বাহ্‌ খ্রন্দ্রিয়িক উপরাগ 
সমূহ (5929%8102) এবং মানস প্রতিবিষ্বের (2698051 20089 ) 
ভিতর কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বাহ 
পন্জিয্িক উপরাগ এবং মানস প্রতিবিষ্বের বিসূশ সংযোগ কচিৎ ঘটে 
তাহা না হইলে, এই সংদার বিশেষরূপে বাতুলাগার বলিয়া বোধ হইত। 
মারাবাদের নৈতিকফল সম্বন্ধে এইবার কিছু আলোচন! করা যাউক। 
প্রতীচ্য ধর্মশীন্্রসমূহে ভবিষ্যৎ জীবনকে বাস্তব সত্য অবস্থা এবং এই 
জীবনকে ক্ষণৃস্থায়ী ছায়ারূপে বর্ণনা করা হইয্াছে। কিন্তু প্রাচ্য খবিদিগের 
মতে, যে কোন প্রকাশমান অবস্থাকে মায়া বল! যায়, এমন কি 
দেবতারাও স্বক্ং সেই এক সতের ক্ষণস্থায়ী বিকাশ মাত্র। স্ৃষ্টিতত্ব সম্বন্ধে 
এইথানেই প্রীচ্য এবং প্রতীচ্য মতের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়? প্রাচ্য 
মতানুসারে যাহাকে নীতি বলা যায়, তাহা নীতি, বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনশীস্ত্ের 
সমন্বপ্ন মাত্র। এই সংসার যে একটা বিস্তৃত নাট্যশীলা এবং প্রত্যেক লোকে 
যে অভিনেতা স্বরূপ-_এইরূপ ধারণা, হিন্দু, কিন্বা,বৌদ্ধদিগের নিকট কোন 
বূপক নহে? বরঞ্চ গ্রুক সত্য। যে সকল রিপুগণের* অভিনয় করিতে হয়, 
সেই পকল রিপুগ্রণকে সত্য ভাবিয়া যদি কোন অভিনেতা তাহাদিগের 
দ্বারা অভিভূত হয়, তাহা হইলে আমরা যেমন সেই অভিনেতাকে উন্মত্ত 
বলিয়া! থাকি, সেইরূপ যে নকল ঢোক এই অসার সংসারের পরিবারাদি 
ক্রীড়নককে আপনার ভাবিয়! অভিভূত হয়, প্রীচ্য মনীষিগণ তাহাদিগকে 
উন্মত্ত বলিয়া! থাকেন। সেই জন্য তাহারা আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া 
গিষকাছেন যে, তোমাদের অভিনন্বের অংশ ভাল. করিয়া শিক্ষা কর এবং 
“তোমাদের যথাশক্তি, ভাল করিয়া অভিনয় করিতে. ;চেষ্ট .কর ৮ কিন্ত 
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মূর্থের ন্যায় তোমাঁদিগকে* যথার্থ রাজা, কিন্বা বথার্থ ভিখারী, যথার্থ সাধু 
কিছ্বা, যথার্থ পাপী বলিয়! কল্পনা করিও না; তোমাদের মনে রাখা! উচিত, 
যে, জীবনের এই মিলনবিয়োগাস্ত নাটক অভিনয্বের জন্য তোমাদিগকে 
ধ্ররূপ অংশ সকল দেওয়া হইয়াছে । 

এই সংসারের সমুদ্রয় বস্তর বাস্তবন্থে বিশ্বাস আছে বলিয়াই লোঁকে 
এত ম, ব্যস্ত, লোভী, অহঙ্কারী এবং স্বার্থপর হইয়াছে, সেই জন্ত 
কার্যত: আমরা এত জড়বাদী হইয়াছি এবং সত্যতার বিস্তার এত হইয়াছে; 
যদি আমরা আমাদের অস্তিত্বের মাঁয়িক বা! স্বপ্রবৎ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতাঁম, 
তাহা হইলে, আমরা আমাদের উৎসাহ, আমাদের আকাঁঙ্ষা এবং আমাদের 
গর্ব্ব হারাইয়া৷ ফেলিতাম এবং অসভ্য বন্য মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত হইতাম । 
সময়ে সময়ে ঘোর জড়বাদী ও অস্তিত্বের বৃথাভিমান দারা ব্যথিত হইয়া উঠে। 
ইহ জীবনে কোন বিষয়ের সারত্বে জ্ঞান, .অস্তঃপ্রবাহিত অসারত্ব জ্ঞানের 
দ্বারা ক্রমাগৃত প্রতিহত হইয়া স্থির ভাব ধার? করিতেছে। ইহ জীবনে এই 
ভাবের মিশ্রণের দ্বারা আমাদিগকে প্রকৃতন্থ রাখিয়াছে ৷ যে দেবী মহামায়া- 
রূপে এই বিশ্ব ব্র্মাণ্ডে প্রকাশিত হইয়া! রহিয়াছেন, কেবল মাত্র মহা- 
পুরুষেরাই অপ্রকৃতিস্থ না হইয়া, সেই দেবীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
সক্ষম হন। 

প্রকৃতির স্থমহ্ণন্‌ নিয়মই এইরূপ যে, লোকে যত বার্ধক্যে উপনীত হইতে 
থাকে, ততই এই সংসারের অনিত্যত! হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। যতই 
বুঝিতে পাঁরে, ততই লেক ধর্মের প্রতি আসক্ত হয়, ততই ভবিষ্যৎ 
জীবনে বিশ্বাস করিতে ধাকে এবং জ্ঞেয় হইতে অজ্দ্েয়কে বুঝিতে চেষ্টা করে। 
প্রতীচ্য দেশ সকল “স্বাধীন ইচ্ছার” এবং এই ইঙ্জিয়্ গ্রাহা বিশ্বের চিরস্থাস্বিত্বে 
বিশ্বাস করিয়া থাকে । তাহাদের নিজের কার্ষ্যে নিজের দায়িত্ব আছে, এইবপ 
বিশ্বাস করিয়া, এই পৃথিবীতে যেরূপ কার্য্য করা যায়, সেই অন্ুযারী ও 
তবিষ্যত্জীবনে পুরস্কৃত কিবা দণ্ডিত হইতে হয়, এইরূপ ধারণ করিয়া 
থাকে। কিন্ত প্রাচ্য বুধগণ অন্য প্রকার নির্ণর কুরিয়াছেন,_তাহারা জানেন 

তাহারা জীবনরূপ নাটকের ভিন্ন ভি অভিনেতা মাত্র $ তাঁহীরা নিজেরা 
অংশ সকল বিভাগ করেন না, দৃশ্তাবলী চিত্রিত করেন না, কিন্বা! সাজসজ্জাদিও 
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১৮৬ সাঁহিত্য-সংহিত! 


প্রস্তুত করেন না; তীহীরা ভাবেন যে, তাহাদের কেবল এই মাত্র দাকীত্ব 
আছে যে, কটাহাদের যে অংশ অভিনয় করিতে হইবে, তাহ! যেন বিশেষ 
ঘ্ক্ষতার 'সহিত অভিনীত হয়। এই স্থানে কর্মববাদ, অবতারবাদ এবং 
মায়াবাদের এক সঙ্গে অপূর্ব মিলন হইয়াছে। আমাদের মনে রাখা উচিত 
যে, কর্ম্মস্বাদ মতে, আমাদের ইহজীবনের কর্মের ফল এই জন্মেই হউক, 
কিম্বা ভবিষ্যৎ জন্মেই 'হুউক, এই পৃথিবীতেই ভোগ করিতে হইবে ।, প্রাচ্য 
মনীষিগণ বলেন যে, যেমন কোন লোক স্বপ্নে যদি কাহাঁকে হত্যা করে, 
তবে সেই হত্যার জন্য তাহাকে ফাঁসি দেওয়! যেরূপ অন্যায় ও বুখা, 
সেইব্ধপ ইহজীবনের কর্মের জন্য, সংবিতের অন্য অবস্থায় আমাদের শাস্তি 
দেওয়। সেইরূপ অন্তায় ও বুথা। যদি ভবিষ্যৎ জন্মের পুরফাঁর কিম্বা! দণ্ড প্রাচ্য 
মতে না৷ থাকে,* তাঁহ! হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, হিন্দুও বৌদ্ধ ধর্মের 
ভিতর মনোরম স্বর্গের এবং ভয়ঙ্কর নরকের বর্ণনা,___যে বর্ণনা পুরাকালের 
পথৃইধর্মোর ভিতরও দৃষ্ট হয় না, তাহা কেমন করিয়া! আসিয়া থাকে ? 

হিন্দু কিম্বা বৌদ্ধদিগের ঁ স্বর্গ ও নরক, খুষ্টানদিগের * স্তায়কর্মের 
গুভাগুভ ফলভোগ করিবার জন্য কোন স্থান বিশেষ নহে। স্বর্গ এবং নরক 
আর কিছুই নহে, কেবল জলস্ত স্বপ্র মাত্র,____যাহারা স্বপ্র দেখিতেছে, 
তাহাদিগের নিকট উহা! "বাস্তব ; আমারা ইহজীবনে যে সকল মানস- 
প্রতিবিস্ব' স্টি করিয়। থাকি, যখন আমর! ইহলোক ত্যাগ করি, তখন সেই 
সকল প্রতিবিশ্ব আমাদের স্থবৃতিতে অঙ্কিত করিয়! লইয়া যাই। এই সকল 
মানসপ্রতিবিষ্ব পরে প্রতিফলিত হয় এবং , আমাদিগের নিকট বান্থ 
জগৎ বলিয়! প্রতীয়মান হয়ঃ এবং ইহজীবনে মন যেরপ এক চিন্তা 
হইতে অন্য চিন্তায়, এক ঘন্ত হইতে অন্ত বস্ততে ধাবমান হয়, সেইরূপ 
পরজীব€নও মন স্বনিক়ম অনুসারে বান প্রতিফলিত এক গ্রতিবিস্ব হইতে 
আন্ত প্রতিবিষ্বতে ধাবমান হয়। সুতরাং ভবিষ্যৎ জীবন এই জীবনের প্রতি- 
কম্পন মাত্র, এই জীবনই যেন পরজন্মে অন্তর্দিক হইতে বহির্দিকে বাহির 
হই আইসে,----যে সকল বিষয় সংস্কারভূত ( 919০859 ) ছিল, তাহা 
ইছাই হিদদুশান্ত্রের উপদেশ । সং। | 


প্রতীচ্য-ায়াবাদ । ১৬৭: 


ফলোনুখ (0৮199৮76) হয্। এবং প্রাচ্য নরক আমাদিগকে এই ভাবে দণ্ডিক্ 
করে যে, আমরা যে স্থানে যাইতেছি, যদি ন! দেখিয়া! চলি, তবে; ৪সই স্থানে 
আমাদের মস্তক গৃহতিধিতে আঘাত প্রাপ্ত হয়। যদি তুমি মুর্খের, ন্তাক্ 
মহরধ্যদিগকে ইহজন্মে শত্রু কর, তবে তোমার মৃত্যুর পর &দেখিবে যে: তাহা- 
দের প্রতিবিশ্ব সকল তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে,_-তখন "তোমার 
কাছে ক্তাহারা আর মানন প্রতিবিষ্ব মাত্র নছে, কিন্ত ভয়ঙ্কর সত্য এবং 
জীবন্ত ও শত্রুতার জলন্ত মূর্তি বলিয়া বোধ হইবে; সেই সময়ে তোমার 
পার্থিব কার্য্যের স্থৃতি তোমার সন্মুথে উদয় হইবে এবং তোমার বিবেক 
যদি তোমায় দোষী স্থির করে, তবে তোমার দৈত্যরূপী শত্র নকল তোমায় 
বারংবার হত্যা করিবে, কিশ্ব৷ জলত্ত হুদে নিক্ষেপ করিবে । বদি তুমি জ্ঞানীর 
ন্তায় ইহজন্মে মনোরম প্রতিবিষ্ব সকল প্রস্তত করিয়! রাখ, তবে যে সকল 
বন্ধ তোমার পূর্বে লোকাস্তরগত হইয়াছেন, তাহারা তোমার চতুদ্দিকস্থ স্বর্গীয় 
প্রদেশে স্নেহ ও ভালবাসার বাহু বিগ্তার করিয়। তোমার অভ্যর্থন। করিবে ।*. 

লোকে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবে বলিয়াই সমুদয় ধর্মে নরকের ভয় দেখান 
হইয়াছে; কিন্তু "নরক যে দগুভোগের স্থান বিশেষ,” এইক্সপ ধারণা অনেক 
কারণ বশতঃ যুক্তিসঙ্গত নহে । এবং আজকালকার মতে কেহ কেহুষে 
ইহাকে স্থান” নহে “অবস্থা” বিশেষ মাত্র বলেন, তাহাতে কিছুই, আইসে 
যায়না; কারণ এইখানে "স্থান এবং “অবস্থা” একার্থ শব মাত্র। "যেমন 
কোন একটা নৈশ স্বপ্র-বিভীষিকাঁকে (স্থান) নহে, জেবস্থা) বিশেষ' বলিলে, 
তাহার কষ্ট এক বিন্দু কমে না, সেইরূপ নরককে সংবিতের অবস্থা' বিশেষ 
বলিলেও নরক ভোগের, আশা একতিলও-বেশী মনোরম হয় ন! | 

পরিশেষে বক্তব্য এই ষে, মায়াবাদ' হইতে এই উপদেশ লাভ হয় যে, 
ইহুলোকে এইরূপ কার্য করিতে শিক্ষা করা উচিত, যেন পরকালের জন্য 


* লেখকের মতে স্বর্গ ও নরক প্জলস্ত” স্থগ্ন হইলেও) উহাতে প্রকৃত-সবর্থ নরক. অপেক্ষা 
স্থখছুঃখের কিছুমাত্র তারতম্য আছে বলিয়া. বোধ হয় না। তবে আত্ন উহ্াদিগকে বান্ডব 
বলায় দৌব কি? বীহীরা! (:599521 ) “গরাবিদ্যা' অধ্যয়ন বিরত হানা ৫ লেখ- 
কেন মত অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। সং। 


১৮৮ সাহিত্য-সংহিতা। 


সুখের স্বপ্র উপার্জন করিতে সমর্থ হই,_---কেরল মন্ুষয্যের সহিত নহে, 
সমুদয় প্রকৃতির সহিত বন্ধুতা করিতে ব্যগ্র হওয়া উচ্তি। ইহা একজনের 
পক্ষে নহে, কলের পক্ষে সমান; উহা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। অপরের কাছে 
যেরূপ ব্যবহারের আশা কর, নিজে অপরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর। *” 
শ্রআগুতোষ দের। 


পাঁপবগৃগো নবমে|। 


অভিথরেথ কল্যাণে পাপা চিত্বং নিবারয়ে। 
দন্ধং হি করতো পৃঞ্২ং পাপান্মিং রমতী মনো ॥ ১॥ 
. অন্বয়,_কল্যাণে অভিখরেথ (চে) পাপা চিত্তং নিবারয়ে ; দন্ধং হি 
পুঞ্ঞং করতো (পোৌস্স ) মনো পাপাস্মিং রমতী। 
সংস্কৃত, _কল্যাণং অভি ত্বরেত ( চেৎ ততঃ ) পাপাৎ চিত্বং নিবাঁরয়েৎ) 
তন্দ্রিতং হি পুণ্যং কুর্ব্বতঃ (পুরুষস্ত) মনঃ পাপে রমতে। 
'দন্ধং__তন্দ্রিতং অলসং যথা স্তাঁৎ তথ অর্থাৎ 'আলঙশ্তের সহিত” | 
অনুবাদ, যদি কেহ শীঘ্তব পুণ্যলাঁভ করিতে চায়, তবে সে পাপ হইতে 
মনকে নিবৃত্ত করুক; 'আলম্তের সহিত পুণ্যকর্্ করিলে, মন] পাপে রত 
হইয়া থাকে। 
পাপঞ্চে পুরিসো৷ কগ্সিরা নতং ককিরা! পুনগ,নং। 
ন তম্হি ছন্দং কযিরাথ ছুখ্যো পাঁপস্স উচ্চয়ো!॥ ২॥ 
অন্থয়,__পাঁপঞ্চে পুরিসো! করির! ন তং পুনপ্নং কছিরা, তম্হিছন্দং ন 
কর়িরাথ, ছখ্যে। পাঁপস্স উচ্চয়ো। 
সংস্কত,__পাপঞ্চেৎ পুরুষঃ কুর্ধ্যাৎৎ নতৎ পুনঃ পুনঃ কুর্ধযাৎ, তশ্মিন্‌ 
ছন্দংন কৃর্্যাৎ, ছুঃখঃ পাপন্ত উচ্চয়ঃ। 





 * 158৮৮ নামক পাকার রকাশিত 'নায়া নামক প্রবন্ধ অবনমন ফরিয়াই এই পবা 
লিখিত হইল লেখক! 


পাঁপবগৃ্‌গেো নবমো । ১৮৯ 


“ছন্দং__“ছন্'” শবের* অর্থ “ইচ্ছাঃ। 
অন্থবাদ,যদি কেহ কখন পাপ করে, তবে যেন তাহ! পুনঃ পুনঃ না 
করে, যেন তাহাতে আসক্তি প্রকাশ না করে (কারণ) পাপসঞ্চয় ছঃখকর। 
* পুঞ্ একে পুরিসে। করিরা কগ্গিরাথেনং পুনগনং। 
তমৃহি ছন্দং কল্সিরাথ স্থুখো! পুঞ্ঞস্স উচ্চগ্ধো ॥ ৩ * 
" পুঞ্ঞঞ্ে পুরিসো! কযিরা, (ততো ) এনং পুগ্স,নং কয়িরাথ, 
তম্হি ছন্দং করিরাখ, স্থথো পুঞ্ঞস্স উচ্চয়ে!। 
সংস্কৃত, পুণ্যঞ্চেৎ পুরুষঃ কুর্ধযাৎ, (ততঃ) এনৎ পুনঃ পুনঃ রি 
তন্মিন্‌ ছন্দং কৃর্য্যাৎ, সুখঃ পুণ্যন্ত উচ্চয়ঃ। 
অনুবাদ,_যদ্দি কেহ পুণ্যকর্ করে, তবে যেন তাহ] পুনঃ পুনঃ করে, 
ষেন তাহাতে তাহার রুচি জন্মায়, ( কারণ ) পুণ্যসঞ্চয় স্থখকর ৷ 
পাপো পি পস্সতি ভদ্রং যাব পাপং ন পচ্চতি। 
যদা চ পচ্চতি পাপং অর্থ পাপো পাপানি পস্সতি ॥ ৪ ॥ 
অন্বয্,-_যাঁব পাপং ন পচ্চতি (তাব) পাঁপো পি ভদ্্রং পন্সতি ) যদ! 
চ পাপং পচ্চতি অর্থ পাপে পাপানি পদ্সতি। 
সংস্কত,_যাঁবৎ পাপং ন পচ্যতে (তাবৎ) পাপেহপি ভদ্রং শুভং 
পশ্ততি ; যদ চ পাপং পচ্যতে অথ পাপঃ (পাপরুৎ) পাপানি জেগ্তভানি) 
পশ্ঠতি। 
অন্ুবাদ,__-যতক্ষণ পাপ পরিপক ন! হয় ততক্ষণ পাপী সখ দর্শন করে ) 
কিন্ত যখন পাঁপ পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তখন পাপী অমঙ্গল দর্শন করে। 
দ্র! পি.পদ্সতি পাপং যাব ভদ্রং ন পচ্চতি। 
যদ] চ পচ্চতি ভদ্রং অথ ভত্রো ভদ্রানি পন্সতি ॥ ৫1 
্বয়,-যাৰ ভদ্রং ন পচ্চতি (তাব) ভদ্র! পি পাঁপং" পস্সতি, বধ! চ 
চ ভদ্রং টড ভদ্রানি পদ্সতি। 
সংস্কৃত, _-যাঁবৎ ভদ্রং পুণ্যংকণ্মন ইত্যর্থঃ ন.পচ্যতে (তাবৎ) ভদ্রঃ € পুণ্য- 
কারী) অপি পাপমশুভমিত্যর্থ, পশ্তুতি যদ! চ ভন্রং পচ্যতে ভদ্র! ভত্রাণি 
€শুভানি) পশ্ততি। 
অনুবাদ, _-যতক্ষণ:পুণ্যকর্্ম পরিপাক প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ দৎ ব্যক্তি ও 
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অণ্ুভ দর্শন করিতে থাকেন, কিন্তু যখন. পুণ্যকর্দু পরিপক হয় তখন তিনি 
মঙ্গল দর্শন কৃরেন। 
মাহবমঞ্জেঞ্থ পাপস্স ন মস্তং আগমিস্সতি। - 
উদবিন্দুনিপাতেন উদকুস্তো পি পুবতি। 
* পুরতি বালো পাপদ্ন থোকথোকম্পি আচিনং ॥ ৬ 
অন্বয়,-মং তং ন আগমিস্সতি (ইতি) পাপংমা অবমঞ.্ঞথ ? 
উদবিন্দুনিপাতেন' উদকুস্তো পি পুরতি, (তথা ) থোকথোকম্পি পাপং 
আচিনং বালে পূরতি। 
সংস্কত,_মাং তৎ নআগমিষ্য তীতি পাপং মা অবমন্তেত ) উদবিন্দুনিপাতেন 
উদ্নকুস্তোইপি পূর্য্যতে, তথা স্তোকং স্ভোকমপি পাপং আচিন্বন্‌ বালঃ 
পূর্য্যতে । 
অন্ুবাঁদ,_পাপ আমার কাছে আসিবে না, এই ভাবিয়া কেহ যেন 
'পাপকে অবজ্ঞ! ন। করে; বিন্দু বিন্দু জল পড়িলেও কলস পূর্ণ হইয়া যায়, সেই- 
রূপ মূর্ধ অন্ন অল্প করিয়! পাপ.চয়ন করিলেও অবশেষে পাপে পূর্ণ হইয়া! যায়। 
মাহবমঞ্ঞ্থ পুঞ্ঞ্স্স মস্তং আগমিস্সতি। 
উদবিন্দুনিপাতেন উদকুস্তো৷ পি পুতি । 
পুরতি ধীরো! পুঞ্ঞস্স থোকথোকম্পি আচিনং ॥ ৭ ॥ 
অন্বয়,মং তংন আগমিন্সতি (ইতি) পুঞ্ঞং মা অবমঞংঞ্চেথ ? 
উদবিন্দুনিপাতেন উদকুস্তো পি পুরতি (তথা) যৌকথোকম্পি পুঞ্ঞং 
আচিনং ধীরে পূর্তি । ॥ 
সংস্কৃত, মাং তত ন আগমিষাতীতি পুণ্যং মা. অবমন্যেত ; উদবিন্দু- 
নিপাতেন উদকুস্তোহপি পৃর্য্যতে তথা স্তোকং স্তোকমপি পুণ্যমাচিন্বন্‌ ধীরঃ 
পূর্যযতে। ও 
অন্ুবাঁদ,_-আমার পুণ্য হইবে না, এই ভাবিস্বা কেহ যেন পুণ্যকে অবজ্ঞা 
না করেন ; বিন্দু বিন্দু জল পড়িলেও কলম পূর্ণ হুইয়! যায়, সেইরূপ অন্ন অল্প 
করিয়া পুণ্য চয়ন করিলেও জ্ঞানবান্‌ পুণ্যে পূর্ণ হইয়া যান। 
_.. বাণিজো ব ভয়ং মগগং অপ্লোমখো! মহদ্ধনো। 
বিসংজীবিতুকামো ব পাপানি পরিবজ্জয়ে ॥ ৮ ॥ 


নি 


পাপবগগো নবমে। | ১৯১ 


অন্বয,_ ভয় মগগং স্বপ্নদখো মহদ্ধনে! বাণিজে। ববিদং জীবিতুকামে। ৰ 
পাগানি পরিবজ্জয়ে। 
স্কত,_ভয়ং (বিপচ্ছগ্ছুলং ) মার্গং অপদার্থঃ মহাঁধনঃ বাণিজইব বিষং 
জীবিতুকাম ইব পাপানি পরিবর্জয়েৎ। 
অনুবাদ, সঙ্গে প্রতৃত, ধন থাকিলে এবং অল্পসংখ্যক সঙ্গী" থাকিলে 
বণিক্‌ মন বিপদসম্কুল পথ পরিত্যাগ করে, জীবনেচ্ছু ব্যক্তি যেমন বিষ 
রি করে, সেইরূপ পাপ পরিত্যাগ করিবে । 
পাণিস্থি চে বণে! নাস্স হরেষ্য পাণিন! বিসং। 
নাব্বণং বিসমন্থেতি নখি পাপং অকুব্বতো ॥ ৯ ॥ 
অন্বয়,--অস্স পাঁণিম্হি বণো ন চে (সিয়া) (ততো অয়ং) পাণিন। 
বিসং হরেয্য অব্বণং (পোঁসং) বিসং ন অন্বেতি (তথা) অকুব্বতো৷ পাঁপং নখি। 
সংস্কৃত,--অন্ত পাণৌ ব্রণো ন চেৎ ্তাৎ ততোহয়ং পাঁণিনা বিষং হরেৎ। 
অব্রণং ( নরং ) বিষং ন অন্বেতি তথ। অকুর্বতঃ (পাঁপং ইতি শেষঃ) পাপং 
নাস্তি। 
অনুবাদ,_-যদি হস্তে ক্ষত ন| থাঁকে তবে হস্ত দ্বারা বিষ গ্রহণ করা যায়; 
অক্ষত মনুষ্যকে বিষ কিছু কহিতে পারে না, সেইরূপ ষে পাপ আচরণ ন! 
করে তাহার কাছে পাপ নাই। 
যে! অগ্ছ্ট্রপ্‌স নরস্স ছদ্সতি স্দ্বস্স পৌসস্স অনঙ্গনদ্স। 
তমেব বালং পচ্চেতি পাপং সথখুমো রজে! পরিবাতং ব থিতো| ॥১১॥ 
অন্বয়,__যো! অগনহুটস্স্‌ নরস্স,সুদ্ধমূস অনঙ্গনস্স পোসস্স হুন্সতি, তমেব 
বালং পটবাঁতং খিতো সুখুমো রজে। ব পাপং পচ্চেতি। 
সংস্কত,-যোশ্প্রহষ্টায় নরায় শুদ্ধায় অনঙ্গনায় পুরুষায় ছুষ্যতি, তমেৰ 
বাজং প্রতিষাতং ক্ষিপ্ডে। হুন্ষ্ো রজ ইব পাপং ডি প্রেত্যাগচ্ছতি 
প্রাপ্সোতীত্যর্থঃ )। 
অনুবাদ, যে নির্দোষ, শুদ্ধ এবং নির্মল “ব্যক্তির নিন্দা করে, বায় 
বিরুদ্ধদিকে ক্ষিপ্ত হুক্ম ধুলিকণার স্তায় পাপ তাহারই নিকট আইসে। 
গত্তমেকে উঠজ্জন্তি নিরয়ং পাপকন্সিনে। | 
নগগং স্ুগতিনো যস্তি পরিনিব্বস্তি অনাসবা ॥ ১১॥ 
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অন্বয,__-একে গন্তমুগ্নজ্জস্তি, পাঁপকম্মিনে! নিরয়' যস্তি, স্থুগতিনো। সগু্‌গং 
যঞ্তি, অনাসবা পৰিনিব্বস্তি। 
সংস্কৃত,_একে গর্তম্‌ (গর্তে ইতার্থ:) উৎপদ্থান্তে, পাপকর্থিণঃ নিরয়ং 
যাস্তি স্থগতয়ঃ ব্বর্গং যাস্তি, অনাঅবা পরিনির্বান্তি (নির্বাণপদবীং গচ্ছস্তি)। 
অন্ুবাদ,__কেছ কেহ (পুনরার) গর্তে জুন্সগ্রহণ করে, পাপকর্ষিগণ 
নরকে গমন করে, পুণ্যকর্থ্িগণ স্বর্গে গমন করেন, এবং বিষল্ব বাসুনাহীন 
ব্যক্তিগণ নির্বাণ প্রাপ্ত হন। 
ন অন্তলিকৃথে ন সমুদ্ধমজ ঝে ন পব্বতাঁনং বিবরং পবিস্স। 
ন বিজ্ঞতী সে! জগতি গ্লদেসে। যত্র টিঠংতো মুঞ্চেষ্য পাঁপকল্মা 1১২॥ 
অন্থয়,_ন অভ্তলিক্‌খে ন সমুদ্দমজ.ঝে ন পব্বতানং বিবরং পবিস্স জগতি 
সো! গ্লদেসো বিজ্জতী যত্র টিঠংতো (জনে ) পাপকল্মা মুঞ্চেয্য। 
সংস্কত,__ন অন্তরীক্ষে ন সমুদ্রমধ্যে ন পর্বতানাঁং বিবরং প্রবিশ্ত জগতি 
স'প্রদেশো বি্যাতে ঘত্র স্থিতঃ (নরঃ) পাপকর্্মণঃ মুচ্যেত। 
অন্থবাদ,-_অন্তরীক্ষে, সমুদ্র মধ্যে কিম্বা পর্বত বিবরে, জগতে এমন 
কোন স্থান নাই, যেখানে অবস্থান করিলে পাপকর্্ম হইতে মুক্ত হুওয়। 
যায়। 
ন অন্তলিকৃথে ন সমুদ্দমজ.ঝে ন পব্বতানং বিবরং পবিস্স। 
স বিজ্ঞতী সে! জগতি গ্লদেসে! ষত্র টিঠতং ন গ্লসহেথ মচ্চু ॥১৩। 
অন্থয়,--ন অন্তলিক্খে ন সমুদ্দমজঝে ন পব্বতানং বিবরং পবিস্স, 
জগতি সো প্লদেসো বিজ্ঞতী যত্র স্থিতং ( মন্থুস্সং ) মচ্চ ন গ্লসহেথ। 
মংস্কত,_ন অন্তবীক্ষে ন সমুদ্রমধ্যে ন পর্বতানাং ,বিবরং প্রবিশ্ঠ, জগতি 
স প্রদেশে বিস্যাতে ত্র স্থিতং (মন্গয্যং ) মৃত্যুঃ ন প্রসহেত। 
অন্থুবাদ,_-অন্তরীক্ষে, সমুদ্রমধ্যে কিন্বা পর্বত বিবরে জগতে এমন কোন 
স্থান নাই যেখানে অবস্থান করিলে মৃত্যু আক্রমণ করে না। 


দণ্ডবগ্গো দশমো। 


সব্ব তসস্তি দণ্ডস্স সবেব ভায়স্তি মচ্চনো। 
অত্তানং উপমং.কত্ব৷ ন হনেধ্য ন ঘাতয়ে ॥.১ ॥ 
 অনয়,-_সবেব দণ্ডস্স তসস্তি, সব্বে মচ্চ,নো! ভায়স্তি ঃ অত্তানং উপমং 
কৃত্ব। ন্ট হন্যে ন ঘাতয়ে। 
ংস্কত,-সর্বে দণ্ডাৎ ত্রসম্তি, সর্ব মৃত্যোঃ বিভ্যতি॥ আত্মানমুপমাং 
কৃত্বা ন হন্াৎ ন ঘাতয়েৎ। 
অন্থবাদ,-সকলেই দণ্ডের ভয় করে, "সকলেই মৃত্যুর ভয় করে) অতএব 
সকলকে আপনার ন্তায় ভাবিয়া কাহাঁকেও আঘাত করিবে না, বা হত্যা 
করিবে না। 
সব্বে তসস্তি দণ্ডস্ন সব্বেসং জীবিতং পিয়ং । 
অন্তানং উপমং কতা ন হনেষ্য ন ঘাঁতয়ে॥ ২॥ 
অন্বয__সবেব দণ্ডস্স তসস্তিসবেবসংজীবিতং পিয়ং অতাঁনং উপমং কতা 
ন হনেষ্য নঘাতয়ে। 
সংস্কত, _-সর্বে দণ্ডাঁৎ ত্রসস্তি সর্কেষাং জীবিতং প্রিয়ং, আঁত্মানমুপমাঁং 
স্বত্বা ন ( কংশ্চিৎ) হন্তাঁৎ ন ঘাতয়েৎ। 
অনুবাদ,__সকলেই দণ্ডের ভয় করে, জীবন সকলেরই প্রিয় ; ( অতএব ) 
আপনার ন্তায় ভাঁবিক্ব' কাহাকেও হত্যা করিবে না, কাহাকেও আঘাত 
করিবে না। 
সখকামানি'তৃতানি ঘে৷ দণ্ডেন বিহিংসতি। 
অত্বনে৷ সুখমেসানো পেচ্চ সো ন লভতে সখং ॥ ৩॥ 
অন্বয়,--অত্তনো সুখমেসানো। যে! স্থখকামানি ভৃভানি দণ্ডেন বিহিংসতি 
সো পেচ্চ ন্ুখং ন লভতে। 
সংস্কৃত,--আত্মনঃ সুখমেষয়ন্‌ যঃ হুখকামানি ভূতানি দণ্ডেন বলা 
ন প্রেত্য সথখং ন লভতে। 
. অন্গুবাদ,_য়ে আত্মন্থধাভিলাধী হইয়া! হুখাকাজ্ী জীবগণকে দণ্ড হার] 
হিংলা করে, সে পরলোঁকে সুখ পার না। 
১১২৫7 
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স্ুখকামীনি ভূতানি যো দণ্ডেন হিংসত্বি। 
অত্তনেো জুখমেসানো। পেচ্চ সে। লভতে সুখং ॥ ৪ ॥ 
অস্থয়,_অত্রনে জুখমেসানো যো হ্ুথকামানি ভূতানি দণ্ডেন ন হিংসতি 
সে পেচ্চ সুখং ন লভতে। 
সংস্কত,_আত্মনঃ সথমেষয়ন্‌ ঘঃ স্খকামানি তৃতানি দণ্ডেন ন নহি 
স প্রেত্য হুখং ন লভতে। 
অন্থবাদ,_-যে আত্মস্থখাভিলাষী হয়! স্ুখীকাজ্জী জীবগণকে দর, দ্বার! 
হিংসা না করে, সে পরকালে সুখ লাভ করে। 


মাহবোচ পরুসং কঞ্চি বুত্ত পটিবদেষু তং । 
ছুক্খ হি সারভকথ পটিদও1 ফুসেযতং ॥ ৫ ॥ 


অন্বয়,-কঞ্চি পরুসং মাহবোচ (পরুসং) বুত্তা (পুগগল! ) তং পটিবদেযু[ু ১ 
সারস্ভকথা হি ছঃখা) পটিদও1 তং ফুসেষ্যু ৷ 
. সংস্কৃত,_কংশ্চিৎ পরুষং মা ( পরুষং ) বোচঃ (নরাঃ ) ত্বাং প্রতিবদেষুঃ) 
সংরম্তকথা হি ছুঃখা প্রতিদণ্ড ত্বাং স্প্‌ শেম়ুঃ। 
অনুবাদ, __কাহাঁকেও কর্কশ বাক্য বলিও না, যাহাকে কর্কশ বাক্য 
বলিবে, সে তোমায় পুনরায় কর্কশ বাক্য বলিবে; ক্রোধপুর্ণ বাঁক্য ছুঃখদাঁয়ক 
€(জানিবে )। দণ্ডের প্রতিদণ্ডে দণ্ড তোমাকেই স্পর্শ করিবে। 
স চে নেরেসি অত্তানং কংসে। উপহতো যথ|। 
এস পত্তোহসি নির্বাণং সারস্তে৷ তে ন বিজ্জঞতি ॥ ৬॥ 
অন্বয্,-_উপহতো। কংসো! যথা অত্তানং চে নেরেদি, (ততো!) এস 
০ পত্তোহসি? সারস্তো তেন বিজ্জতি। 
৮-উপহতং কাংস্তং ইব আত্মীনং চে ন“ঈরয়সি (ততঃ) এষঃ 
রা প্রাপ্তোহসি 'সংরস্ত'ন্তে ন বিদ্ভাতে। 
“অতানং নেরেসি-_-(আত্মানং.ন ঈরয়সি) আপনাকে যদি প্রেরণ 
না৷ কর, অর্থ, প্রত্যুত্তর দানে চালিত না কর। 
* অনুবাদ,-_ভগ্ন কাংন্ত যেমন শব করে না, সেইরূপ যদি তুমি কথা না 
ক, তবে তুমি নির্বাণ পাইগ্লাছ ) তোমার কাহারও সহিত বিরোধ নাই? ' 


* অব “আহতকা-স্ত পত্রে যেরূপ শব্দ করে; তুমি যদি আহত বা অধিক্ষিপ্ত হইয়া 
সেইরূপ প্রতিধ্বনি ন। কর, তাহ! হইলে ইত্যাদি” এরপও অর্থ হইতে পারে--সং . 


দণ্ডবগ্গো দশমো | ১৯৫ 





যথ৷ দণ্ডেন প্লোপালে। গাবো-পাঁচেতি গোচরং। 
এবং জরা চ মচ্চু চ আযুং পাচেস্তি পাণিনং ॥ ৭॥ 
অবয়,--যথা গোপালো! দণ্ডেন গাব! গোচরং পাচেতি এবং জরা চ মচ্চু 
চ্পাণিনং আম্ুং পাচেস্তি। 
সংস্কৃত,_যখ|! গোপালঃ দণ্ডেন গাঃ গোঁচরং ( গোচারনভূমিমিত্যর্থ; ) 
রর (তাড়ক্রিত্বা নয়তি) তথ! জরা চ মৃত্যুক্চ প্রাণিনাম্‌ আম্ুং 
প্রাজয়তঃ। 
অন্ুবাদ,_যেমন, গোপাল গরুদিগকে যষ্টি দ্বারা তাড়না করিয়া গোচাঁরণ 
ভূমিতে লইয়া যায়, সেইরূপ জবা! ও মৃত্যু জীবগণের জীবনকে (আমুকে ) 
তাড়ন! করিয়। (মরণের দিকে ) লইয়া যায়। 
অথ পাপানি কম্মানি করং বালে! ন বুজ.ঝতি 
সেহি কনম্মেহি ছুন্মেধো অগগি দডেডা ব তগ্তি ॥ ৮॥ 
অন্বয়,-_-অথ বালে! পাঙ্গানি কম্মানি করং ন বুজ্ঝতি; হুন্মেধো সেহি 
কম্মেহি অগংগিদড.ঢো ব তগ্পতি। 
সংস্কত,_-বালঃ পাপানি কর্মাণি কুর্ধন্‌ ন বুধ্যতে £ ছুর্মেধাঃ শ্বৈঃ কর্মভি 
বগ্সিদপ্ধ ইব তপ্যতে। 
অন্ুবাদ,__মৃর্থ ব্যক্তি যখন পাপ কন্ম করে, তখন তাহা বুঝিতে পারে না? 
হুমেধা ব্যক্তি আপন কর্ম দ্বারা অগ্রিদগ্ধের স্তায় যন্ত্রণা ভোগ করে। 
যো দণ্ডেন অদওেস্থ অগ্নহট্‌ঠেন ছস্সতি-। 
দসন্নমঞ্ঞতরং ঠীনং থিপ্রমেব নিগচ্ছতি ॥ ৯ ॥ 
অন্থয়,_যে! অদগডস্কু অপছ্ট্ঠে দণ্ডেন ছুদ্সতি, (সো! ) দসন্নং অঞ্এ- 
তরং ঠানং থিপ্পমেব নিগচ্ছতি। 
সংস্কত,-যোহদগ্যান্‌ অগ্রহ্ষ্টান্‌ দণ্ডেন ছষ্যতি “€ অত্যাচরতি ), স দশী- 
নামন্ততরং স্থানং (গতিং ) ক্ষিপ্রমেব নিগচ্ছতি (প্রাপ্গোতি )। 
অনুবাদ-_যে ব্যক্তি নির্দোষ নিরপরাধ ব্যক্তির উপর অত্যাচার করে, 
সে শীত্রই দশবিধ গতির মধ্যে একপ্রকার গতি প্রাপ্ত হয়। | 
বেদনং পরুসং জানিং সরীরস্ম চভেদনং। . 
গুরুকং বাপি আবধং চিক্তকৃথেপং ব পাপুণে ॥ ১ ॥ 
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রাজতো বা উপসগ্গং অন্তকৃখানং ব দ্যারুণং। 
, পরিক্থয়ং ৰ ঞভীনং চোগানং ব পভঙ্গুরং ॥ ১১॥ 
থবন্স অগারাঁনি অগ.গি ড়হতি পাঁবকো! 
কায়স্স ভেদা ুপ্পেঞ্ঞ্ে। নিররং সোউপপজ্জতি ॥ ১২ ॥ 
অন্বয়,--পরূসং বেদনং জানিং সরীরস্ম ভেদনং, গরুকং আবাধং বাঁপি, 
চিন্তকৃখেপং ব, রাজত উপদগপ্রং বা, দারুণং অত্তক-খানং ব, ঞাতীনং পরিক্‌- 
ংব, ভোগানং পতঙ্কুরং ব পাঁপুণে, অথব অসস অগ্ারানি পাবকে অগ.গি 
ড়হতি ; দুপ্পঞ্ 1 সে। কাঁয়স্স ভেদ। নিরয়ং উপপজ্জতি ॥ 
সংস্কৃত, পরুষাঁং বেদনাং, জ্যানিং (নাঁশং, ধ্বংসং ), শরীরস্ক ভেদনং, 
গুরুকং আবাধং বাপি,চিত্তক্ষেপং বা, (রাঁজতঃ রোজ্ঞঃ) উপসর্ণং বধবন্ধনাদিক 
মিত্যর্থঃ) দারুণং অভ্যাখ্যানং (অপবাঁদং কলক্কং) বা, জ্ঞাতীনাং পরিক্ষয়ং বা, 
ভোগানাং (বস্থনীং ধনানাং) পপ্রভঞ্জনং (নাশং ক্ষয়ং) বা প্রাঞ্চুয়াৎ 
€অসৌ। নর ইতি শেষঃ), অথবা অদ্য (পাপচান্্রীন: ) আগারাণি (গৃহাণি ) 
'পাঁবকোহগ্রি (অশনি) দহতি ? ছুশ্রজ্ঞঃ স কায়ন্ত ভেদাৎ (আরভ্য ইতি 
শেষ: ) নিরয়ং (নরকং) উপপদ্যতে (গচ্ছতি )। 
অন্ুবাদ,_এই ব্যক্তি তীব্র যাতনা, নাশ, অঙ্গচ্ছেদ, কঠিন ব্যাধি, উন্মাদ, 
বাক্জার নিকট হইতে প্রীপ্ত কৌন ছূর্ঘটনা, জ্ঞাতিক্ষয় বা সম্পৎনাশ প্রাপ্ত 
হয়, অথবা ইহার গৃহসকল অশনি পাঁতে ধ্বংস হয়। এই হূর্বুদ্ধি ব্যক্তি 
দেহাবসানে নরকে গমন করে। 
ন নগএচরিয়া ন জট! ন পঞ্কা নানাসকা থণ্ডিল সায়িক। বা। 
রজো চ জল্পং উক্ুটিকপ্ন ধানং সোধেস্তি মচ্চং অবিতিগ্ন কঙ্খং ॥ ১৩॥ 
অন্বয়,-ন নগঞচরিয়া ন জটা ন পঙ্কা ন অনাসক। ন থগ্ডিল সায়িক1 
বা ন চ রজোজল্লং ন উক্ুুটিকগ্ণধানং অবিতিন্নকাঙ্খং মচ্চং সোধেস্তি। 
সংস্কত,ন নগ্নচর্য্যা ন জটাঃন পঙ্কং ন অনশং ন স্থগিলশারিক! 
বান রজঃ চ ন উৎকুটিকল্পধানং অবিতৃপ্তাকাঙ্ষা মতণং শোধয়স্তি। 
, অঙ্গবাদ,__নগ্নচর্ধ্য, কিন্ত! জটা, কিন্বা পক্ষ, কিম্বা অনশন, কিনা স্কিল 





* কঠিন অপরাধের দোষ। 
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শয়ন, কিছ্া ধুলি মর্দন, কিছা নিশ্চলভাবে উপুড় হা উপবেদন, বি 
অতৃপ্তাকাজ্ষ ব্যক্তিকে শোধন করিতে পারে ন1। 

* অলঙ্কতো৷ চেপি সমং চরেষ্য সস্তো দস্তে৷ নিয়তো ব্রহ্মচারী । 

সব্বেন্থ তৃতেন্থ নিধায় দস্তং সো৷ ব্রাহ্মণে! সো সমণোস ভিকখু ॥ ১৪ 
অন্বয়,_-যো৷ অলঙ্কতো! চেপি সন্তে। নিয়তে ব্রহ্মচারী ( সস্তো।) সব্েস্ 
দ্বণ্ডং নিধায় সমং চরেষ্য সো! ব্রা্ষণো! সো সমণো স ভিক্থু। 
স্কৃত,_যোহলঙ্কৃতোহপি শান্তঃ নিয়তঃ ব্রহ্মচারী সন্‌ সর্ধেষু ভৃতেযু 
দ্বণ্ডং (অত্যাচরণং) নিধায় (ত্যক্ত) শমং চরেৎ স ব্রাহ্মণঃ স শ্রমণঃ স ভিক্ষুঃ। 
অন্থবাদ,_-যে বাক্তি অনন্কৃত হইয়াও শান্ত, নিয়ত ও ব্রহ্মচারী 
হন, এবং সকল প্রাণীর উপর অত্যাচার হইতে বিরত হইয়া, শম আচরণ 
করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ, তিনিই ভিক্ষু। 
হিরীনিসেধো পুরিসো লোকদ্সিং কোচি বিজ্জতি। 
যো নিন্দং অঞ্জবোধতি অদ্সো! ভদ্রো কপামিৰ ॥ ১৫ ॥ 
অন্বয়,_লোক্সিং হিরীনিসেধো কোচি পুরিসে! বিজ্ঞতি যো ভদ্রো 
অস্সো৷ কসামিব নিন্দাং অগ্লবোধতি। 

সংস্কতত_লোকে 'হীনিষেধো' কশ্চিৎ পুরুষ; বিদ্যতে ষ ভক্রোশ্বঃ 
কশামিব ( অপ্রবোধতি ) * 

+ 'হিরীনিবেধো”- -(সং) হীনিষেধঃ,-বহুত্রীহি সমাস.করিলে “লজ্জা যাহার 
নিষেধ (স্বরূপ ) হইয়াছে এইরূপ অর্থ হয়। তাহা হইলে যিনি লজ্জা 
বশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম হইতে বিরত হইয়াছেন” এইরূপ অর্থ কর। যুক্তিযুক্ত বলিয়া 
বোধ হয়। 

'অপ্নবোধতি'স-সং 'অপ্রবোধতি, বা 'অন্নবোধতি বা 'অপবোধতি। -- 
আমর! প্রথমটা গ্রহণ করিলাম ; তদনুসারে “অগ্রাহ করে এইব্ূপ অর্থ হয়। 

** এন্লে কুৎসিতার্থ নঞ.শবের সহিত বোৌধতি।পদের সমাস 'অপচসিত্বং জাঙ্ম$' এইরূপ 
স্থলের স্তায় গণরত্যর্থঃ। সং। হুদ 

1 হীনিযেধ শবে নির্লজ্জ অর্থ করিলেই ভাল হয়-তাহা হইলে সমস্ত গ্লোকের এইরূপ 
অর্থ ফাড়ায় £--অগতে এক্প নিলজ্জ কে আছে যে, সদশ্ব যেরূপ কশীখঘাতের তয় করে ন! 
তত্জপ নিশ্ণা ভয় করেনা । লেখকের অর্থে--কষ্ট ক্জন। দোষ দেখ! যার ।. সং। 


১৯৮ সাহিত্য-সংহিতা। 


অন্বাদ,__পৃথিবীঁত এমন.কে পুরুষ আছেন ফিনি লজ্জা বশতঃ নিষিদ্ধ 
কর্ম হইতে বৈরত হইয়াছেন এবং সুশিক্ষিত অশ্ব যেমন কশাকে গ্রাহ্‌ করে 
না, তিনি সেইরূপ নিন্দাকে গ্রাহা করেন না? 
অস্সো। যথা ভদ্রো৷ কস! নিবিক্টো৷ আতাঁপিনো সংবেগিনে! ভবাথ । 
সন্ধায় সীলেন চ বিরিয়েন চ সমাধিনা ধণ্মবিনিচ্ছয়েন: চ। 
সম্পন্নবিজ্জাচরণা পতিস্সত। পহস্সথ ছুক্খমিদং অনপ্পকং ॥ ১৩ ॥ 
অন্বয়,_-কসানিবিষ্ে! ভদ্র! অস্সো। যখ! আতাপিনে। সংবেগিনো 1 
সন্ধায় পীলেন চ বিরিয়েন চ সমাধিনা (6) ধর্্মবিনিচ্ছয়েন চ সম্পন্নবিজ্ঞাঁ 
চরণ! পতিস্সত (সস্তা ) ইদং অনপ্পকং ছুক্থং পহস্সথ। 
সংস্কৃত,_কশানিবিষ্টঃ (কশাহতঃ ) ভদ্রঃ (সুশিক্ষিতঃ ) অশ্ব ইব আতা- 
পিনো (ভূশং ব্যবসায়িনঃ ) সংবেগিনঃ (বেগবস্তঃ ) ভবত। শ্রদ্ধয়। শীলেন চ 
বীর্ধ্যেন চ সমীধিনা চ ধর্্মবিনিশ্চয়েন চ সম্পন্নবিদ্যাচরণাঃ € পূর্ণজ্ঞানাঃ 
সন্ধাচারাশ্চ ইত্যর্থ; ) প্রতিস্থৃতাঃ (সর্বদা স্ৃতিমস্তঃ সস্তঃ ) ইদং অনল্নকং 
(ভুদ্বাংসং ) ছঃখং প্রহাস্যথ ( ত্যক্ষ্যথ জেষ্যথ )। 
অন্থবাদ,_ন্থুশিক্ষিত অশ্ব কশাহত হইলে যেরূপ উদ্যোগী ও বেগবান্‌ 
হয়, সেইরূপ উদ্যোগী .ও কার্য্যতৎ্পর হইবে। শ্রদ্ধা, বীর্ধ্য, ধ্যান, ও 
ধর্মনির্ধারণ ছার! পূর্ণজ্ঞান ও সদাচার সম্পন্ন এবং স্থতিমান্‌ হইলে এই (নিন্দা 
ও অত্যাচার রূপ ) মহৎ ছুঃখকে জয় করিতে পারিবে। 





শ্রীচারুচন্দ্র বন্থ। 


অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী । 
(পুর্বব প্রকাশিতের পর )। 
€১). 
শীত। 
যাঁর বাশীয় স্বরে, প্রাণি হরে, বাঁচেনা গো প্রাণ। 
চল গো! সখি, শুনে আসি, শ্তামের বাশীর'গান ॥ 
কেমন বাঁশের বাঁশী, মন উদ্দাসী করিল রাধার। 
জাতি কুল মজাইল বাঁশী, প্রাঁণে থাকা ভার ॥ 
জানি কত সুধা, বাশী-মুধা, সুধা বরিষএ। 
সুধা-বাশী, স্থধা-আশী বাশী কেমন রহে॥ 
বাঁশী সকল দেহে, ঝ্ধময়ে, স্থধ! রাখে কিসে ? 
যেমন কুলবধূর কুল বিনাঁশে, মূলে খাউআরা বাঁশে ॥ 
শুনে বাশীর গান, আন্‌ চান্‌, মন নহে স্থির। 
যথার্থ জানিলাম বাঁশী বটে জাছুগীর্‌ ॥ 
হইলো! বাঁশী কাল, কি জঞ্জাল, ঘটাইল সজনী ! 
যেমন কটকের বিষাল বাঁণে হরিণ হরিণী ॥ 
বাশীর লাগল্‌ পাইলে দিমু জলে, যমুনা ডূবাইএ। 
. বাশের বংশী বিনাসিমু কি ওঁষধ দিএ ॥ 
বোলে রাম, মোহনে, বাশী কেন ভূবাইলে! জলে। 
চান্দ মুখেতে যেমন বাজাঞ বাঁণী তেমি বোলে ॥ 
€২) 
- গীত।, 
যথ ব্রজনারী কক্ষে করি ন্ুবর্ণ-কলসী। 
শ্রীমতি সাজিল যেমন যোলকল! শশী ॥ 
বাধে চন্রমুখী যখ সথী সাঁজিল যতনে। 
. চলিল যমুনার জলে, জল অন্বেষণে ॥ 


২০৩ সাহিত্য-সংহিতা। 


চনে হাট ১ ভাবে ছুইটি ও রাঙ্গা চরণ। 


ওগাবিন্দ মঙ্গল গুণ করেন গায়ন ॥ 
বথ ব্রজাঙ্গনা, বোলে তান! * ছুরিগুণ গাই। 
যদি বাড় বোলে ছলে গোবিন্দ নি পাই ॥ 
হেরে চন্ত্রমুখ, মন ছুখ, কর্বা নিবারণ । 
জিজ্ঞাসিব বাশী কেনে করে জালাতন ॥ 
দারুণ বাশীর জালা, ব্রজবাঁলা সহিতে না পারি। 
ভিক্ষা চাইলে নাহি দিলে, কর্বব বাণী চুরি ॥ 
বাশী চুরি কৈরে, হাতে ধরে সাজা দিব আর। 
দেখ্ব বাঁশী, কেমন বাঁশী রাধে রাধে বোলে ॥ 
শ্তামের বাশীর দুঃখে, গৃহ সুখে, রৈতে না দেয় প্রানি 
রাই বোলে বাশীএ কৈল রাধে কলক্কিনী ॥ 
যাঁএ নদীর কুলে, নামে জলে, করে জল কেলী। 
বংশী ধরে বংশী বাজাএ, বাধে বাধে বোলি ॥ 
বোলে রাম মোহনে, রাই গুনে, শ্তামের বাঁশীর গাঁন। 
অন্তরে অন্তরে থাকে হানে মদন-বাঁণ ॥ 

€৩) 

গীত। 
রাই বোলে নবনী-চোরার সে কর্ম কি ভালো। 
ননী-চোরার সনে, মিছ! কেনে, বিবাদের কি ফল ॥ 
চোঁরের বুদ্ধি, গৃহ সন্ধি জানে নাঁনান্‌ ছল 
নিজ কার্য্য সাধি, গৃহে যদি, যাইতে পারি ভালো ॥ 
গৃহে গুরুগঞ্জন৷ ভয় আমিতে লাগিল। 
ভ'রে যমুনার জল, চল চল বোলে প্যারী। 
নবজলধররূপ ধরিলেন শ্রীহরি ॥ 
হইলো মেঘের বরণ, মদনমোহন, পন্থে আরভিল। 
দিবসে রজনী পাইএ গ্রহনিশি হইল॥ 


** তানা-ভাহার। ৷ 





অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলাস্। ২০১ 





দেখে মেঘের আন্ধার, হইলো স্কাধার অস্তরে তরা্সী। 
 ক্বষ্ণ শ্তামে মেঘরূপে ন্নে পঙ্থে কল গ্রাস ॥ 

হইল পন্থহারা, সব গেৌঁপীরা, কৃষ্ণ বৈলে কান্দে। 
কাল ননদী শাগুড়ী কি ঠেকাইল ফানদে ॥ 

গৃহে ননদী মোরে, নিষেধ করে, আসতে দিল বাধ! । 

সেই দৌষেতে দোষী হইলাম কলক্কিনী রাধা ॥ 

কি দেখে আইলাম জলে, যাত্রাকালে মাঁথে ঠেকিল চাল। 

এই কূল সেই কুল দ্বিকৃল গেল ছুঃখের কপাল ॥ - 

কেনে আইজঞ* গৃহে যাইতে, ঘিরল পথে, নব জলধরে। 

ভাঙ্গিল কলনী, কি লইয়া যাইমু ঘরে ॥ 

ভাব্যে উপায় না দেখি, ষথ সখী রাধা পানে চাঁহে। 

রাই বোলে এ মেঘে কেনে সুরলী বাজাএ ॥ 

যদি মেঘ হইতো, চলি ষাইত, গগন পানে সখি! 

মেঘের পাএ কি নেপুর বাজাএ, এরূপ না দেখি ॥ 

বুঝি কি মেঘ নহে, মনে লএ, আইলো! মনচোরা । 

মেঘের পাঁএ কি নেপুর বাজাএ, ভয় করিস্‌ না তোর। ॥ 

চল যাই ধরি তারে, মনচোরারে, যাএ নি দেখি ধরা । 

দেখবো কেমন, মেঘের কিরণ, বাঁচবে প্রেমধর! ॥ 

শুনে সব গোপী মিলি, ধর ধর বোলি, ধরিবারে যাএ। 

লড় দিলে কানীই আর নেপুর বাজে রাঙ্গা পাএ ॥ 

বোলে প্র গঙ্গান্ুতে অবিরতে ভাবেন শ্রীহরি ৷ 

ভট্ট রামমোহনে বোলে গৃহে গেল ব্রজনারী ॥ 


৫৪) 
গীত--কুহু রাগ। 


মধুপুরী যাঁএ রাঁধার বন্ধু হে,, 
_- না জানি কপালে কিবা আছে। 





* আইজ-্্জাজ।” 





হই সাহিত্য-সংহিতা। 


-গদৃইণে যুবতী নব মধু হে, 
অলি হুইয়! রহে কালা গা ধুয়া। 
রাধার বধের ভাগী হইবে! সেঁই নারী, 
ভোলাইঙ়া! রাখে যদি কাছে। 
মরিমু পুড়িমু শোকে জড়ি হে, 
জল বিনে মীন যেন আছে ॥ 
ন যাইয় রাধার প্রাণবন্ধু হে, 
হারাইলে না পাএ হেন দেখি। 
মুক্তারাম সেনে ভণে বিধি হে, 
হেন হি কপালে আছে লেখি ॥&* 
(৫) 
গীত__(পরমাধিক )। 
( এই গীতটা লোকমুখ হুইতে সংগৃহীত ।) 
গুরু দিন ত গেল, সন্ধ্যা হৈল পার কর আমারে ॥ প্র। 
: আমি ঘাটে আইলাম, বসি রইলাম ; 
যারা শেষে আসে আগে পার হই যায়, 
আমি রইলাম বৈসে। 
যার হাতে কড়ি, সে পাঁর হয় তাড়াতাড়ি, 
আমি দীন ভিথারী, নাই গে! কড়ি, দেখ জুরিজারি ॥ 
আমার পথের সম্বল, গুরুর নামটি কেবল, 
পার কর গুরুদেব, ভাকিহে কাতরে !! | 
গীত-_ছন্দ-_প্রভাত। 
পিরীতি আচ্ছা নয় রে কালিয়া সোঁণা ! 
পিরীতি আচ্ছা নহে ॥ ধুয়া । 
বন্ধুর পিরীতি, ছুপুর ডাকাতি, 
কে বলে পিরীতি ভালো । 


ভি ২ টস 
৯" শহিত্য-পরিবত' পত্তিকায় মুগ্তারাম সেনের রিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে 


প্রাণের ধর্থেধ সনে, 
ভাবিতে জনম গেল 

বন্ধের পীরিতি, মাটার কলসী, 
ভাঙ্গিলে না লএ জোড়া । 

স্তাম বন্ধের সনে, পিরীতি করিয়া, 
জীয়তে হইআছি মর1॥ 

পিরীত্বি আরতি, পিরীতি সারথি, 
পিরীতি ওই গলার মাল! । 

শ্তাম বন্ধের সনে, পিরীতি করিআ৷, 
সোগার বরণ ঠকইন্ু কালা ॥ 

পিরীতি রতন, পিরীতি যতন, 
পিরীতি ওই গলার হার। 

পিরীতি করি, যেই জম মরে, 
সফল জীবন তার॥ | 

সজনে স্থবজনে, . . পিরীতি করিলে, 
হাতে হাতে পাঁএ সোণ।। 

কুজনে স্থজনে, পিরীতি করিলে, 
(মিশাএ) *% * হুধের চ্না ॥ 

সজনে স্থঙ্জনে, পিরীতি করিলাম, 
কুজন্ধ করিল কে? 

গ্রেমের জীলা, হৃদেতে রাখিআ» 
জলিয়া মরিব সে। 

পিরীতি আচ্ছা নহে ॥ 
(5) 
গীত। 
সথথের সায়রে, ছুঃখ উপজি, 

ভাগিল * যৌবন মোর। 


* ভাগিল-_ভাঙ্গিল, অর্থাৎ. গত হইয়! গেল। 


লাহিত্য-সংহিতা । 
বন্ধুয়া হইল পর ॥ 
স্থঙন দেখিয়া, পিরীতি করিলাম, 
কুজন বলিবে কে? 
অম্বৃত বলিয়া, গরল ভক্ষিলাম, 
ঢলিয়। পড়িস্থ সে? 
আপন। ভাবি, পিরীতি করিলাম, 
পর কি আপনা হয় । 
মিছা প্রেম করি, কান্দি কান্দি মি, 
দ্বিজ চণ্ডী দাস কম়॥1 
(৮) 
গীত। 
কহ কহ কথা শুনি। 
কাহার মন্দিরে আজু পোঁসালা $ রজনী ॥ 
আলাইআ মোহন চূড়া, পড়িআছে বরে। 
. নিকটে না আইস বন্ধু না ছইঅ মোরে। 
'কৈওরে কৈওরে বন্ধু না বাদিঅ লাজ । 
সহজে বেকত হইব রমণী সমাজ ॥ 
সকল তোমার বশ যথ গোঁয়ালিনী। 
দারুণ শাশুড়ী মোরে বোলে কলঙ্কিনী ॥ 
ভাঁবিতে পাঞ্জর শৌষে তন্ন হইল ক্ষীণ! 
রাধার সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীন ॥ 
(৯) 
' শীত। 
আজু নিশি কোথাতে আছিল1। 
তির আলস লাগি, যেই ঘরে আছিল! জাগি, 
তিল আধ কেনে.না খুষাইলা ॥ 


1 'চম্তীদাস' এরম্থে এই পদটি দেখা যায় না। 
4. পোসালা-পোহাইল1। 


অপ্রকাশিত প্রাচীন 

নীল কমল অণধি, 
কাল! হইছে অরুণ অধর 

কেমন কুমতি রাঁমা, বিনি হার তৌম 
কেমনে পাঠাইআ। দিছে ঘর ॥ 

তুমি যে পরশমণি, কেমনে গ্রে অল ধন 
কথ পুণ্যে পাইআছিল1 লাগ। 

পরাণ বন্ধুয়া বলি, হিদ্বার উপরে খুলি, 
অঙ্গে দেছে কক্কণের দাগ। 

মালতীর মলা ছিড়া, খসিছে মোহন চূড়া, 
কেনে থাক এমত বিভোঁল। 

যুবতী রমণী সঙ্গে, যেই ঘরে আছিল! রঙ্গে, 
সেইখানে পড়িছে কথ ফুল ॥ 

বিলম্ব না৷ কর চল, নিশি অবশেষ ভেল, 
রহিলেক নাহি কিছু কাজ। 

ভকতি যে মতি হীন, কহে ভবানন্দ দীন, 
মিছা! কাজে কেনে পাঁয় * লাজ ॥ 


(১৯) 


গীত। 


আমার কৃষ্*খধন বোল কোথা এ রহিল। 

সুখ ছাঁড়ি বনে আইলাম কলঙ্ক হইল ॥ 

আমার মনের ছঃখ মনে রৈল, বাছ! না পুরাইল ॥ 
রাজরাজেশ্বরী আমি কি করি বোল; 

রজনী প্রভাত হইল নাথ না আমিল ॥ 
বৃকভান্গ-নন্দিনী রাই কি করি বোল। 
শ্তামচান্দে বোলে বাধার ছঃখ রহিল ॥ 





* পার়--পাও। 


দাহিত্য-সংহিতা ৷ 
€১১ 
" * গীতি। 
সচিন পিরীতে পরাণি গেল । 
কাশরূপ ভাব্যে ভাব্যে আমার কি হইল ॥ 
কে বোলে শ্তামেরে ভাল, অন্তরে বাহিরে কালো; 
ই কালরূপ ভারা ভাবা গানটা হালা / 
তরু মূলেতে বসি, ভাবিতেছি দিবানিশি, 
বন্ধু না আসিব বুলি ফণী হইআ। ডংশিল ॥ 
ফুটিল পুষ্পের কলি, অস্কুরে ভাঙ্গিল। 
আস্ব বলি মাধব গেছে পুন না আসিল ॥ 
(১২) 
গীত। 
আমি কাঁলরূপ হেরিতে কর্যাছি মানা । 
সখি বুঝালে মনে বুঝে না ॥ 
আমি যখনেতে কালরূপ হেরেছি। 
তখনি নির্মল কুলে কালী দিএছি ॥ 
কলঙ্ক-চন্দন সথি সর্ব অঙ্গে মাথিবো। 
আমি কৃষ্ণ কলঙ্কী হবে। ॥ 
কালরুপ হেরিবো। 
আমি সদা এ কলঙ্কের অলঙ্কার পরিবে ॥ 
আমি আর গুরুজনার ভয় রাখি না। “ 
কি করি বোল সজনি। 
জটিল! যেমন শুনিলে ভয় রাঁখিন। ॥ 
কুলমান সকলি কালী দিএছি। 
আমি কালাচান্দের দাসী হইয়াছি ॥ . 
মুঢ়মতি ললিতা গে জান না। 
বাখোয়াল বলে কালাচান্দকে নিন্দা করনা ॥ 
কালাচান্দকে নিএ সখি হদের মাঝে বাখিবোঁ। 


অপ্রকাশিত প্রাচীন, 


বোলুক বোলুঁক সকলে কল্প বাই 
কাল হার পরেছি গলে কিছু ক্ষতি নাই 
কালপদ্দে সপেছি জীবন যৌবন। 

সথি কৃষ্ণ বিনে নাই অন্ঠমন ॥ 

সকলি €বালাছে লোকে রাধাকে মনে। 
নিজ নাম লেখে! হবি তব চরণে ॥ 

রদ্ু কহে কাল! পদে ধনে প্রাণে স'পিবে ॥ 


(১৩) 
গীত। 


ও সে আমার চিকণ কালা, 

কেন শূন্য কদম তল ॥ ধু। 
কি বোলে প্রবোধ দিব মন রে আমার । 
বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ অক্ষে ভংশে অনিবার ॥ 
নিবৃত্ত ন। হএ সখি বিরহ বিষের জাল ॥ 
মবি মরি সহচরি, আমি অবলা । 
কার গলে হার গাথে দিব বনফুলের মালা ॥ 
বাঁকা বংশী বদন বিনে প্রাণি মোর যাএ। 
বৃুকভাঙ নন্দিনী পাগলিনী প্রায় ॥ 
আদরিণী করে মোরে বাড়াইলে গৌরব । 
কলঙ্কিনী করে মোরে লুকালে মাধব ॥ 
রাধা বোলে কে ভাকিবে গোঠে বাবার বেল! ॥ 
মরি মবি বন্ধু বিনে শুন্ঠ হেবি বৃন্বযরন । 
কি করিব কোথা যাব বোল অখন ॥ রঃ 
অহনিশি বন্ধু বিনে ঝুরে ছই নয়ান। 
তুষের আনল হইতে দ্বহে তন্থ ছই গুণ ॥ 
গোপী বোলে সেই বিচ্ছেদে-্হইল (নন ) আমার চঞ্চলা। 


নীহিত্য-সংহিত। | 


৫৯৪) 

. গীত--গ্রভাত। 
অধাগি সু হামিনী! হইল অবসান। 
সরিয় ভ্রীমতী-গলে বিদায় মাগে শাম ॥ 

আখির নিমেষে (রাতি) পোসাইল রে কানু । 
পূর্ব প্রকাশিত হৈল নিদারুণ ভানু ॥ 
করবীর মাল! কানু হাতে করি লৈয়।। 
মধুর বচনে বোলে রাধার গলে দিয়া! ॥ 
কার কর ধরিয়! বোল এ শ্তামরায়। 
হাসিয়। সুন্দরী রাধা দেওত বিদায় ॥ 
এথেক শুনিয়া রাধে লইলেন পদধুলি। 
কোকিলার স্বরে বোলে করি পুটাঞ্জলি ॥ 
কে দিব বিদায় কানু কাহার শকতি। 
জনমে জনমে হৈবা মোৌর নিজপতি ॥ 
মোর নিজ নিবেদন শুন প্রাণ বন্ধে। 
শ্রীরাধার সম্বাদ'কহে দীন ভবানন্দে ॥ 
(১৫) 
গীত--রাগ- বসন্ত । 
ভজরে ভজরে ভাই গোরা গুণমণি। 
কলি যুগে ধন্ ধন্য করিয়া অবনী ॥ 
ধন্ত কলিযুগে চৈতন্ত অবতার । 
পাইয়া ধন হারাইলাম অক্ষয় ভাগ্ার ॥ 

' না জা'ন! প্রেমের-রৃতি কৌতুক বাখানে। 
গোপাল গৌরচান্দ পাইমু কেমনে ॥ 
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে কলিযুগে শেষ । 

জীবের করণা দেখি চৈতন্ত প্রবেশ ॥ 
শিবে বিরিষ্চি যারে ধ্যাএ নিরস্তর | 


-. , সে পন্থ জাগেন প্রভু প্রতি ঘরে ঘর ॥ 


অপ্রকাশিত প্রাচীন 


অন্র-যদ্ধ ছাড়ি কৈলা ভোর 
উদ্ধাবিল! জগ জন আমি দীন হীন 
কাদ্দিতে কান্দিতে কহে রতি রাম বাঁস। 
সমাইরে বালা দয় আপনে নৈরাশ ৪ 
(১৬) 
গীত। 
আদ্ি কিরূপ হেবিলাম সই যমুনার জলে যাইতে | 
আদ্ছি স্বপ্পে কি হেরিলাম সই গত নিশিতে ॥ 
সেই ভেশে হেরি আইনুম রাধার কুঞ্জেতে। 
মাঁণিক মকর কুস্তল শোতে শ্তামের গলেতে ॥ 
যেমত বিজুলী খেলি আছে কাল মেঘেতে। 
দেখি সমান জুড়াইল প্রেমানন্দ হইল মনেতে ॥ 
শ্তাম ছাড়া হইলাম নিশি প্রভাতে । 
গোপীকাস্ত বোলে যাবত আসিবে ১ 
আদ্গি রূপ হেরি তোমার মনেতে ॥ 
(১৭) 
গীত। 
জবালাএ জলিত আমার প্রাণ হে, 
শুনলে! পিরীতি ন! জান। ধু 
পিরীতি ভূজঙ্গম, ডংশিল আদ্গারি গাত্র। 
বিষে তৃন্থ ঈর জর, দৃহিল অস্তর। 
আগেতে জানিতাম আদ্গি, এমন করিবা! তুঙ্গি। 
আগেতে জানিতাম, তখনে মজিতাম, 
আপনার মন আপনে রাখিতাম। 
ভণে রসিক রদঘুনাথে, ধরিআ৷ ঝকাঁমিনীর হাতে । 
পিরীতি করিআ, না চাহ ফিরিঅ! 
পুরুষের হিয়া বড়হি কঠিন ॥ 
* “সায় গীতা” নামে এই রতি রাস দাসের এক খানি গ্রন্থ জাছে। 
২৭ 


নাট মন্দিরে নাচে রাঁধা বনমানী ॥ ধু। 

খেলে রাই কানু মিলি ছুই তনু। 

সেই রূপে উজ্জলএ জিনি কোটা ভানু ॥ 
খেণে খেণে শ্বামনাগর গোকুলে ব্যাপিত। 

শ্তামরূপ হরি রাধা হরধিত ॥ : 

কহে ছৈদ আইনদদিনে আনন্দ কথ্থা। 

গুনিতে শ্রবণে হুখ গাও বথ। তথা ॥ 


(১৯) 
শীত। 


না! দেখি উপায় রে নাথ, ন| দেখি উপায়। 
সবে ভরস। কষ, তুয় রাঙ্গা! পায় (রে নাথ )॥ 
দিন গেল মিছ! কাজে তবেতে আমিআ।। 
ঠেকিআ| রহিলুষ মুই তোম! না ভজিআ! 
ন! ভঙ্গি গোবিন্দ পদ মুই অপরাধী । 

এই তিন ভূবন মধ্যে ভ্রমি নিরবধি ॥ 

ধন জন পুত্র মিত্র সব অকারণ। 

মনেতে ভাবিয়া দেখ নিশির খ্বপন ॥ 
বৃক্ষ আরোহণে যেন থাকে পক্ষীগণ। 
প্রভাতে উঠিআ। যাইতে কে করে বেন ॥ 
কষ গদে না ভলিলুম মুই দৃঢ় মনে। 
বোগিতে উত্তয় নাই ধরিলে শমদে ॥ 
'বতিরাম দাস কছে ভজ এইধায়। 

মচুষয ছল জন্ম দা ইইবে আর 1“. 


অপ্রকাশিত প্রালৰ 


(২) 
গীত। 


সারদা-নদদন-পিতৃ-জনক-্জনকাখ্র 
তান তাতষ্টত্যগণ অতি ভরনানকখ॥ 
সেই ভয়ানক বন্ধ-পতি-পিতৃ-অরি। 

তান হুতাশনে চিত্ত পড়ে ঘুরি ঘুরি ॥ 
হরি-অরি-অরি-পতি-যদি নাই পাই। 
জীবনে জীবন দিমু হলাহল খাই ॥ 
বৃকভান্ু-ন্থতা কহে সবী-সন্বোধনে। 
খগপতি-পতি আসি মিলিল তখনে।। 
বান-হুতা-পতি-স্থিতি করি একুধার। * 
ইন্দ্র-্্ুত-বন্ধু গেল গোচরে রাধার ॥ 

তম প্রকাশিত হৈল শ্রী অঙ্গ তেজেতে। 
পাগি জোড়ে সখিগণে কহে রাধিকাতে ॥ 
বন্ুদেব-্থুত আদি হৈল উপস্থিত। 
প্রাণপতি লৈয় রাধা কর মন প্রীত ॥ 
লজ্জার কারণে রাধা! ছুই আবি মুদে। 
সুভদ্রানন্দন-জায়া-তাত-ন্থত নাদে ॥ 
সথি-গণ-ঘরে গেল ইক্চিত বুজিঅ1। 
বসিলেন নন্দ-ন্ুত রাধা কোলে লৈয়। ॥ 
বনোদ্ভব পাইয়া যেন প্রীত মকরন্দ। 
বনপতি দেখি যেন রোহিণী আনন্দ ॥ 
তেন মত মন প্রীত রাধ। নারায়ণ। 
বলাহকোস্তবে যেন শাস্ত হতাশন ॥ 
শ্রীরাম লোচনে ভণে শ্রীকুষ্ণ কিন্বর। 
সেবক জানিয়। দয়া কর গরদাধর ॥ (ক্রমশ: |) 
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“* একুধার- -একথারে না পার্থ 


ভ্ীআবহুল করিম। 


মুহ্হাছচাি, সে 'চাহকমতে চলিয়া! থাকে। জগতে আপ্ত চিনিতে 
'গিয়। অনেক স্থানে প্রতারিত হইতে হর । প্রায়শঃ শ্বদেশবাসী, স্বগ্রীমবাসী, 
আত্মীয়বর্গ ও পিতামাতা প্রস্থতি আপ্ত বলিয়া! গ্রসিদ্ধ। ততোধিক আপ্ত* 
শ্বশরীরবর্তী ইক্জিয়বর্ণ। সেইকারণ আমরা অনেকসমর়ে ইপ্জয়ের 
প্ররোচনায় সংসার নির্বাহ করি। চক্ষু যাহ] দেখায়, তাহাই দেখি। 
শ্রবণ যাহা গুনায়, তাহাই গুনি। নাসিক! যাহা আতঘ্রাণ করাক্স, তাহাই 
আস্াণ করি ) এবং তল্পৰ জ্ঞান সত্য-ত্রম প্রমাদাদি দৌষরহিত বিষেচন। 
করি। এই আগ্তোপনীত চাক্ষুষাি জ্ঞান সাধারণের বড় আদরের ধন। 
যদ্দি কেহ ? এহেন চাক্ষুষ দি জ্ঞানের ব্যাঁভিচার প্রদর্শনে বন্ধ পরিকর হয়,তাহা 
হইবে নিজে প্রণিধান ন! করিলে সহসা দে কথায় আস্থাস্থাপন করিতে 
পারে না। সময়ে সময়ে বিবেক চষমা চোকে দিয়া দেখিলে এই অস্তরঙ্গ- 
ভূত ইন্দরিয়বর্গের অনাপ্তত1 পরিলক্ষিত হয় ) কেননা ভ্রমপ্রমাদ 
অনাপ্ততার পরিচায়ক । 

শুভ্র শঙ্খ পিত্তদৌষবশতঃ গীতবর্ণ দেখায়। স্থাগু দূরতা নিবন্ধন প্রাণীরপে 
প্রতীরমান হয়। আকাশ দৃষ্টিশক্তির লঘুতা প্রযুক্ত নীল বলিয়া বোধ হয়। 
কষাক্িত রসনায় পীতজল রাসায়ানিক সংযোগে মধুররসে পরিণত হয়। 
যখন বাম্পীরধাঁন চলিয়! থাকে, তখন্‌ সেই চলনে ইন্জরিয়াধিষ্টিত শরীর সচল, 
হয়) সেই সচল দৃষ্টিতে অচল বৃক্ষাদি সচল বলিষা দৃষ্ট হয় । মনঃগ্রসাদলন্ধ 
অন্থমান এই সমস্ত জ্ঞানের ভ্রান্তি গ্রতিপাদনপূর্বক' ইন্দ্িয়গণের অনাপ্ততার 
প্রমীণ করিয়া! দেয়। বস্ততঃ আমাদের পরম প্রেমাম্পদ ইন্জ্িয়কে আমরা 
সর্বদা বিশ্বাস করিতে পারি না। চক্ষুর অনেক দৌষ। চক্ষু অতি নিকটের 
বস্ত দেখিতে পায় না। আপনার মুখ আপনার চক্ষুতে দেখা যায় না। 
আবার হুক্বস্ত দর্শনে নিতাত্ত অক্ষম। দুরের বপ্ত দর্শন দুরের কথা 
নিকটের ব্যবহিত বস্তদর্শন করিতেও পারে না। অপিচ, কখন শীদাকে 
কাল'দেখার, কখন বা কালকে 'শাদ। দেখায়। বন্তর উপর দৃষ্টি পড়িলেও 
মন্ঃ সংযোগ না হইলে দর্শনক্রিয়া সাধিত হয় না। এইরূপে পরম কারতর 


হি - 
চস্ছু আমাদিগকে পদে গজ্জ প্রতারিত করিয়! 


প্রভৃতিও বঞ্চনা করিয়া! থাকে। তাই বালি, 
আপগ্ত হইতে পারে না। একারণ ৪১৬ বিরিনির 
টঅস্তঃকরণ) আপ্ত বলিয়া! থাকেন। তাই মন যাহা বলে, লোকে তাহাই 
করে। ইচ্ছাসত্বেও মনের অমতে কায করা৷ ঘটে না। মন ইষ্টানিষ্টের 
বিধাতু$__মনের মত মনোমত অন্তরঙ্গ আর দ্বিতীয় নাই। ছাঃখের বিষয়,---' 
মনের প্রসার সর্বত্র নাই। ধীহার অধিষ্ঠানে মন মনন করে, ধাহার প্রসাদ 
মন ইন্ড্রিয়গণের সারথ্য করে, এহেন মনের মানুষ মন দেখিতে পায় কিন! 
সন্দেহ। 
চন্দ্রের কলঙ্চের ন্াঁয় ইন্জ্রিরের ও মনের দোষ 'নগণ্য ঃ অনেক বিষয়ে 
আমরা ইন্দরিয়াদির নিকট খণী, তাই তাহাদের সম্বন্ধে ছইচারি কথা লিখিবার 
ইচ্ছ হইয়াছে। 
জ্ঞানের সাধনের নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়। কর্ণ, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা, 
এই পাঁচটার নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়। কর্মের সাধনের নাম বর্শেন্ছিয়। বাক্‌, 
পাণি, পাদ, পাযু ও উপস্থ এই পাঁচটা কর্শেক্র্িয়। মন উভরেক্িয়। 
শ্রোত্রংত্বক্‌ চক্ষুষী জিহ্ব! ভ্রামেব চ পঞ্চমং। 
বাক্‌ চ হস্তৌ চ পাদৌ। চ পান্ধু মেঢ,ং তথৈব চ॥ 
বুদ্ধীত্্িয়াণি চৈতানি তথ! কর্েন্দিয়াণি চ। 
সন্ভৃতানীহ যুগপন্মনসা সহ পাধিব ॥” মহাভারত। 
সরল বিধায় অনুবাদ নিশ্প্রয়োজন। যতই কেন জ্ঞান হউক না, সমস্ত 
জান পাচ ভাগে বিভা? শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদন ও আাণ। বাহা- 
দিগের শ্রবণাদি হয়, তাহাদিগকে শ্রবণেন্দ্িয়াদির বিষয় বলে। অতঞএৰ 
শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটা জ্ঞানেক্জরিয়ের বিষয়। কর্ধও পাঁচ 
ভাগে বিভক্ত। কথন, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও মুত্রত্যাগ। মনের সহায়তা 
ব্যতীত জ্ঞান ও কর্ণ উভয় সাধিত হয় না" এইজন্ত সাঙ্যকার বষিয়াছেন, 
প্উত্তয়াত্মকং মনঃ।” মন যেমন স্বতন্ত্রভাবে অন্তরের কার্ধ্যসাধন করে বলিয়া, 
অন্তরিন্্রিয় ঝ| অন্তঃকরগু নামে অভিহিত হয়। সেই অস্বঃক্রণ মন বেদাস্ত 
» তে চারিভাগে বিভক্ত । যথ1-মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিন্ত। সংশয়, নিশ্চয়, 


বেদাস্ত পরিভাষ]। 

এক্ষণে ইন্জ্িয় কি তাহার মীমাংস| কর] যাঁইতেছে। জগতে ছটা স্কুল 
বস্তর উপলব্ধি হয়। প্রথম চেতন, দ্বিতীয় অচেতন বা জড়। ক্ষিত্যাণি ভূত" 
নিচয় অচেতন। আত্ম! কেবল চেতন পদার্থ। অচেতন মাত্রই তৌতিক+ 
ঈন্ভ্িয়ের খওঃ চ্ত্য নাই। চেতন আত্মার অধিষ্ঠানে স্ববার্ধ্য সাধন করে। 
বস্তগ্রত্যা। চক্ষুরাদি ইন্িয়নিচয় জড়বিধায় তৌতিক। অতএব গ্তায়দর্শনে 
উক্ত হইয়াছে-- 

প্ৰাণরসনা চক্ষু শৌত্রাণীক্িয়াণি। সৃভেন্ঘ,? 
বেদাস্তদর্শনেও চক্ষুরাদি ভৌতিক বলিয়। অভিহিত হইয়াছে-_ 
"জানেক্জিম্বাণি শ্রোত্রত্বক্‌ চক্ষু দিহ্বাস্ৰাপাধ্যানি। 
এতান্তাকাশাদীনাং সাত্বিকাংশেত্যো বাস্তেভ্যঃ পৃথক্ক্রমেণোৎগদ্াত্তে। 

অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটা ভ্তানেন্দ্রিয়। ইহারা 
যথাক্রমে আকাশ, বাধু। অগ্নি জল ও পৃথিবীর সাস্বিক অংশ হইতে সমুৎপন্ন 
হইয়াছে। সাঙ্যমত বারাস্তরে উল্লেখ করিবার ইচ্ছা আছে। 

সকল বস্তই ত্রিগুণময়ীর বিকার বিধান ত্রিগুণাত্বক। সত্ব, রজঃ ও 
তমঃ এই তিনটা ও৭। সত্বগুণের ধর্ম জ্ঞান, প্রকাশ ইত্যাদি; রজগোগুণে 
রবততি, উদ্ভম ইত্যাদি ) তমোগুখে মোহ ইত্যাদি। জ্ঞান বা! প্রকাশস্বভাব 
সাত্বিকগুণের অংশে ইন্দ্রিয় সমুৎপন্ম হইয়া দশনাদি জ্ঞানের সমুৎপাদন 
করে। রছোগুণাদি অংশে নমুৎপন্ন হইলে ইন্দরিয়গণের কার্য্য অন্যিধ হইত। 
যেষাহার বংশে সমুৎগন্প হয়, দে তাহার সম্পত্তির অধিকারী হয়-_ইহা 
ত্বতঃসিদ্ধ গ্রতিনিয়ত বস্তশক্তি। 

জানোন্্িয়ের মধ্যে চক্ষু তেজ হইতে, কর্ণ আকাশ হইতে, নািক! 
পৃথিবী,হইতে, ত্বক বা হইতে এবং জিহ্বা জল হৃইতে সমুংপয্প। €ভীতিরু 
অংশৈ ইন্জিয়ের উৎপৃতি, ভৌতিক জগতে তাহার স্থিতি, এবং ভৌতির 


অধ্যাক্তস। 


গা তাহার ধয় সাধিত হয়। সপ 
আত্মবিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতাও নাই। 
ভূত পঞ্চভৃত লইয়াই তাহার কার্য্যকারিতা ) যাহা ভৌতিক, তাহা ভাঁহার 
ধিষয়। তগবান্‌ অপার্থিব । তদংশে আত্মাও অপাধিব। তাই চক্ষু তাহাকে 
দেখিতে পায় না। অন্য ইন্জ্িয়ও তাহাকে বিষষ করিতে পারে না। 

জন্টিত এমন একটা বস্তশক্তি আছে যে সজাতি সজাতিৰ আকর্ষণ, 
নি বা প্রকাশ করে। পৃথিবীতে বৈদ্যুতিক তেজ আছে বলিয়াই 
পৃথিবী বৈহ্যুতিক তেজ আকর্ষণ করে। 

মেঘ, ধূম, জ্যোতি, সলিল ও মরুতের সমবায়, তাই বাযুময় জলীয় মেঘ, 
জনম্তস্তরূপে জল আকর্ষণ করে । যাহাতে যে বস্ত নাই, সে তাহার আকর্ষণ 
করে না। আমি যদি সাধু হই, তাহা হইলে অপরের সাধুতার আকর্ষণ 
করিতে পারি, বা অপরের সাধুতা আমার নিকট অভিব্যক্ত হইতে পারে। 
এই কথা কবি ভাবাস্তপে বলিয়াছেন-_ 

পগুণী গুণং বেত্তি ম বেত্তি নিগুণঃ।” 

জীবনুক্ত ব্যক্তিরা আপনাকে ব্রহ্ম বলিম্বা জানেন, তাই তাহাদের নিকট 
প্রর্ববং ব্রহ্মময়ং জগৎ ।” 

মহামহোপাধ্য।য় বাচম্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন,-_ 

*্যস্ত যমিয়মেনাবভাসকং তত্তদ্‌গুণবৎ প্রকৃতিকং 
যথা! রূপাভিবাঞ্জকরূপবৎ প্রকৃতিকো দীপঃ ইতি ।” 

অর্থাৎ যে বস্ত যে প্রকৃতির হয়, সেই বস্ত সেই প্রক্কৃতির বস্তর প্রকাশক 
হয়। যেমন প্রদীপ। প্রদীপ রূপবান্‌, সেইজন্ঠ প্রদীপ রূপবান্‌ বস্তর গ্রকাশ 
করে। তেজের গুণ দূপ। চক্ষু তৈজনিক অংশে সমুভূত। নয়ন যখন 
পরকীয়্ গুণ স্পর্শাদির অভিব্যঞ্জক না হইয়া কেখল তৈজসিক গুণ ব্ধপকে 
'অভিব্যক্ত করে, তখন নয়নও প্রদীপের স্থাগ্ধ তৈজস। প্রদীপ তেজঃপদার্থ। 
ভাই তেজের গুণ রূপ অভিব্যক্ত করে, রূপ“ভিন্ন অন্য গুণ প্রকাশ করিতে . 
পায়ে না। সজাতি সজাতির সহিত মিলিয়া তাহার অভিব্যঞক হয়। 

চক্ষু যে তেজ পদার্থ ইহা চোকে অঙ্গুলী দিয়! বুঝাইতে পার! যা চু 
সুতি কিনা অনুলি দ্বারা চাপিলে জ্যোতিরর্পন হয়। রাজিটহ'অন্বপ্তমসীতৃত 





তবে ফাঁহার। যোগী, তঁহারা ভালরূপ আলোক 

_ টিনার সূ সযাসিও যে, কিছু দেখিতে না পাই এমন নয়। একটু 
চা পিলেই দেখা কী । 

র্ণ গ।কাশময্রীকর্ণে অঙ্গুলি দিলে শেঁ। শে শব্দ শুনিতে পাওয়া বাঁয়। 
"কর্ণ যদি আর্কাশ শী। হইত, তবে শব্ধ হইত না কেননা শবসমবাস্ধি 
কারণকে আকাশ ৰলে। ইত্যাদি প্রকারে সমস্ত ইন্জ্রিয়ের ভৌন্দিকতার 
অনুভব করা যাইতে পারে । 

নয়ন অন্ধকারের বস্ত দেখিতে পাঁষ না); কেননা অন্ধকারস্থিত বস্তর 
তাদৃশ তেজ নাই-_সে অন্ধকারকে অভিভূত করিয়া স্বীয় মৃত্তি চক্ষুতে প্রতি- 
ফলিত করিতে পারে না। যদি চক্ষু তৈজসিক বস্ত না হইত, তাহা হইলে 
অন্ধকারের বস্ত বেশ দেখিতে পাইত! নতুবা কর্ণ অন্ধকারের" বস্তর শব্ধ 
শুনিতে পারে, নাসিক! অন্ধকারস্থিত বস্তর গন্ধ আত্রীণ করিতে পারে। ত্বক্‌ 
আঁধারের বস্তর স্পর্শ করে। রসনা অন্ধতমসাবৃত রসের *আসত্বাদ্দন করে, 
চক্ষু সেইরূপ আঁধারের বস্তর রূপ দেখিতে পায় না কেন? অবশ্তই বলিতে 
হইবে, চক্ষুর তেজের সহিত তাদৃশ বর্ণাকারময় বাহ্বস্তর তেজ অস্তরে নীত 
না হইলে, প্রত্যক্ষক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। ইত্যাদি যুক্তিমূলকই ।চক্ষু তেজ 
হইতে উৎপন্ন বল! হইয়াছে। 

কর্ণ আকাশের অংশেঙ্জাত) তাই কর্ণ সজাতি আকাশের গুণ শব্দ শ্রবণ 
করে। নাসিক পাধিব, তাই নান! পৃথিবীর গুণ গন্ধের আব্রাণ করে। 
্বক্‌ বায়ুর বিকার, তাই বায়ুর গণ স্পর্শ ত্বকের.বিষয়। জিহ্বার উপাদান 
জল; তাই রসন! জলের গুণ রসের আস্বাদন করে ৮ 

স্থল কখা,--পাঁচটা ভূতের পাঁচটা সন্তান। সন্তানের নাম চক্ষু, কর্ণ, 
নাঁসিকা) ত্বক্‌ ও জিহ্বা। এই পাঁচজন পৈতৃক পাঁচটা বিষয়ের অধিকারী 
হইয়াছে। বিষয়ের নাম রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব। পঞ্চজন পঞ্চবিষয় 
হইতে পঞ্চগ্রকাঁর, কর গ্রহণ করে। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আশ ও গান্বাদন। 
এই পঞ্চের ঘলই কালের করালকবলে লীন হয়, গঞ্চাতীত আত্মার লয় নাই, 
'উৎপত্তিও নাই। 
" জমা প্রত্যক্ষ হয় না। কোন্‌ ইন্জ্ির দ্বারা আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ কুদ্ধিব ? 


আত্মাতে ভৌতিক তেন্ব নাই, যে. চোকে ধঁবিব চ'আগ্থা! 
শ্রধণেকজিয়ের দ্বার! তাহার শব্দ শুনিয়া প্রাণ' ভুড়াইভাম।' টি নহেন, 
যে,সে আমোদে মন মাঁতিবে? বায়বীয় পদার্থ হইলে ত্বকের" বরা সর্প 
করিলে, প্রাণ শীতল হইত £ তিনি জলীয় বন্ত নহেন যে, রগনায় স্লেঁরসের 
'আস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিব। এক কথার তিনি পঞ্চতৃতের অতিরিক্ত 
টা ভে? তাহাতে পঞ্চতৃতের ধর্ম রূপাঁদি নাই। কাজেই আত্মার 
বাপ প্রত্যক্ষ হয় না। 

এতাবত। বলা হুইল, ইন্দ্রিয় ভৌতিক। ভৌতিক রূপাঁদি তাহার বিষয়। 
অভৌতিক (ঈশ্বর ) আছেন কিনা)ইন্দ্িয়ের এ তর্ক করিবার অধিকার নাই। 
ঈশ্বর অভৌতিক অতীক্দ্রিয় পদার্থ। অনুমানের শরণাগত না হইলে, অতীন্দরিয় 
বিষয়ের ধাঁরণ। হয় না। অনেক সময়ে অনুমানের অনুমতিতে চবিতে হয়। 
অন্ুমানও সর্বত্র আপ্ত হয় না-সময়ে সময়ে প্রতারণা করে। অনুমান 
প্রত্যক্ষ প্রমাণস্ট্রপেক্ষ । বদি দেখি, যেখানে ধৃম, তথায় বহি, তবেই পর্বতে 
ধূম দেখিয়া অনুমান করিতে পারি ; প্পর্বতো বহিমান্‌ ধৃমাৎ”, প্রত্যক্ষের 
প্রসাদে যে ব্যাপ্তি প্রভৃতি জ্ঞান সাধিত হয়, তাহাই অন্ুমানের প্রণ। যখন 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভ্রম-প্রমাদ-সাপেক্ষ, তখন প্রত্যক্ষ-প্রাণ অন্থমানপ্রমাণে ভ্রম 
প্রমাদ ঘটিতে পারে, একথ। বলা বেশীর ভাগ। ফলতঃ অগ্রিতে গৃহদাহ 
হইলেও যেমন অগ্নি পরিহার করিতে পারি না, সেইরূপ অনুমানে প্রমাদ 
ঘটলেও অনুমান আমাদের আদরের ধন। 

অন্ুমানই হউক অথবা! অন্বিধ চিন্তাই হউক,-সকলই স্ব স্ব প্রবৃত্তির 
দাস। অন্ুমাঁনেরও স্বাধীনতা নাই। অনুমান প্রবৃত্তির অধীনতায় পরি- 
চালিত হয়। তাই অনুমান বা যুক্তি রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন কূপ ধারণ করে। 
তাহার একটী উদাহরণ দিতেছি। 

সকলেই নখ চাঁয়, স্থখ জীবনের লক্ষ্য । সেই লক্ষ্য স্থির করিয়া সকরেই 
ধাবিত হইয়াছে। স্থখ জীবনের প্রধান প্রর্গোৰন। বিনা প্রদ্বোজনে.কেহ 
কোন কাজ করে না; অতএব সুখের ইচ্ছা আন্তিক--মাস্তিক সাধারণ ।.: 
সেই দুখ, আকাশের স্তায় ধরিতে অগ্রসর হইন্বা নানাজনে নানাপঞ্ষে 
বিটরণ করিতেছে। : সকলেই আপন আপন সুষ্ক-চায়। ..সে আকিজ ?. 


সাহিত্য-সংহিতা। 


॥ ধুঁধার পৃড়িয়া অনেকে আত্মহারা হয়। অনেকে 
ফেঁখিতে গিয়া মমবেশধারী প্রত্যেক ইংরেজকে লাটসাহেব 
ভাৰে। সেইরূপ ্গরবৃতিগ্রণোদিত হইয়! নাস্তিক ভাবেন, আমি'দেৰি 
অতএব দর্শনে থ্আমি' । আমি শ্রবণ করি) অতএব শ্রবণ যুগল 'আমি+ 
“আমি চলি, সুতরাং চরণ “আমি, । খাসরুদ্ধ হওয়ায় সমস্ত ক্রিয়া! রুদ্ধ হয়, 
অঙ্তএব প্রাণবাযু “আমি'। কেহ বা! ভাবেন-_যেমন বৃক্ষের ফল, ফল, মূল, 
গল্পব, শাখা, ও প্রকাণ্ড সমস্ত বৃক্ষ। সেইরূপ পঞ্চ ভ্ঞানেক্ডিয়, পট 'কর্মে- 
রিয়, পঞ্চ প্রাণ, নখ ও লোম প্রভৃতি সব 'আমি'। প্রত্যুত যেমন কেবল ফল 
বা! ফুলাদি বৃক্ষ নয়, সেইরূপ কেবল জ্ঞানেন্ি্ বা কর্ণের প্রভৃতি “আমি” 
নহে। যেমন একটী শাখাচ্ছেদে বৃক্ষের বৃক্ষত্ব নষ্ট হয় নাঃ সেইরূপ একটা 
ইন্জিয়ের হানিতে আমার (আত্মার ) আমিত্বের হানি হয় না। বুক ও যাহা 
পত্র-পু্প ফলাদিই তাহা । ব্যবহারসিদ্ধির জন্য বৃক্ষের সহিত সময়ে সময়ে 
পত্রাদদির ভেদব্যবহার হুইয়! থাকে। চক্ষু ও 'আমি” অভিন্ন হইলেও আমার 
চক্ষু বলিয়। আমাতে ও চক্ষৃতে * যে ভেদ ব্যবহৃত হয়, তাহা” স্বগত ভেদাভি- 
প্রায়ে, বস্ততঃ অভেদ। 
আস্তিকের "আমি" স্বতন্ত্র পদার্থ। দেহ নয়, ইন্ত্িয় নয় ,কিছু নয়। 
তিনি যে কি, তাহা তিনিই জানেন। শরীর জড়, আত্মা অজড় বা চেতন। 
জড় পদার্থের অবয়ব সংস্থানে চেতনের উৎপত্তি যুক্তিসহ নয়। যেমন কারণ 
সেইরূপ কার্ধ্য হইয়। থাকে। .অচেতন উপাদানে চেতনের উৎপত্তি হয় না। 
শরীর, মন ও ইন্দ্রিয় একজাতি, আত্ম! সে জাতীয় নয়। আত্মা জলজদলগত 
সলিববৎ শরীরে ভামান। আত্মা শরীরে নির্লিপ্ত, অথচ তাহার অধিষ্ঠানে 
ইন্রিস্ব ন্বকার্ধ্য সাধন করে। তিনি দেহরাজ্যের রাজা, তাহার ইঙ্গিতে 
“ষ্টাহার রাজত্ব চল্গিতেছে। কঠবল্লীতে আছে-_ 
“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ 
বৃদ্ধিস্ত সারথিং বিগ্তান্‌ মনে প্রগ্রহমেব চ। 


জগত । বৃক্ষের দি ভেদ সজাতীয়। নিট হিতে 
“অস্ত্র ভেদ বিজাতীয় । 


অধ্যাত্বতত্ব 
ইঞ্জিয়াপি হয়ানা্ছ বিষয়াংস্তেতু গোঁউযাস 
, আত্মেন্তির়মনোবুক্তং ভোজেত্যাহমনীিণ:। 

অর্থাৎ শরীর রথ, আত্মা দেই রথের আরোহী । বুদ্ধি (নিশ্চনাত্থিকা! 
অন্তঃকরণ বৃত্তি) তাহার সারধি, মন (সংশয়াম্মিক। অস্তঃকরণ বৃত্তি) বশ্সি 
(লাগাম ), ইন্ড্িয় রথবাহক অশ্ব । রূপাঁদি বিষয়,_রথচলনের পথ। আত্মা 
শরীর,ীজ্রিয়ও মনের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া! রথারোহণের ফলভূত সখ ও হুঃখের 
উপভোঁগ করেন। এই কথা মনীষীরা বলেন। 

লোকে বলে, “রথ চলিতেছে ।” বস্ততঃ রথের চলিবার শক্তি নাই। রথ 
অচল--চেতনাহীন জড়। রথবাহকের ব্যাপার রথে আরোপিত হয়, তাই 
লোকে বলে, রথ চলে। সেইরূপ শরীরও ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মধর্্ম চেতনার 
আর্বোপ হয়। ফলতঃ ইন্ড্িয়ের দর্শনাদি করিবার ক্ষমতা! নাই।. মন আত্মার 
গ্রসাদে ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়! জ্ঞানের সাধন হয়। মনঃসংযোগ"ব্যতীত ইন্জিয় 
্বকার্ধ্য সাধন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় মনের অধীন ; কিন্তু মন ইন্্রিয়ের 
অধীন নয়। মন ইন্দ্রিয়ের সহায়তার অভাকে “আমি সুখী, আমি ছুঃখী” 
ইত্যাদি প্রকারে শ্বতন্ত্রভাবে 'আমি'র উপলব্ধি করে। অতএব অনেকে মনকে 
আত্মা বলিয়! ভ্রাস্ত হন। ফলতঃ মনও আত্ম! নয়। “আমার মন",--এই 
ভেদবুদ্ধি মনের সহিত আত্মার ভেদ প্রমাণ করিতেছে । ইহার উপর আপত্তি 
হইতে পারে-_“আমার আত্ম! এইব্প ভেদজ্ঞান হয় বলিয়া, কি আমার সহিত 
আত্মার ছে। স্বীকার করিতে হইবে? বস্তুতঃ 'আমার আত্মা, এরপ প্রয়োগ 
ভ্রমবিজ্ভিত। আমার আত্মা ও আমার “আমি”,--একই কথা। আমার 
আমি, মাঁটার মাটী অ্থডিম্ববৎ নিরর্৫থক। অথবা উপাধিভেদে ভেদ স্বীকার 
করা যাইতে পারে। . র্ 

'বেদাস্তমতে অন্তঃকরণ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্--এই চারি ভার্গে 
বিভক্ত। গ্তাপমতে অন্তঃকরণ মন "নামে অভিহিত হইয়াছে। অস্তঃকরণের 
বিভাগ শ্বীরূত হয় নাই। আমিও পূর্বে অন্তিঃকরণাভিপ্রায়ে মনের উল্লেখ 
ফরিক্কাছি, এবং ভবিষ্যতে করিব। টাটিনিরির মনের লক্গণ উল্লেখিত 
ইইসসাছে। যথা 

"সাক্ষাৎকারে স্খান্মীনাং করণ্‌ং মন উচ্যতে 1”. 


কী, অর্থাৎ ইনি স্তায় আুবেশ্ঠসাধন । চক্ষুরাদি ইন্দ্রিযনিচয় বাহিরের 
বস্ত লইয়! দর্শনা -করে। মন অন্তরের কান্ধ করে। চাক্ষৃষাদি জ্ঞানের 
সময় বহিরিক্রিয়ের করণত। অস্তরিক্ত্রিয় সাপেক্ষ $ কিন্তু সুখাদি সাক্ষাৎকাথ্থে 
নের করণত। নিরপেক্ষ-_এই বিশেষ । 
*অযৌগপন্াজ,জ্ঞানানাং তন্তাপুত্বমিহোচ্যতে 1 ভাষাপরিমে্দু। 

ছুইটা বা ছয়ের অধিক জ্ঞান ঠিক এক সময়ে হয় নাঁ। 
বলিতেছেন, জ্ঞানসমূহের অযৌগপদ্ভহেতু অর্থাৎ সমকাঁলে উজ 
'অভাববশতঃ মন অতি সুক্ম। পরমাণুবৎ নিরবয়ব। মন অণু ৰলিয়াই এক 
সময়ে ছুইটী জ্ঞানের ধারণা হয় ন।। দি অণু না হইয়া, মহৎ হইত এবং অবয়ব 
দ্বারা সর্বশরীর ব্যাপিয়া থাকিত, তাহা হইলে, ঠিক একসময়ে চক্ষু মুনের 
সহায়তায় দেখিতে পাইত। কর্ণ শুনিতে পাইত ; কিন্তু মন সকল ইন্দ্রিয় 
ব্যাপক নয়। একসময়ে সকল ইন্জ্রিয়ের নিকট যাতায়াত করিতে পারে না, 
ঈুতিরাং একসময়ে সকলের জ্ঞান হয় না। অধিক কি-_-এক সময়ে ছুই চক্ষু 
দিয়া ছই বস্তর![দর্শনজনিত ছুইটা জ্ঞান হয় না। একজনের নাপসিকার নিকট 
“সাতরের শিশি” ধর, অপরের নিকট ঝিষ্ঠাপূর্ণ পাত্র ধর। বুঝিতে পারিৰে- 
সুগন্ধ ও ছুর্গন্ধের জ্ঞান যুগপৎ হইবে না। ঘদি মনের অবয়ব থাকিত, তবে এক 
সঙ্বয়েই এক অবয়বে চাক্ষুষ জ্ঞান জন্মিত, অবস়্বাস্তরে শরাবণাদি জ্ঞান জন্মিতে 
পাবিত।, 

মনের, একটা বিশিষ্ট শক্তি আছে, তাহার বলে যথার় যাইবার আবস্তকতা! 
হু, তথায় অবিলম্বে যাইতে পারে-_কিছুমাত্র কালবিলম্ব হয় না। চু 
দেখিবে,' মন তৎক্ষণাৎ তথায় ছুটিবে। কর্ণ গুনিবে, মন তথায় অমনি 
প্হাজির”। যখন চক্ষুরাদি ইন্জিয়গণ অবসন্ন হইয়| পড়ে, কোন কার্ধয করে না, 
তখনও চঞ্চল মন অচঞ্চল থাকিতে পারে না । তখন মন আপন: ঘর অন্ধসন্ধান 
করে। স্ত্বতির নহিত পূর্ধ্বানভৃত বস্ত লইয়! ব্যস্ত থাঁকে। যখন স্বতিও 
থাকে নাঃ তপন মন .স্বপ্রীবস্থায় মেধ্যানাড়ীতে -বসিয়। অসম্থদ্ধ কল্পদ! করে। 
আত্মার সহবামে মনের এইরপ কার্ধ্যকারিতা! শক্তি স্কুরিত হয়। আত্মার 
গছিত বিয়োগ হইলে, জড়ুবৎ অবস্থান করে নুবুস্তিকালে আব্বার মবিত, 


অবস্থান করে। যোগবলেও মন বিষয় ধনী হর 1 ' 
মন জড়? অতএব জড়ের উপদানই মনের উপাদান হওয়া খুর্ভিযুক্ত । 
জঁড়ের উপাদান পঞ্চতৃত। বাহ্‌ ইঙ্জিয়ের ন্যায় অস্তরিজ্রিয় মনেরও উপাদান 
পঞ্চভৃত। তবে বিশেষ এই, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এক একটী ভূত হইতে 
রা সেরূপ নয়। মন সমবেত পঞ্চভূত হইতে সমুৎপন্ন। পূর্বেই 
যুক্তিবোৌগে ও শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে সিদ্ধাত্ত কবিয়াঁছি যে, যে বস্ত যাহা নয়, সে 
তাহার গুণ গ্রহণ করিতে পারে না। অর্থাৎ তাহাক সে গুণের অভিব্যক্তি 
করিবার শক্তি থাকে না। পাঞ্চতৌতিক ইন্দ্রিয পঞ্চভৃতস্থিত রূপাদি পঞ্চকের 
গ্রহণকালে পঞ্চভূতময় মনের সহায়তার অপেক্ষা করে। মনের উপাদান ফে 
পঞ্চভুত, ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণও আছে। যখা-- 
“দত্বাংশৈ পঞ্চাভিস্তেযাং ক্রমাধীন্দরিস্ূপঞ্চকং 
শ্রোত্রত্বগক্ষিরমনা স্রাণাখ্যমুপজায়তে । 
তৈরস্তঃকরণং সর্ব্্বঃ।” 
কর্ণ, ত্বকৃ, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা--এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় যথাক্রমে আকাশাি 
পঞ্চভুতের স্ব প্রধান অংশ'হইতে সমুতপন্ন হইয়াছে, এবং একাকী মন সেই 
পাঁচটা ভূতেরই নত্বাংশ হইতে সমুৎপন্ন হইযাছে। অন্তঃকরণে অকাঁশ আছে, 
সেইজন্য শব গুনিবার সমস্য মনঃদংযোগ হয়। বাঁষুব বিকার বিধায়, মনঃ” 
সংযোগে স্পর্শজ্ঞান হয়। মন আগ্নেয় বিধায়, দর্শন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মন 
জলেরও বিকার বলিয়া, অচুলর গুণ রসের আস্বাদন পায়। আবার মন পার্থিব, 
খএকারণ পাধিবগুণ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ গ্রহণের সহায়তা করে। ভাই বলি, মনও 
ভূত। তৃতের সংসারে এক ভৃতনাথ ছাড়া সবই ভূত। তিনিই কেবল্‌ ভূত 
নাচাইয়। ঘরে ঘরে ফিরিতেছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে-_ 
“অন্পমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তন্ত ষঃ স্থবিষ্টো ধাতু. 
স্তৎ পুরীষং, যো মধ্যমস্তন্মাসং, যোনিঠস্তন্মনঃ ইতি। 
ভুক্ত অঙ্গ জাঠরাগি দ্বাবা পচ্যমান হইয়া তিনভাগে বিভক্ত হয়। িধা। 
বিভক্ত অননের স্থলতম অংশ পুরীষরূপে পরিণত হুয়। মধ্যম অংশ রসাদি- 
ক্রমে মাংষের উপচয় করে/ এবং হুশ হিতাখ্যানাড়ীতে অন্ুপ্রবিউ 


* বঙ্গভাষার আবাহন-মঈীতি। 


দেখ মা চাহিয়! বঙ্গের ভারতি ! 

. বঙ্গবীণাপাণি দেবী সরস্বতি ! 
মাগে বঙ্গভাষা__বাঙ্গালীর আশা 
সপ্তকোটি বুকে-_ প্রাণের পিপাসা-_ 
উত্তলি” অপূর্ব রাজন্তপ্রভায় 
বঙ্গেশ্বর+ বঙ্গ “নাহিত্যসভা"র 

আনন্দে দেখ ম! চাহিয়া আজি ! 
কি ভয় জননী নহ তুমি দীনা, 
নাহি আর তব ছিন্নতন্ত্ী বীণা, 
কত কবিকঠে হয়ে সমাসীন! 
করিয়াছ রঙ্গে-_অপূর্ব সঙ্গীত, 
গুনে বঙ্গবানী হারায় সন্বিৎ ) 
ভালে শোতে রাজপ্রসাদের টিকা, 
দেখ চেয়ে আজি ওগো! ললাটিক! 
বঙ্গের ভারতি চাহ একবার, 
'দেখ অঙ্গে তব কত অলঙ্কার 


এসম! অপূর্ববশোভায় সাজি ! 
জনম তোমার হায় ম! বিদেশে, 
বাল্যে ব্রজবুলি আধ আধ ভাষে 
বিগ্ভাপতি আদি কৃষ্ণতক্তিরসে 
শুনাল শৈশবে মধুর কথা। 
পরে চণ্ডীদাস আদি মহাজন 
চারু কৃষ্ণলীলা করি বিরচন-_ 
বৈষ্ণব কবির! উচ্ছ'সিত মন-_ 
কত ভক্ত হায় করিল পৃজন, 
বসন্তে যেন বা কোকিলকাকলী 
স্ুললিত সেই চারুপদাবলী, 
ছিল ম! তোমার বাল্যের গাথা! ! 
তার পরে, হর্বে প্রীকবিকম্কণ 
চারু চণ্ীকাঁধ্য মানসরঞ্জন 
চণ্ডীর মহিমা করি' প্রকটন 
গাহিল আনন্দে মুকুন্দরাম। 


*. এই কবিতাটা সাহিত্যসভার প্রথম সাম্বাংসরিক উৎসব উপলক্ষে অনুরুদ্ধ হইয়! পাঠ 


করিবার জন্য রচিত। 


1 সাহিত্যসতার অভিভাবক মহামান্য বঙ্গেশ্বর বাহাদুর সারজন্‌ উডবরন, এম, এ 
কে,সি, এস, আই, সি, এস, মহোদয়, প্রথম সাম্বাতমরিক উৎসব সাহিত্যসভার সভাপতি 


হুইয়াছিলেস। 


বঙ্গভামার আবাহন 


পরে কৃত্তিবাস__কীতির,নিবাস, 
গাহিল আনন্দে কাশীরাম দাস, 
গৌড়কীন্তিরাশি করিল প্রক্কাশ। 
ধর্মমঙ্জল রচি' ঘনরাম। 
বায় গুণাকর ভারত তখন 
বূচি মানসমোহন-- 
যেন পধুমাসে কোঁকিলকুজন-_ 
সাধক প্রসাদ মানসরঞ্জন 
গাহিল তোমার কৈশোরে মাতা। 
পরে সথগন্ভীর করি শঙ্খধ্বনি 
ডমরু নিনাদে নাচে যথা ফণী, 
নাচিল আনন্দে বঙ্গের ধমনী, 
চরণ নুপুর ছিড়িল অমনি, 
গুনিয়৷ মধুর বীরত্ব গাথা ! 
দিল অঙ্গে রঙ্গে নব অলঙ্কার, 
করিয়া সগর্কে বীণাঁর বঙ্কার-_ 
ধন্ত বাণীপুত্র শ্রীমধুহদন ! 
কষ্টে বাণীব্রত করি উদ্যাপন 
পুছিল৷ তোমায় কৰিতারাণি ! 
্বর্মীয়া জননী ভারত ঈশ্বরী। 
_ বাণী ভিক্টোরিয়া র[জগাজেশ্বরী _ 
বাহার রাজত্বে ভারত ভিতর 
শিক্ষা! সভ্যতার হ'ল যুগান্তর 
ধাহার সুদীর্ঘ রাজ্য-হুশীনে, 
বিরাজিত তুমি স্বর্ণ সিংহাসনে 


জিপ বত 
সহিমাসী বারি রি 
দিল নুচাদহা$ সরান 
আনন্দে মাতিয়া করি বাণাধবনি, 
বিদ্যার সাগর শ্রীরামমো হন, 
গুপ্ত, দীনবন্ধু আদি কবিগণ, 
অক্ষয়, বঙ্কিম অমূল্যরতন, 
আরো কত কৰি কত গ্রন্থকাঁর-_. 
দিল অঙ্গে তব নব অলঙ্কার $ 
চিরদিন তোমা ভক্তিতরে পুজি” 
হায় হেম$ন্দ্রে-_অন্ধকবি-__আজি 
গ্বঙ্গেশ্বর বৃত্তি কৰিয়। প্রদান, 
সারদাসেবার রাখিল সম্মান ; 
তাই বঙ্গবাণি, বনুভাগ্য মানি?» 
পূজে ভক্তিভরে রাগ! পাহু'খানি 
শতকবি আজি দেখমা তোমার 
পরাই'ছে কণ্ঠে কত অলঙ্কার, 
দেখ আজি মাতঃ এ মহা উৎসব, 
কি অভাব তৰ অতুল বিভব, 
সপত্বীসেবক, দেখ মা ভারতি, 
করিতে তোমার মঙ্গল আরতি 
সমবেত আজি, দেখগে! জননি ! 
আনন নাচিছে তাদের ধমনী, 
প্ররতিবৎসল বঙ্গ অধিপতি, 
চ্তোমার পুঙ্জায় হ'য়ে সভাপতি, 


* কুপ্রসিদ্ধকবি ও সাহিতাসেবী শ্রীযুণ্ত হেমচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, মহাশরকে 
বাঙ্গাল 1গবর্ণমেন্ট মাসিক ২৫২ টাক। বৃত্তি প্রদান করিয়া, বাস্তবিক পক্ষে বঙ্গতাযারই গৌর়ব- 


সৃদ্ধি করিয়াছেন। 


পেতে বঙ্গেখরেস্বিতিদ্মুক্ঘল 1 
আনন্দে চাহম! বঙ্গের বাণি ! 

হায় আজি বঙ্গে, সব নিদ্রাগত, 

শিল্পের সৌন্দর্য্য পরশ্র্যয বিগত! 

নুজল! সুফল! চন্দনশীতলা! 

কোথা সেই বঙ্গ শন্ত্যেতে শ্তামলা-- 

শৃন্ত হেরি যত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার! 

নাহি রত্বরাজি আজি অলকার! 

নন্বনকাননে নাহি পারিজাত ! 

নিরত্রগগনে অশনিসম্পাত ! 

বরুণ নন্দন পিপাসার তরে, 

শুক্ষকণ্ঠে হায় কীদিছে কাতরে ! 

দারুণ ছাভিক্ষে ভারত শ্বশান ! 

যেন বাজে দুরে প্রলয় বিষাণ !__ 

জীবন-মংগ্রামে সবে হীনবল 

নাহি উদ্দীপনা-অদৃষটসম্বল ! 

সবে মোহাচ্ছন্ন অনৃষ্ট লাগিয়া__ 


শুধু ব্গভাঁা তুমি মা জাগিয়। | 
কি অভাব তব নহ তুমি দীনা, 
আর ম্হি তব ছিন্নতন্ত্রী বীণা, 
ভক্ত কবিকে হয়ে সমাসীন৷ 
দেখম। চাহিয়! অপূর্ব প্রত! 
দেখ, বঙ্ধস্বর প্রক্কৃতিবৎসঙ্, 
তব মতাস্থল করিয়া! উজ্জল, 
যত ভক্তবুন্দ আননে মাতিয়া 
আসিয়াছে তব পুজার লাগিয়া, 
মাতঃ বঙ্গভাষা করি আবাহন 
এসগো ভারতি মরালবাহন ! 
সপ্তুকোটিবুকে স্বর্ণ সিংহাসন 
শোতিছে তোমার উজ্জ্বলদর্শন | 
শত কবি শোভে তব অন্বস্থলে 
শত কাব্যভূষা শৌোভে তব গলে, 
এস মা অনন্ত সৌভাগ্যশালিনি 
চারু রত্বহারা কবিতামালিনি 
এস বীণাপাণি বঙ্গের তারতি 
করিছে তোমার বার্ষিক আঁরতি 
আনন্দে,মাতিয়। সাহিত্য-দভা। 


শ্রীপধ্ানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ 


হিন্দু: বৈবাহিক-বিজ্ঞান | 
পগ্ের্বেগ্রকাশিতের পর )। 
মুদ্রারাক্ষ গ্রন্থে ইহার জাজল্যমান প্রমাণ পাওয়! যায়। 
প বিষকন্তার পরীক্ষা! কর! বর্তমান সমাজে হুরূহ ব্যাপার, অথচ. 

বি প্রার্থনীয়, মরণ কাহারই অভিলধিত নহে, ইহা! নিশ্চয় করিয়াই 
ব্রি লোকহিতৈষী আধ্যখষিগণ সংক্রামক বিষদোষ হইতে মাঁনব- 
দিগকে রক্ষা করিবার জন্তই বালিকাবিবাহের ব্যবস্থা করিয়! গিয়াছেন ৷ 

বালিকাবস্থায় বিবাহ হইলে, পূর্বোক্ত বিষদোষের সম্ভাবনা থাকে নাঃ 
যেমন অবিপরু অজাতসার বিষতরুর বিষভক্ষণে কথঞ্চিৎ ক্লেশ হইতে পারে 
বটে, কিন্তু উক্ত বিষ তক্ষণে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। দেখা যাঁয়, ক্রমশঃ অল্প 
পরিমাণ হইতে আরম্ত করিয়! পরে অধিকপরিমাণ অহিফেনও অভ্যাস প্রযুক্ত 
ভক্ষণকারীকে মারিতে পারে না, সেই প্রকার যে বালিকার শরীরে বিষের 
অঙ্ক্রমাত্রের উদ্গম হইয়াছে, সেই নব বিবাহিতা বালিক। বধূর সংসর্গে শ্বশুপ 
দেবর অথব৷ স্বামী বিষদোষে আক্রান্ত হইতে পারে না। 

প্রাচীনকালের ব্যবহার পরর্বপই ছিল, পূর্বববঙ্গে এখনও স্থান বিশেষে 
উক্ত ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 

নববিবাহিতা ঝালিকাবধু পতিগৃহে আপিয়! কিছুদিন কাহারও সহিত 
কথ। কহে না, পুত্রবধূও কন্তার মত শাগুড়ীর নিকটেই থাকে, শাগুড়ীর 
কাছেই শয়ন করে, রজঃপ্রবৃত্তির পূর্ববে পতির শয্যায় যায় না; এবং শ্বশুর 
শাণ্ুড়ীর পরপ্রক্ষালনের জল আনিয়া দেয়, গৃহলেপন, পাকপাত্র মার্জন, হরিদ্র! 
সর্ষপাঁদি পেষণ, শাশুড়ীর সহিত একত্র রন্ধন, ইত্যাদি গৃহকর্্ম করিয়। থাকে। 
রম্ধনান্তে পতি প্রভূতিকে পরিবেশন করে, পতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে,-*' 
পতি প্রভৃতির বন্তপ্রক্ষালন করিয়] রৌদ্রে গু করত পুনর্্ধার অপরাহ্ছে 
অঙ্গসংলগ্রতাহেতু শারীরিক উত্মা বন্ধে সংযোর্ধিত করিয়া যথা স্থানে লঙ্জিত 
ভাবে স্থাপন করে। 

. এই স্বপে বস্ত্রাদির সংস্পর্শপ্রতৃতি ক্ষুদ্র সু সংস্পর্শে নিখের আঙ্কুরিত 
(দৈহিক বিষ পতি প্রভৃতির শরীরে সংক্রান্ত হইয়া ক্রমে সাত্ম্য লাভ করে,তখন 


খনি -. 
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আর কাহারও বিক্কৃতি জন্মায় না' প্রত্যুত পরম্পর সর্ষে শরীরগত দোষ 
সামজস্যই লাভ করে। 
এই'প্রকারে প্রথমে অল্পে, অল্পে সহিয়! সহিয! অভ্যন্ত হইলে পরে, গুরুতর 
সংসর্গেও অনিষ্টের সম্ভাবন। হয় না, পরস্ত অহিফেনের স্তায় অত্যন্ত ব্যক্তির 
গুষ্টিই সাধন করে। 
মানব শরীরগত তাড়িত বা উন্মা ম্বতাবতঃ ইতস্ততঃ সর্বদা, বিচ্ছরিত 
'ছইয়াই থাকে, কিন্তু আলাপ গাত্রম্র্শাদি সংসর্গে পাপ নামক দৈঠিক বিষ 
উক্ত তাড়িত প্রবাহের সহিত একের শরীর হইতে অপরের শরীরে সংক্রা্ত 
হয়, ইহা। প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে” পতিতসংসর্গ প্রকরণে ছাগলের প্রভৃতি মহুষিগণ 
স্ষুটভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা-_ 
“আলাপাদ্গাত্রসংস্পর্শাস্নিঃস্বাাৎসহভোজন।ৎ। 
. সৃহশ্যাসনাধ্যায়াৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং ॥” € ছাগলেয় ১) 
... অর্থ_পরপ্পর আলাপ, গাত্রষ্র্শ, নিঃশ্বী, একত্র ভোজন, এক সঙ্গে শয়ন, 
একারনে উপবেশন, একত্র অধ্যয়ন, ইত্যাদি সংসর্ণে এক /& হইতে পাপ" 
ইতি জা ১॥ 
“নংলাপম্পর্শনিঃস্বান সহ্গষ্যাসনাশনাৎ। 
যাজনাধ্যাপনাদ্‌ যৌনাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং ॥* ২॥ ( দেবল) 
*অর্থ--পরম্পর আলাপ, স্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র শয়ন, উপবেশন ও তোজন, 
যাজন, অধ্যাপন, ও যৌনসংসর্থে একশরীরের পাঁপবিষ অপর শরীরে 
বংক্রাস্ত হয় ॥ ২) 
“আসনাচ্ছয়নাদ্যানাৎ ভাষণাৎ সহ তোনাৎ । ৰ 
সংক্রান্তি হি পাপাণি তৈলবিন্দুরিবাস্সি ॥” ৩ ( পরাশর ) 
অর্থ-_তৈন বিন্দু জলে ফেলিবা মাত্র যেমন ছড়াইয়া যায়, তেমন উপ- 
বেশন, শয়ন, যানারোহণ, আলাপ ও একসঙ্গে ভোজনরূপ সত্রে এক শরীরের ' 
পাপরৃতিগুলি বিকীর্ণ হইয়া 'মপরশরীরে প্রবিষ্ট হয় ॥ ৩। 
"অতএব দ্বিতীয়সংস্কারের পূর্বে পত্ীর সহিত গুরুতর সংসর্ করিবে না ১ 
, বিশেষতঃ নির্দনসিন্ধ গ্রন্থে মম এবিষয় বিশেষন্ধপে যাবধান করিয়াছেন: 
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প্প্রাগ্রজোদশুনাৎ পত্বীংনেয়াদ্গত্বা পততাধঃ। 
বৃথাকারেণ শুক্রস্য ব্রহ্গহত্যামবাপ্নুয়াৎ ॥” 
কিন্ত রজোনিঃঅবের পরে বথাশাস্ত্র গুরুতর সংসর্সেও পত্ধীর শরীরগত 
দঞ্তি দেটুষে ভরত! আক্রান্ত হইবে না, এ বিষয় মনু কহিয়াছেন £__ 
এস্তিয়ঃ পবিত্রমতুলং নৈতা দৃষ্য্তি টা । 
মালিমাসি. রজস্তস্যা ঢুক্ষতান্পকর্ষতি'” 
__প্রতি মীসেই রজঃত্রাবের সহিত লি দৈহিক স্চি দোষসকল 
'পত্যত হইয়া যায়, তখন তাহাদের শরীর নির্দোষ হয়? 
কিস্ত যতদ্দিন রজোনিবৃত্তি না হয়, ততদিন উহাদের দৈহিক দোষ 
চতুর্দিকে বিচ্ছরিত হয়, তখন অন্বমাত্র সংক্রবও ভয়ানক অনর্থের কারণ হয়, 
সেইজন্ত যাজ্বন্ধ্য প্রভৃতি 'ঝষিগণ ও সুশ্রতপ্রভৃতি আবনুর্কেদাচার্ধ্যগণ বিশেষ 
সাবধান করিয়া গিয়াছেন। যথা +-- 
রজঃ প্রবৃত্ির তিন্‌ দিন কুলন্ত্রীগণ অতি সন্তর্পণে থাকিবে, যেন কাহাকেও 
স্পর্শ না কবে, কাহারও সহিত হাঁপিবে না, তৈল মর্দন করিবে না, অলঙ্কার 
পরিবে না, স্নান করিবে না, একবেলা! আহার করিয়া ক্ষীণ হইবে, বলকর 
হুপ্ধাদি আহার করিবে না, তৈজস পাত্রে খাইকে না, মৃদন্মরপাত্রে বা কদল্যাদি 
পত্রে আহার করিয়া তাহ! ফেলিয় দিবে, খট্টায় পালক্কে উত্তম' শধ্যায় শয়ন 
করিবে না, আমান্যশয্যায় অতি ক্রেশে ত্রিরাঁত শয়ন করিয়া পন্কে তাহ! 
ফেলিয়! দিবে, গৃহকোণে ভিন্ন কাহারও দৃষ্টিপথেও থাকিবেনা, অপরের 
বঙ্জাদিতে নিজের বস্ত্র মংধোগ করিবে না, যদি দৈবাৎ অপরের . বস্ত্র নিজের. 
বস্ত্ে সংযুক্ত হয়, তবে, তাঁহা ধৌত করিয়া পরে ব্যরহার করিবে, ৫) যদি 





* উক্তরূপ ব্যবহার এখনে! পূর্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। 
| "নোপগচ্ছেৎ প্রমন্তোহপি স্তির়মার্তবদর্শনে । 
সমানশয়নে' চেব ন শয়ীত তয়াসহ 1? .. 
রজসাভিহ)তাং নারীংনরত্ড হপগচ্ছতঃ । 
প্রজ্ঞা তেজে! বলং চক্ষু রাযুশ্চৈব প্রহীয়তে ॥' 
তাং ধিবর্জারতত্ত্ত রজস! সমভি পুতাং। :.:- 
প্রজাতেজে। বলং চকষুরাশ্চৈব গ্রবর্ধতে 0 (নশু.৪1৪,:-8২), 
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এও 





দৈবাৎ রজস্বলা স্ত্রী কাহাকেও স্পর্শ করে, তবে তৎক্ষণাৎ পরিহিত বস্ত্র 
গছিত গান করিবে, তুলসীজল স্পর্শ ও বিষু। পাদোদক পাঁন করিবে, তবেই 
'ঝ্গস্বলা ভ্্ীর. শরীর হইতে সংক্রান্ত দোষরাশি হইতে বিমুক্ত হইবে। 

ইহার অন্তথাচরণে ও গুরুতর সংসর্গে মানবগণ তাহাদের দৈহিক 
বিষে মমাক্রান্ত হইয়া দিন দিন ছুরারোগ্য রোগে আক্রাত্ত হইবে, +রীর মন 
নিস্তেজ হইবে-_মন্নবরদে “চস্মা” পরিতে হইবে, মন্তিক্ষে দৌব বি, 
বাস্িত্ষ্ট হইবে, অকালে কালকবলে পতিত ইহবে। (১) 

অতএব পূর্বোক্ত মুনিঞ্জনের বচনবারা ইহাই প্রমাণিত ও অন্থমিত 
হুইল--যে নারী বিষধরী। 

রজস্বল! সম্বন্ধে ষে ব্যক্তি পূর্বোক্ত শাস্ত্ামূশীদিত নিয়ম উপেক্ষা করিবে, 


শ্খতৌ প্রথমদিবসাৎ প্রভৃতি ব্রঙ্গচারিপী দিবান্বপ্াপ্ননা শ্রপাতনন্নামানুলেধনাভ্যঙ্গ 
নথচ্ছেদনমপ্রধা বনহৃসনকখনাতিশয়শ্রবনাবলেখনানিলায়াসান্‌ পরিহরেৎ |” “র্ভ-স্তর- 
পালিনী করতলপরীর্পর্শান্ততমভোজিনী” ইত্যাদি (হথক্রত, শারীর স্থান)। 
(১) “স্বীধর্শিনী ত্রিরাত্রন্ত ব্বমুখং নৈব দর্শয়ে। 
স্ববাক্যং শ্রাবয়েন্নপি যাবৎ স্নীনান্নশুধ/তি 1” (যাঁজ্ঞবন্ধ্য) 
“বর্জয়েন্মধুমাংনঞ্ পাত্রে খর্বে্ধ চ তোজনং ৷ 
গন্ধংআল্যং দিবা স্বাপতাম্বলঞ্ান্তশোধনং |” (অত্রি) 
“আহারং গোরসানাঞ্চ পুষ্পীলঙ্কারাধরণং। 
অগ্নং কঙ্কতং দত্তাঃ পাঠশয্যারেধাহণং | 
অস্িসংসপর্শনকৈব বর্য়ে্চ দিনত্রয়ং॥” (বিকুধর্থোতর ) 
*দিবাকীর্তিমুদ্রক্াঞ্চ পতিতং হুতিকাং ভখা | . 
শবং তৎ্পৃ্টিকৈব স্পষ্ট ্বানেন শুধ্যতি 8 (মনু ৫৮৫)। 
“জো দৌষাৎ সর্ববমেব পরিত্যজেৎ। 
ক্ষিতা লষ্বং লক্জিতান্তগৃহে বমেৎ ॥ 

একাম্বরাবৃতাদীন! শ্নানালস্কারবর্জিতা। 
মৌনীন্তখো মুখী চক্ষুঃপাণিপন্ভিরচঞ্চল। । 

 অঙ্গীয়াৎ কেবলং ভক্তং ন্তং সৃক্ময়ভাজনে ॥ 
স্বপেড়ুমাবপ্রমত্ত! ক্ষপদেবমহ্স্ত্য়ং। 
শ্রারীতচ খ্রিরাতাত্তে সচেলমুদিতে রবৌ 1 . 

- ক্ষাদাবন্দবাগ্পোতি পুতং পুজিতলক্ষণং 1" (খ্যাঁস ৩৩৭--৪৪)। 
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সে নিশ্চয়ই জীবিতকাল *গর্ধ্যস্ত মানসিক ও শারীরিক শাস্তিধে বঞ্চিত 
হইবে ] 
অতএব যদি মানব যর দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুখ শান্তিতে থাকিতে 
ইচ্ছা করে, তবে যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্কটভাবে বিষবেগ উচ্ছলিত 
হইয়া উস্জিল, বয়োধিক! কন্তার পাণিগীড়ন করিবে ন!। পরন্ত উদ্তরূপ ঘর্্াদি 
বিষের £ ) করালকবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রচ্ছন্নভাৰে 
অঙ্ক বিষ থাকিতে থাকিতে বাপিকাবিস্থায়ই পরিণয় করা কর্তব্য 
এক্সন্ লোকহিতার্থে ত্রিকালজ্ঞ আর্ধ্যাকুলাবতংস অনেকানেক ধর্্মতত্বজ্ত 
ও শরীরতত্বজ্ত খষিগণ সমস্বরে কহিয়! গিয়াছেন যে, অষ্টম নবম ৬ দশম বর্ষ 
বয়স্ক বাণিকারই বিবাহ ন্ুপ্রশস্ত। দৃষ্টরজস্ক৷ উত্তিন্নযৌবন৷ যুবতীর বিবাহ 
ভূয়োভূয়ঃ শিরঃশপথপূর্বক নিষেধ করিয়া! গিয়াছেন। | 
এই প্রকারে বালিকাবিবাহ সম্যগ-্ূপে যুক্তিযুক্ত ধর্মমূলক ও বিজ্ঞান- 
প্রহৃত কি না__ইহা চিস্তাণীল মনীধিগণের বিচার্ধ্য। 
আমি ইহা বলিতেছি না যে, মত্প্রদার্শত প্রমাণ ও যুক্তিই একমাত্র বালিকা- 
বিবাহে যথেষ্ট কারণ, কিন্তু চিন্তাশীল বুধগণের বিচার করিবার জন্ত 
কিঞ্িৎ পরিমাঁণেও সহায়তা হইতে পারে, এই নিমিত্তই আমার উদ্যম । 
ইহ অপেক্ষায় অন্বিধ ও হুক্মকারণ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা! আমার 
মত স্থুলবুদ্ধির ছুজ্ঞেরি। 
কেহ কেহ বালিকাবিবাহে এইরূপ কারণ নির্দেশ করেন, তাহ! হ 
পুষ্গবতী অবস্থায় যৌধিদগণের মানসিক চাঞ্চল্য অতিশঙ্ক প্রবল হয়, 
তখন চাঞ্চল্য ্তত্তিত করি৷ ধৈধ্যাবলগ্বন করিতে প্রায় তাহারা। সমর্থ হয় না, 
স্থতরাং সেই অবস্থায় উৎপথবর্তিনী হইয়। পিতৃকুল কলুধিত করিতে পারে, 
অতএব রজঃ প্রবৃত্তির পূর্বেই কন্ঠাফকে পাত্রসাৎ কর! উচিত। শীক্তানন্ 
তরঙ্গিণীর প্রথমতরক্গে জ্ঞানভান্তে 'ভগবান্‌ 'শঙ্কর এই মতেরই পোষণ 
করিয়াছেন। (১) প্‌ (জেমশঃ). 
(১) “বসা গুরু মহ্ক্‌ অজ্া মুত্রবিট, স্বাণকর্ণাবিট,। 
. জঙগাজ দুষিকা দেদে। ঘাদশৈতে দৃশায সাতঃ |) (মন্ছু ৫1১৩৫ অ্রি ৩২)! 
. ' প্রীজয়চজ্ সিদ্ধান্তভূষণ। 


কাঁধ্য-বিবরণ। 
১৩০৮ সালের ছাদশ মাসিক অধিবেশন । 


১। বিগত ১৪ই জ্যোন্ট 1 ১৯*২২৮শে মে) বুধবার অপরাহ ৬.ছয় 
১০৬১, খ্রেস্ত্ীট্থ সভার কার্যালয়ে, সাহিত্যসভার ২য় বর্ষের ১২শ মাসিক 
হইয়াছিল । মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীমুক্ কাশাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় 
আসন গ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত সভ্যগ্ণণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

৯] জীযুক্ত নৃসিংহচন্্র বিদ্যারত্ব, এম,এঃবিচএল। ২২ । শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ। 







২। পণ্ডিত কাশীগ্রসন্ন কাব্য বিশারদ । ২৩। ॥ গুরদাস চট্টোপাধ্যায় । 

৩। ॥ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাছুর ৷ ২৪ ।॥ যোগেন্ত্র নাথ চটোপাধ্যায়। 

৪। »* সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ। এম, এ» ২৫।৮ ব্রজগোপাল মতিলাল | 

৫ | *হরিদেব শাস্ত্ী। ২৬।. ডাক্তার অস্বতলাল সরকার ॥ 

৬ ॥ দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানদ্দ। ২৭। » অতুলকৃ্ণ গ্রৌস্বামী | 

৭। », ছুর্গাদাস লাহিড়ী । ২৮।॥ আশুতোষ দেব এম, এ। 

৮। » কুমার কেশবেন্্রকষণ দেব বাহাদুর । ২৯) পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় বি, এ 

৯। »রাধাগোবিদ্দ গীঙ্গোপাধ্যায়। ৩০।,১ধিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। 

১১1 দ্বারকানাথ কাব্যতীর্ঘ। ৩১। »* বিষুচরণ তটটাচার্ধ্য আধ্যাত্মিক । 
৯১» সখারাম গণেশ দেউন্কর। ৩২। »। ঝুঞ্জবিহারী বনু বি, এ। 

১২। » মধুন্দন চত্রবন্তী। ৩৩। » সুরেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় |. 

৯৩। ৪ কামাখ্যামোহন বন্দোপাধ্যায় । ৩৪ । »১ নন্দল।ল যোষ। 

১৪। ॥। দূর্্কুমার যুখোপাখ্যান়। ৩৫। » শিববৃফ দত্ত । 

১1 % নবনীকাত্ত সেন। ৩৬।. চারচন্্র মিত্র। 

' ১৬। » অনুপরৃক মিত্র ৩৭।॥ মুনীন্্দাঁথ ভট্াচার্ঘ্য এম। এবি,এলা। 
১৭1» নরেন্্াথ মিত্র ৩৮1,» সতীশচন্ত্র পালচৌধুরী বি, এ | 

১৮। ১৪ জখানাথ দেব। ৩৯1, ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ । 

১৯। ৮ মাধবানন্দ ভট্টাচার্য্য । ৪০।॥ রাজেন্তরচন্্র শাস্ত্রী এম.এ সেম্পাদক)। 
২*। » মোহিনীকাত্ত ভট্টাচার্য্য । ৪১। » মহেন্তরনাথ বিদ্যানিধি-_- 

২১। ছুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘথ। (ষেহযোগ্ী সম্পাদক )। 


১৯1 প্রথমতঃ গতবর্ধের (১৩৮ সালের) বাৎসরিক সভার জআযব্যয়ের হিসাব 'পঠিতদূ 
. হইল এবং তাহাতে দৃষ্ট হইল যে,.্তবর্ধে অতি অ্পই উন্ধ্ত হইয়াছে। 


; কার্য্য-বিবরণ। হত 


৬| তৎপরে শ্রীযুক্ত সম্পঠণক মহাশয় ২৮শে বৈশাখ তীরিখের অধিবেশনে কার্ধানির্ব্বাহক 
সমিতির অনুমোদিত আগামীবর্ষের কর্মমচারীনিয়োগবিষয়ক মন্তব্য পাঠ করিলেন। এ অধি 
বেশনে স্থির হইয়াছিল যে, “পেটুন,” (অভিতাবক),সভাপতি। সহকারিসভাঁপতিগণ, সম্পাদকঃ 
্রহযোগী সম্পাদক, এবং ধনাধ্যক্ষ--ইঁহাদের কোন পরিবর্তন না করিয়! পূর্বববৎ রাঁধ। হউক। 
মভ্ব্য পরিসর হইলে পরে, প্রযুক্ত ব্রজগোপাল মতিলাল মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ডাঃ জীমুদ্ত 
মহেত্্রলুর সরকার এম, ডি,ডি, এল, সি আই, ই, মহাশয়ের স্থলে, শ্রীযুক্ত চত্্নাথ বস এম; 
এবি মহাশয়কে এবং রায় শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসম্ন মুখোপাধ্যায় বাহাছুর মহাশয়ের পরি- 
বর্তে রাঁজ। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম,এ।সি।এস্‌.আই, মহাশয়কে সহকারী সভাপতি 
নির্বাচিত কর! হউক। শ্রীযুক্ত বাবু নন্বলাল যৌব মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন । 
সভায় ৯ম প্রস্তাবটা গৃহীত হইল না, ২রটা সত। অনুমোদন করিলেন ॥ তৎপরে প্রযুক্ত কুমার 
কেশবেন্ত্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে; রায় শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
বাহাছুর ও ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার মহোদয়দ্য়ের পরিবর্তে কোন সহকারী সভাপতি, 
মির্ববাচিত ন! করিয়া, শ্রীযুক্ত রাজ! প্যারীমোহন মুখোপাধায় ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বনু মহাশয় 
ঘয়কে সভার অতিরিক্ত সহকারিসতাপতিরূপে নির্ব্ধাচিত কর! হউক। জীযুক্ত আশুতোষ, 
দেব এম, এ, মছাশয় এ প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। সভ। কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব অনুমোদিত 
হইল। 

৪ | কার্য্যনির্র্বাহক সমিতির অস্থায়ী পত্রিকসম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্য- 
বিশীরদ মহাশয়ের স্থানে, ভ্রীযুক্ত পণ্ডিত নৃসিংহচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ব এম, এ+ বি, এল, 
মহাশয় স্থায়ী, মম্পাদকরূপে ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ এম, এ১ মহাশয় সহকারী-পত্রিকাঁ 
জল্পাদক নির্ব্ধবাচিত হউন, কার্ধ্যনির্ব্ধাহকমমিতি এইরূপ প্রস্তাব ক্রিয়াছিলেন। সভা উ 
প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন । 

৫1 কার্যনির্র্বাহক মিড বি নরীরিক উওর এ এ, বিঃ এল» 
মহাশয়ের স্থানে জুক্ত সুরেশজন্্র দে মহাশয়কে নির্ববাচিত কর! হউক, কার্য্যনির্্বীহকমমিতি 
এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন_সতায় এ মন্তব্যটা পঠিত হইলে পরে, প্রযুক্ত ুরেন্্নাথ 
বন্যোপাধ্মায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, প্রীযু্ত ্তরেশ বাবুর পরিবর্তে, শ্রীযুক্ত কুঞ্শবিহারী, 
বনু বি, এ, মহাশরকে অন্ততম আয়ব্যয় পরীক্ষক নির্ব্বাচিত করা ইউক-_ উক্ত প্রস্তাব পণ্ডিত 
যুক্ত হঠরিদেব শাস্্ী মহাশয় কর্তৃক জমর্ধিত হইল ; সঙা তাহার অনুমেদন করিলেন । 

৬। শ্রীযুক্ত দেবেভ্রনাথ বল্োপাধ্যার মহাল্সযের পরিবর্তে জীমুক্ জয়কৃফ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়কে সভার গ্রস্থরক্ষক নির্ববাচনবিষয়ক কার্ধানির্ক্বাহক সমিতির প্রস্তাব পঠিত হইলে, 

যুক্ত সতীপচন্্ বিদ্যাভূষণ .মহাশক প্রস্তাব করিলেন যে,-্রীবুক্ত জয়কৃষ্ণ বাবুর স্থানে জীযুক্ত 
নন্মাঁজ ঘোব মহাঁশর গ্রস্থরক্ষক নির্বাচিত হউন। এডি মুনা 
ইহার সবর্থন করিলেন-__সভা কর্তৃক উহ! জনুমোদিত হইল।. 


২৩২ সাঁহিত্য-সংহিতা। 


৭ তৎপরে কাধ্যনির্ব্বাহ্ষ সমিতির সভ্যগণের মধ্যে 'উদ্ত সমিতির পরিবর্তন বিষয়ক 
ষন্তব্য পঠিত হূইলে, কুমার জীযুক্ত কেশবেল্রকৃক দেব বাহাছুর মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে 
জীমুক্ত জয়কৃ্ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থানে জরীযুক্ত প্রমথকৃ্ণ মল্লিক স্হাশয়কে কার্ধ্য- 
নির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য নির্বাচিত কর! হউক। গ্রীধুক্ত পণ্ডিত কালী্রসম্ন কাব্যবিশ/১ 
রদ মহাশয় উহার সমর্থন করিলেন | প্রস্তাব সভা! কর্তৃক গৃহীত হইল । পরে জরীযুজী কুঞ্চবিহারী 
বহ্থ মহাশয়ের স্থানে প্ীযুক্ত নুরেশচন্্র দে মহাশয়কে, উল্লিখিত সভার সভানির্বাত্স সম্বন্ধে 
শীযুক্ত হুরেজ্রনাথ বঙ্গোপাধ্যাক্ন মহাশয়ের প্রস্তাব, জীযুক্ত সম্পাদক শাস্ত্ী মহীশর ীশ করি- 
লেন,তাহা৷ সভাকর্তৃক অনুমোদিত হইল | পরলোকগত শরচ্চন্ত্র সরকার মহাশয়ের স্থানে শ্রীযুক্ত 
হরিশ্চজ্্র নিয়োগী মহাশয় £কাধ্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য নির্ব্বাচিত হউন--পণ্ডিত 
শীবুক্ত মহেন্দ্র নাথ বিস্যানিধি মহীশয়ের এই প্রস্তাব, প্রযুক্ত কাব্যবিশারদ মহাশর কর্তৃক 
সমর্থিত হইল ও সভা কর্তৃক গৃহীত হইল । তৎপরে শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
স্থানে, জীবুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিস্যাভূষণ এম, এ, মহাশয়ের স্থানে 
পীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশীরদ মহাশয় সভ্য নিযুক্ত হউন, এই মর্মে কাধ্যনির্ববাহক সমিতির 
মন্তব্য সভীয়ু পঠিত ও গৃহীত হইল। অতঃপর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও 
শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের সমর্থনে প্রযুক্ত দামোদর বিদ্যানন্দ ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত অঘোর 
নাথ শাস্রী মহোদরঘ্বয় কার্যনির্ববাহক সমিতির অন্যতম অতিরিক্ত সভ্য নির্বাচিত 
হইলেন। 

৮। 'পঙ্তিত প্রযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশীরদ মহাশয় নাঁনারূপে সাহিত্যসভার 
নানাবিধ সাহাধ্য করিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি সভার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র, এই নিমিত্ত 
সভা ভাহাকে বিশেবভাবে ধন্যবাদ করিতেছেন, এই মর্দে পীযুক্ত পঙ্ডিত মহেন্দ্র নাথ বিদ্য।- 
নিধি মহাশর প্রস্তাব করিলেন ও সেই প্রস্তাব প্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক 
'সমর্ধিত হইলে, সভার সভাগণ কর্তৃক গরিগৃহীত হইল। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রাজ! বিনয়কৃক 
দেব বাহাছুর, কে, আই, এইচ, পঙ্ডিতঙরীযুক্ত রাজেন্্রচ্ত্র শাস্ত্রী এম, এ; জীবুক্ত সুনীল নাথ 
ভট্টাচার্য এম, এ, বি। এল, কাব্যবিশারদ মহাশয়ের হুখ্যাতি কীর্তন করিলেন। 

জীরাজেন্রচজ শাস্ত্রী, শীকামাধ্যা নাথ ত কবাগীশ, 
সম্পাদক । স্ভাপতি। 
১৩৯৯. ১লা আধাঢ়। 
১৯০২1 ১৬ই জুন'। 
বিবার অপরার্‌ ৬ ছয় ঘটিকা! । 


সাহিত্য-মংহিতা। 


তৃতীয়ঙ্ঈখণ্ড ] ১৩০৯ ভাদ্র ও আশ্বিন | [ ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 


দীর্শনিক মতের সমালোচনা । 


স্তায়, বৈশেষিক, সাধ্য, পাতগ্রল, মীমাংসা, বেদাস্ত এই কয়েকখানি 
প্রধান দর্শনই ষড়দর্শন পদে অভিহ্ত। গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, 
জৈথিনি, ব্যাস ইহার! যথাক্রমে ষড়র্শনের প্রণেতা । সকল দর্শনের মোক্ষই 
একমাত্র উদ্দেশ্ত ; সেই মোক্ষ আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তিরূপ, অর্থাৎ যাছুশ ছুঃখ- 
নিবৃত্তি কালে পুনর্ববার ছুঃখান্তরের সম্ভাবন। ন থাকে, তাদৃশ ছুঃখনিবৃত্তিই 
মোক্ষ। তত্জ্ঞানই এই মোক্ষের একমাত্র উপায় ; এ তবজ্ঞান ন্ায়বৈশেষিক 
মতে জীবাআ্মার শরীর হইতে পার্থক্য জ্ঞান, সাত্্যপাতঞ্জল মতে প্রকৃতি 
পুরুষেক্ পার্থক্য জ্ঞান, বেদীস্ত মতে জীবত্রদ্মের শক্যাবধারণ। মীমাংসা! 
মতে আত্মার প্রাক্কৃতিক অবস্থাক্তানই তৰক্তান। কণাদমহর্ষি প্রণীত 
বৈশেষিকসত্র, গ্রশ্তপাদপ্রণীীত উহার ভাব্য, গৌতমমহধি প্রণীত স্তায় ত্র, 
বাৎস্তায়নককৃত উহার ভাল্ন্য। প্র হুত্রও ভাষ্য অতিসংক্ষিপ্ত সংস্কৃতদ্বার! 
গ্থিত ও অত্যন্ত গভীরার্থ ; সুতরাং সথকুমারমতি অন্তেবাসিদিগের ঝটিতি 
ছুর্কোধ ; এই জন্ত অস্তেবাসিদিগের উপরি দয়াপরতন্ত্র হইয়া অনেক নব্য 
নৈয়ার়িক অনেক নব্যবৈপেষিক শ্রী উভয় দর্শনকে বিশদরূপে বিস্তীর্ণ 
করিয়াছেন ; তন্মধ্যে বিদ্যানিবাসপুণ্র নৈয়ায়িকশিরোমণি বিশ্বনাথপঞ্চানন 
গৌতমগ্রণীত ন্তায়স্থত্রের সরল ও সংক্ষিগ্ততাবে বৃত্তি প্রণয়ন ও প্রশস্তপাদ 
প্রণীত বৈশেষিকস্থত্রাষ্যকে সংক্ষেপে কারিকারূপে উপনিবন্ধ করিয়াছেন ॥ 
'ী কারিকাও স্থানে স্থানে ছুর্বোোধ হওয়ায়, স্ভায়-বৈশেষিক মতানুযািনী 
.দিদ্ধান্তমুক্তীবলী নামে ব্যাখ্যারও ্য়ুই প্রণয়ন করিয়াছেন। এই স্থলে 


২৩৪ সাহিত্য-সংহিতা । 


এইরূপ কিংবদ্তী আছে যে, বিশ্বনাথপঞ্চানন যেরূপ ন্তারশান্ত্র পারদর্শী ' 
ছিলেন, সেইরূপ অলঙ্কারশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। রাজীবনাঁম! তীহার 
অন্যতম অন্তেবাসী তাহা নিরট অলঙ্কারশীস্ত্র অধ্যয়ন বুরিয়া, সায়, 
বৈশেষিক শাস্ত্রের দুরহত্ব নিবন্ধন তদধ্যয়নে ভগ্লোৎসাহ হইয়াছিল) তদদর্শনে 
রাজীবনামক শিষ্ো দয়াপরতন্ত্র হইয়া উক্ত তার্কিকশিরোমণি [ স্জনির্মিত 
কারিকাবলীর উপরি সিদ্ধাত্তমুক্তারলী নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়ইলেন। 
ইহাপ্র গ্রন্থের দ্বিতীয় শ্লোক দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে, _প্নিজনির্মিত কারিকা- 
বলীমতিসংক্ষিপ্তচিরন্তনোক্তিভিঃ। .বিশদীকরবাণি কৌতুকারম্থ রাজীব 
দয়াবশংবদ১1 দেশের ছুর্ভাগ্যে উত্তরোত্তর অস্তেবাসিদিগের বুদ্ধির হাঁস 
হওয়ায়, দিদ্ধাস্তমুক্তাবলীও যখন ছুর্বোঁধ হইয়া উঠিল, তখন বালকৃষ্ণভট্টাত্বজ 
মহাদেব তট্টনামক একজন তার্কিকাগ্রণী সিদ্ধাস্তমুক্তাবলী প্রকাশ নামক 
দিনকরী এইরূপ-অপর-নামধেয় ব্যাখ্যাপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই 
স্থলেও এইরূপ. প্রবাদ আছে যে, মহাদেবভট্ট উপমাঁন পরিচ্ছেদ পর্য্যস্ত এ 
প্রকাশগ্রন্থের প্রণয়ন করির়াছিলেন, এ প্রকাশগ্রস্থের অস্তে ইহাই উজ 
খিত হইয়াছে,__- 
প্ভান্গং প্রণম্য গরিভাব্য চ শান্ত্রসারং মুক্তাবলীকিরণ এ পিতৃপ্রদি্ঃ। 
যদ্যুক্তিভি্নিনকরেণ করেণ সোহয়ং নীতঃ প্রকাশপদবীং নুধিয়াং মুদেহস্ত ।” 
পরে যথাক্রমে কদ্র ভট্টাচার্য্য এক ব্যাখ্যাপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, 
এবং পূর্ববদেশীয় চক্দ্রমণি ভট্টাচার্য ও মনোরমা নামক এক ব্যাখ্যাপুস্তক 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন । উক্ত ব্যাখ্যাত্রয়ের মধ্যে, দিনকরী নামক ব্যাখ্যাই 
অধিক যুক্তিপুর্ণ বলিয়া সর্বত্র পণ্ডিতমণগ্ুলীর নিকট সমাদৃতা৷ হইয়াছে। 
বিস্তানিবাসপুত্র বিশ্বনাথপঞ্চানন কোন্‌ সময়ে কোন্‌ দেশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাঁওয়। যায় নাই? অস্ততঃ আমি কোন. 
প্রমাণ পাই নাই। পরস্ত তীহার গ্রন্থ দেখিয়। ইহ! স্থিরীক্কত হয় যে, 
তিনি নব্যটাকাকারগণ অপেক্ষা! অনেক প্রাচীন ছিলেন এবং একজন 
প্রামাণিক পুরুষ ছিলেন। গ্রন্থের পরিচ্ছেদ সমাপ্তিকালে "ইতি বিশ্বনাথ 
. পঞ্চাননভষ্টাচাধ্যবিরচিতায়াং” এইরূপ লিপিশ্বরস . দেখিয়া বোধ হক্ব .যে, 
 ভিনি'একজন বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত ছিলেন। যদি ইহাই হয় তাহাহইলে তাহার 


দার্শনিক মতের সমালোচনা । . ২৩৫ 


সময়ে যে, তাহার দ্বার! বঙ্গদেশ অলন্কত হইন্বাছিল, সে বিষয়ে ক্লোন সন্দেহ 
নাই। বৈশেষিকসথত্র প্রণেতা কণাদ ও স্থায়ন্ুত্র প্রণেতা গৌতম এই হৃইজন 
সঞ্গন দি উপনীত ছিলেন ।--“এতেব পদার্থাঃ' বৈশেধিকপ্রসিদ্ধাঃ 
নৈয়াস্মিকান্ীমপ্যবিরুদ্ধাঃ প্রতিপাদিতঞ্চৈবমেব ভাষ্যে ।”” এই সন্ত দ্বারা 
ইহাই পাদিত হ্ইয়াছে। এবং প্রশস্তপাঁদাচার্ধ্যক্লত বৈশেষিক* 
সুত্রভার্কেও এইরূপ মীমাংসিত হইয়াছে। ভাষ্য এই,__ | 

প্রব্য-গুণ-কন্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়াভাবাঃ. সপ্তৈবপদার্থাঃ যোড়শা 
নামব্রৈবান্তর্ভাবাৎ।” দ্রব্য-গুণ-কন্ম-জাতি-বিশেষ-সমবায়-অভাব এই সপ্তই 
পদার্থ, এই সপ্ত পদার্থ মীমাংসকেরও 'অভিমত। এ পদার্থের মধ্যে জব্য, 
গুণক্রিয়ার আশ্রয়, প্র দ্রব্য পৃথিব্যাদি, রূপরসাদি চতুধিংশতি প্রকার 
গুণ, উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণাদি পঞ্চবিধ কর্ম, মনুষ্যত্ব ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি, 
পরমাণুদিগের পরম্পর ব্যাবর্ভক ধর্মই বিশেষ পদের বাচ্য। ইহাদের মতে 
পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আঁকাশ, কাল, দিক্‌, আত্মা, মন এই নয়বিধ দ্রব্য । 
তন্মধ্যে আকাশ, কাল, দিক্‌, আত্মা, মন, এই পাঁচটা নিত্য অর্থাৎ প্রলয় 
কালেও ইহারা অবস্থান করে । সুতরাং ইহাদের উৎপত্তি নাই। পৃথিবী, 
জল, তেজ, বার, আকাশ এই পাঁচটা ভূতপদের প্রতিপাগ্ধ। বহিরিক্রিয়ের 
দ্বার! প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণ যাহাতে আছে, তাহারাই ভূতপদার্থ। পৃথি- 
বীতে ভ্রাণগ্রাহ্য গন্বস্বরূপ বিশেষ গুণ, জলে বসনাগ্রাহ্থ রসম্বরূপ বিশেষ 
গুণ, তেজে নয়নগ্রাহা রূপ স্বরূপ বিশেষ ৭, বায়ুতে ত্বগিষ্তরিয়গ্রাহথ স্পর্শন্বরূপ 
বিশেষ গুণ, আকাশে শ্রবণূগ্রাহ শব্স্বরূপ বিশেষ গুণ আছে। ভূতের মধ্যে 
পৃথিবী, জল, তেজ, বাধু, এই চারিটা নিত্যানিত্য ভেদে ছুইরূপ। পরমাণু 
দিত; তদ্ব্যতিরিক্ত দ্ব্যণুক ঘটার্দি অনিত্য। ধঁস্ুক্ম পরমাগুই স্থল ড্রব্যের, 
উপাদান। স্ষ্ট্ির প্রথমে পরমাুহ্বয় একত্রিত হইয়া ছ্যণুক হয়, প্র দ্যগুকত্রয় 
একত্রিত হইয়া অ্রসরেগু উৎপন্ন হয়। ুর্ধ্যদেব গবাক্ষের মধ্যগত হইলে সুষ্য- 
ফিরণের মধ্যে যে সকল ুম্মরেণু আমরা দেখিতে পাই, পর সুগ্ররেণুই বরসরেগু। 
উহার -অপেক্ষার্কত মহৎ পরিমাণ থাকায়, উহ! আমাদের নয়নগোচর হইয়া, 
থাকে। যে বস্ততে গুল্ম পরিমাণ থাকে, অর্থাৎ মহৎ. পরিমাণ ন! থাঁকে, সেই 
বন্ত, আমাদের নয়নগোঁচর হয় না। যেহেতু প্রত্যক্ষে মহৎ পরিমাণ কারণ ? 
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অতএব ত্রযনরেগুর অবয়ব ঘ্বাুক ও তদবয়ব পরমাণুর হুক্ পরিমাণ থাকায়, 
অর্থাৎ মহৎ পরিমাণ ন1 থাকায়, উহ! আমাদের নয়নগোচর হয় না। এই 
স্থলে ধদি কেহ আপত্তি করেন যে, ত্রসরেগুতে বিশ্রীম স্বীকার করিলেই 
সকল নির্বাহ হইহত পারে, ত্রসরেণুর অবয়ব দ্বাগুক ও তওদ্য়ব পরমাণু 
ক্বীকারের আর প্রয়োজন কি? এতহুত্তরে নৈয়ায়িক বলেন ধন অনেক 
অবয়বদ্ধারা গঠিত যে সকল বস্ত উহারাই মহৎপরিমাণবিশ্বি দেখা 
যাইতেছে, এবং অবয়বের আধিক্য অন্পতা নিবন্ধনই মহৎ পরিমাণের তারতম্য 
দৃষ্ট হইতেছে। স্থৃতরাং ত্রসরেগু যদি অনেক অবয়ব ছারা গঠিত না হইত, 
তাহা হইলে উহাতে মহৎ পরিমাণ থাকিতে পারিত না । এবং সকল প্রত্যক্ষ 
দ্রব্য ঘটপটাদ্দিকেই যখন সাবয়ব দেখা যাইতেছে, তখন প্রত্যক্ষ ক্রব্য 
ত্রসরেণুই বা সাবয়ব না হইবে কেন? এবং প্রত্যক্ষ দ্রব্য ঘটাদির অবয়ব 
' কপালাদির সাবয়বন্ব দৃষ্টান্তে ত্রসরেণুরপ প্রত্যক্ষ দ্রব্যের অবয়ৰ যে দ্বযগুক 
উহীরও সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। দ্বযণুক যে অবয়ব দ্বার! সাবয়ব হইয়াছে 
সেই অবয়বের নামই পরমাণু । এই পরমাগুতেই বিশ্রাম, অর্থাৎ পরমাণু 
নিরবয়ব উহার কোন অবয়ব নাই ? উহার অবয়ব স্বীকার করিলে তুল্য 
যুক্তি দ্বারা তাহার অবয়ব ও তাহার অবয়ব স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ 
"যদি কোন অবয়বে বিশ্রাম না হয়, তাহ! হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে এবং 
সুমেরপর্বতও সর্ষপের তারতম্য স্থির কর! হুঃসাধ্য হইয়া উঠে। গুমের 
অনেক অবয়ব দ্বার! গঠিত, সর্ষপ অল্লাবয়ব দ্বার! গঠিত, এই বলিয়াই উহাদের 
পরিমাণ তারতম্য স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি সুমেরুর অবয়বও অসংখ্য 
হুয় ও সর্ষপের অবয়বও অসংখ্য হয়, তাহা হইলে কিরূপে উহাদের তারতম্য 
স্থিরীকৃত হইবে। অতএব ইচ্ছা না থাকিলেও অবয়বের মধ্যে কোন একটা 
অবয়বে বিশ্রাম অবশ্ত স্বীকার করিতে হইবে। সৃষ্টির সময় এক পরমাণুর 
সজাতীম্ন অপর পরমাণুর সহিত যোগ হইক্স৷ অর্থাৎ পাধিব পরমাণুর সহিত 
পাধিব পরমাণুর, জলীয় পরমাণুর সহিত জলীয় পরমাণুর, তৈজস পরমাণুর 
সহিত তৈজস পরমাণুর, বায়বীয় পরমাণুর সহিত বায়বীয় পরমাণুর, 
- ধোগ হইয়! ক্রমে স্থূল পৃথিবী, স্থূল জল, স্কুল. তেজ, ও স্কুল বাস্ধুর উৎপত্তি 
হয়। উক্তর্ূপ সজাতীন: পরমাণুর সহিত সজাতীয় পরমাণুর যোজকই বিশেষ 
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পদার্থ। বিশেষ পদার্থ না থাকিলে বিজাতীয় পরমাণুর বিজাতীয় পরমাণুর 
সহিত যোগদ্বার! অর্থাৎ পাথিব পরমাুর্ সহিত জলীয় পরমাণুর যোগম্ারা 
চষ্টির বিশ্ঙ্খগভাবের সম্ভাবনা ঘটিত। এই সম্ভাবনা নিরাসার্থই পুর্বোক্ত- 
দর্শনকর্তটা! একটা অতিরিক্ত বিশেষ পদার্থ পরমাণুতে স্বীকার করিয়? 
গিয়ার্ছের। উদয়নাচার্ধ্য প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়াফ্সিকগণ এঁ অতিরিক্ত বিশেষ 
পদাঞ্ডী স্বীকার না করিক়াই উক্ত বিশৃঙ্খল ভাব নিবারণের জন্য অন্তরূপ 
ব্যবস্থা! করিয়াছেন। দ্রব্য পদার্থ বিভাগ বিষয়ে নৈয়ারিক ও বৈশেষিকের 
সহিত মীমাংসকের কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। নৈকনায়িক ও বৈশেষিক মতে 
দ্রব্য নববিধ; কিন্তু মীমাংলক মতে দ্রব্য দশবিধ,--তীহাদের মতে অন্ধকার ও 
একটী অতিরিক্ত দ্রব্য, তাহাদের যুক্তি এই, 
“তমস্তমালবর্ণাভং চলতীতি প্রতীয়তে, 
রূপবস্বাৎ ক্রিয়াবত্বাৎ দ্রব্যস্ত দশমং তম্‌ঃ।", 

অন্ধকার তমালপাত্রের ন্ায় ক্ৃষ্তবর্ণ, এবং একস্থান হইতে স্থানাস্তকে 
অপস্থত হইতে দেখা যায়। সুতরাং যখন রূপ ও ক্রিয়া এই উভর অন্ধকারে 
বিদ্যমান আছে, তখন উহাকে অবশ্ঠই দ্রব্য বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে। 
এই স্থলে নৈয়াগ্সিক ও বৈশেষিক বলেন যে, অন্ধকার আলোকের অভাব ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। যে স্থলে আলোক না থাকে, সেই স্থলে নীলবর্ণের অনুভব 
হয়। যেরূপ কোন গভীরবিবরে ক্ৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট বস্ত না থাকিলেও, উহার 
অনুভব হইয়া থাকে । আলোকের অপদরণ নিবন্ধনই অন্ধকারের চলত্ব প্রত্যয় 
হইয়৷ থাকে ; তত্বতঃ অন্ধকারে কোন রূপও নাই ও ক্রিয়াও নাই। আবার 
কতিপয় মীমাংঘক একাদশ দ্রব্যবাদী। তীহাঁদের মতে শব্ধ অতিরিক্ত নিত্য 
দ্রব্য। ধ্বন্তাদি এ শব্বরূপ দ্রব্যের ব্যঞ্জক, অর্থাৎ ধ্বন্াদি দ্বারা শবরূপ নিত্য 
দ্রব্য প্রকাশিত হয়। নৈয়ায়িক বৈশেষিকের নিকট এই মতেরও সমীচীনত্ব 
নাই £ কারণ, শব দ্রব্য হইলে, উহার পরিমাণাদি গুণের কল্পনা.করিতে হয়, 
এবং ধ্বন্যাদিরও ব্যঞ্জকত্ব কল্পনা করিতে হয়) তাহাতে অনেক কল্পনা- 
গৌরব হয় । পদার্থ সংশয় স্থলে লাঘব পক্ষই উপাদেয়, আর গৌরব পক্ষ হেয়। 
সুতরাং এ মতেরও সমীচীনত্ব নাই। তত্ত প্রভৃতি .অবয়বের সহিত পট 
প্রভৃতির যে সন্বন্ধ এবং দ্রব্যের সহিত গুপ-ক্রিয়া-জাতির ও গুণ কর্দের 
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সহিত জাতির এবং পরমাণুর সহিত বিশেষের যে সম্বন্ধ উহাই সমবায় । এই 
সমবায় সম্বন্ধ শ্বীকারে অন্মানই একমাত্র প্রমাণ। অনুমানের গ্রণালী এই- 
রূপ £- বিশিষ্ট বুদ্ধিমাত্রই কোন বিশেষে কোন বিশেষণের একটা সমদ্ধকে+ 
বিষয় করিয়া থাকে ; যেরূপ পুরুষদণ্ডী এই বিশিষ্ট বুদ্ধি পুরুষর 

দগ্ুরূপ বিশেষণের পরস্পর সংযোগরূপ সন্বন্ধকে বিষয় করে দেখা টা ] 
সেইরূপ পট নীলদ্ূপৰিশিষ্ট এই বিশিষ্ট বুদ্ধিও যে পটরূপ' বিশেষ্যে্ীল- 
রূপাত্মক বিশেষণের কোন সন্বন্ধতক বিষয় করিয়াছে, ইহা! অবশ্থ স্বীকার্য্য | 
খর স্বস্ধই সমবায়। এই স্থলে সংযোগ সন্বন্ধকে বিষয় করিয়াছে, ইহা' 
বল! যায় ন1; কারণ, যে বিশেষ্যে ষেবিশেষণের সংযোগ সম্বন্ধ" বিষয় হয়, সেই 
বিশেষ্য হইতে দেই বিশেষণের কদাচিৎ বিচ্ছিন্ন ভাব. হইয়! থাকে। যেরূপ 
পুরুষ হুইতে দণ্ডের বিচ্ছিন্ন ভাব কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া, থাঁকে.। কিন্ত যখন- 
পটস্বরূপ্‌ বিশেষ্য হইতে নীলরূপাত্মক বিশেষণের কদাচ. বিচ্ছিন্ন ভাবের 
সম্ভাবনা নাই, তখন এ স্থলে সংযোগাতিরিক্ত সম্বন্ধ যে বিষয় হইয়াছে, 
তাহা! অবশ্থ শ্বীকার্ধ্য। সুতরাং এ সম্বন্ধই দমবায় পদ্দে অভিহিত। ভূতলাি 
দেশে ঘটাদির অবিদ্যমানতাবস্থায় যখন ভূতলাদিদেশে ঘটাদি নাই, এই 
সর্ব সাধারণের অনুভবে ঘটাদির অভাব বিষয় হইতেছে, তখন অভাব ষে 
একটা পদার্থ ইহা অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য। কারণ, অলীক বিষয় কখনও সাধারণের 
অনুভবের গৌঁচর হইতে পারে না। এই স্থলে কপিল বলেন যে, অভাঞ্চ 
অধিকরণটৈবল্য ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে, যে সময়ে ভূতলাদি দেশে 
ঘটাদি বিগ্মান না! থাঁকে, সেই দময়ে ঘটাদি বিশেষণ, ভাবে ভূতলের অস্তিত্ব 
অনুভূয়মান হয় ) আর যে সময়ে তৃতলাদি দেশে ঘটাদি বিদ্যমান না! থাকে, 
, সেই সময়ে কৈবব্যভাবে ভূতলের অর্থাৎ কেবল ভূতলের অন্ুতব হ্ইস্া 
থাকে। সুতরাং কৈবল্যই অভাব পদে অভিহিত। অভাব অতিরিক্ত পদার্থ 
নহে। এই বিষয্বে যদি অতিরিক্ত অভাবপদার্থবাঁদিগণ কপিলকে জিজ্ঞাসা 
করেন যে, কৈবল্য পদার্থ কি? তাহা হইলে বোধ হয় কপিলকেও চরে 
অভাবপদীর্থ শ্বীকার করিয়াই' কৈবল্য পদার্থ নির্বচন করিতে হইবে? 
যাহ! হউক খষিদিগের সহিত খবিদিগের. মতত়েদ, এই বিষয়ে আমাদের 
কিছু. বক্তব্য নাঁছু। মততেদে বরং. আমাদের সুবিধাই আঁছে, কারণ, ক্ধে 
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সময়ে অভাব খুনের প্রয়োজন হইবে, সেই সময়ে আমরা কপিলের 
মন্ত' অবলম্বন করিব। যে সময়ে অভাব সংস্থাপনের প্রয়োজন হইবে, সেই 










'্পময়ে ঘ্ৌীতম কণাদের মত অবলম্বন করিব। গৌতম যে. ধোড়শ 
পরার্থের/টিল্লেখ করিয়াছেন, সেই যোঁড়শ পদার্থ এই, প্রমাণ প্রমেয়, সংশয়, 
প্রো, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল, বিতওা, 


স, স্থল, জাতি, নিগ্রহস্থান? এই যোড়শ পদার্থ--প্রশস্তপাঁদাচার্েযর 
মতে দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থে অস্ততূ্ত। যথার্থ অনুভবের অসাধারণ কারণই 
প্রমাণ পদার্থ । এই প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব ভেদে চতুধিধ। 
বিষয়েক্ট্রিয়সন্নিকর্ষমূলক যে জ্ঞার্ন উহাই প্রত্যক্ষপ্রমিতি। ইহার গুণে, ও এ 
প্রত্যক্ষপ্রমিতিকরণ ইন্ট্িয়গণের দ্রব্যে অন্তর্ভাব। অন্ুমাঁপক ধূমাদি হেতুতে 
অনুমেয় বহ্যাদি বস্তর অবিনাঁভাব সম্বন্ধজ্ঞানমূলক যে অবধারণ, ইহা অনুমান। 
গবাদিপশুর সাদৃশ্ত দর্শনমূলক গবয়াদি পণ্ডর স্থিরীকরণ উপমান।. বিশবস্ত 
পুরুষের বাক্য শ্রবণমূলক যে বাক্যার্থের অনুভব উহা! শব্দপ্রমাণ। এই 
প্রমাণত্রয়ের গুণে অন্তর্ভাব। আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দরিয়গ্রাহা বিষয়, বুদ্ধি, 
মন, প্রবৃত্তি, রাগ-দ্বেষাদি দোষ, প্রেত্যভাঁব অর্থাৎ মরণোত্তর পুনঃ পুনঃ জন্ম, 
সুখ-ছুঃখের উপভোগন্ূপ ফল, ছুঃখ, অপবর্গ এই দ্াদশবিধ প্রমেয় । এই 
দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের মধ্যে আত্মা, শরীর, ও ইন্জিয়ের দ্রব্যে অন্তর্ভাব। গন্ধ, 
রস, রূপ, স্পর্শ, শব্ধ এই কয়েকটা ইন্্রিয়গ্রাহ বিষয় ইহাদের গুণে $ বুদ্ধির 
গুণে, মনের দ্রব্যে, প্রবৃত্তির গুণে, রাঁগ-দ্বেষ-মোহ্পদপ্রতিপাগ্ক ইচ্ছা, দ্বেষ 
মিথ্যাজ্ঞান শ্বরূপ দেটষের, গুণে অন্তর্ভাব। 'প্রেত্য মৃত্বা ভাবো! জননং এই 
ব্যুৎপত্তি দ্বাঝ৷ মরণোত্তর পুনর্জন্মই প্রেত্যভাব শব্দের অর্থ) প্রাণশরীরের চরম. 
মংযোগনাশই মরণ, এবং প্রাণশরীরের আগ্ভসংযোগই জন্ম। সুতরাং প্রেত 
ভাব পদার্থের গুণেই অন্তর্ভাব। সুখ, ছুঃখ সাক্ষাৎকার রূপ মুখ্যফলের 
গুণে, গৌণ মুখ্য সাধারণ জন্তবস্ত মাত্র রূপ যে ফল উহার দ্রব্যাদিতে, পীড়া 
রূপ ছুংখের গুণে অস্তর্ভাব। আত্যর্তিক ছঃখনিবৃত্তিই অপবর্গ পদার্থ। 
সতরাং উহার অভাবে অন্তর্ভাব। একস্বানে ভাব ও অভাবের যে জ্ঞান 
অর্থাৎ এই বন্ত স্থাু বা'পুরুষ এইরূপ যে ভ্ঞান, উহাই সংশয় ? এই সংশয়ের 
ণে অন্তর্ভাব। যে অর্থকে উদ্দেশ করিয়া লোক সকল কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়, 
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সেই অর্থই প্রয়োজন ) এই প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণভেদে ছিবিধ। সুখ ও ছুঃখা- 
তাব এই ছুইটা মুখ্য প্রয়োজন? নখ বা ছঃখাভাবের উপায় সকল গৌণ 
গুয়োজনু । ইহাদের যথাযথ দ্রব/াদিতেই অন্তর্ভাব। যে ৬৪ ও 
প্রতিবাদী উভয়েরই সম্মত তাহাই দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্ীস্ত, বিচারদশট'্ত অবস্ত 
উদ্ভাবনীয়। এই দৃষ্টান্তেরও যথাযথরূপে দ্রব্যাদিতেই অন্তর্তাব। 'খেস্ত্রসদ্ধ 
অর্থই সিদ্ধান্ত। সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধাস্ত, গঁত্যুপ- 
গমসিদ্ধাত্ত ভেদে এই পিদ্ধান্ত চারি প্রকার । সকল শান্্রদবার! যাহা প্রাতি- 
পাদ্দিত হয়, অর্থাৎ কোন শান্ত্রই যাহাত অঙ্গীকারে প্রতিকূল নহে, সেই 
বিষয়ই সর্ববতন্ত্সিদ্ধীন্ত। যেরূপ ঘ্রাণাদির ইন্্রিয়ত্ব, গন্ধাদির ইন্্িয়গ্রা হৃত্ব, 
পৃথিব্যাদির ভূতত্ব সর্ববতন্ত্রসিদ্ধাস্ত। বাদী ও প্রতিবাদীর একতরমাত্রের 
অঙ্গীকুত যে বিষয়, উহাই একতরের প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত ? যেরূপ মীমাংসকদিগের 
শবনিত্যত্ব, অর্থাৎ শব্দের নিত্যতা মীমাংসকগণেরই শাস্ত্রসন্মত, অন্তের নহে। 
অতএব উহ! মীমাংসকদ্দিগের সিদ্ধান্ত সুতরাং উহা! প্রতিতন্তসিদ্ধান্ত। যে 
'বিষয়ের সিদ্ধি হইলে, অন্ত প্রস্তাবিত বিষয়ের সিদ্ধি হয়, সেই বিষয়ই অধিকবণ- 
মিদ্ধান্ত। যেরূপ নিখিল জগতের ঈশ্বর কর্তৃকত্ব সিদ্ধ হইলে, ঈশ্বরের সর্ব্ত্ব 
সিদ্ধ হয়, কারণ, ঈশ্বরে সর্বজ্ঞত্ব না থাকিলে নিখিল জগতের কর্তৃত্ব 
অসভ্ভাবিত হয়, সুতরাং প্র বিষয় অধিকরণসিদ্ধাত্ত। শাস্ত্রে স্পষ্টর্ূপে 
অন্ুল্লিখিত বিষয় যদি শীস্তার্থ পর্যযালোচন! দ্বারা পরি প্রাপ্ত হয়, তাহ! হইলে 
ধঁ পরিপ্রা্ত বিষয় অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। যেরূপ মনের ইন্জরিয়ন্থ। উহা গৌতমের 
শান্তে স্পষ্টর্ূপে উল্লিরিত না হইলেও, গৌতমের শান পর্যালোচনা! করিলে 
অবস্ত ইহ! স্থিরীকৃত হইবে যে, মনের ইন্্রিয়ত্ব গৌতমের অভিপ্রেত । শ্রী সকল 
সিদ্ধান্তের যথাযথ দ্রব্যাদিতে অন্তর্ভাব। বিচারাঙ্গ স্তাঁর় পঞ্চাবয়বসম্পন্ন। 
প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন এই পাঁচটা ন্তায়াবয়ব । সাধনীয় 
বিষয়ের ষে নির্দেশ, উহা প্রতিজ্ঞা। যেরূপ এই পর্বতে বঞ্চি বিদ্কমান আছে, 
এইরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা। সাধনীয় বহ্যাঁদি বস্তর জ্ঞাপক ধুমাদির যে নির্দেশ, 

উহা হেতু, যেন্গপ এই পর্বতে বহ্ছির বিগ্তমানতার জ্ঞাপন কি,এই আকাঙ্্ান্ 
বহ্ছির স্তঞাপকত্বন্ূপে ধূমাদির যে নির্দেশ ইহাই হেতু । দৃষ্টান্তের উল্লেখযোগ্য 
যে অবক্বব অর্থাৎ ঘে অবয়বে দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করা যায় সেই অবয়বই উদ্দাহরণ,. 
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যেরূপ যে ষে স্থানে ধূমের বিগ্যমানতা সেই সেই স্থানে বহি বিদ্বমানতা 
যথা -পাকশালাদি) এই বাক্য উদ্বাহরণ।: এই পর্কতাদিতে ধূমাদি হেতুর 
বৈগ্তমানতা, আছে, এইরূপ নির্দেশ উপনয়। সেইহেতু এই পর্বতাদিতে 
বহ্যাদির। বগ্বমানতা আছে, এইরূপ উপসংহার বাক্য নিগমন। এই পঞ্চাবয়ব 
বাক্যেরঞ%&ণে অন্তর্ভাব। ব্যাপ্যের অর্থাৎ নিরত সম্বন্কবিশিষ্ট বস্তর আরোপা- 
ধীন ঝঁপিকের যে আরোপ, উহা তর্ক। এই জলাশয়ে যদি ধূমের বিদ্বমানতা! 
থাকিত, তাহা হইলে অবশ্ত বহিরও বিদ্যমানতা থাকিত; এইরূপ মানস 
প্রত্যক্ষই তর্কপদে অভিহিত। এই তর্কের ফল সংশয়নিবৃত্তি। কোন 
জলাশয়ে . ধৃমায়মান বাম্প দর্শন করিয়া, এই জলাশয়ে ধূমের বিগ্ভমানতা 
আছে কি না, এইরূপ সন্দিহান পুরুষ যদি ধরূপ তর্কে সমর্থ হর, তাহাহইলে 
এ পুরুষের পররূপ সংশয়নিবৃত্তি হয়। এ তর্ক মাঁনসপ্রত্যক্ষ বিশেষ ; সুতরাং 
উহারও গুণে অন্তর্ভব। যেকোন প্রকারে অর্থের যে অবধারণ, উহ্ীই 
নির্ণর পদে অভিহিত । এই নির্ণয়ের গুণে অন্তর্ভাব। তত্ব নির্ণয় ব৷ জয়লাভ, 
এই উভয়ের একতর সাধনে সমর্থ স্তায়সঙ্গত যে বচনসন্দর্ভ, উহাই 
বিচাঁরপদে অভিহিত । ধাহার1 তত্বনির্ণ় বা জয়লাভ, এই উভয়ের একতরা- 
ভিলাষী ও সর্বজনসিদ্ধ অনুভবের অপলাঁপ করেন না, শ্রবণাদদিতে পটু এবং 
অকলহকারী ও বিচারোপযোগী বাদপ্রতিবাদরূপ ব্যাপারে সমর্থ, তাহারাই এ 
বিচারে অধিকারী। প্র বিচার বাদ, জল্প, বিতও। ভেদে তিন প্রকার। পরম্পর 
জিগীষাশৃন্য কেবল তত্বনির্ণযার্থ যে বাদপ্রতিবাদ, ইহাই বাদবিচার। এ 
বিচারত্রক্মের মধ্যে বাদবিচীরাই সমীচীন । কারণ, এই বিচারদ্বারা তত্ব 
নির্ণয় হইয়। থাকে। জন্ন ও বিতগ্া দ্বার বাদী ও প্রতিবাদীর একতর মাত্রের জয়- 
লাঁভহয়। প্রকৃত বস্ততত্ব নির্ণীত হয় না। সুতরাং এ বিচারছয় অসমীচীন। 
আবার এ বিচারছয়ের মধ্যে বিতগাবিচার অত্যন্ত অসমীচীন। কারণ জমিচারে 
নিজপক্ষ স্থাপন পূর্বক পরপক্ষে দোষোত্তাবন হয়। কিন্ত বিতগাবিচারে নিজপক্ষ 
স্থাপন হউক বানা হউক, পরপক্ষে দোষোত্তাবনই একমাত্র উদ্দেস্ত। এইক্ষগে 
সভাতে পণ্ডিত মহোদরগণের যে ধিচার হয়, এ বিচার সর্বত্র জঙ্প বা বিতগুবিচারে 
পরিণত হয়। আঁক্ষেপের বিষয় এই: যে, কোন স্থলেই ৰাদবিচার পরিলক্ষিত 
হয় না। এই জন্রই বিচার শুশ্রযুমহৌদয়গণ ইদানীন্তন পঙ্ডিত মহোদয়গণের 
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বিচার শ্রবণ করিয়। পরিতৃপ্ত হইতে সমর্থ হন না। ধর্মততত্বসন্দিহান ধার্মিক 
মহোদয়গণ পর্ডিতগণের বিচারদ্বারাই ধর্মতব নির্ণয়ের আশা করিয়। থাকেন। 
কিন্ত ধর্মততত নির্ণয় দুরে থাকুক, পঞ্ডিতমহোদয়গণের বিচার শ্রবশের পর্র 
ধর্মতত্বসংশয়, অধিকতর বদ্ধমূল হইয়। থাকে। ধাহীরা আমারে শাস্ত্রীয় 
বিচারপ্রণালী 'অবগত নহেন, তাহার! মনে করেন যে, আমাদো, শাস্ত্রীয় 
বিচার প্রণালীই এইরূপ অসমীচীন। কিন্তু তাহা নছে। পণ্ডিত মহা য়গণের 
জিগীষাদোষেই হইদানীস্তন বিচারপ্রণালী অসমীচীনভাবে পরিস্ফুট হয়। 
শাস্ত্রের কোন অপরাধ নাই। প্রবন্ধগৌরবভয়ে শাস্ত্রীয় বিচারপ্রণালী 
এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইল না। প্রবন্ধান্তরে প্রকাশিত হইবে। ধাহাঁর! তব্ববুভূৎস্থ 
ও যথার্থবাদী, অনর্থক বিবাদেচ্ছাশুন্য, এবং যথাকাঁলে ধাহাদের বাদ 
প্রতিবাদের পরিস্বু্তি হয় এবং বাহারা অনর্থক পূর্বপক্ষদ্বার! সময্ধ অতিবাহিত 
না,করেন, ও ধাহার! যুক্তসিদ্ধ বিয়য়ের অপলাপ করেন না, তীহারাই 
শাস্ত্রীয় বাদবিচারে অধিকাঁরী। বাদবিচারের সভা! ও মধ্যস্থ এবং রাঁজপুরুষের 
বিগ্কমানতার আবশ্তকতা নাই। কিন্তু জন্প ও বিতণ্ড| -বিচারে সভা ও 
সধ্যস্থের আবশ্তকতা, এবং বিচারসভাতে শীস্তিরক্ষার জন্য রাজপুরুষের 
বিগ্তমানতা আবশ্তক। নিজপক্ষ স্থাপনানস্তর পরপক্ষদুষণার্থ বাদী প্রতি- 
বাদীর জিগীষাপুর্বক যে বাদ প্রতিবাদ উহাই জল্প। নিজপক্ষ স্থাপনা না 
করিয়াই পরপক্ষদূষণার্থ বাদী প্রতিবাদীর জিগীষাপূর্ববক যে বাদ প্রতিবাদ 
উহাই বিতও।। এই বিচারত্রস্নের গুণে অন্তর্ভাব। অনুমানার্থপ্রযুক্ত হেতু 
ছুইরূপ, অহষ্ট ও ছুষ্ট। যে হেতুতে ব্যতিচারাদি দোষ নাই, সেই হেতু অহ 
অর্থাৎ সন্ধেতু; যেরূপ পর্বতে বহ্িসাধনার্থ ধুমতেতু সর্বাংশে সদ্ধেতু। 
এবং বে সকল হেতুতে ব্যভিচারাদি দোষ আছে, সেই সকল হেতুই ছুষ্ট। 
এই হু হেতুই হেত্বাভাস পদে অভিহিত। যে সকল হেতু বাস্তবিক হেতু না 
হইয়া, হেতুর স্যার আভাস পার, অর্থাৎ প্রকাশ পায়,তাহারাই হেত্বাভাস; এই 
ব্যুৎপত্তি দারা ইহাই প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে। অনৈকাস্তিক, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, 
দগপ্রড়িপক্ষিতও বাধিত ভেদে হেতুর দোষ পাঁচ প্রকার। যে হেডুতে সাধনীক় 
: বস্তর সহিত নিয়ত স্ব নাই, এবং সাধনীয় বস্তার 'অভাবের 'সহিতও দিয়ত. 
দ্ধ নাই, সেই হেতু অনৈকান্তিক / যেরূপ খু লাধনার্থ প্রযুক্ত বৃফ্িবেতু:।. 
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যে হেতু সাধনীয় বস্তর সহিত কোন একস্থানে অবস্থান না করে; সেই হেতু 
বিকুষ্ধ, ষের্প গোত্ব সাধনার্থ প্রযুক্ত অশ্বত্ব হেত । পক্ষে অর্থাৎ সাধনীয় 
স্তর যেস্থানে সিদ্ধি হয়, সেই স্থানে প্ীসাধনীয় বস্তর সাধনার্থ প্রযুক্ত ষে 
হেতু অবূ্নীন না করে, সেই হেতু অসিদ্ধ) যেরূপ জলাশয়ে বহি সাধনার্থ 
প্রযুক্ত /%হেতু । যদি এক লময়ে একস্থানে ভাব ও অভাব সাধনার্থ হেতু- 
বয় বা্ঠীগ্রতিবাদিকর্তৃক প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে এ হোতুদ্বয়ই সংগ্রতি- 
পক্ষিত হয়। যেরূপ পর্বতে বন্ধি সাঁধনার্থ বাদিকর্তৃক প্রযুক্ত ধূমহেতু ১ এবং 
স্থলে বহ্ছির অভাব সাধনার প্রতিবাদিকর্তৃক প্রযুক্ত পাষাণময়ত্ব হেতু, এই 
হেতুই সৎ্প্রতিপক্ষিত। যেস্থানে যে বন্ত নাই, ভ্রমক্রমে সেই স্থানে সেই 
বস্ত সাধনের জন্ত যদি কোন হেতু প্রধুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই হেতু বাধিত 
হয়। যেরূপ জলাশয়ে বহ্ছি সাধনার্থ প্রযুক্ত জল হেতু । এই হেত্বাভাসের 
যথাযথ দ্রব্যা দিতে. অস্তর্ভাব ৷ 

বক্তার তাৎপর্য্যের অবিষয়ীভূত অর্থের পরিকল্পনাারা যে দোষান্ুসন্ধান 
উহ্থাই ছল। যেরূপ কোন ব্যক্তি প্রয়োগ করিলেন যে, এই মনুষ্য নেপাল 
দেশ হুইতে আগত, কাঁরণ ইহার নিকট নবকম্বল রহিয়াছে। ইহাঁতে যদি 
কোন ছলবাদী নবশব্দের নৃতনত্বরূপ অর্থের গোপন করিয়া, নব সংখ্যারূপ 
অর্থের পরিকল্পনপূর্ধক বলেন যে, এই মন্ুষ্যের নিকট নবসংখ্যক কম্বল 
নাই, সুতরাং এই মনুষ্য নেপাল, দেশ হইতে আগত নহে। তাহাহইলে 
এইরূপ মিথ্যা দোষারোপ ছলান্থসন্ধীনে পরিণত হয়। এই দোঁষারোপরপ 
ছলেরও গুণে অন্তর্ভাব।, অসতুত্রই জাতিপদার্থ। অনেক লোকের এইরূপ 
স্বভাব দ্রেখা ষাঁয় যে, তাহার! গ্রশ্নকর্তার প্রশ্নের সছুত্তর দানে অসমর্থ হইলে, 
লানাপ্রকার অসহুত্তর দ্বার! প্রশ্নকর্তাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। 
এঁ অসহুত্তর্ই জাত্যুত্তর পদ্দে অভিহিত। এই জাতিরও গুণে অন্তর্াব। 
বিচারকালে বাদী বা প্রতিবাদীর কোনরূপ ব্খলন হইলেই বাদী বাপ্রতিবাদী 
বিচারে পরাজিত হয়, এ খ্খলনই নিগরহ্্থাপ পদে অভিহিত। এই নিশ্রহ 
স্থান দবাবিংশতি প্রকার । অল্প বা বিতও বিচারেই উহ ধর্তব্য, বাদ বিচারে 
নহে। কারণ, বাদবিচারে বাদী বা প্রতিবাদীর কোনরূপ ছিগীষা নাই... 
 ্তাযদর্ণনপ্রণেতা গৌতম প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ও শক এই প্রমাণ চুর 
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বাদী। এই প্রমাণ চতুষ্টরকে অবলম্বন করিয়া গঙ্গেশোপাধ্যায় তন্বচিস্তামণি 
নামক প্রমাণগ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এ্.প্রমাণগ্রস্থ চারি ভাগে বিতউক্ত। 
প্রথম প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় অনুমানপরিচ্ছেদ, তৃতীয় উপমান্পরিচ্ছেদঃ 
চতুর্থ শব্খপরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষ প্রমিতির, দ্বিতীয় ারিচ্ছেদ 
অন্ুুমিতিগ্রমিতির, তৃতীয় পরিচ্ছেদে উপমিতিপ্রমিতির, চতুর্থ পরিপোদে শা 
প্রমিতির লক্ষণ, কারণ ও প্রমাণ্যা্ি স্থিগ্রীকৃত হইয়াছে। উক্ত ঠঙেশো- 
পাধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া মিথিলাঁদেশকে অনস্কৃত করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি 
কোন্‌ লময়ে কোন্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রদাণ প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। যাহা হউক্‌ তিনি যে ষড়দ্র্শনটাকাকৎ বাচস্পতিমিশ্রের 
গরবর্তী, ইহা তাহার প্রবন্ধধারাই স্থিরীক্কত হইয়াছে। যেহেতু তিনি নিজ 
প্রবন্ধের স্থানে স্থানে বাচম্পতি মিশ্রের প্রবন্ধ উদ্ধত করিয়াছেন। উক্ত তব্ব- 
চিন্তামণির প্রথম টাকাঁকার জয়দেব মিশ্র । তাহার অপর নাম পক্ষধর মিশ্র। 
রঘুনাথ শিরোম্ণি অধ্যয়নচ্ছলে বাহার নিকট গমন করিয়া বিচারে তাহাকে 
পরাস্ত কবিয়াছিলেন। পক্ষধরমিশ্রের সময় বান্রদেব সার্ধতৌমও একজন 
তত্বচিস্তামণি গ্রন্থের অগন্ততম টাকাকার ছিলেন। তাহার টাকার নাম 
সার্বভৌমনিরুক্তি। তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং রঘুনাথ শিরোমণি 
প্রভৃতি ভূবনবিজেতৃছাত্রগণকে অধ্যক্জন করাইয়! সকলের শীর্ষ স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন । তাহার সময় হইতেই নবদ্বীপ গুরুস্থান বলিয়া ভূবনবিখ্যাত 
হইয়াছিল। জয়দেব মিশ্রক্ৃত টাকার নাম আলোক। যেহেতু আলোক 
তত্বচিস্তামণির টাকা, সেই হেতু আলোক নামেরও সার্থকতা হইয়াছে। মণিকে 
প্রকাশ করিতে আলোক ভিন্ন কাহারই সাম্য নাই। পরে বাস্থদে 
সার্বভৌমের প্রধান ছাত্র বঘুণাথ শিরোমণি তত্বচিস্তামনির দীধিতি নামে 
এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছিঙগেন। এ টাকার দীধিতি নামেরও সার্থকতা 
আছে। কারণ, দীধিতি ব্যতিরেকে মণি প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা নাই। 
রঘুনাথ, শিরোমণি গৌরাঙ্গদেবের সমসামগিক। উক্ত শিরোমণি তবচি স্তামণিকে 
অধিকার মাত্র করিয়া টাকাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়্াছিলেন। প টাকাগ্রস্থকে 
তৰচিস্তামপি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মূল গ্রন্থ ' বপিলেও অতুযুক্কি হয় না।. তিনি 
“দর্শনিধিহয়ে' অদ্বিতীয় লেখক ছিলেন। স্ঘাঁয়দর্শন অনেকে অধ্যয়ন করেন 
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ও কৌতুকবশতঃ তথ্বিষ্ে গ্রন্থ প্রণয়্নও করিয়া থাকেন? কিন্তপ্বায় দর্শনের 
যে রহ্স্ত তাহা কোন সুধীই জানিতে সমর্থ হন নাই । আমার বিশ্বাস, দি কোন 
স্ধী স্তায়দর্শনের রহন্ত বুঝিয় থাকেন, তাহা হইলে এক শিরোমণিই রহস্ত 
বুঝিয়াছিঘেনি। শিরোমপিও তাঁহাই বলিয়! গিয়্াছেন,__ 
পন্যায়ম্ধীতে সর্বন্তস্থতে কুতুকান্লিবন্ধমপ্যত্র ৷ 
অস্ত তু কিমপি রহস্তং কেবলং বিজ্ঞাতুমীশতে মুধিয়ঃ ॥৮ 
আরও শিরোমণি বলিয়াছিলেন যে,-- 
"্মীন্তান গ্রণম্য বিহিতাঞ্জলি রেষ তুয়ে। ভূয়ো বিধায় বিনয়ং বিনিবেদয়ামি। 
হুষ্যং বচো৷ মম পরং নিপুণং বিভাব্য ভাবাববোধবিহিতো| ন ছুনোতি দোষঃ ॥৮ 
আমি মান্তব্যক্তিদিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বার বার 
নিবেদন করি, যদি আমার বাক্য দুষ্য হয়, তাহ্ণহইলে আমার বাকো 
দোঁষোস্ভাবন করিবেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র বক্তব্য নাই, তবে ইহাই 
বক্তব্য যে, নিপুণভাবে চিন্তা করিয়া দৌষোপ্তাবন করিবেন। কারণ, ভাব 
বুঝিয়া দৌষোভাবন ক্লে কোন সন্তাপের সম্ভাবনা থাকে না। এই 
শিরোমণিসন্দর্ভের কোন টাকাকার শিবোমণির ভাঁব বর্ণন করিয়াছেন ষে,__ 
প্নিপুণতরবিভাবনয়া! দোষাঃ ম্বয়মেব যাশ্তক্তীতি 'ভাব21৮ 
অর্থাৎ আপাততঃ দোষ মনে হইলেও নিপুণতর চিন্তার পর দোষ স্বয়ং 
মন হইতে চলিয়া যাইবে । আরুও বলিয়াছেন যে.-- 
পবিহ্যাং নিবখৈরিহৈকমত্যাদ্‌ যদছষ্ং নিরটক্কি যচ্চ ছুষ্টং। 
ময়ি জন্নতি কল্পন[ধিমাথে রঘুনাথে মন্তাং তদন্তখৈব।” 
পূর্বতন বিদ্বদ্গণ এ্রকমত্য পূর্বক যাহা অহুষ্ঠ ও যাহা! হুষ্ট বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন, বঘুনাথ শিরোমণির নিকট তাঁহার বৈপরীত্য ঘটছে, অর্থাৎ 
যাহা অদুষ্ট তাহা দুষ্ট হইয়াছে, এবং যাহ! দুষ্ট তাহাই অহুষ্ট হইয়াছে ॥ 
আপাততঃ এই বাক্যথারা রঘুনাথ শিরোমণির কিঞ্চিৎ অহঙ্কার প্রকাশ 
পায় সত্য, কিন্তু তাহ! নহে, তিনি যাহা! বগিয়াছেন, কার্ধ্যতঃ তাহাই তিন্কি 
দেখাইয়াছেন। 
পরে ভার্কিকাগ্রণী মথুরানাথ তর্কবাগীপ চারিখণ্ড তববচিস্তামণির : টাকা 
প্রথয়ন করিয়াছিলেন। তীহার টাকার নাম রইস্ত। এই নামেরও সার্থকতা 
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আছে। ক্লারণ, মথুরানাথের টাকা মনোনিবেশপূর্বক পাঠ করিলে প্পষ্টই 
বুঝিতে পারা যাঁর যে, .মথুরানাথ তত্বচিস্তামণির রহস্তোস্তেদ করিয়াছিলেন । 
রখুনাথ শিরোমণি তবচিন্তামণির অন্তর্গত প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই ছুই 
খণ্ড মাত্রের টাকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুরানাথ ও টি 
মণির অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, আন্থমান, উপমান ও শব্ধ এই চারি খণ্ডে টাকা, 
কযিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মথুরানাথ শিরোমণিকৃত দীধিতিগ্রত্বার ও 
উদয়নাচার্ধ্যকৃত স্তায়কুন্ুমাঞ্জলি এবং বৌদ্ধাধিকারের টাক! প্রণয়ন করিয়া- 
ছেন, ও আলোকের ব্যাথা প্রণয়ন করিয়াছেন। মথুরানাথ যে সকল টাকা 
প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি মাত্র করিতে হইলেও একজনের 
জীবনে কুলায় কিনা সন্দেহ । কিন্ত তিনি এ সকল গ্রন্থের চিন্তা করিয়া কিরূপে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা' আমরা ভাবিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। 
আমরা আবার পণ্ডিত বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি। 
তবে যদ্দি বলেন যে, “নিরস্তপাদপে দেশে এরগ্ডোইপি ভ্রমায়তে”। যে দেশে 
অন্ত কোন বৃক্ষ নাই সেই দেশে এরও বৃক্ষই বৃক্ষ রূপে পরিচিত হই! 
থাকে, এক্ষণে আমরাও ততদ্রপ, তাহা হইলে কোন বক্তব্য নাই। 
তবানন্দ সিদ্ধাস্তবাগীশ প্রথম শিরোমণিকৃত দীধিতির টাগ্পনী প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। এতদ্যতিরিক্ত কারকচক্র প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রস্থও ভবানন্দ 
প্রণীত। এ পর্য্যস্তও কারকচক্রের পঠন পাঠনার প্রচার অনেক স্থলেক্ 
দেখিতে পাওয়া ঘায়। পরে জগদীশ তর্কালঙ্কার শিরোমণিকৃত দীধিতির 
টিগ্ননী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্যতিরিক্ত অনেক গ্রন্থের ও প্রণয়ন করিয়া- 
'ছিলেন। তন্মধ্যে ও অন্থান্ত গ্রস্থ আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় নাই। শব্ধশক্তি- 
'প্রকাশিক। নামক থে গ্রন্থ, উহা অত্যন্ত উপাদেয়। উহ্বার মুগ্য নাই বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। এক্ষণে প্র গ্রন্থ সর্বন্র পঠন পাঠনায় প্রচারিত্‌ আছে। যেরূপ 
প্রবাদ আছে যে, “কালিদারস্ত সর্বন্বং অভিজ্ঞানশকুত্তলা” ৷ সেইরূপ প্রবাদ 
আছে যে, * জগদীশস্ত সর্বস্বং শব্দশক্তিপ্রকাশিকা”» । তিনি শব্বশক্তিপ্রকাশিকা 
ঘ্ারা'অসীম পাগ্ডিত্যের , পরিচয় দিয়াছেন। প্রবাদ আছে বে, তিনি ছাত্র 
' দিগের পাঠের ক্ষতি করিয়া কোনস্থানে বাইতেন না। তিনি ছাত্রবর্গ ও পরিবার 
“বৃর্গের সহিত'নিঙ্জের আহারাদি নির্ব্ধাহের জন্ত ৩৬* ঘর শিষ্য করিয়াছিলেন। 
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প্রত্যেক শিষ্যকে এই. ভার দিয়াছিলেন যে, “€তোমর! প্রত্যেকে বৎসরের 
মধ্যে একদিন আমার ও ছাত্রবর্ধ এবং পরিবারবর্গের ভোজনোপযোগী ব্যয়- 
ভার গ্রহণ করিবে। তৎকালে শিষ্যবর্গও অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তীহার! 
আনন্দের গৃহিত অবনতমন্তকে গুরুর আজ্ঞা শিরোধা্য করিয়া আজ্ঞা 
সারে সম্পাদন করিয়াছিলেন। জগদীশের বিলামিতা ছিল ন|। 
তিনি সুিদ। শান্্রাহুশীলনজনিত আনন্দে দীর্ঘকাল যাপন করিয়া চরমে 
অবশ্তই নিতানন্ধামে ,.বিরাজ করিতেছেন। উত্তরোত্তর এইরূপ অনেক 
বিল্াসশূন্য পুরুষ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। “বুনো”রামনাথ 
নামে বিখ্যাত এক মহাত্মা নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারও 
কিছুমাত্র বিলাসিতা ছিল না। তিনি অনায়াসলব্ধ শাকাদি দ্বারা জীবিক! 
নির্বাহ করিতেন, তথাপি অর্থলোলুপ হুইয়া কোনস্থানে গমন করিতেন 
না। অনেক মহাত্মা তাহাকে নিজবাটীতে আনিবাঁর চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
কিন্ত অনেকের চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। কেবণ ধার্ষিককুলতিলক মহারাজ 
নবকৃ্ণবাহাছরমহোদয়ের এক বিচারসভাতে তিনি মহারাজের বিস্ান্থ- 
রাগিতাগুণে আকৃষ্ট হইয়া একবার আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এক্ষণে 
বিলাসী হইয়াই অনির্বচনীক্স ছুংখে কাল অতিবাহিত করিতেছি। ভাবিয়! 
দেখিলে ইহাই দিদ্ধাস্ত হইবে যে, বিলাঁসিতাই আমাদের সকল অনর্থের 
একমাত্র মূল। . 

জগদীশ তর্কালঙ্কারের জীবদ্দশাতেই গদীধর ভট্টাচার্য্য নবদীপে 
লব্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। "ইনি নবদীপপ্রদ্ীপ পুজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় 
৬ ভূবনমোহন বিদ্যারত্বমহোদয়ের পূর্বপুরুষ ছিলেন। গদাধর 
ভট্টাচার্য্য হরিরাম ভট্টাচার্য্যের ছাত্র। প্রবাদ আছে যে, গদাধ্র ভট্টাৎ 
চার্য্যের পাঠ সম্পূর্ণ না হইতে হইতেই, তাহার অধ্যাপক পরলোকে গমন 
করিয়াছিলেন। তাহার অধ্যাপকের পত্ধী, শ্বামীর মুখে গদাধরের প্রশংস! শুনিয়া, 
তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, গদাধর হ্ীত্রদের মধ্যে একজন তীক্বুদ্ধি-' 
সম্পন্ন ছাত্র। সেই জন্য তিনি স্বামীর পরলোক গমনের পর গদাধরকে অনুরোধ ' 
করিলেন যে, তুমি ছাত্রবৃন্দের অধ্যাপন! কার্যে নিযুক্ত হইয়া এই চতুষ্পানী 
রক্ষা কর। গদাধর গুরুপত্বীর আজ্ঞ। শিরোধার্ধ্য করিয়া তাহাই স্বীক্ষার 
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করিলেন। ছাত্ররন্দও গুরুপত্রীর আজ্ঞান্থসারে গদাধরের নিকট অধ্যয়ন 
করিতে স্বীকৃত হইলেন। পরে ছাত্রবৃন্দ গদাধরের নিকট অধ্যয়ন করিয়া 
যাদৃশ প্রীতি অন্থভব করিয়াছিলেন, তীহাদের অধ্যপকের নিকৃট অধ্যয়ন 
করিয়াও তাদৃশ প্রীতি অনুভব করিতে পারেই নাই। নেই নে গদাধর 





অভিনব প্রণালীতে শিরোমণিকৃত দীধিতীর টিগ্লনী প্রণয়ন করিস্টছিলেন। 
জগদীশের টিগ্লনী ' অপেক্ষা গদাধরের টিগ্লনী যদিও অধিক বি ৩ভাবে 
রচিত হইয়াছিল, তথাপি যেরূপ অভিনব প্রণালীতে গদাঁধরের টিপ্লনী রচিত 
হইয়াছিল, এইরূপ অভিনব প্রণালীতে কোন টিপ্ননীকারের টিপ্লনী রচিত হয় 
নাই ব্যপ্তিকাণ্ডে জগদীশের টিপ্ননী, জ্ঞানকাণ্ডে গদাধরের টিগ্ননী অধিক 
চমৎকারিণী। এই জন্য এইক্ষণ পর্যন্ত ব্যপ্তিকাণ্ডে দ্বগবীশরৃত টিপ্পনী, 
এবং জ্ঞানকাঁণ্ডে গদাধরকৃত টিপ্লনী পঠন পাঠনায় সর্বত্র প্রচলিত আছে। 
এতদ্ব্যতিরিক্ত গদাঁধর ব্যুৎপত্তিবাদ, শক্তিবাদ, মুক্তিবাদ, ্বর্গবদ, বিবাহ্‌- 
বাঁদ, বিধিস্বরূপ নিযোজ্যান্বদ্ী প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 
সেই সকল গ্রন্থের পঠন পাঠনায় প্রচার প্রার সর্বত্র আছে। নবন্বীপে 
গদাধর ভটষ্টাচার্য্যই শেষ গ্রস্থকার। তাহার পর কোন গ্রন্থকার নবদ্বীপ জন্ম 
গ্রহণ করেন নাই। গ্রন্থকর্তী জন্মগ্রহণ না করিলেও শঙ্কর তর্কবাগীশ 
প্রভৃতি তর্কশান্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য নবদীপ 
সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। এ সকল" গ্রন্থকর্ভাদের টাক! 
টিপনী দ্বার! ন্যাযশীস্ত্র যেরূপ বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, এইরূপ অন্য কোন দর্শনই 
হয় নাই। এবং ন্যায় দর্শনে কৃতবিদ্য না হইলে, অন্য দর্শনে কৃতবিদ্য হইবার 
সম্তাবন। অত্যন্ত অল্প, এই জন্যই এই প্রদেশে ন্যায়শান্ত্রের অধিক প্রাদুর্ভাব 
হইয়াছিল্প। এক্ষণে ষর্দিও অনেকে কাব্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াই কাব্যাদি 
শাস্ত্রের পঠন পাঠনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তথাপি আমার বিশ্বাস যে, তাহার! 
সাংখ্যাি শাস্ত্রের স্থুল মর্ম বুঝিলেও দার্শনিক ভাব বৃঝিতে সমর্থ হন না । তবে 
এক্ষণে নির্বিবাদ বাজ্য, এই রাজ্য কেহই সর্বশাস্ত্রবিৎ বলিয়া আত্মপরিচয় 
দিতে কুষ্টিত হন না। তাহার কাঁরণ, ধর] পড়িবার ভয় নাই। ধরিলেই বা 
কোন্‌ ব্যক্তি সেই বিষগ্নে কর্ণপাত করিবে। পুর্ধকালে কোন শাস্ত্রে 
' পঙ্ডিত বিয়া! আত্মপরিচয় দিলে, তাঁৎকাঁলিক ধনীর! সেই শাস্ত্রে কৃতবিদ্য 
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মধ্য্থ লরিধানে সেই শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠ কোন পণ্ডিতের সহিত বিচার করাই- 
তেন। স্থুতর।ং ধরা পড়িবার ভয় ছিল। এক্ষণে সে ভয় নাই। অতএব 
সকলেই অসস্কৃচিতচিত্ত। এক্ষণে বিবাহাদি শুভকার্ধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সভাই 
নাই।* কোন কোন স্থানে আগ্শ্রাদ্ধে ব্রাক্ষণপণ্ডিতের সভা হইয়া থাকে । 
কিন্তু হুঃখের বিষয় এই, সেই .সভাতেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচার নাই। কোন 
প্ডিত্টচারে প্রবৃত্ত হইলেও, অধিকাংশ বাবুরা বলিয়া থাঁকেন যে, মহাশয় 
গু চীৎকারের প্রয়োজন কি? বিদায় ঘাহ। পাইবার তাহাই পাইবেন। 
সৌনদর্ধ্য ও অপঙ্কারবিভূষিতা নর্তকী সুমধুরম্বরে কীর্তন করিতেছে, তাহা 
শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহুর পরিতৃপ্ত করুন। ইহ! অপেক্ষা ব্রাহ্মণপ্ডিতের 
অবনতি আর কি হইতে প্রারে! 

যেরূপ গৌতম-কণাদ-জৈমিনি-পতঞ্রলি-ব্যাস-প্রণীত দর্শনের মৃলহুত্র 
পাওয়া যায়, সেইরূপ কপিলপ্রণীত দর্শনের মূলম্ত্র পাওয়া যীয় না। 
তত্বসমাঁন নামক কয়েকটা সুত্র সুলভ হইলেও, উহা কপিলপ্রণীত কি না, 
" তদ্িষয়ে অনেকেই সন্দিহান। কারণ, শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ স্থানে স্থানে 
ঈথরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকারই উল্লেখ করিয়াছেন। মৃলহ্ত্র প্রাপ্ত-হইলে, 
অবশ্য কোঁন স্থানে আচাধ্যগণ তাহার উল্লেখ করিতেন। স্থত্তরাং সাংখ্য- 
করিকাই এক্ষণে সাংখ্যশান্ত্রের মৃলগ্রস্থ বলির! পরিগণনীয়।__যে কাঁরিকাঁর 
প্রামাণ্যবোধে ষড়,দর্শনের টাকাকৎ বাচম্পতিমিশ্র তত্ব-কৌমুদী নামে 
টাক প্রণয়ন করিয়াছেন। বিষ্ঞানভিক্ষু যে'সাংখ্যস্থত্র অবলম্বন করিয়া 
ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেনং মনোনিবেশপূর্বক সে সুত্রগুলি পাঠ করিলে, 
ইহাই স্থিরীক্কৃত হইবে যৈ, এক একটা কারিকা ভাঙ্গিয়া অনেকগুলি স্থত্র. 
রচিত হইয়াছে। “সৌক্ষ্য(ৎ তদনুপলন্ধিঃ লাভাবাৎ কার্ধ্যতন্ততুপলন্ধে:” | 
এই একটা সাংখ্যকারিকার অর্ধাংশ, এই স্থলে “সৌক্ষ্যাৎ তদনুপলন্ধিঃ” এই 
একটা সুত্র, : “কার্য/দর্শনাৎ তদন্থপলব্ধেঃ”, এই আর একটা স্ত্র। 

“অনদকরণাৎ উপাদানগ্রহণাৎ সর্বন্তবাভাবাৎ। 
শক্তসা শক্যকরণাঁৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্ধ্যং ॥” রর 

এই একটা সাংখ্যকারিকা, এই স্থলে যথাক্রমে চারিটা সুত্র, “নাঁসছৎ 

. পাঁদে! মৃশৃঙ্গবৎ* এই এক্টা হত্র) “উপাদান নিষ্বমাৎ ইহা! তাহার পর 
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সুত্র। “সর্বত্র সর্বদা সর্বাসস্তবাৎ” ইহা ভুতীয় হুতর। “শক্তন্ত শক্যকরণাৎ্” 
ইহা চতুর্থ সুত্র ॥ এই কারিকা ও সথত্রগুলি দেখিলেই স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে 
যে, এক একটা ক্ষারিকা অবলম্বন করিয়াই অনেকগুলি স্থত্র রচিত, 
হুইয়াছে। 
কপিল মতে প্রত্যক্ষ, অন্থমান, ও শব্ধ এই তিনটা মাত্র প্রমাণ। অন্ঠান্ত 

প্রমাণ এই তিনেরই অন্তর্গত। প্রমাণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে ন্ঁ 

*প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ কণাঁদন্থগতৌ পুনঃ” 

অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্ষঞ্চ তে অপি ॥ 

স্তায়ৈকদেশিনোহপ্যেবং উপমানঞ্চ কেচন। 

অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বারয্যাঃ প্রভীকরাঃ॥ . 

অভাবষষ্ঠান্যেতাঁনি ভাইরা বেদান্তিনস্তথা। 

সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তাঁনি পৌরাণিকা জণ্ড১”॥ 

চার্বাঁক মতে এক প্রত্যক্ষই প্রমাণ, এতদ্ব্যতিরিক্তের প্রামাণ্য নাই। 

তাহাদের মতে ষে বস্তর প্রত্যক্ষ না হয়, সে বস্ত অলীক । . বৈশেষিক দর্শন- 
প্রণেত্কণাদমতে ও বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই উভয়ই প্রমাণ। এই 
উভয় প্রমাণের অগোচর বস্ত অলীক। সাংখ্যশান্ত্রপ্রণেতৃকপিলমতে 
প্রত্যক্ষ, অন্থুমান ও শব্খ এই তিনটাই প্রমাণ। এই প্রমাণত্রয়ের অগোচর 
বস্ত অলীক। কোন নৈগ্নাগ্িক মতেও এ তিনটাই প্রমাণ কোন নৈয়ায়িক 
মতে, অর্থাৎ গৌতম প্রন্ৃতির মতে, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্ধ এই 
চারিটাই প্রমাণ। কপিল উপমানের প্রামাণ্য হীকার করেন না। তিনি 
বলেন বস্তবিশেষের সাদৃশ্ত্ঞানদ্বারা বস্তবিশেষের অবধারণই উপমান। 
সুতরাং উহা সাদৃষ্ঠলিঙ্গক অনুমান দ্বারাই চরিতার্থ হইবে। উপমান স্বীকারের 
আঁর প্রয়োজন কি? আবার কণার্দ বলেন যে, উপমান যেরূপ অনুমানের 
অন্তর্গত, সেইরূপ শব্দও অনুমানের অন্তর্গত; কারণ, বাক্য শ্রবণের পর 
বাক্ার্থ, জ্ঞানই শব্বপ্রমাপমূলক। উহাও বাক্যলিঙ্গক অনুমানদ্বার! 
বাক্যার্থের অন্মান করিলেই চরিতার্থ হইতে পারে।' অতিরিক্ত শব্ধ 
প্রমাণেরই ব প্রয়োজন কি? ইহাতে গৌতম বলেন যে, অনুমান প্রমাণে 
অবিনাভাবসন্বন্ধ জ্ঞান অপেক্ষনীয়। কিন্তু খন দেখা যাইতেছে যে, 
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যে পুরুষের উপমান উপমেয়ের পর্ম্পর অবিনাতাব সম্বন্ধ জ্ঞান নাই, এবং 
বাক্য ও বাক্যার্থের পরস্পর অবিনাভাবসন্বন্ধ জ্ঞান * নাই-সেই 
প্ুরুষেরও উপমান দ্বারা উপমেয়্ স্থিবীক্কৃত হইতেছে, ও বাক্য শ্রবণের 
পর বাক্যার্থ স্থিরীকৃত হইতেছে, তখন উপমান ও শব্দ ছুইটাকে অতিরিক্ত 
প্রমাণ বলিয়া! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । প্রভাকরমতাবলম্বী মীমাংসক 
বিশে মতে, প্রত্যক্ষ অনুমান, উপমান, শব্ধ এবং অর্থাপত্তি এই পণচটাই 
প্রমাণ। ভট্টমতাবলক্বী মীমাংসক ও বেদান্তমতে এ পাঁচ এবং ক্ভাব অর্থাৎ 
অন্্পপন্ধি এই ছয়টাই প্রমাণ। পৌরাণিকমতে শ্রী ছন্নটা এবং সম্ভব ও 
ধ্তিহ্য এই আটটাই প্রমাণ। 
চার্ধাক অন্মানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তাহাতে কপিল বলেন 
যে, ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়! চার্বাককে অনুমানের প্রামাণ্য অবশ্ত 
্বীকার করিতে হইবে। কারণ, যাহাকে উপদেশ দ্বিতে হুইবে,. তাহার 
উপদেষ্টব্য বিষয়ে, সংশয়, ব! ভ্রম আছে কিনা, তাহ না! বুঝিয়া, যে কোন 
ব্যক্তির প্রতি কিছু উপদেশ দিলে, তাহার বাঁক্যে কেহ আদর করে ন!। 
তাহাঁকে বুদ্ধিমান লোক উন্মত্তেরন্তায় উপেক্ষ। করিয়া থাকেন। অতএব 
অপর পুরুষের অক্ঞান, বা সংশয় অথবা! ভ্রম তাহার অভিপ্রায় বিশেষদ্বারাই 
হউক বা বচন ভঙ্গী দ্বারাই হউক অনুমান করিয়া লইতে হইবে। প্রভাকর, 
ভট্ট, বেদাস্তী ও পৌরাণিকগণ অর্থাপত্তির প্রামাণ্য স্বীকার করেন। তাহাদের 
মতে অর্ধাপত্তি এইরূপ ১--অর্থতঃঞ্যে অব্ধ।রণ, ফলতঃ অন্থপপত্তি জ্ঞানমূলক 
যে অবধারণ, উহ্বাই অর্থাধ্ীত্তি। যেরূপ এক ব্যক্তি দিবা-ভোতন করে না, 
অথচ স্থুলকায়, সেই স্থলে বুঝিয়া লইতে হইবে ষে, প্রব্যক্তি রাত্রিতে অবশ্থ 
ভোজন করিয়া থাকে; অন্যথ। এ ব্যক্তির স্থৃপকায়ত্বের অন্থুপপন্তি, অর্থাৎ 
ব্যাঘাত হইত, এইরূপ অন্পপত্তিজ্ঞানমূলক যে রাত্রিভোদ্দিত্বের অবধারণ 
উহাই অর্থাপত্তি। এই স্থলে কপিল, নৈষ্বা্মিকও বৈশেষিক বলেন যে, 
অর্থাপত্তি অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে ।.. কারণ, বিশেষ বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে, ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, গঁ অন্থপপত্তিজ্ঞান ব্যতিরেকে অবিনাভাঁৰ 
সন্বন্ধজ্ঞান ভিন্ন অর্থাৎ দ্িব। ভোঁজনাভাববিশিষ্টের স্কুলকারত্বাভাৰ ও রাত্রি 
ভোমিত্বাভাঁৰ এই উভয়ের অবিনাভাবস্বদ্ধগ্তান ভিন্ন আর কিছুই নহে। 


২৫২  সাহিত্য-সংহিতা। 


হুতরাংশমবিনাভাবসন্বদ্ধমূলক জ্ঞান বলিয়া,উহা অনুমীনেরই অন্তর্গত । স্বাতস্যে 
অর্থাপত্তির প্রামাণ্য নাই। প্রভাকর প্রভৃতির মতে অন্বয়ে অবিনাভাবসম্বন্ধ- 
জ্ঞানমূলক জ্ঞান অর্থাৎ বহি ও ধূম এই উভরের অবিনাভাবসন্বন্বগ্তানমূলক জ্ঞান. 
অনুমান ) ব্যতিরেকে অবিন।ভাব সম্বন্ধ ক্ঞানমূলক জ্ঞান অর্থাৎ বহ্ছির অন্মান 
স্থলে বস্থ্যভাব ও ধূমাভাব এই উভয়ের অবিনাভা বসহ্বন্ধজ্ঞানমূলক জ্ঞান 
অনুমান নহে, স্থতরাং অর্থাপত্তির প্রামাণ্য অবস্থ স্বীকার্ধ্য। 
রদুনাথণিরোমণিও অর্থাপত্তি জ্ঞানের উত্তরকাল “অর্থাপয়ামি নতবন্- 
মিনে।মি”, ইত্যাদি সাধারণের অনুভববলে অর্থাপত্তির প্রামাণ্য স্বীকার 
করিয়াছেন। ভট্ট ও বেদান্ত মতে অভাব অর্থাৎ অন্থপলব্ষি একটা প্রমাণ। 
তাহারা বলেন, অভাবের প্রত্যক্ষে অন্থুপলব্ধি কারণ। অর্থাৎ এই দেশে যদি 
ঘট থাঁকিত, তাহা হইলে ঘটের উপলব্ধি হইত, এইরূপ ঘটাত্মক প্রত্িষোগীর 
অন্থপলন্ধিই ঘটাভাবের প্রত্যক্ষেকারণ। ইহাতে কপিল বলেন যে, অভাব 
যদি একটী বস্ত হইত, তাহ হইলে অতাবের প্রত্যক্ষ অন্ুপলন্ধি কারণ 
হইত। কিন্তু অভাব বন্বসন্তর নহে, অধিকরণটৈ বল্য মাত্রঃ অর্থাং ভূতলাদি 
দেশে ঘটাদির বিদ্য মাঁনতা অবস্থায় ভূতলাদি দেশ ঘটাছ্যপরক্ত; আর ঘটাদির 
অবিগ্যামানতা অবস্থায় ভূতলাদিদেশ, ঘটাগ্যন্থুপর্ক্ত। এ ঘটাগ্ঘন্পরক্ততারূপ 
কৈবল্যই ঘটাভাব। এতদ্যতিরিক্ত ঘটাভাব আর কিছুই নহে। হ্ুতরাং 
ভূতলাদি দেশের প্রত্যক্ষকাঁরণ সকল একত্রিত হইলে, যেরূপ ভূতলাদি দেশের 
ও তদগত রূপাঁদি অন্ান্ত ধর্মের প্রত্যক্ষ হয়,সেইরূপ ভূতলাদি দেশের আর একটা 
ধর্ম যে ঘট।গ্যনুপরক্ততারূপ কৈবল্য, তাহা র'ও এর লকল কারপদ্বারাই প্রত্যক্ষ 
হইবে। অনুপলব্ধিকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিবার কোন আবশ্তকতা নাই। 
এইস্থলে নৈয়ায়িক বলেন যে, কৈবল্য পদার্থ নিবচন করিতে হইলে, চরমে 
কপিলকেও অভাবের শরণ লইতে হইবে। ইহা! পূর্বেই বল! হইয়াছে। তবে 
নৈয়ারিক অনুপলন্ধির প্রামাণ্া স্বীকার না করিয়াই অভাব প্রত্যক্ষের উপপাদন 
করিয়৷ থাকেন। তাহারা বলেন যে, ঘটাদি প্রত্যক্ষে যেরূপ ঘটাদির সহিত ইন্দ্রিয় 
সম্বন্ধ কারণ, সেইরূপ অভাব প্রত্যক্ষেও অভাবের সহিত ইস্জিয়সন্বন্ধই কারণ 
অগৃপলন্ধির প্রামাণ্য স্বীকারের আবশ্তকতা৷ নাই। পৌরাণিকমতে সম্ভব 
ও -ধ্রীতিন্থ এই ছুইটা অতিরিক্ত প্রমাণ। তাহারা বলেন যে, যে বস্তর 
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অন্তভূ'ত যে বস্তু, সেই বস্তর সম্ভব হইলে, অন্তত বস্তরও জান হইয়! থাকে 
যেরূপ বংসরের অন্থভূত মাস, মাসের অন্ততভূতি দিন, থারী পরিমাণের অন্থভূতি 
দ্রোণাঢ়কাদি গরিমাণ। এইস্থলে বৎসরের সম্ভব হইলে, মাস জ্ঞান, মাসের সম্ভব 
হইলে, দিনের জ্ঞান; এবং খাঁরীপরিমাঁণের সম্ভব হইলে, দ্রোণাঢ়কাদি পরিমাণ 
জ্ঞান সম্ভবপ্রমীণমূলক | ইহাতে কপিল বলেন যে, থে বস্তুর অন্তভূতি যে বস্ত 
তরী উতর বস্তর যখনু অবিনাভাবসন্বন্ধ আছে, তখন অবিনাভাবস্বন্ধ 
জ্ঞানমূলক জ্ঞান অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। ধফেঁ পুরুষের অবিনা- 
ভাবসন্বন্ধ নাই, সেই পুরুষের সম্তভবপ্রমাগমূলক জ্ঞান হয়, ইহ! বল! যাঁয় না। 
যেহেতু অবিনাভাবসন্বন্ধ ব্যতিরিক্ত সম্ভব পদার্থ ছুনিরূপণীয়। অর্থাৎ 
বৎসরের ঘটক মাস, মাস ঘটিত বৎসর, এই ঘটক ঘটিত ভাঁব নিরবচন করিতে 
হইলে, অবিনাভাবসন্বন্ধের শরণ অবশ্ত লইতে হইবে। স্থতরাং সম্ভব অতিরিক্ত 
প্রমাণ নহে। যে প্রবাঁদের কোন নির্দিষ্ট বক্তা নাই, কেবল বৃদ্ধপরম্পরায় 
শ্রুতমাত্র, সেই প্রবাদমূলক যে জ্ঞান, উহাই এতিহ্থাপ্রমাণমূলক। যেরূপ এই 
বটবৃক্ষে যক্ষ বাদ করে, এই প্রবাঁদমূলক বটবৃক্ষে যক্ষের অবস্থিতিজ্ঞান 
এ্তিহ্‌ প্রমাণমূলক। এই বিষয়েও কপিল বলেন যে, ষে প্রবাদের কোন 
নিদিষ্ট বন্ত। নাই, সেই প্রবাদ হইতে বস্তর সংশয় ভিন্ন অবধারণ হইতে 
পাঁরে না । সুতরাং সাংশয্লিকত্ব নিবন্ধন এ প্রবাদের প্রামাণ্য হইতে পারে ন। 
যে প্রবাঁদের নির্দিষ্ট বক্তা আছে, সেই প্রবাদ পবপরদাণের অন্তভূ্তি। সুতরাং 
উতিহেরও প্রমাণাস্তরত্ব নীই। * 

কাধ্যদর্শনদ্বারা কারণ অবধারিত হ্ইয়া। থাকে। প্র কারণ 
সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। বৌদ্ধমতে অসৎ হইতে, অর্থাৎ 
সৎ বলিয়া নির্ধচনের অযোগ্য অভাব হইতে সৎ, অর্থাৎ ভাববস্ত 
উৎপন্ন হইয়া! থাকে । তাহারা বলেন, যখন বীজনাশের পর অস্কুরকে উৎপন্ন" 
হইতে দেখা যাইতেছে, ছুগ্ধনাশের পর দধ্যাদিকে উৎপন্ন হইতে দেখ! 
যাইতেছে, তখন ইহাদ্বারা ইহাই অন্ুমান'হয় যে, মমস্ত ভাবকাধ্য অভাব 
হইতেই উৎপন্ন হইয়৷ থাকে। যর্দি কেহ আপত্তি করেন যে, পটোৎপন্তির 
পুর্বে তন্তর নাশ দৃষ্ট হয় না) অতএব সকল ভাঁবকার্ধ্য কিরূপে অভাঁৰ হইতে 
উৎপন্ন হইবে। এতদুত্তর়ে তাহারা বলেন যে, তৎকালে অন্তের অবস্থাস্তর 





২৫৪ _. সাহিত্য-সংহিতা । 


প্রাপ্তিরূপ.বিনাশ অবশ্ঠ ত্বীকার করিতে হইবে। “তাহা না হইলে পটকাঁলে 
ইহার! তস্ত, এইরূপ ব্যবহারেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। যখন পটকাণে 
রূপ ব্যবহারের প্রামাণ্য কেহই শ্বীকার করেন না, কেবল পটব্যবহীরেরুই 
প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাকেন, তখন ততকালে তন্ত সকল নষ্ট হইয়াছে, 
ইহা অন্ুমানদ্বারা স্থির করিয়া! লইতে হইবে। 
বৌদ্ধদর্শন মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রাপ্তিক ও বৈভাষিক এই ধৃ্ভুরিভাগে 
বিভক্ত। তন্মধ্যে মাধ্যমিক সর্বশূন্ত তাবাদী।” তিনি বলেন যে, 
ঘটাদি বস্তর সত্ব যদি দ্বাঁভাবিক হয়, তাহা হইলে ঘটার সন্বের জন্য 
কুলালাদির ব্যাপারের বৈফল্য হয়। ঘটাদির অনব্‌ যদি স্বাভাবিক 
হয়, তাহা! হইলেও অপৎ আঁকাশকুস্থণ যেরূপ কখনও সৎ হইতে 
পারে নী, সেইরূপ ঘটাদিরও সত্ব কখনও হইতে পারে না। সুতরাং সৃকল 
বস্তরই অলীক শৃন্ঠতায় পর্যাবসাঁন হয় মাত্র। এইস্থানে নৈগ্ায়িক বলেন যে, 
সর্বশুন্ততাঁবাদ অত্যন্ত নিরুক্তিক | কারণ, যদি সকল বস্তই অলীক হয়, তাহ 
হুইলে, মাধ্যমিকমতে প্রমাণও অলীক। যদি ' প্রমাণও অলীক হয়, তাহা 
হইলে অলীকদ্বার! কিরূপে সর্ধশূন্য তাঁবাদ সিদ্ধ হইবে। যদি সর্বশূন্ তাবাদ- 
সাধক প্রমাণ সৎ হয়, তাহ! হইলে প্রস্থানেই সর্বশূন্ততাবাদের ব্যাঘাত হইল। 
যদি নিশ্মাণক সর্বশূন্ততাবাদ স্বীকার করিতে মাধ্যমিক কুষ্ঠিত ন! হন, তাহা 
হইলে, তাঁহার মতে পুর্ণতাবাদ নিপ্রমাণক হইলেও, তাহা শ্বীকার করিতেই 
বা তাহার আপত্তি কেন হয়, বুঝিতে পারি*্ন। | তাঁহার নিকট নিচিযা 
বাকিসে অপরাধী? 
যে।গাচার মতে বাহ্ার্থশূন্ঠতা, অর্থাৎ বাহৃবস্থ পকল অলীক। পরত 
বিজ্ঞানবন্তর সত্তা অবস্ত শ্বীকাঁধ্য। বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত বস্ত নাই। অর্থাৎ 
-বাহবস্ত সকল বিজ্ঞানেরই আকার বিশেষ। এ বিজ্ঞান স্বগ্রকাঁশ। কিন্ত 
উহার ভাবত্ব থাকায় ক্ষণিক। ফলকথ। বিজ্ঞানের স্থায়িত্ব নাই। তাহাদের মতে 
যে বন্ত ভাব, সেই বস্তই ক্ষণিক। এই বিষগ্নে তাহাদের যুক্তি এইরূপ, যে সময়ে 
অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি হয়, সেই সময় আমরা মনে করি যে, একটা মেঘই 
্থায়িভীবে বর্তমান রহি্নাছে' কিন্ত বিশেষ বিবেচন! করিয়। অবশ্ত ইহাই স্থির 
হইবে যে, প্র মেঘ প্রতিক্ষণেই পরিবর্তনশীল। পরস্ত একটা মেঘের পরিবর্তনের 
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পরই তৎসপ্জাতীয় অপর এঁকটা মেঘ পূর্বমেতের স্থান অধিকায় করায়, আমর! 
পরিবর্তন বুঝিতে পারি না। সেইরূপ এই জগৎ প্রতিক্ষণেই পর্িরর্তনশীল। 
কিন্তু একের পরিবর্তনের পরক্ষণেই তৎ্সজাতীয় অপর একটা পূর্বস্থান অধিকার 
করায়, আমর! জগতের পরিবর্তনও বুঝিতে পারি না। প্র বিজ্ঞান ছইরূপ; 
্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান। ঘটপটা দি বাহ্যবস্তলকল প্রবৃত্তিবিজ্ঞান স্বরূপ। 
আত্মা ভঁপয়বিজ্ঞান স্বরূপ। এ আলম়বিজ্ঞানের গাঢ়নিভ্রাবস্থাতেও সত্তা থাকে। 
অতএব আত্ম! বিজ্ঞানম্বরূপ হইলে গাটনিদ্রাবস্থায় অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় 
কোন বিজ্ঞান না থাকায়, কিরূপে আত্মা বিদ্যমান থাকিবে, এই আঁপত্বিও 
স্থান পাইবে না। তৎ্কাঁলে প্ররবৃত্তিবিজ্ঞান না থাকিলেও আলয়বিজ্ঞ/নের 
সঞ্জয় কোন বাঁধা হইবে না। মাধ্যমিকমতে স্বপ্রকাশ বিজ্ঞানবস্তরও 
সতা যদি জগতে না-থাকে, তাহাহইলে জগৎ অন্ধ হইয়া পড়ে। এই স্থলে 
নৈয়ায়িক বলেন যে, যোগচারমতে নীলগীতাদ্দি বস্ত যদ্দি বিজ্ঞানের 
আকার হয়,.অর্থাৎ বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত বস্ত যদি না থাঁকে, তাহ! হইলে যে 
স্থলে নীলবস্ত ও গীতবস্ত এই উভয়কে বিষয় করিয়! একটা বিজ্ঞান হইয়াছে, 
ওঁ স্থলে বিজ্তানের অভিন্নত্বনিবন্ধন নীলবস্তও . পীতবস্ত এই উভয়ের 
অভিন্নত্ব হয়, অর্থাৎ যে নীলাকার সেই পীতাকার হুইয়। উঠে। সুতরাং ইচ্ছা 
না থাকিলেও ধোগাচারকে বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত বাহ্বস্ত শ্বীকার করিতে 
হুইবে। পসৌন্রান্তিক বলেন যে, বাহ্বস্ত নাই, অর্থাৎ বিজ্ঞানব্যতিরিক্ 
বস্ত নাই। এই যোগাচারমতও অত্যন্ত নিুক্তিক'। কারণ, বাহবস্তর দৃষ্টান্তেই 
বিজ্ঞানবস্ত সিদ্ধ করিতে হইবে । যদি বাহ্বস্ত না থাকে, তাহা হইলে বাহ্বস্তর 
উপমানদবারা আভ্যন্তরিক বিজ্ঞানবস্ত পিদ্ধিব সম্ভবনা থাকে না। এবং 
“্ষদস্তজ্ঞেয়তত্বং তদ বহির্বববভ।দতে” এই বাক্যেরও প্রামাণ্য থাকিতে 
পারে না। কারণ, বাহ্বস্ত না থাকিলে বাহ্বস্তর ন্তায়.এই উপমানকখন 
“শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া” মাথা নাই মাথ। ব্যথার স্তাঁয় নিতান্ত অসঙ্গত হয়। 
সুতরাং বাহ্বস্তরও অন্ুমানঘারা অবধারুণু করিয়া লইতে হইবে। তাহার 
মতে বাহ ও অবাহ্া উভয় বস্তরই সব্বা আছে। পরম্ধ উভয় বস্তই অনুয়ান 
সিদ্ধ, কোনটাই প্রত্যক্ষ দিদ্ধ নহে, এবং উভয়বিধ বস্তই ক্ষণিক। বৈভাঁদিক 
বলেন, সৌন্রান্তিকের মতও যুক্তিদঙ্গত নহে। কারণ, তাহার মতে যে 
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বাহার্থের অনুমেয়ত্ববাদ, তাহাতে বাহ্থার্থের অনুমান করিতে হইবে। অনুমান 
করিতে হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞান অর্থাৎ অবিনাভাবসঙ্ন্ধ জ্ঞান অপেক্ষনীয়। আবার 
অবিনাভাবনম্বন্ধ জ্ঞানে কতিপয় স্থানে সহচার দর্শন অপেক্ষনীয়। যদি 
প্রত্যক্ষগোচর কতিপয় স্থান না৷ থাকে, তাঁহ! হইলে অবিনাভাবসন্বন্ধ জ্ঞানের 
অভাব হয়) সেই অভাবনিবন্ধন অন্ুমানে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে ন1। 
স্থৃতরাঁং সৌত্রান্তিকের অনুমেয়ত্ববাদ কেবল বাঁদমাত্র,__কার্ষ্যে পরিণতহেইবার 
সম্ভাঁবন! নাই। তীহার মতে বাহা অবাহ উভয় বস্তররই সত্বা আছে। তন্মধ্যে 
বাহ্ৃবস্ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ, অবাহা অর্থাৎ বিজ্ঞানবস্ত অনুমাঁনসিদ্ধ। পরস্ত উভয় 
বস্তুই ্ষণিক। তাহার মতে আবার বাহ্‌ অর্থ ছই প্রকার, গ্রাহ ও অধ্যবসেয়। 
তীহার মতে নির্ববিকল্পক রূপগ্রহণই প্রমাঁণ। কারণ, উহা! কল্পনা জ্ঞান নহে 
অর্থাং উহাতে কোনরূপ কল্পনা নাই ।_তীহাদের দর্শনেও ইহাই উক্ত 
হইয়াছে, “কল্পনাপোঢমন্ত্রাস্তং প্র ত্যক্ষং নির্ব্বিকল্পকং।" যে প্রত্যক্ষ কল্পন। 
জ্ঞান নহে, অর্থাৎ যাহাতে কোনরূপ কল্পনা! নাই সেই প্রত্যক্ষ নির্বিকল্পক। 
উহাই অন্রান্ত অর্থাৎ প্রমাণ । সবিকল্পক প্রত্যক্ষরূপ অধ্যবসায় কল্পনাজ্ঞান, 
অর্থাৎ উহাতে নানাপ্রকার কল্পনা থাকায়, উহ! অগ্রমাণ। বৌদ্ধদিগের 
অভিপ্রেত এই সকল বিষয় বৌদ্ধশান্ত্রে বিশদরূপে বর্ণিত হুইয়াছে। সাধারণের 
অবগতির জন্য কিয়দংশ শান্ত এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম ।__ 

“ক্ষণিকাঃ সর্বসংস্কারা ইতি য1 বাঁসনা' স্থির! । 

সমার্গ ইতি বিজ্ঞেয়ঃ সচ মোক্ষোহভিধীয়তে ॥ 

প্রত্যক্ষমন্থমানঞ্চ প্রমাণদ্বিতয়ং তথা।, 

চতুঃ প্রস্থানি ক। বৌদ্ধাঃ খ্যাতা বৈভাষিকাদয়ঃ॥ 

অর্থে জ্ঞানান্বিতো বৈভাষিকৈশ্চ বহুমন্ততে। 

সৌন্রাস্তিকেন প্রত্যক্ষগ্রান্থো্থো ন বহির্মতঃ ॥ 

আকারসহিতা বুদ্ধি্যোগাচারন্ত সম্মতা। 

কেবলাং সংবিদং স্বস্থাং মন্যান্তে মধ্যমাঃ পুনঃ ॥ 

রাগাদিজ্ঞানসস্তানবাসনাচ্ছেদসম্তব। ৷ 

চতুর্ণামপি যৌদ্ধানাম্‌ মুক্তিরেষা প্রকীর্তিতা ॥ 

কৃত্তিঃ কমগুলুমৌগ্যং চীরং পূর্ববাহ্ুভোজনং। 

সঙ্ঞো রক্তাম্বরত্ব্চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিঃ ॥% 


জপজী। ২৫৭ 


বৌদ্ধমতে সংস্কারারিৎ সকল বস্তই ক্ষণিক। তাহাদের মতে প্রত্যক্ষ, 
অনুমান এই ছইটী মাত্র প্রমাণ । বৌদ্ধ চারিভাগে বিভক্ত বৈভাবিকাদি নামে 
গ্রসিদ্ধ। বৈভাষিক জ্ঞানান্িত অর্থবাদী। সৌত্রাস্তিক বাহ্বস্তর প্রত্যক্ষ 
স্বীকার করেন না। যোগাচারমতে সাকার! বুদ্ধি, মাধ্যমিক মতে নিরা- 
কারা বুদ্ধি। যে তন্ব্র।নঘার। মুক্তি হয় তাহাকে তীহার! তত্বজ্ঞান বলেন। 
সকল বৌদ্ধমতেই রাঁগদ্বেষাদির উচ্ছেদ হইলেই .মুক্তি হয়। তাহাদের 
আচারশ্ৃগাদি চর্ম ও কমগুলু ধারণ, মুগ্ডিত মস্তক, চীরবন্ত্র পরিধান, পূর্বাহ্ণ 
ভোজন, দলবদ্ধ হুইয়া! বিচরণ, ও রক্তাম্বরধারণ। যদিও ভগবান বুদ্ধদেব এক- 
জনই উপদেষ্টা, তথাপি বোদ্ধংদিগের বুফ্িতেদে চাতুবিধ্য ঘটিয়াছে। যেরূপ 
কোন ব্যক্তি যদি বলেন ধে, সূর্য্য অন্তগমন করিয়াছেন? তাহা শুনিয়া নিজের 
আভলধিতান্ুারে,গার মনে করে, অভিসরণের সময় উপস্থিত হইয়াছে, চোর 
মনে করে, পরধন অপহরণের ময় উপস্থিত হইয়াছে, অনুচান অর্থাৎ সাঙ্গবেদা 
ধ্যায়ী মনে করেন যে, সাঙ্গ বেদাধ্যয়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইহাঁও প্রায় 
তদ্রপ। বৌদ্ধদিগের এই ক্ষণিকত্ববাদ নানাপ্রকার যুক্তিদ্বার! নৈয়ায়ক খণ্ডন 
করিয়াছেন। দকল যুক্তি এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিলে, প্রবন্ধের শরীরগৌরব 
হইবে, এইজন্য সংক্ষেপে নৈয়ায়িকদিগের কিয়দংশ যুক্তি এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত 
হইল। 

ক্রমশঃ__ 
শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ । 


জপজী । 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
তীরথ তপ দয়! দত্ত দান 
যে কো পাবে তিলক মান, 
সনিয়া মনিয়া মন কীত! ভাউ, 
অন্তর্গত তীরথ্‌ মল নাউ । 


৩৩ 


২৫৮ সাহিত্য-সংহিতা। 


সভি গুণ তেরে মৈ'নাহি কোই, 
বিন্‌ গুণ কীতে ভগতি ন হোই 
স্ুয়ন্তি আথ্‌ বাঁণি বরমাউ, 
সত্ব স্থৃহান সদা মন চাউ। 
অর্থঃ-_জঙ্গম-তীর্থ, তপন্তা, দয়া ও দানের দ্বারা লোকে যে প্রশংসা উপ!- 
র্দন করে, তাহা অতি সামান্ত। গুরুবাক্য শ্রবণ ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস স্বাথিয়। 
আত্মতত্ব মনন করিলে, পারমাধিক তীর্থের ফল পাওয় যায় এবং মনের 
মলিনতা৷ দূর হয়। তোমার সকল সদ্‌গুগ আচ্ছন্ন থাকাতে, তুমি কিছু 
দেধিতে পাইতেছ না । ভোমার ভিতর মহাবাক্যের বিচার উদয় হইলে, তবে 
তোমার ভক্তির উদয় হইবে; যতক্ষণ না তাহার উদয় হয়, ততক্ষণ তুমি 
অজ্ঞানে আছন্ন রহিবে। স্বস্তি এবং শান্তিপূর্ণ যে মহাবাক্য, তাহাই ব্রদ্মবাণী 
বলিয়া জানিবে $ সেই ব্রহ্মবাণী বিচার করিলে,তুমি অন্তরে ও বাহিরে আনন্দ 
অনুভব" করিরে। 
কৌন স্থবেলা, ৰখ্‌ত কৌন, কৌন থিতি, কৌন বার, 
কৌন সিরুতী, মাহ কৌন, জিৎ হোয়া৷ আকার । 
বেলন পায়া পণ্ডিত, ক্ষিন লিখন লেখ পুরাণ, 
বখ্ত ন প্রায় কাদিয়, লিখন লেখ কৌরাণ। 
খিতি বার ন যোশী জানে, রুতী মাহ ন কোই, 
যা কর্তা সিরসঠ্‌ কো সাজে, আপে জানে সোই। 
কিব কর আখা, কিব মালাহী, কিব বরণী, কিব জানা। 
নানক, আখন সভকো। আখে, ইক ছু এক সিয়ান! 
বডডা সাহিব, বড্ড নাই কীতা৷ জীকা হোবে, 
নানক, যেকো আপে জানে, আগ গয়া ন সোহ ॥ ২১॥ 
অর্থঃ__সেই পরমাত্ম৷ জগতাকারে কোম্‌ সময়ে পরিণত হইয়াছিলেন,তখন 
কত বেল, কত সময়, কোন্‌ তিথি, কোন্‌ -বার, কোন্‌ খত্ত, কোন্‌ মাস 
ছিল, তাহ! কেহ নির্ণর 'করিতে সমর্থ হয় না। পণ্ডিত মহোদয়ের! বেদ ও 
পুরীণের সাহায্যে সেই সময় নির্ণয় করিতে পারেন না এবং কোরাণের 


জপজাঁ'।' ২৫৯ 


নাহাধ্যে কাজী নাহেবও ৫দই সময়ের ঠিক পান না। যোগীর1ও সেই তিথি 
খতু, মাস ও বারের, অন্ত পান না.) কেবল সেই পরমাস্মাই, যিনি জগতাকারে, 
পরিণত হইয়াছেন, তিনিই কেবল তাহা, জানেন। আমি তাহা কিরূপে' 
বলিব । তাহাঁর বিচারই বা আমি কিরূপে করিব । কেমন করিয়াই, বা তাহার 
বর্ণনা করির এবং কেমন করিয়াই বা তাহা জানিব? নানক বলিতেছেন যে, 
সকলে লক একটা কল্পনা করিয়া, মেই অন্থুপারে বর্ণনা, করে।. ধাহার দ্বারা 
এই টড আমার বোধ হইতেছে যে, তিনি মহাঁন্‌ পুরুষ । তাহার 
বিচারও মহান্‌ এবং এই সংসারের স্তায় ও অন্তায়দূপ' ব্যরহার তিনিই: 
করিতেছেন । নানক বলিতেছেন. যে; যে ব্যক্তি নিজে অনুভবের দ্বারা 
আপনাকে জানিতে পারে, সেই ব্যক্তির পূর্বপরের বিচার থাকে না, কারণ 
ফে জানিতে পারে যে ভ্রষ্টা, দর্শন এবং দৃশ্ঠ মকলই সেই পরমাত্মার; 
রূপ ॥২১॥ - 

পাতাল? পাতাল লখ, আগাস। আগাস, 

উঢ়ক উঢ়ক ভাল থকে বেদ কতেবা কহেন্‌ ইক বাতি, 

সহস আঠারহ কহেন কতে্বা, অসল ইক ধাত ॥ 

লেখা হোই তো৷ লিখিয়ে, লেখে হোই বিনাশ, 

নানক, বড়। আখিয়ে আপে জানে আপ ॥ ২২ |" 

অর্থঃ-কোন বিষয়েরই সীম! দেখিতে পা ওয় যার লা.). এক. পাতালের? 

স্তার় অসংখ্য পাতাল এবং এক আঁকাশের স্তায় অনন্ত আকাশ বর্তমান 
রহিয়াছে ? বেদ শান্্রাদি এবং অষ্টাদশ সহ পুরাঁণ ইহার বিচার করিয়া অস্ত 
পায় না। কিন্ত অনুমানের সাহায্যে বন্ধ! হয় যে, পরমাত্মাই সত্য। পরমাত্মার 
অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, অর্থাৎ তিনি আছেন কি নাই, তাহা কেহ 
বলিতে পারে না। যে. বলে যে, তাহার অস্তিত্ব আছে, সেও তাহার অস্তিত্ব 
প্রমাণ করিতে সমর্থ হয় না। নানক বূলিতেছেন যে, সেই পরমাস্মাই' 
নিজে আপনাকে জানেন এবং তাহা অপেক্ষা মহাঁন্‌ আর কেহ নাই। ২২ & 


সালাহি সালাহ্‌ এতি স্থুরত ন.পাইয়া, 
« নীম অতে বাহ্‌ পবেহ, সমুন্দ ন জীনিয়েহ, ॥ 


২৬ সাহিত্য-সংহিতা 


সমুন্দ সাহ স্থুলতান গিরহা৷ সেতী মালধন। 
কীড়ি তুল ন হোবনী যে তিস্‌ মনহ,ন বিসরেহ, | ২৩॥ ' 
অর্থ:-_বাহৃবিচারের পর বিচারদ্বার! পরমাত্মর তত্ব কেহ অবগত 
হয়না। তাহারা ক্ষুদ্র নদীতে বিচরণ করিতেছে, সমুদ্রের খবর জানে ন1। 
যদি কোন ব্যক্তি স্থবলতান বা রাজ! হয়, কিন্বা সমুদ্রের স্তায় অসীম ধনের 
ঈশ্বর হয়, কিন্তু তাহার মন যদি পরমাঁথিক বিষয়ে রত ন! হয়, তা। হইলে 
মে কীটের তুল্যও নহে ॥ ২৩॥ 
অন্ত ন সিফৎ কহুন ন অন্ত, 
অন্ত ন করণৈ দেন ন অন্ত। 
অন্ত ন বেখন স্থুনন ন অস্ত, 
অন্ত ন জাপে কিয়া মন অস্ত, 
অন্ত ন জাপে কীতা আকার, 
অন্ত ন জাপে পারাবার, 
অন্ত কারণ কেতে বিললাহি, 
তাকে অন্ত ন পায়ে জাহি, 
. এই অন্ত ন জানে কোই, 
বহুত৷ কহিয়ে বহুত হোই। . 
বড্ড! সাহিব উচ্চ থাউ, .. 
উচ্চে উপরি উচ্চ নাউ, 
এ বড় উচ্চা হোবে কোই, 
তিস উচ্চে কো জানে সোই, 
যে বড় আপ জানে আপি আপ, 
নানক, নদরী করমী দাত ॥ ২৪ | 
* অর্থ * পরমাম্বার গুণের অস্ত নাই এবং বর্ণনারও অন্ত নাই; তাহার 
কার্ষ্যেরও অস্ত নাই এবং দানেরও অস্ত নাই। হার মহিমা! দেখিতে 
দেখিতে এবং শুনিতে শুনিতে শেষ হয় না; তাহার নামের জপের ও মননের 


জপজী । ২৬$. 


অন্ত নাই। জপের দ্ারাঃতাঁহার আকারের অন্ত পাঁওয় যায়"ন! এবং তাহার 
আদি ও অস্তের নির্ণয় হয় না। তাহার অস্ত জানিবার জম্য বহুলোকে 
কত কষ্ট করিতেছে। কিন্তু তাহার অন্ত পায় না। তাহার অন্ত কেহ জানে 
নম! এবং বলিয়াও তাহার কেহ শেষ করিতে পারে না। তিনি সকলের 
শ্রেষ্ঠ, তাহার স্থান অতি উচ্চে এবং তাহার নাম সকলের উপরে । তাহা 
অপেক্ষ কেহ শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন নাই। তাহার সমান যে হইবে, সেই 
তাহাকে জানিবে। যে আপনাকে আপনি জানে সেই শ্রেষ্ঠ । নানক বলিতে- 
ছেন যে, নিমেষমাত্রে আত্মকর্্ম অর্থাৎ আত্মচিস্তা হুইয়া থাকে এবং নিমেষ 
মাত্রে তাহার সাক্ষাৎরূপ ফল পাওয়া যাঁয়॥ ২৪ ॥ 


বহুতা করম লিখিয়া! ন জাই, 
বড্ড দাতা তিল ন তমাই । 
কেতে মংগে বোধ অপার, 
কেতিয়াগণত নাহি বিচাত্র, 
কেতে খপ তুট্রে বেকার, 
কেতে লেলে মুকর পাহ্‌, 
কেতে মুরখ খাহি খাহ্‌, 
কেতিয়া ছুখ ভূখ সদমার, 
য়হতী দাত তেরি দাতার। 
বন্দ খালাসী ভাণে হোই 
হোর আখন সকে কোই। 
যে কো খাই কু আখনি পাই, 
ওহ জানে জেতীয়া মুহ খাই, 
আপে জানে আপে দেই, 
আখেহু সেতী কেই কেই। 
জিসনে! বখ্‌সে সিফত সালাহ, 
নানক পাতসাহি পাঁতসাহ ॥ ২৫ ॥ 


২৬২ সাহিতা-সংহিতা 


অর্থ :__কর্ম অনন্ত, উহা লিখিয় শেষ করা যায়না ॥ কর্ম ফলের ধিনি 
দাতা, তাহার'তিল প্রমাণ অহঙ্কার নাই। কত লোকে অপার যোস্ধ! হইবার 
অন্য সাধনার দ্বারা প্রার্থন! করিতেছে ) কেহকা গণিতের দ্বারা পরমাত্মার বিচার 
করিতেছে । কেহ ঝ| নিষ্ষাম হইয়া কর্ম করিতেছে, কেহ বা পরমাত্মাকে 
জানিয়্াও বলিতেছে যে জানি না) কেহ বা মূর্খতাবশতঃ পরমায্মার নিশ্চয় 
করিতে পাঁরিতেছে না, কেহ বা জগং ছুঃখময় এইরূপ বিচার, ছ, 
কাহারও বাঁ চিন্তা করিতে করিতে তৃপ্তি হইতেছে না এবং কেহ ব সকলই 
সত্য এইরূপ বিচার করিতেছে । এই সকল সত্যাসত্য যাহা! কিছু দেখিতে 
'পাওয়া যাইতেছে, সকলই পরমাত্মীর দান। যখন পরমাত্মার সত্যন্বরূপ চিন্তা 
কর! যায়, তখন বন্ধ ও মোক্ষ উভয়েরই মীমাংসা হইয়া ষায়। অভ্যন্তরে 
পরমাত্মার যে বিচার উদগ্ন হয়, তাহ! বাহিরে কাহাকে বুঝাইতে পারা 
যায় না। নিজে নিজেই তাহা বুঝা যাঁর। যে কেহ আভ্যন্তরীণ বিচারকে 
অভ্যন্তরে পাঁন.করে, সে কখন এ বিচার বাহিরে বলিতে সক্ষম হয় না। 
পরমায্মার আনন্দ ষিনি পান করেন, তিনি তৃপ্ত হন না, আরও চান, যত 
পাইয়া থাকেন, আরও তত চান। তিনি নিজে নিজেকে জানেন এবং 
নিজেকে নিজে দান করিতে সক্ষম হুন। বাহার! পরমাআ্মার বর্ণন করিতে 
পারেন, তাহাদের সংখ্যা অতি কম। পরমাত্মার ক্কপায় ধাহার অনন্ত জ্ঞান* 
চক্ষু লাভ হয়, তিনিই পরমাত্মাকে জানিতে পারেন এবং তাহার বর্ণন! 
করিতে সমর্থ হন। নানক বলিতেছেন যে, পরমাত্মা পাতসাহেরও 
পাতসাহ ॥ ২৫৪ 


অমূল গুণ অমল বাপার, জরিনা 
অমুল আর্বে অমূল লে জাই, অমুল ভাই অমূল সমহি, 
অমুল ধরম, অমুল দিবান, অমূল তুল অমূল পরবান্‌ 
অমুল বখসীস্‌, অমূল নীসান, অমূল করম অমুল ফরমাণ। 
অমুলে৷ অমূল আখিয়া না জাই, আখি আখি রহে লিবলাই। 
আখে বেদ পাঠ পুরাণ, আথে পড়ে করে বাখিয়ান, 

আখে বরসে আখে ইন্দ্র, আখে গোপী তৈ গোবিন্দ, 


জপজী। ২৬৩ 


আখে ঈসর আখে*সিদ্ধ, আসে কেতে কীতে বুদ্ধ, 

*আখে দানব আখে দেব, আখে স্থুর নর মুনিজন সেব 

কেতে আখে আখ পাহ্‌, কেতে কহ. কহু উঠ উঠ জাহ, 

এতে কীতে হোর করেহ, তা আখ ন সকে কেই কেই। 

যে বড্ড ভাবে তে বড্ড হোই, নানক জানে সাচা সোই, 

থে! কো আখে বোল বিগাড় তলিখিরে সির গাবার। গাবার ॥২৬॥ 





অর্থঃ_পরমাত্মার গুণ এবং সেই গুণের ব্যবহার অমূল্য এবং সেই 
গুণের ব্/াপান্ী ও ভাগ্ডার অমূল্য ? অলৌকিক পুরুষ এ পৃথিবীতে আসিয়া 
পরমায়ার অলৌকিক গুণ বর্ণনা করতঃ তাঁহার অলৌলিক গুণ সকল তাহার 
সহিত লইয়া যাইতেছেন। পরমাত্মার ভাবন অমূল্য, সেই ভাবনার দ্বার 
লোকে নিধিকল্প স্বরূপ হুইয়া যায়ঃ পারমাধিক ধর্দ্দ অমূল্য এবং সেই ধর্দের 
ধিনি চান! করিতেছেন, তিনিও অমূল্য; তাহার উদাহরণ অর্থাৎ তাহাকে 
জানিবার উপায় এবং তাহার প্রমাণ অর্থাৎ অভ্যাসও অমূল্য। সেই পরমাত্মার 
অন্ুভবও অমূল্য । সেই পরমাস্মারপী লক্ষাও অমূল্য) তাহার কর্ণও 
অমূল্য এবং সেই পরমাত্মীর বর্ণনাও অমূল্য । সেই মহান্‌ অমূল্য অথাৎ 
পরমাত্মার বর্ণনা কর! যায় না এবং বর্ণনার চেষ্টা করিয়া লোকে তুষীস্তাব 
ধারণ করে। বেদ ও পুরাণাদি তাহার বর্ণনা করিতেছে এবং সেই কল 
পড়িয়াও লোকে পুনরাগ্স বর্ণনা করিতেছে ! ব্রদ্ধা এবং ইন্দ্র, ও গোপীগণের 
শ্ক্ণ, ধাহার! ঈশ্বরত্ব প্রা হইয়াছেন, তাহার। এবং সিদ্ধ ও সম্যক্প্রবুদ্ধ 
“ব্যক্তিগণ সেই পরমাত্মা বর্ণনা করিয়াও অন্ত পাইতেছেন না। দেব ও দানব 
সুর, নর, মুনি ও সেবকগণ তাহার বর্ণনা করিয়! অস্ত পান না। কেহবা 
বর্ণনা করিতে করিতে চলিয়া! যাইতেছে এবং কেহ ব! বর্ণনা করিতে পুনরায় 
আঁদিতেছে,_এই সকল ব্যক্তিই তীহার যথার্থ বর্ণন৷ করিতে প্রারেন না। 
যাহার যেরূপ বিদ্যা ও বুদ্ধি সে তত্র বর্ণনী করিয়া যাইতেছে। নানক বলিতে- 
ছেন যে, তাহার! যতদূর বর্ণনা করিয়াছেন, ততদুর উহ! সত্য। যে ব্যক্তি 
সেই বর্ণনা খণ্ডন করিতে যায়, তাহাকে মূর্খের ঠিতর, মূর্ধ বণিয়া 
জানিবে॥ ২৬ ॥ 


২৬৪ সাহিত্য-মংহিতা 


সে দূর কেহা, সে! ঘর কেহা, জিতবহি সর সমালে ? 
বাজে নাদ অনেক অসংখ্যা, কেতে গাবন হারে? 
কেতে রাগ পরি সিউ কহি অন্‌ কেতে গাবন হারে ? 
গাঁবে ভূহ, নো পবন পাণি বৈসন্তর, গাবে রাজা ধরম দুয়ারে, 
গাঁবে চিতগুপ্ত লিখ জানে, লিখ লিখ ধরম বিচারে । 
গাবে ঈসর বরম! দেবী সোহন সদা সবারে, 
গাবে ইন্দ্র ইন্দ্রাসন বৈঠে দেবতীয় দরনালে | 
গাবে সিদ্ধ সমাধি অন্দর গাঁবে সাধ বিচারে, 
গাবে জতী সতী সন্তোষী গাবে বীর করারে, 
গাবে পণ্ডিত প়ন রিখীসর জুগ জুগ বেঁদা নালে. 
গাঁবে মোহিনীয় মনহোনী স্থুরগা মোচ্ছ পইয়ালে, 
গবে রতন উপায়ে তেরে অঠ সী তীরথ লালে, 
গাবে জোধা মহাবল স্থরা» গাবে খাণী চারে, 
গাৰে খণ্ড মগুল বরভণ্ডা কর কর রাখে ধারে, 
সেই তুধ নে৷ গাবে জো তুধ ভাবে, রতে রতে ভগত রস|লে, 
হোঁর্‌ কেতে গাবে সে সৈ চিত ন আবে, নানক কিয়া বিচারে । 
সোই সোই সচা, স' সাহিব সাচা, সাচা নাই, 
হৈভী হোসী, জাই ন জাসী, রচনা জিনি রচাই। 
রঙ্গী রঙ্গী ভীতি কর কর জিন্স জিন উপাই, 
কর কর বেখে কীতা আপন!, জিব তিসদী বড়িয়াই। 
যো তিস্‌ ভাঁবে সোই করসী, হুকুম ন করনা জখই, 
সো পাতসাহ» সাহা পাতি, নানক, রহণ রজাই ॥ ২৭॥ 
অর্থ ঃ_-মেই দ্বার কোথায় এবং সেই ঘরই বা. কোথায়, যেখানে বসিয়া 
পরশাস্মা সমস্ত জগৎ রক্ষা করিতেছেন। অসংখ্য লোকে শব অর্থাৎ পরম 
তত্ব গান করিতেছে! কিন্ত তাহাদের সংখ্যা কত ? অসংখ্য পুরুষ রাগ রাগিণীর 
দ্বারা পরমাআ্ীর মহিমা. গান করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা কত? রাজ! 
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পি 


রা টু তাহারঞান করিতেছেঃ আকাশাদি পঞ্চতত্ব পরমাত্মার প্রুতি- 
পাদন করিতেছে। চিত্রগুপ্ত অর্থ/ৎ মন, পরমাত্মার সবার দ্বারা রচনা 
করিতেছে ও সত্যস্বরূপ পরমাত্মার চিন্তা করিয়া ধর্ম বিচার করিতেছে। 
ঈশ্বর, ব্রা! ও দেব দেবী, প্রভৃতি পরমাত্ম(র গুণ লাভ করিয়। পরমাত্মার 
গুণাঙ্থবাদ করিতেছেন ; ইন্ত্রাসনে বণিপ্না এবং দেবতা! পরিবেষ্টিত হইয়। ইন্র 
পরমাত্নার গুণ গান করিতেছেন; সিদ্ধ ব্যক্তি সমাধিতে মণ্র হইয়! পরমায্মার 
গান করিতেছেন। সাধুব্যক্তি বিচারের দ্বারা গান করিতেছেন ? খধিশ্রেষ্ঠ 
ুগযুগাস্তর বেদের দ্বার! অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা উহার গান করিতেছেন। 
কেহ মোহিনী রূপ ধারণ করিয়া, কেহ বা মনকে বশীভূত করিয়া, কেহ স্বর্গে 
গিয়া এবং কেহ মোক্ষ পাইয়া তাহার গান করিতেছে । বিশেষ জ্ঞানীপুরুষ 
সমুদ্র স্বরূপ এবং তাহার তত্বজ্ঞান রত্রন্বরূপ; সেই বত্ব লাভ করিয়। তিনি 
পরমাস্মার গান করিতেছেন। কেহ ব। ৬৮ প্রকার অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা 
তাহার সমীপে স্থিত হইয়। তীহাঁর গান করিতেছে ; কোন মহাবল যোদ্ধ! 
তাহার বলের দ্বারা পরমাত্বার গান করিতেছে; কেহ বা অনন্ত প্রকার 
গুণের বিচার করিয়া গান করিতেছে। অনস্ত ও অসংখ্য পুরুষ এক এক থণ্ড 
জ্ঞানভূমি লাভ করিয়া পরমাত্মার গান করিতেছে। কেহ বাব্যাপ্তিরপ সব্ধা 
লাঁভ করিয়া! গান করিতেছে । কেহ বা জ্ঞান হৃদয়ে ধারণ কবিঃ তাহার 
গান করিতৈছে। বাহার প্রতি পরমাত্মার কপ! দৃষ্টি হইয়া থাকে, সেই মহাত্মা 
তাহার গান করিতে সমর্থ হন। পরমাত্মর অসংখ্য ভক্তমকল অনন্তপথে 
বিচরণ করিতে করিতে তাহার সুন্দর গুণানুবাদ গান করিতেছেন। নানক 
বলিতেছেন যে, অনন্ত পুরুষ অনন্ত উপায়ে পরমাস্বার গান করিতেছেন, কিন্ত 
তিনি তাহাদের সংখ্যা জ্ঞাত নহেন। 

পরমাত্মাই কেবল সকলের অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ এবং সত্য স্বরূপ এবং তাহার 
ভায়বিচারও সত্য। বর্তমান কালে পরমাত্মীর অস্তিত্থ আছে, অতীত 
'কাঁলেও ছিল এবং ভবিষ্যৎ কালেও থাঁফিবে; তিনি স্বয়স্ূ) তাহার উপর 
আর কেহ নাই; তীহার রচনাও অনস্তপ্রকার। তীহার অনন্য প্রকার 
রচনার ব্যাপার সমুদর্ন তিনিই জাত আছেন। অনেক পুরুষ সিদ্ধি লা 
করিয়া বয় ব্রঙ্গী বলিয়। অহঙ্কার করিয়! গ্রতিপত্তি লাভ করেন। 'অহঙ্কারে 
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লোকে মত্ত হইয়! স্বেচ্ছানুযায়ী কাধ্য করে এবং পরগ্নাত্মার সতান্বরূপ বিচার 
করে না। নীনক বলিতেছেন যে, তিনি পাতসাহেরও পাতসাহ ) তাহার 
সত্যন্বরূপ আদেশ অন্ুনারে এবং জ্ঞানবিচারের দ্বার যে ব্যক্তি কাধ্য করে, 
সেই শ্রেষ্ঠ ॥ ২৭॥ 


মুন্দ্রা সন্তোষ, সরম পত ঝোলি, ধিয়ান কী করে বিভূতি, 
খিশ্থা অকাল কুয়া কায়া, জুগতি ডণ্ড| পরতীত |. 

আয়ী পন্থী সগল জমাতী, মন জীতে জগ জীত। 

আদেস তিসৈ আদেস, 

আদি অনীল অনাদি অনাহতি, জুগ জুগ একোবেস ॥ ২৮॥ 


অর্থ :__যোগীগণের সন্তোষই মুদ্রা বা কর্ণবেধ-স্বরূপ, অর্থাৎ “তত্বমপি' 
মহাবাক্যের বিচারে স্থিতি হওয়াই যোগীগণের সন্তোষরূপী মুদ্রাম্বরূপ; লজ্জা 
অর্থাৎ জ্ঞানে নম্র হওয়াই, যোগীগণের ভিক্ষা-ঝুলিস্বরূপ ; পরমাত্মীর ধ্যান 
তাহাদের ভম্মলেপন স্বরূপ; কাঁল-পরিচ্ছেদ রহিত, অর্থাৎ জন্ম মরণাদি 
রহিত কায়া, তাহার মাবরণ কন্থা স্বরূপ এবং পরমাত্ম।র সাক্ষাৎকারই তাহার 
আশ্রয় দণ্ডম্বরূপ। মনোজয়ের দ্বার! পঞ্চভূতার্দির জয়, সকল ধর্্মসপথের 
ভিতর শ্রেষ্ঠ পথ, অর্থাৎ ব্রন্ধাকার বৃত্তি দ্বারা বিষয়াকার বৃত্তির জয়ের নামই 
মনের জয়; সেই মনের জয় করিতে পারিলেই সকল পথ জয় করাযায়। 
পরমাত্মাকে আমি বারংবার নমস্কার করিতেছি এবং আদি, নিগুণ, অনাদি, 
অক্ষয় এবং যুগধুগাস্তর ধরিয়! একভাবাঁপন্ন, 'সেই পরমাত্মাকে আমি 
নমস্কার করিতেছি ॥ ২৮॥ . 
ভূগতি গিয়ান্‌ দয়! ভণ্ডারণ, ঘট ঘট বাজে নাদ, 
আপি নাথ, নাথী সভ জাকি, রিদ্ধি সিদ্ধি এরা সদা । 
সংযোগ বিয়োগ ছুইকাঁর চলাবে লেখে আরে ভাগ। 
আদেস তিসৈ আদেস, 
আদি অনীল অনাদি অনাহতি জুগ জুগ একোবেস ॥ ২৯। 
অর্থ :--প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অন্ভৃতি পরমাত্বার দয়ার ভাণ্ডার স্বরূপ; 
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এই অনুভূতি চরাচরঃ* প্রভৃতি সমুদয় বিশ্বে ঘোষিত রহিয়াছে। সেই 
পরমাত্মা স্বাক্ষী শ্বরূপে, কখন বা! এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা স্বরূপে, কখনও 
,বা রিদ্ধি স্বরূপে, কখনও বা দিদ্ধি ম্বরূপে সর্বদা বিরাজমান বহিরাছেন। 
কিন্তু যোগীরা! সংযোগ বিয়োগরূপ ছুই কর্মের নির্ণয় করিয়া উহাদের 


সতা অংশ গ্রহণ করেন এবং পরে নিরালম্ব হন। পরমাত্মীকে আমি 
ইত্যার়ি ॥২৯। 


একা মাই, জুগতি বিয়।ই, তিন চেলে পরবান, 

ইক সংসারী, ইক ভগ্তারী, ইক লায়ে দিবান। 

জিব তিস্‌ ভাবৈ, তিব চলাবৈ, জিব হোবৈ ফুরমাণ, 

ওহু বেখে, ওনা নদরী ন আবৈ, রহুতা এ বিড়াণ। 
আদেস তিসৈ আদেস, 

আদি অনীল অনাদি অন।হতি জুগ জুগ একোবেস ॥ ৩৯ ॥ 


অর্থ ঃ--এক মাত স্বাক্ষী শ্বরূপ হইয়া তিনজন অন্চরকে প্রমাণরূপে 
প্রকটীভূত করিয়াছেন; তাহার এক চেলার নাম সংসারী, একের নাম 
ভাগারী এবং অপরের নাম বিচার কর্তা, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষকে সাঙ্গী 
করিয়া ঠিন গুণ প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে একের নাম 
তমঃ, অন্তের নাম রজ এবং তৃতীয়ের নাম সত্ব। যে ব্যক্তি যে গুণসম্পর়, 
সেসেই গুণের কাজ করে অর্থৎ সেই গুণের দ্বারা সে সেইরূপ কার্ধ্য 
,জম্পন্ন করিয়া থাকে । ধে ষে গুণ প্রধান, সে সেই গুণের সুখ্যাতি করিয়া 
থাকে। অন্ত গুণের কার্ধ্য সে জানে না; এই প্রকারে সে খণ্ডন করিলেও 
তাহার কিছুই নিশ্চয় হয় না। পরমাত্মীকে আমি, ইত্যাদি ॥ ৩১ ॥ 


আসন লোয় লোয় ভণ্ডার, যো কিছু পায়! স্থ একেবার, 

কর কর বেখে সিরজন হার, নানক, সচ্চে কি সাচীকার | 

আদি অনীল অনাদি অনাহতি জুগ জগ 'একোবেস 7৩১৪. 
অর্থব-.অিলোকব্যা। হইয়া তিনি অবস্থিত শ্বহ্রাছেন এবং সকল 
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লোকের তিনি অনুভবরূপী ভাঁগ্ার স্বরূপ এবং লোকের যখন অনুভব 
হয়, তখন একেবারেই সে সেই পরমাত্মাকে পায়। যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, 
সে নিজের সিদ্ধি হইতে উৎপন্ন সৃষ্টিতে মগ্ন হইয়া পরমাত্মাকে বিস্বৃত হয়। 
নানক বলিতেছেন যে, একমাত্র সত্যন্বরূপ পরমাত্মীর এই সকল রচনাও 
সত্য। রি স্বাক্ষীন্বরূপকে আমি বারংবার নমস্কার করিতেছি, ইত্যাদি ॥৩১॥ 

ইকদু জীতো লখ হোবে, লখ হোরে লখ বীস, 

লখ লখ গেট আখিয়ে ইক নাম জগদীস। 

এত্রাহ্‌ পত পৌঁড়িষা চট়িয়ে হোই ইকীস, 

সনি গল্প! আকাশকী কীটা আয়ী রীস। 

নানক, নদরী পাইয়ে, কুড্ডে ঠীস | ৩২ ॥ 

অর্থ ঃ--কেহ অদ্বৈতকে কেহ দ্বৈতকে কেহ ৰা! ব্ীবভাঁবকে বিশেষরূপে 

লক্ষ করিতেছে। কিন্তু সেই পরমাত্ম এই সকল প্রকার বার্দের অতীত 
হইয়া! একমাত্র অনুভব স্বরূপ সাক্ষীরপে অবস্থিত রহিয়াছেন; তিনিই 
সত্য। এই প্রকার অন্ুতবের দ্বারা লোকে আত্মপ্রশংসা লাভ করে 
এবং সেই অন্ুভবে সে মগ্ন হইয়া মুক্তিলাভ করে। শুন্তে যে গন্ধর্বনগর 
আছে, তাহা শুনিয়া লোকে যেরূপ অনস্ভব জ্ঞান করে, সেইরপ ক্ষুদ্রাদপি 


ক্ত্র মনুষ্য সেই জ্ঞানকে তুচ্ছ বলিয়া! থাকে। নানক বলিতেছেন যে, 
সেই পরমাত্মা সত্যস্বরূপ এবং অন্য সকল বাদ প্রলাপ মাত্র ॥ ৩২ ॥ 


আখ ন জোর, চুপে নহ জোর; 
জোর ন মাংগন, দেন ন জোর, ' 
জোর ন জীবন, মরণ নহ জোর, 
জোর ন রাজ, মাল মণি সোর, 
জোর ন স্থুরতি, গিয়ান বিচার, 
জোর ন জুগতি ছুটে সংসার, 

জিস হথ জোর কর বেখে সোই, 
নানক, উত্তম নীচ ন কোই ॥.৩৩। 


জপজী। ২৬৯ 


অর্থ ঃ-_ধিনি সেই অনুভব লাভ করিয়াছেন, তিনি পরমাত্মার বর্ণনা 

করিতে কিন্বা চুপ করিয়৷ থাকিতে পারেন না। সেই অনুম্তব অপরের 
নিকট হইতে পাওয়। যায় না, কিন্বা অপরকে দান কর! যায় না। জগতকে 

জয় করা, অর্থাৎ সৃষ্টি প্রপঞ্চের কর্তা হওয়া, কিন্বা উহ! বিনাশ করা, জীবের 

ক্ষমতার অতীত। যাবৎকাল লোকের অনুভব জ্ঞান না হয়, তাবৎকাল 
সে শ্রততি ইত্যাদি শাস্ত্রের বিচার করিতে অক্ষম এবং তাবৎকাল বহুপ্র্ার 

যুক্তি দ্বারাও তাহার সংসার ত্যাগ হয় না। যাহার বল আছে, অর্থাৎ 
যে ব্যক্তি সেই অনুভব লাভ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই কেবল সংসারাতীত 

হয়। নানক বলিতেছেন যে, সেই ব্যক্তির নিকট উচ্চ ও নীচ জ্ঞান 
নাই ॥ ৩৩ ॥ 


রাত্ী রুতী থিতি বার, 

পচন পানি অগ্নি পাতাল, 

তিস্‌ বিচ ধরতী থাপ রাখী ধর্মসাল। 
তিস্‌ বিচ জীব জুগতি কে রংগ, 
তিনকে নাম অনেক অনন্ত । 
করমী করমী হোই বিচার 
সচ্চা আপ সচ্চা দরবার । 
'তিথে সোহন পঞ্চ পরবাণ 
নদরী করম পবৈ নিসান। 
কচ্চ পকাই উদ্খে পাই, 

নানক, গয়! জাপৈ জাই ॥ ৩৪ ॥ 


অর্থ :_রাত্রি, খতু, তিথি, বার, পবন, জল, অগ্নি ও পাতাল এই সকলের 
অভ্যন্তরে যে অন্ভবরূপী জ্ঞান রহিয়াছে, তাহার নামই ধর্মশালা। এ 
অনুভবের মধ্যে অনেক প্রকার জীব, অনেক প্রকার যুক্তি, অনেক 
প্রকার বল ইত্যাদি অনস্ত নামধারী অবস্থিত রহিয়াছে । বিচারের দ্বারা 
ক্রমে ক্রমে ইহাদের জানলাভ হইয়া থাকে, তখন লোকে নিজের ও 


২৭০ সাহিত্য-সংহিতা 


স্থষ্টির সত্যতা অনুভব করে। প্রমাণ দ্বারা মেই অনুভবজ্ঞান লাভ হয়, 
অর্থাৎ অনুভব প্রতিপাক কর্দ্বারা ম্বয়ং অনুভব করিতে পারা 'যায়। 
অনুভব হইলে কীঁচা ও পাকার অর্থাৎ সত্যানত্যের মীমাংসা! হয়। নানক 
বলিতেছেন, ষে ব্যক্তি অনুভবের জন্ত চেষ্টা করে, সে অন্ৃতব প্রাপ্ত হয় ॥৩৪॥ 


ধরম খণ্ড কা এহে! ধরম, 

গিয়ান খণ্ড কা আখে করম । 

কেতে পবন পানি বৈসন্ভর, কেতে কান মহেশ! 

কেতে বরমে খাতে ঘটিয়ে রূপ রঙ্গ কে বেস। 

কেতয় করম ভূমি, মের কেতে ধূ উপদেশ, 

কেতে ইন্দ্র চন্দ্র সূর কেতে, কেতে মণ্ডল দেশ। 
কেতে সিদ্ধ বুদ্ধ নাথ, কেতে দেবী বেস। 

কেতে দেব দানব, মুনি কেতে, কেতে রতন সমুন্দ, 
কেতীয়া খানী, কেতিয়া বাণী, কেতে পাত নরিক্দ্র, 
কেতীয়া স্বরতী, সেবক কেতে, নানক, অন্ত ন অন্ত ॥৩৫॥ 


অর্থঃ কর্ম -খণ্ডের ধর্ম এইরূপ যে, কর্দের অর্থাৎ সাধনার দ্বারা অন্থৃভব- 
জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। তখন জানিতে পারাষায় যে, কত পবন, বরুণ, 
অগ্নি, কানু, মহেশ্বর ও ব্রহ্গা, রূপ ও বর্ণযুক্ত কত প্রকার রচনা করিতেছেন । 
কত প্রকার কর্ধ্-ভূমি, মেরু, নিশ্চয় জ্ঞান, ইন্দ্র, চন্দ্র, দেবতা, গ্রহ, দেশ, 
সিদ্ধ, বুদ্ধ, নাথ, দেব, দেবী, দানব, মুনি, রত্ব,, এবং সমুদ্র রহিয়াছে এবং 
কত প্রকার জ্ঞানের খনি, জ্ঞানের বাণী, জ্ঞানী পুরুষগণ এবঃ শ্রুতি ৪ 
সেবক রহিয়াছে; নানক বলিতেছেন যে, তাহাদের অন্ত নাই ॥ ৩৫ ॥ 


গিয়ান খণ্ড মহি গিয়ান প্রচণ্ড, 
তিখৈ নাদ বিনোদ কোড় আনন্দ, 
সর্ব খণ্ড কী বাণী রূপ, 
তিখৈ ঘঢ়ত ঘটিয়ে বহুত অনৃপ। 


জপজী। ২৭১ 


| কীয় গল্পা কথিধী! ন জণই, 
যে কো কহে পিছে পছতাই। . 
তিথে ঘটিয়ে স্থুরতি মতি মন বৃদ্ধ, 
তিখে ঘটিয়ে সূরা! সিদ্ধা কী শুদ্ধ ॥ ৩৩ ॥ 
অর্থ __জান-ভূমিতে জ্ঞানের গ্রকাশ রহিয়াছে ) ভ্রানরূপী নাদে কোটা 
কোটী বানন্দ রহিয়াছে । সেই ভূমিতে এক এক প্রকার বিকাশ রহিয়াছে, 
এবং তাহাদের নির্দিষ্ট নামও রহিয়াছে । এবং লোকে যখন যে তৃমি প্রাপ্ত হয়, 
সে তখন সর্ধপ্রকারে সেই ভূমির অন্থুযায়ী রচনার কর্ত। হইয়। থাকে । বাহিরে 
থাকিয়া এই ভূমির বর্ণনা হয় না, এই ভূমি প্রাপ্ত না হইলে, তাহার বর্ণন। 
কেহ করিতে পারে না। যে ভূমি প্রাপ্ত ন! হইয়াছে, সে যদি এ ভূমির 
বর্ণনা করে, তাহা হইলে, সে পশ্চাতে অন্থুশৌচন। করিয়া থাকে । কারণ, 
তাহার ৰর্ণন! যথার্থ হয় না। যে এঁ সকল ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মন, 
বুদ্ধি ও স্থৃতি পরিমার্জিত হয়। এবং যখন দেব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভূমি প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, তখন দেবতা ও সিদ্ধগণের সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় ॥ ৩৬ ॥ 
করম খণ্ড কী বাণি জোর, তিণে হোর ন কৌই হোর। 
তিথে যোধ মহাবল সূর, তিন মহিরাম রহিয়া ভরপুর। 
তিথে সীতো সীতা! মহিম! মহি, তকে রূপ ন কথনে জাই। 
না উহমরে ন ঠাগে জাহি, জিনকে রাম বসে মন মাহি। 
_ তিথে ভগত বসে কে লোয়, করে আনন্দ সচ্চা মন মোহ। 
সচ্চ খণ্ড বসে নিরঙ্কার, কর কর বেখে নদর নিহাল। 
তিখে খণ্ড মণল বরভঞ্ড, যে কো কথে ত অন্তন অন্ত। . 
তিখে লোয় লোয় আকার, জিব' জিব' হুকম, তির্ব তিবাকার। 
রেখে বিগসে করে বিচার, নানক, কথন! করড়া সার ॥ ৩৭ ॥ 


' অর্থ ঃ_-কর্ম-খণ্ডের বাণী কর্শা-খণ্ডেই রহিয়াছে, সেখানে অন্ত প্রকার 
বাণী থাকিতে পারে না। দেখান মহাবল কর্ম্বীরগণ রহিয়াছেন এবং 
সর্বব্যাপী রাম অর্থাৎ পরমাত্মা সেখান্েপূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন । সেখানে 


*২ই৭২ সাহিত্য-সংহিতা । 


যেশক্তি বিরাঙ্গ করিতেছে, তাহার মহিমা ও সৌন্দর্য্য বর্ণনা কর! যায় না| 
যাহার, পরমাত্মার স্বাক্ষাৎ অনুভব সেখানে হইয়াছে, তাহার কখনও মৃত্যু হয় 
না। কিন্বা কেহু তাহাকে প্রবঞ্চন! করিতে পারে ন!। সেখানে অনন্ত প্রকার 
ভক্ত অবস্থিতি করিয়া সত্তাস্বূপ আনন্দে মগ্ন রহিয়াছে । সেই লত্যরূপ 
কর্মথণ্ডে অনুভব জ্ঞান অবস্থান করিতেছে এবং সেখানে লেকে জ্ঞান-চক্ষুর 
দ্বার] অনুভব করিয়া! দেখিতেছে এবং.আনন্দে মগ্ধ হইতেছে। সেখানে যত 
খণ্ড, অথণ্ড এবং ব্রন্ধাণ্ড বিগ্কমান রহিয়াছে, তাহার বর্ণনা করিগ্না অগ্থ 
পাঁওয়া যায় না। সেখানে অনেকানেক আকার ও লোক বিগ্ঘমান রহিয়াছে। 
এবং তথায় পরমা ম্মার আঁদেশানুসারে সকল প্রার কাধ্য হইতেছে) তাহার 

ঞঅন্তথা আর কিছুই হয় না। যেব্যক্তি তাহার বিচার করে, তাহারই নিকট 
পরমাত্মর বিকাশ হইয়া থাকে । নানক বলিতেছেন যে, সেই পরমাত্মার 
আদেশ অন্তুভব করা অতি কঠিন ব্যাপাঁর ॥ ৩৭ ॥ 


জত হাঁপরা, ধীরজ স্থনীয়ার, 
অহরণ মতি, বেদ হতিয়ার, 
ভউখলা অগ্নি তপ তাউ, 

তন্তু ভাউ, অস্ত তিত ঢাল, 
ঘড়িয়ে শব্দ, সচ্চী টকসাল। 
জিন কো নদর করম তিন কার, 
নানক, নদরী নদর নিহাল ॥ ৩৮ ॥ : 


অর্থ :-পুক্রবার্থ অবলম্বন করিলে সেই স্বর্ণকার অর্থাং আত্মার সাক্ষাৎ 
হয়। শ্রেষ্ঠবুদ্ধির নাম পুকুযার্থ ভূমি এবং সেই 'বুদ্ধিঘ্বারা বেদ অর্থাৎ 
 পূর্ণজ্ঞানের উদয় হয় ; ইহাঁকেই. শীন্ত্র বলে। কর্ম হইতেছে, বায়ু. নিম্পেষক যন্ 
এবং ব্রপ্ধরূপী অগ্বি হইতেছে, অগ্নিতাপ। এবং প্র ব্রঞ্ধরূপী অগ্রির দ্বার! 
অবিদ্যাকে দ্রবীভূত করিলে.অম্ৃত হুইবে, তখন একমাত্র সতাম্বরূপ অনুভব 
অবশিষ্ট থাকিবে। উবাই একমাত্র সত্য ট'াকশাল, অর্থাৎ তথায় সত্যাসত্য 
বুঝিতে পারা! যায়। যাঁহাকে মহাত্মা ব্যক্তিরা কৃপা করেন, সেই ব্যজিই সত্য 
টাকশালকে জানিতে পারে। নানক বলিতেছেন যে, তখন আহ্যন্তরিক 
বিষয় সকল বুঝ যায় ॥ ৩৮ ॥ 


জপজী | ২৭৩. 


$উপসংহাঁর শ্লোক । 

পবন গুরু, পানি পিত|, মাতা, ধরতী মহৎ, 

দিরস রাতী ছুই দাই দাই দাইয়া, খেলে সকল জগত । 

চংগিয়াইয়'! বুরিয়াইয়'৷ বাচে ধরম ইদুর, 

করমী আপে! আপনি, কেনেড়ে কে দূর । 

জিনী নাম ধিয়াইয়া, গয়ে মুসকৃত ঘাল, 

নানক, তে মুখ উজলে, কেতী*ছুটী নাল ॥ ৩৯ ॥ 

পবন গুরু স্বরূপ, জল পিতার স্বরূপ, মহতী পৃথিবী জনমী স্বরূপা। 
বিদ্যা ও অবিদ্যা দ্বারা" জগৎ খেলা করিতেছে। বিদ্যা ও অবিদ্যার দ্বারা 
ভাল মন্দ বুঝা! যাপ়। ইহাদের বিচারের দ্বারা যে সত্ব অংশ পাওয়া যায় 
তাঁহার নাম ধর্্স। যে যেরূপ কর্ম করে, সে সেইরূপ কর্মফল পায়, 
অর্থাৎ অবিদ্যার ছারা লোকে বদ্ধ হয়, এবং বিদ্যা দবারামুক্ত হয়। যাহার 
এই বিষয়ে বিশ্বাস নাই, সে কর্ম করিয়া! দেখুক অবশ্তই ধরূপ ফল 
পাইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যিনি অবিদ্যা ও বিদ্যার বিচার 
করেন, তিনি সত্যন্বরূপ নির্ববাণপদ প্রাপ্ত হন। নানক বলিতেছেন যে, 
সেই পুরুষই শ্রেষ্ঠঠ আমি তাহাকে ভক্তির সহিত বারংবার নমস্কার 
করিতেছি ॥ ৩৯ ॥ 
শ্রীআশুতোষ দেব। 


সাংখ্যদর্শনের ইতিহাঁস। 


দর্শনসমূহের মধ্যে সাংখ্য প্রাচীনতম। . এই দর্শনে প্রক্ৃত্যাদি 
পঞ্চবিংশতি তত্বের সংখ্যা * নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া, ইহাকে 
সাংখ্যদর্শন কহে । আমার বোধ হয়, সংখ্যা শবের অর্থ ভেদ 


* «সংখ্যাং প্রকুর্ববতে যন্মাৎ প্রকৃতিঞ্চ গ্রচক্ষতে। 
তত্বানি চ চতুরধিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্তিতাং। বিজ্ঞানভিক্ষ ধৃত ভারত্তবচনে |" 


সাখ্যদর্শন। . 


২৭৪ সাহিত্য-সংহিতা! 


জ্ঞান, এবং প্রকৃতি (জড়) ও পুরুষ (চৈতন্ত) এতছুভয়ের ভেদবোধক 
শাস্ত্রের নাম লাংখা ।* . 

সাংখ্যশাস্্র প্রধানতঃ ছুইভাগে বিতক্ত-_নিরীশ্বর সাংখ্য ও সেশ্বর 
যাংখ্য। মহর্ধি কপিল* নিরীশ্বর সাংখ্যেরপ্রবর্তক। সের সাং্য পতঞ্রণি 
মুনির উদ্তাবিত। 

মহামুনি কপিলের জীবনী সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়] যায় 
না। মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি হিন্দু গ্রন্থে ও মহাবস্ত 
প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রস্থে এবিষয়ে যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অধুন/তন লোকের অবিশ্বীন্ত। হিনদুশাসগ্ের 
মতে কপিল ব্রঞ্ধার মাঁনসপুত্র ও বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার । ভাঁগবতপুরাণে 
উল্লিখিত হইয়াছে, কপিলের নয় ভগ্নী ছিল। ইহারা সকলেই কর্দমমুনির 
গুরসে ও দেবছতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রামায়ণে বর্ধিত হইয়াছে, 
অযৌধ্যাধিপতি.সগরের অশ্বমেধ যন্তে, তাঁহার ষষ্ঠিসহত্র তনয় যজীয় অশ্বের 
অন্বেষণে বহির্গত হুইয়! কপিলমুনির ক্রোধাগ্সিতে তণ্মীভূত হন। শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদে লিখিত আঁছে। 

পরমেশ্বর সর্বাগ্রে? কপিল খধিকে জ্ঞানদ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন । 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন, তিনি পিদ্ধগণের মধ্যে কপিল। 

চিরন্তন প্রবাদ এই যে, কপিল বর্তমান আজমীঢ়, জেলার সন্গাহত 
পু্রারণ্যে জন্মগ্রহণ করেন ও জীবনের অধিকাংশ সময় গঙ্গাসাগরে অবস্থিতি 
করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পদ্মপ্ুরাণ পাঠে দৃষ্ট হয়, কপিল 


কপিলের জীবনী । 





ঈ জীমৎ শঙ্কর|চার্যয ব্রন্মহথত্র ভাষ্যে শ্বেতাশ্বতরোৌপনিষদ্‌ হইতে কপিল সম্বন্ধে উক্ত শ্রুতি 
,উদ্ধৃত করিয়াছেন, যখ1__ 


“্খধিং প্রনৃতং কপিলং নতম জ্ঞ/নৈধিতর্তি জায়মানং চ গশ্ঠেৎ |” 
4 শ্বেতাম্বতরোপনিষদ্‌ )। 
+ কপিল যে, নিরীন্বর সাংখের প্রবর্তক, একথ! নিশ্চয় করিয়া বল! যায় না| বাঁচম্পতি 
মিশ্রই তৃথ্বফৌমুদীতে নিরীশ্বরবাঁদ সমর্থন কগিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু কিন্তু উক্ত মতের আদর 


ফরেন নাই। ভাঁগবতের কপিল ও দেবহতি সংবাদেও নিরীখযতার কোন পরিচয় পাওয়া 
প্যান না। স--সং। 


সাংখ্যদর্শনের ইতিহাস | . ২৭৫ 


ইন্প্রস্থে বান করিতেন& মহাভারতের আদিপর্কর পিখিত আছে, নারদ 
দক্ষের সহত্ত্ পুত্রকে সাংখ্যবিদ্তা শিক্ষা দিয়াহিলেন। ্ 
, মহাবস্ত নামক বৌদ্গ্রন্থ পাঠে জানা যাক্স, মহর্ষি কপিল অন্ুহিমবৎ 
প্রদেশের শাকোট বনধণ্ডে বাস করিতেন। গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ব পুরুষগণও 
এই স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। যে স্থানে কপিল বাস করিতেন, 
উহার স্ত্ীম কপিলবাস্ত। নেপাল তরাইয়ের 'নিগ লিভা” নামক স্থানে প্রাচীন 
কপিলবাস্তর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে । মহষি কপিল অযোধ্যা 
রাজা স্বজাতের সমসাময়িক । তিনি বুদ্ধের প্রায় তিনশত বৎসর পুর্ব জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব খুঃ পৃঃ নম (নবম )*% শতাব্ধীতে তাহার 
আবির্ভাব কাল নির্দেশ করা-যাইতে পারে । 

পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে, কপিল সাংখ্যশাস্ত্ের প্রতিষ্ঠীতা। আহ্থরি কপিলের 
নিকট হইতে সাংখ্যজ্ঞান লাভ করেন, *এবং পঞ্চশিখাঁচার্য্য 
আন্ুরির নিকট সাংখ্যশান্ত্র শিক্ষা করিয়া, 'উা সর্ধত্র 
প্রচার করেন। পঞ্চশিখের অপর নাম কাপিলেয়। তিনি 
সাংখাদর্শন সম্বন্ধে ষঠিপহত্র শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। তাহার সময় 
হইতে- সাংখ্যমত ভারতের সর্ধর প্রচারিত হইতে থাকে । মন্গনংহিতা, 
বিঞ্ুপুরাণ, ভাগবত ও মহাভারত প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীনগ্রস্থে সীংখ্যমত বিবৃত 
হইয়াছে । এমন কি হূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রতি জ্যোতিষশান্ত্রের গ্রন্থ, এবং সুশ্রুত, 
চরক প্রভৃতি চিকিৎসাগ্রস্থেও সাংখ্যদর্শনের মত উদ্ধিখিত হইয়াছে। বস্ততঃ 


কপিলের পরবর্তী 
সাংখ্যাচা্্যগণ। 


. * পঞ্চশিখাচার্যযকে কপিলের প্রশিষ্য বলিয়া! বিবেচনা করা যাইতে পাঁরে। সুতরাং 
কপিল যদি খুঃ পুঃ*ম শতাব্দীর লোক হন, তাহা হইলে পঞ্চশিখাচার্ধ্য তাহার অগেক্ষ। 
আধুনিক লোক, একথা স্বীকার করিতে হইবে । অথচ মহাভারতের শাস্তিপর্ষ্ধে জনক 
পঞ্চশিখসংবাদ নামক অধ্যায় দৃষ্ট হয়। সুতরাং পঞ্চশিখ যে, মহাতারতকারের পূর্ববর্তী 
অথবা সমসাময়িক, তদ্দিবয়ে সন্দেহ নাই। অতএব পূর্বেীন্ত বৌদ্ধগরস্থকারের উল্লিখিত কাজ 
নির্ণারাত্মক প্রমাণে কিছুমাত্র আন্থ! স্থাপন কর] যাইতে পারে না। আর শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ 
হইতে ঘে শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও কপিলের অতি গ্াচীনতার পরিচায়ক । আর বখন 
বৈদিক যুগে আযুরবেরধদীয় গ্রন্থ চরকাগিতে সাংখ্যমত পরিগৃহীত হইয়!ছে। তখন কলিলের 
খূঃ পুঃ ৯ম শতাব্দী অগেক্গা। বহঞ্রাচীনতাকপ্পে কোন সন্দেহই নাই! ন--সং। 


২৭৬ সাহিত্য-সংহিত। 


সংস্কতভাষায় প্রায় যাবতীয় গ্রস্ত ও পপ্ভ গ্রন্থে প্রর্কৃতি ও জিরা 
হয়। ' ও 
পঞ্চশিখের পরে কয়েক শতাব্দী মধ্যে যে সকল সাংখ্যাচার্য্য জন্মগ্রহণ 
নাহার করিয়াছিলেন, তাহাদিগের কোম বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়] 
যাঁয় ন1। খুষ্টায় পঞ্চম শতাব্দীতে মহাপ্ডিত ঈশ্বরকৃষঃ 
ইতিহাস। 
সাংধ্যকারিকা নামে একখানি সাংখ্যশান্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। ইহাতে ৭*টা শ্লোক বিগ্ভমান আছে। অধুনা সাংখ্যদর্শন বিষয়ে- 
যে সকল গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সাংখ্যকারিকা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । 
ুষ্টায় ষষ্ঠশতাঁবীর মধ্যভাগে পরমার্থ নামক জনৈক পণ্ডিত এই গ্রন্থ চীন 
ভাষায় অন্ুবাদিত করেন। ইদানীং সাংখ্যস্ত্র নামে যে গ্রন্থ বিগ্ধমাঁন 
দেখিতে পাওয়। যায়, অনেকের মতে উহা! প্রকৃত কপিঙ্রুত পাংখ্য্ছত্র নহে। 
. বোধ হয়, উহা ঈত্বেরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিক1 হইতে সঙ্কলিত। কেহ কেহ 
বলেন তত্বসমাস নামক সংক্ষিপ্ত গ্রস্থই কপিলের প্রণীত। আমার বোঁধ 
হয়, ইহাও যথার্থ নহে। খৃষ্টান ৭ম শতাব্দীতে গৌড়পাদ ঈশ্বরকৃষ্কুত সাংখ্য 
কারিকার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। কিন্তু তিনি কোঁথায়ও সাংখ্যস্ত্র ব। তব্ব- 
সমাসের উল্লেখ করেন নাই। খুষ্টীয় ৮ম শতাবীতে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যয 
ব্দাস্ততাম্ে সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে যাইয়া, ঈশ্বরক্ষ্ণের কারিক] উদ্ধৃত 
করিয়ীছেন। কিন্তু উক্ত ভাষ্তে সাংখ্যস্থত্র বা তত্বসমাদের বচন কুত্রাপি 
উল্লিখিত হয় নাই। খৃষ্টান ১০ম শতাব্দীতে মিথিলানিবাসী বাচন্পতি মিশ্র 
সাংখ্যতত্বকৌমুদী নামে যে উৎক্ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, উহা! ঈশ্বরকৃষ্ণ কৃত 
সাংখ্যকারিকাঁর বিশদ ব্যাখ্যামাত্র।* বস্ততঃ সাংখ্যস্থত্র ও তত্বসমাস এই 
রস্থবয়ের গ্রক্কৃত রচয়িতা কে তাহা এপর্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। বিজ্ঞান 
ভিক্ষু সাংখ্যস্থত্রের যে ভাষ্ব রনা করেন, উহ নাম সাংখ্য-প্রবচন-ভাঘ্য। 
সাং্য্থত্রের একখানি উৎকুষ্ট টাকাও বিগ্বমান আছে। উহার রচগ্সিতার 
নাম অনিরুদ্ধ। বিজ্ঞানভিক্ষু ও অনিরুদ্ধ, ইহার! কোন্.সময়ে বা! কোন্‌ দেশে 


ারেই সঙ্গত নহে। উদ কাকার হাতত এল অনেক জটল দার্শনিক তত্বেৰ 
জালোচনা ও শীমাংসা আছে। স--সং। 
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জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,৪$তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। বৌন্বগ্রস্থ 
পাঠে, এক অনিরুদ্ধের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি খুষ্টীয় ১২শ শতাব্বীতে 
মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রাছভূতি হইয়াছিলেন। তীহার প্রণীত পরমার্থ-বিনিশ্চয়, 
নামরূপ পরিচ্ছেদ ও অভিধর্ম্ার্থনংগ্রহ নামক তিনখানি উপাদেয় বৌদ্ধদর্শন 
ক্তাস্ত গ্রন্থ সিংহল, ব্রন্গ, শ্তাম প্রভৃতি প্রদেশে এখনও অতি যত্বের সহিত 
পঠিত &হয়৭ অনিরুদ্স্থবির তাঞ্জোর প্রদেশে বৌদ্ধসম্প্রদায় মধ্যে সঙ্ঘ 
নায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বৌদ্ধদার্শনিক অনিরুদ্ধ ও সাংখ্যহ্ত্রের : 
টাকাকার অনিরুদ্ধ, এক কি ন! বলা যায় না। কথিত আছে, সাংখ্য-প্রবচন- 
ভাত্বপ্রণেতা বিজ্ঞানভিক্ষু ১৬শ শতাব্ধীর লোক। 
পুর্বেই উক্ত হইয়াছে, পঞ্চশিখাচার্ধ্য ষ্টিসহস্্ প্লোক রচনা করিয়া, সাংখ্য- 
দর্শন প্রচ্রের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। পঞ্চশিখের সময় নিরূপণ করা! 
সহজ নহে। নান! প্রমাণ দৃষ্টে অনুমিত হয়, তিনি গৌতমবুদ্ধের অন্ততঃ 
একশত বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ খৃঃ পৃঃ ৭ম শতাব্বীতে প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন। 
পঞ্চশিখের পরেই, আমি স্ুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিয়াছি। এত- 
দ্বেশীয় প্রবাদ অনুসারে জানা যায়, ঈশ্বরকৃষণ খৃষ্টপূর্বব ১ম শতাব্দীতে বর্তমান 
ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহাকে খুষ্টীয় ৫ম শতান্বীর লোক 
বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন । যাঁহা হউক পঞ্চশিখের সময় হইতে ঈশ্বর- 
ক্ষষ্ণের সময় পর্য্যন্ত, অর্থাৎ খুঃ পৃঃ ৭ম শতাব্দী হইতে খৃঃ উঃ ৫ম শতাব্বী 
পরাস্ত ঘ্বাদশশত বৎসর মধ্যে সাংখ্যদর্শনের কিরূপ ক্রমিক পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন ঘটিয়াছিল, তাহ নির্ণয় কর! একান্ত ছুরহ। মনুসংহিতায় গ্ররুত্যাদি 
তত্বের ষেরূপ ব্যাখ্যা পিপিবদ্ধ হইয়াছে, মহাভারত ও ভাগবত পুরাণে তাহা 
হইতে মম্পূর্ণ ভিন্নরপ ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধগরিত কাব্য পাঠে দৃষ্ট 
হয়, বুদ্ধদেব রাঁগৃহে অরাড়কাপামের নিকট যে সংখ্যমত শি্ষ। করিয়া 
ছিলেন, তাহা! অধুনাতন প্রচলিত সাংখ্যমত হইতে কিয়দংপে পৃথক । বুদ্ধ- 
চরিত কাব্যে প্রক্কৃতি, বিকার, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চন্মাত্র; একাদশ ইন্দ্রিয়, 
পঞ্চ মহাভূত, তিনগুণ ইত্যাদির বিশদ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বুদ্ধ- 
চরিতকাব্য রচগ্িতা লিখিয়াছেন, কপিল ও তীহার শিশ্তগণ সাংখ্যশান্ত্ে 
সম্যক্সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রঙ্জাপতি.ও তাঁহার পুত্র সাংখোর সম্পূর্ণ ্ঞান 
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লাভ করেন এবং জৈগীষব্য, জনক ও বৃদ্ধ পরাশর সংখ্যমার্গ অবলম্বন করিয়া 
মোক্ষ প্রাপ্ত' হইয়াছিলেন। যদিও সাংখ্যদর্শনের কোন ধারাঁবাহি ক 
ইতিহাস বর্তমান নাই, তথাপি উহা ষে, প্রাচীন মনীষিগণের নিকট সর্বতো-, 
ভাবে সমাদৃত ছিল. তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্ততঃ 
ভারতের যাবতীয় প্রাচীনশান্ত্রে সাংখ্যমত প্রতিবিশ্বিত। সাংখ্যদর্শনের চিহ্ন 
কোনকালেই হিন্দু-ৃস্্ হইতে অপনীত হইবে না।- «| 

নিরীশ্বর সাংখ দর্শনের ইতিহাঁস সঙ্কলন করা যেরূপ ছুরহ ব্যাপার, 
সেশ্বর সাংখ্যের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করাও তদ্রপ কঠিন দেশ্বর সাংখ্যদর্শন 
সচরাচর পাতগ্রল দর্শন বা যোগদর্শন নামে অভিহিত হইয়া! থাকে। সাংখ্য 
ও যোগদর্শন প্রায় একই রূপ। যোগদর্শনের বিশেষত্ব এই যে, উহাতে এক 
অতিরিক্ত পরমাত্মা স্বীকৃত হইয়াছে। কথিত আছে, মহামুনিৎপতগ্রণি 
যোগদর্শনের প্রথম প্রবর্তন করেন। পাণিনীয় মহাভাষ্যপ্রমেতা পতঞ্জলি 
ও যোদর্শন প্রণেত1 পতঞ্জলি, এক ব্যক্তি কি না জান! যায় না। অনেকেই 
উভয়কে পরস্পর অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মহাঁঞগাস্তের তৃতীক্ব 
অধ্যায়ের প্রথমপাদে রা! পুৰ্যমিত্র ও তাহার সভার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এবং 
এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১১১ স্থত্রে লিখিত আছে বন দাকেত অবরোধ 
করিয়াছিল।, নাগেশ ভষ্টের মত এই যে, মহাভাষ্যে যে গোঁণিকা পুত্রের 
উল্লেখ আছে, উহা? পতঞ্রলির নামান্তর মাত্র। এবং কৈয়টের মতে ঠিনি 
গোন্ীয় নামেও অভিহিত ছিলেন। পতঞলি স্বয়ং পিথিয়াছেন, তিনি 
কিছুকাল কাশ্মীরে বাস করিয়াছিলেন এবং প্র দেশীয় কোন বাগ তাহার 
মহাভাষ্য অতি যত্বপহকারে রক্ষ। করিয়াছিলেন। রুদ্রধামল, বৃহন্নন্নীকেশ্বর 
পুরাণ ও পদ্মপুরাণ পাঠে দৃষ্ট হয়, পতঞ্জলি ইলাবৃত বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন।, তীহার পিতার নাম অঙ্গিরাঃ ও মাতার নাঁম সতী। তিনি 
দৈববিৎ ছিলেন। নুমেরু পর্বতের উত্তরে বটবৃক্ষতলে লোলুপা নায়ী এক 
পরম! সুন্দরী কন্াকে দেখিতে পাইয়া, তিনি তাহাকে বিবাহ করেন। তিনি 
এক লমপ্ে তপোনিমগ্ন ছিলেন, এই অবসরে ভোটভাগারের 'অধিবাসীগণ 
' আসিয়। তাহাকে অপদানিত করে। তখন তিনি ত্বীয় সুখ হইতে বহ্ছি 
মিঃসারিত করিয়! তাহাদিগকে তন্বীভূত করেনু। 
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মহাভাষো পুষ্যমিঙ্জের সভা ও যবন কর্তৃক সাকেত অবরোধের বিষয় 
উল্লিখিত হইয়াছে, দেবিয়া পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ আঅবধ।রণ করিয়াছেন, উক্ত 
্রসথ খৃঃ পুঃ দ্বিতীয় শতাব্বীতে বিরচিত হইয়াছিল। অতএব পতঞ্জলি এ 
সমগ্নের লোক। * পতঞ্পি যে ইলাব্ুত বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উহ! 
হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত এবং যে ভোটভাগার দেশের লোককর্তৃক 
তিনি অপমানিত হইরবছিলেন, উহা তিব্বতের নামান্তর মাত্র। এই দকল 
বৃত্তান্ত পাঠে প্রতীতি হয়, পতগ্রণি শাকদ্ীপীয় ব্রাঙ্মধবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। শীকথীপীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এইরূপ প্রবাদও প্রচলিত 
আছে। 

ব্যান পাঁতগ্রল দর্শনের এক উৎকৃষ্ট ভাঁষ্য প্রণয়ন করেন। বেদাত্তসথত্র 
প্রণেতা ব্যাস ও পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্য রচগ্লিতী ব্যাস এক ব্যক্তিকি ন! 
জান! যায় ন!। বেদান্তহ্ছে যোগদর্শনের উল্লেখ আছে। যাহ! হউক 
পাতঞ্জগ দর্শনের ভাষ্যপ্রণেতা ব্যাস, অনুম।ন খৃষ্টান প্রথম শতাববীর লোক। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত ওয়েবার বলেন মহাভারতও এ সমগনে সন্কপিত হয়। খৃষ্টায় 
১ম শতাব্দীতে বাচম্পতি মিশ্র যোগদর্শনের টাকা বিরচন করেন।' 
ধারানগরীর বাজা ভোজদেব যোগদর্শনের যে বৃত্তি প্রণয়ন করেন, উহা দ্বাদশ 
শতান্ধীর গ্রন্থ। ষোড়শ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ভিক্ষু যোগদর্শনের অপর 
একখানি টীকা বিরচন করেন। 

_. ক্রমশঃ 
শ্রীপতীশ চন্দ্র বিগ্ভাভূষণ। 
প্রেঘিডেম্সি কলেজ 
স্থলে এসকল কথার বিস্তৃতভাবে বিবেচনা করিব। স--সং। 

1 প্রবন্ধকার অনেকস্থলে নিজের মতের পরিপোষক প্রমাণাদি উদ্ধার করেন নাই। স্থতর।ং 
তাহার কৃত কপিলের কাজনির্ণয়ের প্রামাণিকত্ব পক্ষে নিঃসন্দেহ হুওয়। যায় না। 
ভবিষ'তে বদি প্রমাপপ্রয়োগ দ্বারা যৌজিক গ্লৌকাদি উদ্ধৃত করিয়া, অধব! নির্দেশ 
-করিয়৷ দেন, তাহা হইলে ভাল হয়। প্রতীচা পণ্ডিভমগ্ডলীর অবলঘ্বিত কালনির্ণয় প্রায়শঃ 
অসমীচীন ও পৌর্বধপর্্য বিরোধী । স_সং। 7১৪০ 
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( ূর্বরপ্রকাশিতের পর)। 
কে! হু হাসো কিমানন্দে। নিচ্চং পজ্জলিতে সতি। 
অন্ধকারেন ওনদ্ধ। পদীপং ন গবেস্সথ ॥ ১ ॥ 
অয়, ইমস্পিং লোৌকসন্নিবাসে ) নিচ্চং পাজ্জলিতে সতি কো থু 
হাসো কিমানন্দো ) অন্ধকারে ওনদ্ধা (কিংকারণা) পদদীপং € এান 
পদীপং ) ন গবেস্সথ। 
সংস্কত,-( অস্থিন লোকে) নিত্যং প্রজ্জলিতে সতি (রাগাদিভিঃ 
একা দশতিঃ অগ্নিভিরিত্যর্থঃ * ) কো নু হাসঃ যুক্মকমিতি শেষঃ) কো (বা) 
আনন্দঃ (বিদ্ধতে )) অন্ধকারেণ অবনদ্ধা (আবৃতাঃ সন্তঃ, যুয়মিতিশেষঃ ) 
প্রদীপং (জ্ঞানপ্রদীপং ) ন গবেষয়থ ( অন্বেষরথ )। 
অন্ুবাদ,-_অনুরাগ দ্েষাঁদি দ্বারা তাপিত এই জগতে হাস্ত বা,আনন্দ 
কোথায়? হে মানবগণ! তোমরা অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছ ও জ্ঞানদীপের 
অনুসন্ধান করিতেছ না। 
পন্স চিত্তকতং বিশ্বং অরুকাক্রং সযুস্সিতং। 
আতুরং বহুসঙ্কগ্রং যস্স নখি ধুবং ঠিতি ॥ ২॥ 
অন্বয়,__চিন্বকতং (কতচিত্বং) অকুকায়ং সমুস্সিতং আতুরং বহুসঙ্কগ্গং 
বিশ্বং পদ্স, যদ্স ধুবং ঠিতি নথি। 
সংস্কত,_ চিত্রীকতং (বস্ত্রীভরণাদিভিঃ অলঙ্কতং,) অরকায়ং ৫) পমুচ্ছ,তং 
আতুরং বহ্মঙ্কল্পং বিশ্বং পত্ত, যন্ত ধরব স্থিতির্নাপ্তি | « 
অন্বাদ,--বস্ত্রাদিত্বারা সুসজ্জিত এই ক্ষতসম্র স্বরূপ পুঞ্জীকৃত, রোগযুজ, 
নানাসন্করপুণ দেহকে অবলোকন কর, যাহার অপরিবর্তনীয় স্থায্িত্ব নাই। 
পরিজিন্নমিদং রূপং রোগনিড্ডং পভ্ুরং। 
ভিজ্জঞতি পুতি সন্দেহো! মরণস্তং হি জীবিতং ॥ ৩॥ 
* অন্বয়,__ইদং রূপং পরিজিন্নঃ রোগনিভ্ডং পভঙ্কুরং ; (অসৌ ) পুতি- 
সন্দেহো! ভিজ্জতি ) জীবিতং হি মরণত্তং। 


+ বৃদ্ধঘোষ,| 
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 সংস্কত,-_ইদং রূপঞ্জ (শরীরং): পরিজীর্ণং প্রভন্ুরং; (অসৌ) 
পুতিসন্দেহো ভিগ্ভাতে ; জীবিতং হি মরণাস্তং। 
অন্গুবাদ,_এই শরীর জীর্ণ রোগপূর্ণ ও ভঙ্গুর; (এই) পৃতিসম্ইি 
স্বরূপ দেহ ভগ্ন হইয়া থাকে: জীবন মরণে অবসান হয়। 
যানিহমাঁনি অপখা'নি অলাপুনেব সারদে। 
কাপোতকানি অট্টানি তানি দিস্বান কাঁরতি ॥ ৪॥ 
অন্বপন,__যাঁনিহমানি সাঁরদে অলাপুনেৰ অপথাঁনি কাপোতকানি 
অট্টীনি তানি দিস্বান কা রতি। 
সংস্কত,--যানীমানি শরদি অলাবৃনি ইব অপাস্তাঁনি (প্রক্ষিপ্তানি ) 
কাপোতকানি (শুর্লানি) অস্থীনি, তানি পশ্ততঃ কা রতিঃ (আস্থা.)। 
. অনুবাদ,--শরৎকাঁলের ' অলাবুর স্াক় প্রক্ষিপ্ত এই শুভ্র অস্থিগুলিকে 
দেখিয়া, ইহাদের প্রতি কি আস্থা হইতে পাবে? 
অট্টানং নগরং কতং মংসলোহিতলেপনং। 
যথ জরা চ মচ্চ,চ মানো মক্খো! চ ওহিতে-॥ ৫ ॥ 
অনস্,_অট্টানং নগরং মংসলোহিতলেপনং কতং, যখ জরা চ মচ্চ, 
মানে! (চ ) মক্‌খো চ ওহিতো। 
সংস্কৃত,--অস্থীনাং নগরং মাংসলোহিতলেপনং কৃতং, যত্র জরা চ মৃত্যু্চ 
মানশ্চ (অভিমাঁনশ্চ ) ভরক্ষশ্চ ( কাপট্যঞ্চ ) অবহিত (স্থিতা৷ ইত্যর্থঃ )। 
অনুবাঁদ,__অস্থি দ্বারা! এক পুরী নির্ণিত হইয়াছে তাহাতে বক্রমাংসের 
প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে, তাহার ভিতর জরা, মৃত্যু, অহঙ্কার, এবং কাপট্য 
বাস করিতেছে । 
জীরস্তি বে রাজরথা সুচিন্তা অথো সরীরম্পি জরংউপেতি । 
সতঞ্চ ধর্শো! ন জরং উপেতি সন্তো হবে সব্ভি পবেদয়স্তি ॥ ৬1 
অন্বয়,__্চিত্তা রাজরথা বে জীরস্তি, অথে। শরীরম্পি জরং উপেতি ঃ 
সতঞ্চ ধরো ন জরং উপেতি ॥ ( ইতি ) হবে"পস্তো সবতি পবেদয়ন্তি। 
সংস্কত,__হুচিজা রাজরথা বৈ জীর্ধ্যন্তি, অথ শরীরমপি জরামুপৈতি 
দতাং তু ধর্ঃ ন জরাসুপৈতি) (ইতি) সম্তঃ হি'বৈ সদ্ভ্যঃ প্রবেদয়ন্তি 
(বথয়ন্তি )। ধা 





২৮২ সাহিত্য-সংহিতা। 


অনুবাদ,-রাজাদিগের সুচিত্রিত রথ সকলও জৌর্ণ হইয়া যায়, আর 
€ সেইবূপ ) শরীরও জীর্ণ হইয়! যাঁয়) কিন্তু সাধুগণের ধর্ম জীর্ণতা প্রাপ্ত 
হয় না) সঙ্জনের! সজ্জন সমীপে এইরূপ বলিয়া! থাকেন। 
অপস্নহ্থতা ইয়ং পুরিসো বলিবদ্দো! বজীরতি। 
মংসানি তস্স বড্চস্তি পঞ,এ] তস্স ন বডডতি ॥ ৭ 
অন্বয়,_অপদ্স্থতা ইয়ং পুরিসে! বলিবদ্দো ব জীরতি; তস্স .নংসানি 
বডডস্তি, তম্স পঞ্ঞা (চ) ন বডতি। 
সংস্কত,_-অল্পশ্রুতঃ ( অল্পজ্ঞানসম্পন্নঃ) পুরুষঃ বলীবর্দ ইব জীর্ধ্যতি 
(বৃদ্ধ! ভবতি )১ তণ্ত মাংসানি বর্দান্তে, তস্ত প্রজ্ঞা তু ন বদ্ধতে। 
অনুবাঁদ,__ষে ব্যক্তি অল্প জ্ঞান উপার্জন করে, সে কেবল বলীবর্দের 
তায় বুদ্ধ হইতে থাকে; তাহার মাংস বদ্ধিত হইতে থাকে, কিন্তু তাহার 
. জ্ঞান বর্ধিত হয় না। 
অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং অনিবিবসং। 
গহকারকং গবেসস্তো হুকৃখা জাতি পুনপঞ্ুনং ॥৮॥ 
গহকাঁরক ! দিট্‌ঠোহসি পুন গেহং ন কাহপি। 
সব্ব। তে ফাল্থকা ভগগা গহকুটং বিসঙ্খিতং । 
বিসঙ্খারগতং চিত্বং তণহাঁনং খয়মজ বগা ॥ ৯ ॥ 


অন্বয়,--গৃহকাঁরকং গবেসন্তে। অনিব্বিসং অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিম্সং, 
পুনপপ্রুনং জাতি ছ্ুক্খা। গহকাঁরক, দিটঠোইসি, পুন গেহং ন কাহসি £ 
সব্বা তে ফান্থকা ভগঞজা, গহকুটং বিলঙ্খি তং, ০৪ চিত্বং তণহানং 
খয়ং অজঝগ! । 
সংস্কত,--গৃহকারকং (অন্ত আম্মরূপন্ত গৃহস্থ ব্রি গবেষয়ন্‌ অঅন্বিষ্যন্) 
অনিধিশন্ (অবিন্বন্‌ অলভভমানঃ) অনেকজাতিসংসারং সমধাঁবিষম্‌, 
দ্রধার জন্মনঃ জন্মান্তরং প্রাপ সংসারাৎ সংসারাস্তরঞ্চ অগমমিতার্থঃ ) *, পুনঃ 
পুনঃ জাতিঃ (জন্ম ) ছুঃখা ( ছঃখকরা )। গৃহকারক দৃষ্টোহদি মেয়েতি শেষঃ), 
পুনঃ গৃহং ন করিষ্যসি) সর্ব্বাং তে পার্ক! ভগ্নাঃ, গৃহকুটং বিসংস্কৃতং ( ভগ্মং, 
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নষ্টং), বিসংস্কারগতং ৪ (নির্বাণগতং) চিতং তৃষ্ণাণাম্‌-ক্ষয়ং অধ্যগাৎ 
€প্রাপৎ)। প্র 

, গ্িহকারক,_-গৃহকারক”_গৃহ' অর্থে “এই দেহ' ইহার “কারক” অর্থাৎ 
ননিম্মীতা” -সংস্কারাদি, যাহ! পুনর্জন,আনয়ন করে। . 

'সন্ধাবিস্সং_-এই শব্ধটীর বুৎপত্তি বিষয়ে পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণের 'মধ্যে 
মতত্রে দুষ্ট হয়। ইহার আকৃতি অন্থদারে ইহাকে ভবিষ্যতের, উত্তম 
পুরুষ এক বচনের পদ বণিয়া সিদ্ধান্ত হয়। (2:০1, 115 ট119,) অধ্যাপক 
ম্যাক্সমূলর উহাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে অর্থ ঠিক করা যায় ন| 
বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা অন্ত কোন কোন (01109:9) চাইন্ডা* 
প্রমুখ পঙ্ডিতগণের ন্তাক্ব উহাকে লুঙের পদ (সমধাবিষম্) বলিয়া 
গ্রহণ করিলাম। 

অনুবাদ, দেহরূপ গৃহনির্মাতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে, কিন্ত 
তাহাকে ন! পাইয়া, কত বার জন্মগ্রহণ করিলাম, কত সংসারই পরিভ্রমণ ' 
করিলাম; পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কি ছুঃখকর! হে গৃহকাঁরক, এইবার 
তোমাকে দেখিয়াছি, আর গৃহ নির্ীণ করিতে পারিবে না; তোমার 
সকল কা্ঠৰ ভগ্ন হইয়াছে, গৃহাবলম্বন নট হইয়া! গিয়াছে। নির্বাণগত 
আমার চিত্তে তৃষ্ণ! সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে । 


অচরিত্ব। ব্্মচরিগ্নং অলন্ধা যৌব্বনে ধনং। 
জিগ্নরকোধ্গাহব বায়স্তি খীণমচ্ছেহব পল্পলে ॥ ১০ ॥ 


অন্য ত্রদ্ষচরিয়ং, অচরিত্বা যোব্বনে ধনং অলন্ধা ( পুরিসো ) খীণঞচ্ছে 
পল্পলে জিন্নকোঞ্চাইব বায়স্তি। 
সংস্কত,_ ্রন্গচর্ধযং অচত্বিত্বা' যৌবনে ধনং ্ জবনঃ ক্ষীণমৎস্তে পল্পলে 
'জীর্ঘজৌঞ ইব ক্ষিশৃ্তি (নসুস্তি)। 
অনুবাদ, ্রঙ্গচর্ধ্য আচরণ না করিলে, নি ধন উপার্জন না করিলে, 
মতস্তহীন পু্ষবিণীতে জীর্ণ করৌঞ্চের স্ায় নাশ প্রাপ্ত হইতে হয়। 
অচরিত্ব। ব্রক্মচরিয়ং অলদ্ধ! ফোব্বনে ধনং। 
সেস্তি চাপাতিথীণাহব পুরাণানি অন্থনং ॥ ১১৪ 
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অন্থয়,_ ব্রদ্মচরিয়ং অচরিত্থা যৌব্বনে ধনং অল! (পুরিসো) রা 
অন্ুখ্নং অতিথীপো চাপা২ব সেস্তি। 

সংস্কত,-_্্ষচর্য্যং অচরিত্বা যৌবনে ধনং অলন্ধু। জনঃ ুরাখানি 'অন্ু- 
্্বন অতিক্ষীণঃ চাঁপ ইব শেতে । 

অন্বাদ, _ব্র্চরয্য আঁচরণ না করিলে, যৌবনে ধন উপার্জন না করিলে, 
পুরাতন কথ৷ ম্মরণ করিতে করিতে জীর্ণ ধন্ুর ন্যায় পড়িয়া থাকিতে হয 


অত্তবগগে দ্বাদসমো । 


অত্তীনং চে পিয়ং জঞ.41 রকৃখেষ্য তং স্থরক্থিতং। 
তিগ্রমঞ২ঞতরং যাঁমং পটিজগ গেষ্য পণ্ডিতো ॥ ১॥ 
অন্থয়,_অত্তানং চে পিয়ং জঞ্ঞা ( ততো!) তং স্থরকৃখিতং রকৃখেষ্য ; 
পগ্ডিতো তিগ্মঞ্ঞতরং যাঁমং পটিজগেষ্য। 
সংস্কত,__আত্মানং চেৎ প্রিয়ং জানীয়াৎ ততঃ তং সরক্ষিতং রক্ষেত$ 
পণ্ডতিতঃ ত্রয়াণামন্ততরং যামং প্রতিজাগৃয়াঁৎ। 
অন্থুবাদ,--যদি আত্মীকে প্রিয় বলিয়া জ্ঞান কর, তবে তাহাকে উত্তম- 
রূপে রক্ষা করিবে; পগ্ডিতব্যজি ব্রিষামের মধ্যে ( অন্ততঃ) এক যামও 
জাগরিত থাকিবেন। 
অত্তানমেব পঠমং পতিরূপে নিবেসয়ে। 
অথ২ঞ৬ঞমন্থদাসেষ্য ন কিলিস্সেষ্য পৃর্তিতো ॥ ২। 
অন্বপন,-_অত্তানমেব গঠমং 'পতিরূপে নিবেসয়ে, অথ অঞঞং অস্থু* 
সাঁসেয্য ; পণ্ডিতো৷ (এবং করিয় ) ন কিলিস্সেয্য। 
সংস্কত,_ আত্মানমেব প্রথমং প্রতিরপে বর্তব্যে নিবেশয়েৎ অথ 
€(তদনস্তরং ) অন্যমন্থশিষ্যাৎ) পর্ডিতঃ (এবং কত্বা) ন ক্রিশ্তে (করেশং 
গ্রাুয়াৎ)। 
'অনুবাদ,--যাহ। কর্তব্য তাহাতে অগ্রে আঁপনাঁকে দিবি করিবে; পরে 
অন্যকে উপদেশ দিবে? পণ্ডিত ব্যক্তি-এইরূপ করিলে ক্লেণ পাইবেন ন| । 


অত্তবগ্গো দাদসমে! । ২৮৫ 


অত্বানঞ্চে তথা করিরা যখঞ ঞমনুসাঁসতি। 
সুদস্তো বত দস্সেথ অত্ব। ছি কির ছুন্দমে। ॥ ৩॥ 
*. অন্বয়,_যথঞ্ঞ্মনুসানতি তথ। অত্বাঁনং চে হিরা (ততো) তো 
বত দন্মেথ ; অত্তাহি কির ছদ্দমো। . 
মংস্থত,_-যথান্তমন্গশাসতি তথা আত্মানঞ্চেৎ কুর্যযাৎ (ততঃ) হুদাস্তঃ 
(তৃত্বা/মন্মপি ) দময়েৎ) আত্মা হি কিল ছুর্দমঃ ৫ 
অনুবাদ,_-লোকে অন্যকে যেরূপ হইতে উপদেশ দেয় আপনাকে যদি 
সেইকপ করে, তবে আপনি সংঘত হইয়া পরকেও দমন করিতে পাঁরে ; 
আত্মাই যথার্থ ছর্দমনীয়। ৃ 
অত্ত! হি অত্তনো নাথো কো! হি নাথো৷ পরো সিয়!। 
অত্রনাইব স্ুদস্তেন নাথং লভতি দুল্লতং ॥ ৪ ॥ 
অন্বয়,_অত্বা হি অন্তনো নীথো, কে। হি পরো নাথো! পিয়া) জুদস্তেন 
অত্বন] ইব ছুল্পভং নাথং লভতি। 
২স্কৃত,--আত্মা হি আত্মনঃ নাথঃ, কে। হি পরো! নাথঃ শ্তাৎঃ সুদাস্তেন 
আত্মনৈব হুল্নভং নাথং লভতে। 
অন্বাদ,_আত্মাই আত্মার নাথ, অন্ত নাথ আর কে আছে? আত্মাকে 
সুসংযত করিতে পারিলে, লোকে ছুর্লত নাথ লাঁত করে। 
অত্বনাইৰ কতং পাপং অত্তজং অত্তসম্ভবং | 
অভিমস্থতি দুন্সেধং বজিরং ব অহঅয়ং মণিং ॥ ৫ ॥ 
, -জত্তনাইব ফতং অত্তজং অন্তসস্ভবং রনি বঙজজিরং অন্গয়ং মণিং 
ব ছন্মেখং ই । 
* সংস্কৃত,--আত্মনৈব ক্কৃতং আত্মজং আত্মসস্তবং পাঁপং বজ্জঃ অশ্মময়ং 
মণিমিব ছুর্দেধসং অভিমথাতি। 
অন্থুবাদ,_হীরক যেমন প্রপ্তরময় মণিকে থণ্ড খণ্ড করে, জীত্মকত, 
আত্ম -ও আত্মসম্ভব পাঁপ সেইরূপ নির্বোধ ব্যক্তিকে মঘিত করে। 
যস্স অচন্তহ্দ্সীল্যং মালুবা সালমিবোততং। 
করোতি সো! তথংস্তানং থা নং ইচ্ছতি দিসে! ॥ ৬॥ 
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অন্বয়,__যস্স অচ্চন্তছূস্সীল্যং, সে! মালুবা ওত্তভং সালমিব অত্তানং তথা 
করোতি যথা দিসে! নং ইচ্ছতি। 
সংস্কত,_যন্ত অত্যন্তদৌঃশীল্যং, সঃ “মালুবা” (লতা) অবততং বেজ) 
সালমিব আত্মানং তথ। করোতি যথা! দ্বিষঃ এনশিচ্ছস্তি ৷ 
'মানুব! ওততং সালমিব'-_'মানুবা'* শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব পাওয়! যায় 
না) উহীর অর্থ লত1+1 এখানে উপমাটি স্পষ্ট বুঝ! যাঁয় না। 
অন্ুবাদ,লতা৷ যেমন বেষ্টিত সালবৃক্ষের সহিত ইতত্ততঃ নীত হয়, 
সেইরূপ যাহার ছুঃশীলত অত্যন্ত অধিক, তাহার শক্র তাহাকে যেরূপ 
ইচ্ছা করে, মে আপনাকে সেইরূপ করিয়া! ফেলে। 
স্ুকরানি অদাধুনি অন্তনো অহিতানি চ। 
যং বে হিতঞ্চ সাঁধুঞ্চ তং বে পরমছুক্করং ॥ ৭॥ 
অন্বয,-_অনাধুনি অভ্তনে! অনহিতানি চ স্বকরাঁণিঠ যংবে হিতঞ সাধু 
তংৰে 8558 
»-অসাধুনি আত্মনোহ হিতানি চ (কর্ম্দাণি) সুকরাণি) য 
ৰৈ রা সাধু চ তৎ বৈ পরমছুষ্ষরমূ। 
অন্ুবাদ,_-অসাধু ও আপনার অহিতকর কর্ম করা সহজ; কিন্তু যাহা 
জাধুও হিতকৃর তাহা! অতিশয় ছুষ্ষর | 


* মূলের পাঠ ও ব্যাখ্য1 পরতীচ্যপণ্ডিতানুমোদিত হইলেও সমীচীন বোধ হয় না। 


মূল না পাওয়ায় আমর! পাঁঠোদ্ধার করিতে পারিলাম ন1।' তবে মূলের পাঠে যেরূপ অর্থ 
কল্পনা করিলে, অর্থসঙ্গতি হয়, তাহা এস্থলে প্রদত্ত হইল। “গালুবা সালং” ইহার অর্থবোধ 
হয়, লতা! যেমন বৃক্ষকে ব্যাণ্ত করে, তক্প ইত্যাদি। ণ্থস্ত অত্যন্তদৌঃশীল্যং মালুব! 
সালং বৃক্ষং ইব অবততং সস্ততে| ব্যাপ্তং দর্ধ্বতোমুখং ইতার্থঃ ভবতি, স আত্মানং তথা 
করোতি যথা এনং ছিট,শক্ররিচ্ছতি, অর্থাৎ স নরঃ শত্রনননানে| ভবতি ইত্যর্থঃ।' অর্থাৎ 
সাল ষেমন লতান্বার! অত্যন্ত সমাচ্ছন্ন হইলে, লতাবেষ্টন আঁতক্রম করিয়। আত্মরক্ষা 
করিতে গারে না, সেইকপ যাহার আত্ম! হুঃশীলতায় সর্ববতোভাবে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তখন 
সে এরপ ফরে,যে, শক্ররাও তাহাকে তন্ত্রপ ইচ্ছা! করে। অর্থাৎ তাহার অবস্থন্তাবী পতন 


ভাবির শত্রর। আনন্দিত হর। স--সং। 


বা প্রমাণকি? 


অত্বগৃগে ঘাদসমে! | ও ২৮৭ 


যো! সাঁসনং তারহতং অরিগ্নানং ধর্শজীবিনং। 
পটিক্োসতি ছন্মেধো দিটুঠিং নিস্‌সায় পাঁপিকং। 
ফলানি কট্ঠকসদেব অত্রইঞ্ঞায় ফল্লতি ॥ ৮॥ 
অন্থয়,-_যো৷ ছুন্মেধো পাপিকং দিটুঠিং নিস.সায় অরহতং অরিয়ানং 
ধর্মজীবিনং (চ) সাঁসনং পটিকোসতি, (সো) কট্ঠকদ্ম ফলানিং . 
অন্তৎঞ্ঞায় ফল্লতি। 
সংঞত,_যো ছুর্দেধ।ঃ পাঁপিকাং দৃষ্টিং '( দর্শনং, শাস্ত্রমিত্যর্থঃ ) নিঃশ্রিত্য 
(আশ্রয়ত্বেন গৃহিত্ব! ) অর্থতাং আর্ধ্যাণাং ধর্মজীবিনাঞ্চ শাসনং প্রতিতুশ্তাতি, 
সঃ 'কটুঠকস্ত' ফলানীব আত্মহত্যায়ে ফুল্পতি। 
অনুবাদ।__ধে নির্বোধ ব্যক্তি অপত্য পাপ মত অবলম্বন করিয়া অর্থৎ- 
বর্গের, আর্য্যগণের ও ধার্িকগণের শাঁসনকে অবজ্ঞা করে, দে “কটুঠকের 
ফলের ন্যায় আপনার নাশের ফল প্রসব করে! 
অত্বনাইব কতং পাপং অন্তন! সঙ্কিলিদ্সতি। 
অত্তনা অকতং পাপং অত্তনাহব বিস্ৃজঝতি। 
সুদ্ধি অস্থদ্ধি পচ্চত্বং না২ঞ্ঞো! অঞ২%ং বিসোধয়ে ॥ ৯॥ 
অন্থয়,-_-অত্বনাহব পাপং কতং, অত্তনা সক্িলিন্সতি ; অত্বনা পাঁপং 
অকতং, অন্তনাহব বিন্ুজতি) স্ুদ্ধি অন্ুদ্ধি পচ্চত্বং ন অঞ্ঙ্ঞো অঞএং 
বিসোধয়ে। 
সংস্কত,_আত্মনৈব পাপং কৃতং, আত্মনা সঞ্কি-শ্ততি) আত্মনা পাপং 
অককতং, আত্মনৈব বিশুধাতি ) শুদ্ধিঃ অশুদধিশ্চ প্রত্যাত্মং (বর্ততে ). 
ন অন্যঃ অন্তং বিশ্বোধয়েৎ। 
অম্বাদ,_€লাকে আপনি পাপ করে, আপনিই কষ্ট পায়) আপনি 
পাপ না করিলে, আপনিই পবিত্র থাকে ; শুদ্ধি এবং অগ্ু্ধি স্বত্মিনিষ্ঠ অন্তে . 
অন্যকে শুদ্ধ করিতে পারে না। 
অত্বদখং পরখেন বহুনাহপ্রি ন হাপয়ে। 
... অভ্তদর্খমভিঞ্ঞায় সদখপন্থতো| পিয়া ॥ ১০ ॥ 
অন্বয়,বহুনাহপি পরতেন (পুগগলো ) অত্রদখং ন হাঁপয়ে, অত্বর্থখ- 
মভিঞ্ঞায় মদখপন্থুতো সিয়।। | 


২৮৮ 7 সাহিত্য-সংহিতা 


সংস্কত,_বছুনাপি পরার্থেন (পরকীয়বহুকার্ধ্য[ন্বরোধাদপীত্যর্চ ) (নরঃ) 
আত্মনোহ্্ধং (আত্মমঙ্গলকরকাধ্যং ) ন হাপয়েং ত্যোজয়েৎ), আত্মার্থং অভি- 
ভার (সম্যজ জ্ঞাত!) সর্থপ্রসিতঃ (স্ব কীয়মঙ্গলার্থেহভিনিবিষ্টঃ) স্তাৎ। 

অন্বাদ,-পরকীয় বনু কর্তব্যের অন্থুরোধেও কোন ব্যক্তির আপনার 
মঙ্গলকর কা্ধ্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়, শ্বকীয় মঙ্গলজনক কার্ধ্য উত্তমরূপে 


জানিয়া তাহাতে নিবিষ্ট থাক] কর্তব্য। পু 
শ্রীচারুচন্দ্র ব। 


রত 
যোৌগদশ ন।* 
সৃষ্টির প্রারস্ভ হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত কোনকালেই মনুষ্যগণ বাহৃজগ- 
তের ব্যাপারে পরিপূর্ণ শা্িলাভ করিতে পারে নাই। শাস্তি পাইবার আঁশীয় 
মনুষ্যগণ ভবিষ্যতের গর্ভ আলোড়িত করিতে ব্যগ্র হয়। কেন আমর! 
জন্মগ্রহণ করিতেছি, .আঁমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, এবং কোথায় 
যাইব, ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা! করাই. পূর্বতন এবং আধুনিক প্রত্যেক 
দার্শনিকেরই প্রধান লক্ষ্য। বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন প্রকারে এই সকল 
প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে, কিন্তু খধিগণ যোগ-দর্শনে এই সকল প্রশ্নের 
যেরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাই সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বপিয়া! বোধ হয়। 
তাহারা অন্তান্ত দার্শনিকদিগের ন্যায় কেবল তর্ক বা অনুমানের উপর 
নির্ভর করিয়া সন্ত্ট হন নাই, তাহারা! বলিয়াছেন যে “নৈষা তর্কেণ মতি- 
রাঁপনীয়্া” অর্থাৎ কেবল তর্ক দ্বারা আত্মজ্ঞান লাত হয় না, সেই 
জন্য তর্ক ত/াগ করিয়া, তাহারা পরীক্ষার দ্বারা তাঁহাদের অনুমান সকল 
প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। চিস্তনের উপযোগী দেশ, কাঁল ও জলবান্ধুর 
গুণে এবং কোন ধর্দের সক্কীর্ণ 'গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ না থাকাতে, সেই 
পুর্বতন খধিদিগের চিন্তার আত অবাধে বিশ্বসংসার ভেদ করিক্া অনস্তের 
দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। 
-. * গত ২ংশে কার্তিক, (559501201051 9০০5১) পরাবিস্তা সমিতির অধিবেশনে 
এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। লেখক । | 
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বর্তমান অন্তান্তদর্শত হইতে যোগদর্শনের অনেক অংশে পার্থক্য 
দৃষ্টিগোচর হয়। অন্ান্ত দর্শনের স্তাঁয ইহা এইরপে নির্দেশ *করিয়া বলে 
না যে, কতকগুলি ভাব ও ইন্জিয়পরিণাঁম জ্ঞানের গম্য, এবং ভাহ! ভিন্ন 
অপর নকল অজেয়; নুতরাং প্র অজ্জেয় হইতে আমাদের বুদ্ধি এবং 
বিচার প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে। কিম্বা এমনও কিছু নির্দিষ্ট নাই যে, 
একজন ভ্তায়বান্‌, দয়াশালী এবং “মহান ঈশ্বর, শ্রী সকল গণযুক্ত হুইয়াও, 
এই ছূঠ্ধময় পৃথিবী স্থষ্টি করিয়াছেন। 

যোগবিৎ মহাপুরুষের! বলিয়াছেন যে, ছুর্ঞে্র বলিয়া! কিছুই নাই। 
যদি আমরা যথার্থ পথ অন্থুরণ করিতে পারি, তাহাহইলে আমর! সকল 
বিষয়ই জানিতে সমর্থ হইতে পারি। তাহাদের মতে প্রত্যেক মনুষ্যের 
ভিতর চিন্ময় আত্মা বিরাজ. করিতেছেন। সকল মন্ষ্যেরই সেই আত্ম- 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। ত্তীহাঁদের মতে বাহৃজগৎ 
বলিয়া কিছুরই অস্তিত্ব নাই। প্রত্যেক বস্তই কল্পনাপ্রস্থুত বলিয়াই, 
অন্তর হইতে বাহির হুইয়! বাহ্জগৎ বলিক্া প্রতীয়মান হইতেছে। 
তীহারা বলেন যে, কেহ তাহাদিগকে স্থষ্টি করেন নাই, এবং তাঁহারা ভিন্ন 
অপর কেহ তাহাদের ভাগ্যকর্তা বিধাতা নহেন। তাহার! এরূপও 
বলিয়া থাকেন যে, সাধারণতঃ কেবল ছুইটা বিষয়ের অস্তিত্ব আছে,-_ 
একটা মহান্‌ আত্মা, এবং অপরটী জগৎ। প্রথমটা চিন্ময় এবং, দ্বিতীয়টা 
প্রথমটার ভ্রমকল্পনা বা মায়াপ্রহ্থত। তাহাঁদের মতে এই মায়া বা 
ভ্রমজ্ঞান দুর করাই, মনুষ্য,জীবনের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্ত। মায়! দূরীক্কৃত হইলে, 
মন্গয্য প্রক্কৃতির নিয়ম আয়ত্বাধীন করিয়! কেবল চিদ্রূপেই বিরাজ করেন। 

' তীহার। বলেন যে, যদিও সকল মনুষ্য, কালক্রমে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, 
তথাপি এই অবস্থায় উপনীত হইতে বহুজন্ম অতীত হইয়া যাইবে । যেই জন্ত 
যোগীর৷ এমন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাদ্বার! পুরুষকারবলে, 
অতি সত্বরই ওঁ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া! ষাঁয়। এমন কি ইহজদ্মে মায়ার 
নাশ করিয়া আত্মা স্বরূপে বিরাজ করিতে পারেন। প্রবল পুরুষকার 
ভিন্ন এই মায়াপিগ্রর ভেদ করিবার অন্ত উপায় নাই। ধর্মপথ অনায়্াসসাধ্য 
নহে ॥ মায়াজাল ছিন্ন করাও অত্যন্ত আগ্মাসসাধ্য |, ইহা! সর্ববাদি-সন্মত। 


বর সাহিত্য-সংহিত৷ 


দলেই জন্তই মোহ্নিষ্রা গ্রস্ত সংসারীর দ্বারে দড়াইয়া খধি উচ্চৈঃশ্বরে 
ডাকিতেছেন,. 
. *্উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরামিবোধত। 
ক্ুরন্ত ধারা নিশিতা ছুরত্যয়!। 
ছুর্থমম্পথন্তৎ কবয়ে! বদস্তি ॥” 
(কঠোপনিষৎ) 


মোঁহ নিদ্রা হইত উথিত হও, জাগরিত হও) না উঠিলে, না জাগিলে 
এই ক্ষুরধার নিশিত ছুর্গম ছুরত্যয় পথে চক্ষু মুদিয়া চল! যায় না। 

অন্তান্ দীর্শনিকদদের স্তায় খষিরা আমাদিগকে এই পাঞ্চভৌতিক 
প্রত্যক্ষ জগৎ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল মাত্র তাবের জগতে বিচরণ করিতে 
হইবে, ইহা! বলিয়া ক্ষান্ত হন না। তীহারা অপরের ন্তায় কেবল করনা- 
ৰাছিত পথে "বিচরণ করিতে বলেন না। পরন্ত কি উপায়ে মায়ার হস্ত 
হুইছ্ে নিষৃতি পাওয়া যার, তাহার তাহার উপায় প্রদর্শন করেন। 
তাহার! বলেন যে, এই উপায় অবলম্বন করিয়া দেখ, তোমরাও কৃতকার্য 
হইবে। অপর ধর্মের স্তায় তাঁহারা “অঙ্গীকৃত দেশের” জন্ত মৃত্যু পর্য্ত্ত 
অপেক্ষা করিতে বলেন না । তীহার! বলেন যে, আমরা যে উপায় 
খআঁবিফার করিয়াছি, সেই উপায় অবলম্বন করিলে, করতলস্থিত আমলকের 
ভার ফল দৃষ্ট হইকে। সত্যমিথ্যা পরীক্ষা করিয়৷ দেখ। এই উপায়টার 
নাম যোগ। ইহার দ্বারা ইহজম্মেই প্রনল পুরুষকার সাহায্যে. আত্মা 
মায়াজাল ছিন্ন করিয়! ম্ব-রূপে প্রকাশিত হইতে সক্ষম হন। 

সংকল্প আমাদের এই ভ্রমজ্ঞান বা মায়ার একমাত্র কারণ। সংকল্প 
আছে বলিয়াই, আমর! জন্মজন্মাস্তর .ধরিয়া এই সংসারচক্জে খুরিতেছি। 
বু্ধদেষ যখন গ্রবুজ্ধ হন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে,-_ 


"জনাজন্বাস্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান, .. 

মে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্্দাগ। 

পুনঃ পুনঃ ছুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার 
 ছেগৃহকারক ! গৃহ না পারিবে রটিবারে আর ! 


যোগদর্শন | ২৯১ 
ভেঙ্গেছে তৌমার তত, চুরমার গৃহ-ভি্িচর়, 
 ্কাবিগতচিত তৃষ্ণ! আজি পাইয়াছে ক্ষয়।” , 

(বৌদ্ধধর্ম )। 

সংকল্পময় আকারই আমাদের 'গৃহকারকৃ।' চিত্ত সংস্কারবিহীন হইলে, 
এবং তৃষ্ণার ক্ষয় হইলে, এই সংসারচক্রে আর আবর্তিত হইতে হইকে 
না। সুতরাং সংকল্পই এই সংসারচক্রের নাভি। এইট নাভি রোধ করিলে, 
এই বংসার ' চক্র আর চলিতে পার্সিবে না। অতএব যুক্তিপূর্ববক দঢ় 
বৈরাগ্য অভ্যাসরূপ পরম পুরুষকার অবলম্বন করিয়া, বুদ্ধিবলে সংসার 
চক্রের নাভি, চিত্বকে রুদ্ধ করা উচিত। সংকল্প নাশ করাই যোগের 
অন্যতম উদ্দেশ্তী। বাহ্বস্তর ভাবনা কঞ্জার নামই সংকল্প। কেবল 
সমাধিবলেই বাহ্বস্তর ভাবনা পরিত্যাগ রুরা যায়। স্থূল, সুষম ও 
পরম, এই ত্রিবিধরূপে জীব বিরাজ করিতেছেন। ভোগের নিমিত্তই 
জীব, এই স্থুলরূপ ধারণ করিতেছে ও সংকল্পময় আকারে বা আতিবাহিক 
দেহে জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ভোগ করিতেছে । এই ছুইটা পরিত্যাগ,করিয়া চরম 
যে পরমরূপ, তাহা! গ্রহণ কর! উচিত। সেই জন্তই বুধগণ বাহ্বস্তর বিশ্বাতি- 
পূর্বক যথার্থ চিত্তক্ষয়কেই যোগ বলিয়া জানেন। সংকল্পই পরম বন্ধন। 
ংকল্প-শৃন্ততাই মোক্ষ। 

যোগীরা অত্যন্ত কষ্ট সহা করিয়া! কেন যোগ অভ্যাস করেন, তাহার উত্তনে 
খাধিরা বলেন যে,_-পরমপদই বা! কি, আমার উপর কে আছেন, কে নাই, 
পাপপুণ্য ব$ কোন্‌ পদার্থ) জন্মমৃত্যুই বাকি, ক্থখছুঃখই' বা কি_-এই 
সকল মিগুঢ় তত্ব জুত হওয়ার জন্ত জ্ঞানিগণ ননদ্গুরুর উপদেশানুসারে 
যোগবিদ্া অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই যোগ অভ্যাস করিতে করিতে 
যোগী স্বয়ং জানিতে পাঁত্রন যে, "আমি সকলের আদি”। পাপ পুণ্য ইত্যাদি 
করনামাব্র) বিদ্যা ভ্রম মাত্র । এ সকলের সৃষ্টিকর্তা “আমি । আমার 
উপর কেহই নাই। তিনি তখন জান্লিতে পারেন যে, "আমার তয় বাই, 
জন্ন' নাই, মৃত্যু নাই, পাপপুণা, স্বর্গনরক প্রত্তি ভ্রম মার। আমার 
কল্পনা রা আমি এ সকল ভ্রম সৃষ্টি করিয়াছি। তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে 
বাহৃক্রিন্না ত্যাগ করেন। যদি বর্ম, তিনি লোক শিক্ষার্থে করিতৈছেন, তাহা 
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' হইলে, লোকভয় হজ উপর বদ ন্ত গেল। তরে .তিনি কি প্রকারে 
নির্ভয় হইবেন ? যখন এ সকল সংকল্প যোগীর মনে উদয় হয়, তখন যোগীঢক 
্বয়ং বুঝিতে হইবে যে, এই অনিত্য' অপার কল্পনা আমার মনে কেন উদয় 
হইতেছে? বোধ হয়, আমার নংকল্প বিকল্প মনে স্থান পাইয়াছে। আমার 
সম্পূর্ণবূপে চিত্ত্য় হয় নাই। তখন “তত্বমদি” মহাবাক্যের বিচার করিয়। 
যোগী এ সকল কল্পনা বিনাশ করিবেন। তাহা হইলে লোকভয়, দেবভয়, 
স্বর্ননরকের ভয়, জাঁতিভেদ, লজ্জা প্রভৃতি কিছুই থাকিবে না। সকলই 
ভঙ্মীভূত হইয়া যাইবে। খধিরা বলেন যে, যে স্থানে যাইবার জন্য যোগীবা 
এত কষ্ট করিতেছেন, সেই স্থানে যোগীরা অবস্ত যাইতে পারিবেন। কারণ, 
. সেই স্থানে 'অধমি* নাই। যখন সেই স্থানে “আমি, নাই, তখন জ্বগতের 
ভেদ্দাভেদ, পাপপুণ্য, স্বর্গনরকরূপ অসার ভার রাখিবার স্থান কোথায় ? 
সে স্থান ত শুগ্ত। ভার লইয়৷ যাইবার চেষ্টা করিলেই পুনঃ পৃথিবীতে 
আসিতে হইবে। ইহাকেই যোগের অধঃপতন,বলে। তাহার। বলেন যে, 
যেখানে 'বা' নাই, সেখানে “হীম্‌ হায়” এবং যেখানে “হাম্‌ নাহি” 
সেখানে প্রাম হায়” | অর্থাৎ, যেখানে “আমি' নাই সেখানে সেই চিন্ময় 
পুরুষ আছেন, এবং যেখানে “আমি” আছি, সেখানে সেই চিন্ময় পুরুষ নাই।, 
খধিদের আবিষ্কৃত যোগদর্শনের ইহাই গুড় তত্ব। 
যোগ কাঁহাকে বলে, তাঁহার উত্তরে খধিরা বলিয়া গিয়াছেন যে,_- 
“যদ! পঞ্চাবতিষ্ঠস্তে জানানি মনসা সহ। 
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তমাহুঃ পরমাঙ্গতিম্। 
তং যোগমিতি মন্যন্তেস্থিরা মিন্দরিয়ধারণাম্‌॥+ 
ও (কঠোপনিষৎ ) 

: অর্থাৎ, যখন পঞ্চ জ্ঞানোক্জ্িয় মনের সহিত স্থির হইয়! থাকে, আর বুদ্ধি 
নিজ বিষয় চেষ্টা করে না, সেই অবস্থাকে জ্ঞানিগণ পরমগতি বলেন, এবং 
সেই স্থির ইন্জরিয়ধারপাকে. যোগ বলেন। যোগান্দঢ়ের লক্ষণ সম্বন্ধে ভগবান 
গীতাঁয় বলিয়াছেন যে,_- 

“যদ! হি নেক্্রিয়ার্থেযুন কর্ণান্বম্যজ্জতে. 
. সর্বসক্ষয্লসংন্তাসী যোগারঢস্তদোচ্যতে ॥৮ 


যোগদর্শন |. ২৯৩. 


অর্থাৎ, যখন মানব ঈক্িাদির ভোগের অন্ত শব্াদি বিষয়ে অনাসক্ত, 
তৎসাধনের জন্য কর্ধানষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিনিরত্ত, এবং আসক্তির মুলীতৃত 
সমন্তপ্রকার সঙ্কর বর্জিত হয়েন, তখনই তাহাকে যোগারঢ় বলা 
যায়। তখন সংকল্প বিকল্পের নিরোধ হয়। তখনই মনের নিবৃত্তি হয়, 
এবং শাস্তি লাভ হয়। সেই জন্ত উল্লিখিত হইয়াছে যে, “মনোনিবৃত্তি 
পরমোপপস্তি” (তিপঞ্চক)। সেই নিরোধ অবস্থায় আত্মা স্বরূপে, অর্থাৎ, 
স্বকীয় নিলিগ্ত অবস্থায় অবস্থান করেন। অতভ্যাগ ও বৈরাগ্যের দ্বারা! সংকর 
ও বিকল্পের নিরোধ করিতে হয়। বহুকাল যাবৎ নিরস্তর আদরসহকবে 
তগন্ত। প্রভৃতি সম্যগরূপে অনুষ্ঠিত হইলে অভ্যাস স্থির হয়। তখন চিত্ত- 
প্রসাদ লাভ হয়। যতদিন চিত্তপ্রসাদ লাভ না হয়, ততদিন বিশেষ সতর্ক 
ভাবে ও ভক্তিসহকারে নিরস্তর ধোগোঁপায়ের অনুষ্ঠান করা উচিত। কারণ, 
চিত্কে স্থির করা অতি দুরূহ ব্যাপার । অর্জুন বলিয়াছেন যে,-. 

প্ঙঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদুঢ়ং। 
তন্তাহং নিগ্রহং মনে বায়োরিব সুহু্ষরম্‌ |" 
গীতা ) 

অর্থাৎ, মন বড়ই চঞ্চল, বাছুর ন্যায় ইহাকেও বশীভূত করা হুর কার্ধ্য। 
ভাগ্যবশতঃ যদিও চিত্ত প্রশাস্ত হয়, কিন্তু পুনর্বার অস্থির হইবার সম্পূর্ণ 
সভাবন!। স্থতরাং একবার চিত্ত স্থির হইয়াছে, দেখিয়া নিশ্চিন্ত ন! হ্ইয়! 
দীর্ঘকাল ভক্তিসহকারে যোগোপায়ের অনুষ্ঠান করা উচিত। তত্বজ্ঞান 
জন্মিলে বৈরাঁগ্যের উদয় হয়। সেইজন্ত বৈরাগ্যের অপর নাম জ্ঞানযোগ | 
'বৈরাগ্য ছই প্রকার, অপর ও গর। প্রীহিক ও পারত্রিক সমস্ত সুখসাধন 
উপস্থিত হইলেও, তাহীতে সম্পূর্ণভাবে অনাসক্ত থাকার নাম অপর-বৈরাগ্য। 
বুদ্ধি গ্রন্থতি হইতে) নিপু, নিক্ষিয় আত্ম! পৃথক, ইহা সম্যক্‌ প্রত্যক্ষ হইলে, 
প্রক্কতি ও তৎকাধ্য জড়বর্ বিষয়ে অনুরাগ থাকে না, ইহাকে পর-বৈরাগ্য 
বলে। পর-বৈরাগ্যের অপর নাম জীবন্ুুক্ি। অভ্যাস ও বৈরাগ্যরূপ আন- 
যৌগের দ্বারা সঙ্কল্প বিকল্প বিন হইলে, চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া সমাধি লাভ - 
হয়। কেবলমাজর“বৈরাগ্যের দ্বার! চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় না। তাহার যহিত 
অভ্যাসও চাই। সেইজন্ত শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, যে,--... . 
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“অসংশয়ং মহাবাহো! মনো! ছলিগ্রহংচলম্‌। 
« অভ্যাসেন তু কৌস্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহৃতে ॥* 
অর্থাৎ, হে মহাবাহো। ! মন যে ছুনিগ্রহ ও চঞ্চল, তাহাতে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যান ও বৈরাগ্যের দ্বারা নিগৃহীত 
হইয়া! থাকে। সমাধি ছুই প্রকার?) সবিকপ্প ও নিবিকল্প। কোনও একটা 
ইন্জিক-গ্রাহ বস্ত অবলম্বন, করিয়া তদাঁকারে চিত্তের বৃত্তিধারাকে সবিকলপ 
সমাধি বলে। যেমন, জ্যোতিদর্শন, মূর্তিদর্শন, শবশ্রবণ, ইত্যাদি। 
তখন মন একাগ্রভাব ধারণ করে। এই অবস্থায় “আমি, আছি, অর্থাৎ 
মন থাকে । যখন মনের লয় হয়, তখন চিদ্তের কোন বৃত্তি থাকে না। চিত্ত 
তখন নিরুদ্ধ হইয়! যার়।. নুতরাং পুরুষেও বিষয়রূপ চিত্তবৃত্তির ছায়। পড়ে না। 
অর্থাৎ, তখন পুরুষের, আমি মুখী, ছঃখী, ইত্যাদি জ্ঞান হয় না। ইহাকেই 
নির্ব্িকল্প সমাধি বল! হয়। যোগীরা বলেন যে, এর নির্বিকল্প সমাধি লাভ 
করিবার জন্য আট প্রকার পথ আছে। এই সকল পথ কি, ইহার উত্তরে 
বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে,__ 
*গুদ্ধ দৃষ্টি নিরমল, 
সত্যবাক্য, সুসন্কল্ন, সাধু ব্যবহার। 
পুণ্যকর্ম, সাধু উপজীবিক সুন্দর, 
শুদ্ধন্থতি, অবিচল সত্য ধ্যান আর।* 
( অমিতাভ ) 
এই রর পথের দ্বার! চিত্ত সন্বর্শূন্ঠ হইয়। নির্মল হয়। তপন্তাতে 
অধিক দেহ নিশ্পাড়ন প্রয়োজন কি না, ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন 
কে 
প্কদিকে ইন্জিয়ের সখ, 
অন্ত দিকে ব্রন্ধচধ্য দেহ নিষ্পীড়ন 
গরিহুরি, মধ্যপথ করি অন্থসার, 
করি.অষ্ট পথে চিত্ত নৈর্শল্য বাধন, 
হও ধ্যানে অগ্রসর ॥” 
(অস্গিতাভ ) 
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তখনই বথার্থ বৈরধগ্যের উদয় হইবে। পতঞ্জলি মুনি বপিয়াছেন যে, প্র 
সমাধি লাভ করিতে হইলে, যম, নিয়ম, আপন, প্রীণা্াম, প্রতাণুহার, ধারণা, 
ধ্যান ও সমাধির প্রয়োজন। যতক্ষণ চিত্তগুদ্ধি না হয়, ততক্ষণ নির্বিকল্প 
সমাধি হইবে না। সেইজন্য তত্বজ্ঞানীর! বলিয়াছেন যে,-- ী 
| “মন, চিত্ত, বুদ্ধি 
তিনে নহে, শুদ্ধি ।” 
অর্থীৎ যতক্ষণ, মন, চিত্ত ও বৃদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ চিততগুদ্ধি বা ভাব 
গুদ্ধি হইবে না। যম, নিয়ম ইত্যাদি দ্বারা মন, চিত্ত ও বুদ্ধির নাঁশ হইয়া 
ভাবগুদ্ধি হয়, এবং পরে নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। 
যোগাধিকাঁরি সম্বন্ধে সণৎকুমীর গীতায় উল্লিধিত আছে যে, 
*যোগাধিকারিণঃ সর্ব প্রাণিণঃ সর্বদ1 যাতাঃ। 
বালো বৃদ্ধে। ব্যাধিযুক্কে। যুবা স্ত্রী শৃদ্রমন্ত্ভৃৎ ॥” 
অর্থাৎ, সকল সময়ে সকল প্রাণীই যোগের অধিকারী; তিনি বালকই 
হউন, বৃদ্ধই হউন, ব্যাধিধুক্তই হউন, যুবাই হউন, স্ত্রীই হউন, আর শৃদ্রই 
হউন, সে জন্ত কিছু বাধা নাই। অর্থাৎ ধিনি যে অবস্থাক্স থাকুন, তিনি 
যোগের অধিকারী । 
যোঁগ কিরূপে শিক্ষা কর! যাঁয়, ইহার উত্তরে খষির! বলিয়াছেন যে, 
সর্বকর্ণাত্যাগী ত্রচ্মবিদ গুরুর অন্বেষণ করিয়া, তীহার নিকট জ্ঞান ও ধ্যান 
শিখিবে। সুমুক্ষুগণ কখনও অজ্ঞানী গুরুর.কাছে যাইবেন না। কারণ, 
উপনিধৎ বলিক়াছেন যে,ম- 
প্বিদ্য।য়ামন্তরে বর্তমানাঃ 
স্বয়ং ধীরাঃ পত্ডিতন্বন্তমানাঃ 
দন্ত্রম্যমানাঃ পরিসস্তি মূঢ়া 
অন্ধেনৈব নীয়মান। যথাহন্ধাঃ ॥ 
ও | (কঠোপনিষৎ ) . 
অর্থাৎ, যাহার অজ্ঞানতায় অবস্থিত, অথচ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান ও 
পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল মৃঢ় বাক্তিরা দক্জম্যমান অর্থাৎ, অস্থিশয় 
কুটিগ ভাবে -নাঁদা পথে চালিত হইয়া, অন্বকর্তৃক নীয়মান অন্ধদিগের ভার 
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পরিভ্রমণ করে। যিনি ম্বয়ং অন্ধ, তিনি অন্তকে কেমন করিয়া, পথ 
দেখাইবেন 1, সুতরাং জ্ঞানী গুরুর আশ্রর লওয় উচিত । 
সুমুক্ষগণের সতগুরুগম্য মহাবাক্া, জ্ঞান, ধ্যান ও তপন্তার বিশেষ 
প্রয়োজন। তপস্ত। কাহাকে বলে, তাহার উত্তরে খষির! বলিয়াছেন যে,» 
“ন তপন্তপ ইত্যাহত্রক্ষচর্য্যং তপোত্মং। 
উদ্ধারেতা তবেদ্যস্ত স দেবে ন তু মান্ুষঃ ॥” 
(জানসংকলিনী ) 
অর্থাৎ ব্রহ্মচর্ধযই শ্রেষ্ঠ তপন্তা। ধিনি উর্ধরেতাঃ তিনি মনুষ্য নহেন, 
দেবতা । শম, দম ইত্যাদির দ্বার আত্মশোধনের নামই ব্রহ্মচর্ধ্য। সুতরাং 
মুমুক্ষগণের ব্রঞ্ধচর্ধ্য পালন করাই, সর্বপ্রথম £ কর্তব্য। ব্রঙ্গচর্য্য রক্ষা 
করিতে না পারিলে, এপথে উন্নতির কোন আশ! নাই। ব্রঙ্গচর্য্যানুষ্ঠানে 
শরীরের বলবৃদ্ধি হয়, এবং শরীরের বলবৃদ্ধি হইলে মনেরও বল বৃদ্ধি 
হয়। সুতরাং রিপুগণের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা কর! যাঁয়। সেই 
জন্ত পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, '্ব্রক্ষচর্যযপ্রতিষ্ঠায়াং বীধ্যলাভঃ,, অর্থাৎ 
বরহ্মচর্ধ্য প্রতিষ্ঠার বার বী্যলাভ হুয়। 

" যোগীরা বলেন যে,*বহিব্র্ষাণ্ডের সকল লক্ষণ আমাদের এই দেহরূপী 
ক্ষুদ্র ব্রন্মাণ্ডে বর্তমান রহিয়াছে । এবং যে অনস্ত শক্তি এই বিশ্বকে পরি- 
চালিত করিতেছেন, তাহাও আমাদের দেহে বর্তমান" রহিয়াছে! এই 
মহাশক্তিকে প্রাণ বলে। আমাদের দেহস্থ সেই প্রাণশক্তিকে জয় 
করিতে পারিলে, এমামর! মহা প্রক্কতিকে জয় করিতে সমর্থ হইৰ। সেই 
প্রাণজয়ের নাম প্রাণায়াম। প্রীণায়াম হইলে, যথার্থ প্রাণের শাস্তি পাওয়া 
যায়। ঘোগীরা আরও বণিয়াছেন যে, আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস, সেই গ্রাণ- 
শক্তির পরিচারক। যেরূপ দেবাস্থ্রগণ সর্পরূপ রজ্জুর সাহায্যে পর্বতদ্বারা 
সমুদ্র মন্থন করিয়৷ অমৃত উদ্ভৃত করিয়াছিলেন, সেইরূপ, যোগীর! বলেন 
যে,” আমাদের শ্বীসরূপ দওদ্বার। যর্দি এই দেহরপ ক্ষুদ্র ব্রহ্ষাগুকে মন্থন 
করা যায়, তবে অম্থতোপিম তৰক্ঞান উদ্ভূত হুইবে। অন গান করি 
€ষাগী নির্বাণ প্রাপ্ত হন। 

_ এই প্রাণজয় ঝ। প্রাণায়াম অভ্যাসের জন্ত.বিভিন্ন পথ আবিষ্কৃত ভা 
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বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে, তিনটা উপায়ের বারা প্রাণজয় করিতে পাবা 
যা়ি। প্রথম যোগের ঘ্বারা, দ্বিতীয় সন্ত্রের দ্বারা, তৃতীয় "উষধের দ্বারা । 
যৌগের মধ্যেও বিভিন্ন পথ আবিষ্কত হইয়াছে। এবং সকলই ঘে মুক্তির 
পথ তাহা নহে। এসকল পথ বিশেষরূপে এ. ক্ষুদ্র গ্রবন্ধে বর্ণনা কর! 
সম্ভব নহে। তরে প্ী সকল পথের মধ্যে যে ছুইটা পথ বিশেষরূপে' বিখ্যাত, 
তাহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে । প্রথম হটযোগ, দ্বিতীয় 
রাজযোগ বা লয়যোগ। হটযোগে যোগীদিগের আধুঃ বর্ধিত হয়, এবং 
অন্তান্ত বিভূতিও ল্য হয়। উহা! অভ্যাস করিতে হইলে, বিশিষ্ট উপায়ে 
শরীরাদির চালন] ও ব্যাক্লামপ্রভৃতি করিতে হয়। বথার্থ পথ অবলম্বন করিতে 
না পারিলে, লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্থৃতরাং এ পথে বিশেষ বিপদের 
সভাবনা। আধুনিক যোগীদিগের ভিতর অধিকাংশই হটযোগী। যোগে যে' 
বিস্ব হয়, সে প্রায় এই পথেই হইয়! থাকে । ধাহার! এই পথে সফলতা! লাভ 
করেন, তাহার! প্রাণকে জয় করিতে পারেন। কিন্ত এই পথে মুক্তিলাভ 
সহজসাধ্য নহে। এই পথের সাহায্যে প্রাণজয়. হয়, এবং অতুল বিভূতি 
লাভ হয়। ইহাকে মুক্তির পথ কখন বলিতে পারা যায় না। যেখানে 
বিভৃতি আছে, সেখানে বন্ধন আছে। স্ৃতরাং মুক্তিলাভ হয় না। যত 
প্রকার যৌগের পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে রাজষোগ বা লয়যোগ 
শ্রেষ্ঠ উপায়। নির্বাণেচ্ছু যোগিগণ বিভূতিকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান 
করেন। উন্নত যোগিগণ বিভূতিকে সর্পের ন্তায় ত্যাগ করেন। তাহার! 
জানেন, ষে ব্যক্তি বিভূতি প্রদর্শন করে, সে বদ্ধ রহিয়াছে। তাহার মুক্তি 
লাভ হয় নাই। লয়ে *যোগীদিগের যে বিভূতি হয় না, তাহা নহে। কিন্ত 
তাহারা কখনও বিভূতি প্রদর্শন করেন না। কাঁরণ, বিভূতি প্রদর্শন করিতে . 
হইলে, গুণে আবদ্ধ হইতে হয়। যেখার্টন গুণ আছে, সেখানে মনও. 
আছে। মুতরাং' সেখানে মুক্তি কিরূপে সম্ভব হয়? ওষধ ও মন্ত্রের ছারা! 
প্রাণজয় হয় বটে, কিন্ত তাহার দ্বার! মুক্তিব্যাভ ঘটে ন1। | 
কোগবিৎগণের মধ্যে কেহ কেহ এই ক্ুত্র ব্রহ্গাওরূপী দেহের ভিতর 
ছয়টা পল্সের কল্পনা করিয়া থাকেন। তীহাদ্দের কেহ কেহ এই এক 
একটা.পন্মে চিত্তকে সংঘত করিয়া দেশবন্ধ করেন। অপরে. কেহ বা বহির্বস্ততে, 
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কিন্ব! শুন্টে ত্রাটক করিয়া, এবং কেহ বা শ্বাসপ্রশ্বীসের উপর লক্ষ্য করিয়া, 
অথবা কোন শব্ষে মন রাখিয়া চিন্তকে দেশবন্ধ করিয়া! থাকেন। তন 
চিত্তের বৃত্তি সমূহ স্থির হইয়া, মন শাস্তভাব ধারণ করে। মন যখন শাস্তভাব 
ধারণ করে, তখন প্রাণশক্তিও স্থির হয়। স্থতরাং শ্বাসপ্রশ্বাসরণপ 
প্রাণের ক্রিম্নাও স্থির হইয়া যাঁয়। ইহাঁকেই প্রাণায়াম বলে। ইহাই 
প্রাণজয়ের উপায়। সেই জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, “তম্মা, সতি 
শ্বীসপ্রশ্বীসয়োর্গীতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়াম?*, যখন শ্বাসপ্রশ্বীন হয় না, তখন সেই 
অবস্থাকে প্রাণায়াম বলে। যোঁগবিৎ খধিগণ বলিয়াছেন যে, ধাহারা কোন 
অস্বাভাবিক উপায়ে (যেমন নাপিকা ও মুখ বদ্ধ করিয়]) নিশ্বাস রোধপূর্ব্বক 
সাধন! করেন, তাহাদের সেই সাধনার প্রণালী অতীব হেয়। আজকাল 
লোকে, প্রাণায়াম অর্থে ন।সিকা ও চন্ধুঃ রোধপূর্বক সাধন! মনে করেন । 
পুর্বোজ্ঞ দেশবন্ধকে চিত্তের ধারণ! বলে,_-“দেশবন্ধশ্চিত্তস্ত ধারণাঁ।” এই 
দেশবন্ধ অভ্যস্ত হইয়া! গেলে ধ্যান হয়। কিরূপ ধ্য।ন শ্রেষ্ঠ, তাহার উত্তরে 
খাষিরা বলিয়াছেন যে,_- 

“ন ধ্যানং ধ্যনমিত্যাহুধর্ণানং শূন্তগতং মনঃ | 

তন্ত ধ্যানপ্রনাদেন-সৌখ্যং মোক্ষং ন সংশয়ঃ ॥৮ 

(জ্ঞানসংকলিনী ) 
অর্থাৎ মন শূন্ঠময় হওয়ার নামই ধ্যান; সেই ধ্যানের প্রসাদে লোকে 

শান্তি ও মোক্ষ পাইয়া থাকে। তখনই মনের লয় হুয়। মনের লয়করণ 
সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে,__ 

“অনাহতন্ত পদ্মস্ত তশ্ত শন্মন্ত যো ধ্বনিঃ1 

 ধ্বনেরস্তর্গতং জ্যোস্ুর্জেযাতিরন্তর্গতং মনঃ। 

তন্মনে। বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্চো; পরমং পদং ॥. 

| (উত্তরগীতা ) 
অনাহত পদ্ম হইতে একরপ শব সর্বদা উখিত হইতেছে, সেই শবে 

চিদ্তকে দেশবন্ধ করিলে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সেই জ্যোতিঃ আমাদের 
পঞ্চ তন্মাত্রের সমষ্টি, অর্থাৎ এই স্থল পাঁঞ্চভৌতিক শরীয়ের সুগম অংশের 
নাম জ্যোতি, এবং সেই জ্যেতির শুঙ্ম অংশের নাম, শুক্র শরীর। এই 
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পলা শরীরই আখান্দের জন্মযৃত্যুর বী্ধ স্বরূপ। ইহাকেই বুদ্ধদেক 
'গৃহকারক” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এ জ্যোতিক্যে কালী, দুর্গ 
ইত্যাদি মূর্তি, অথবা নিজ মূর্তি, কিশ্বা! গুরুমূর্তি ধ্যান করিলে, আমাদের 
সুক্ম শরীর আমাদের অভীগ্সিত মূর্তি ধারণ করিয়া দেখা দেয়। কেহ 
কেহ বলেন যে, প্রস্তরাদিনির্শিত মূর্তি দেখিয়া, জ্যোতিতে মূর্তি ধারণ! 
করিত্তার স্থবিধা হইবে বলিয়া, খধিরা অল্পজ্ঞানীর জন্য প্রস্তরাদি নির্মিত 
মূত্তির প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। সাধনার দ্বারা সেই হুক্স শরীরের 
ধ্বংস করিলে, ব্রন্ধরন্ধে “সোহহং৮” ধ্বনি শ্রবণ কর! যায়। এই ধ্বনিই 
সুঙ্ম শরীরের সুক্ম অংশ। এই ধ্বনিতে মন রাঁখিলে মনের লয় হয়। 
শান্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, মনের লয়ের জন্ত সার্ধকোটি পথ আবির্কত 
হইয্নাছে। উপরে যে পথের উল্লেখ করা হইল, তাহাই সাধারণ ও সহজ- 
সাধ্য পথ। উধধের সাহায্যে জ্যোতিঃ দর্শন, শব্ধ শ্রবণ ইত্যাদি হইয়া! 
থাকে বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণিক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনের লয় না হয়, ততক্ষণ. 
সেই অবস্থাকে বিকল্প সমাধি বলে। তাহার অতীত যে সমাধি তাহাকে 
নির্বিকল্প সমাধি বলে। সেই অবস্থায় বিষ্ণর পরমপদ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। স্থৃতরাং যে সাধনায় সক্ষম শরীরের ধবংস করা ন! হয়, সেই সাঁধন। 
মোক্ষ-মূলক নহে। কারণ, সুক্মস শরীরকে ধ্বংস না করিলে জন্মমৃত্যুর 
রোধ হইবে নাঁ। প্রাণিগণ যে এত কষ্টভোগ করিতেছে, তাহার কারণ 
জন্ম, এবং জন্মের কারণ হুক শরীর। সুতরাং সুক্ষ শরীরের নাম করিয়া, 
জন্মরৌধ করিলে আর কষ্ট পাইতে হইবে না বাহার! হটযোগী, তাহারা 
এই' নুক্ম শরীরের ধ্বংস না করিরা, এই লুস্ম শরীর লইয়া মাধন। করেন,। 
এই সাধনার বলে তাহার! অতুল বিস্তৃতি লু করেন। ্ 
অত্যাশ্তর্ধ্য ক্ষমতার নামই বিভৃতি। পরিণামের দ্বারা হুক্স শরীরের 
সাঁধনা করিলে, ভূত এবং ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ অতীত ও অনাগত বিষয়ের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। শব্দ, অর্থ, ও জান, এই তিনটীর প্রত্যেকের দ্বারা 
সুক্ষ শরীরের নাধনা করিলে, সমন্ত প্রাণীর শব্ধ জান যার, অর্থাৎ পণ্ড 
পক্ষী প্রন্থৃতি কি অতিগ্রারে শব করিতেছে, তাহা বুঝা বার। সংস্কার 
ছারা হুল্ধ শরীরের সাধনা করিলে, স্বকীয় .ও পরকীর ব্যক্তির পূর্দ- পর্ব 
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শরীরের সাধনার দ্বারা লোকে সর্ধন্ত হইতে পারেন। সমুদয় শ্থরধ্য লাভ 
হইলে, তোকে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হন। এই বিভূতির সাধনায় রাবণ 
অদ্বিতীয় ছিলেন। সাধনার বলে, তিনি সসাগর! পৃথিবীর অধিপতি হইয়া- 
ছিলেন। এই দাধনার বলে প্রহলাদ সমুদয় বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া- 
ছিলেন, এবং অবশেষে তাহার পিতারও প্রাণনাশের কারণ হুইয়াছিলেন। 
এই লাধনার বলে, ্ীককষ্ণ কায়ব্যৃহ রচন! করিয়া প্রত্যেক গোপীর সষ্টিত একই 
সময়ে বিহার করিতেন । অসাধারণ যোগী ন! হইলে, বিভূতি ও মোক্ষ এক 
সঙ্গে থাকে না। সেরূপ যোগীশ্বর উতিহাসে অতি অল্পই দুষ্ট হয়। সেইজন্য 
শান্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ধাহাদের বিভূতি আছে, তাহাদের মুক্তি হয় না। 
পতঞ্জপি মুনি সেইজন্য বলিয়াছেন যে, “তদ্বৈরাগ্যাদপি দৌষবীজঙক্ষয়ে . 
কৈবল্যম্‌” অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিভূতিতেও বাহার বৈরাগ্য হয়, তাহার অবিগ্াদি 
ক্রেশ ও ধর্ম্দাধর্মবরূপ কর্ম্ম-বন্ধন বিনষ্ট হয়। তখন পুরুষের স্বরূপে অবস্থানরূপ 
নির্বাণ মুক্তি হয়। 
মুমুক্ষগণের সর্বদা “তত্বমসি” এই মহাঁবাক্যের বিচার করা উচিত। ইহাতে 
শরীরের বৃত্তিগুলি ও ভ্রম উভগ্বই ক্ষীণ হইয়া যায়। গুরুর কৃপায় ব্রহ্মতৰ 
প্রদর্শিত হইলে, জীব ব্রঙ্গময় হইয়! থাকে । তখন জীব আপনাকে ক্কৃতার্থ 
বোধ করে। যেরূপ ম্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহ সুবর্ণ হইয়া! থাকে, সেইরূপ 
গুরুবাক্যান্থসাবে শিষ্য তন্ময় ভাব ধারণ করে। যোগীর ,অন্তঃকরণ যখন 
উদ্দাসীন ভাব ধারণ করে, তখনই আত্মতত্ব প্রকাশিত হয়, আত্মতত্ব প্রকা- 
শিত হইলে, তৎক্ষণাৎ আনক্দানুভব হইয়া থাকে। আনন্দে সন্তষ্ট হইলে, 
যোগাভ্যাসে চিত্ত স্থির হইয়। থাকে। অভ্যাস দৃট়ীভূত হইলে কোনও বিধি বা. 
ক্রমের প্রয়ৌক্দন হয় না। ততুকালে যোগী কোন বিষষের চিস্তা করেন ন|। 
প্রত্যুত সর্বদা শৃন্তময় হইয়া! থাকেন। কোন প্রকার চিস্তা না থাকিলে, আত্ম- 
ব্তব্ব প্রাছৃভূর্তি হয়। বাক্য, মন ও শরীরের সংক্ষোভনিবন্ধন ধড়াতিশয় 
সহকারে বালনাদি বর্জন করা কর্তব্য। তাহা হইলে দিত্মগলের সহিত আপ- 
নাকে স্থিরভাবে ধারণ কর! যায়। যে কাল পর্য্যন্ত পদার্থের প্রতি প্রধদ্বের 
লেশমাজ বর্তমান থাকে_-যতকাঁল সঙ্কল্প, কল্পন! ও চিন্তার অধিকার খাকে, 
তকাঁল তত্বকথা কিরূপে সম্ভব হস্স? যোগিব্যকি লর্ববদ। জাগ্রদবস্থায় ছণ্ডের 
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ন্যায় অবস্থিতি করেন। স্ুধারণতঃ জন্তগণ জাগ্রৎ ও স্বপ্রীবস্থা গ্রাণ্ড হইয়া 
থাকে। কিন্তু তববজঞানসম্পন্ন যোগী ব্যক্তির কখনও জাঃগ্রৎ বা ্বপ্বাবস্থা' নাই। 
জীব ষখন স্বপ্াভিভূত হয়, তখন তাহার চৈতন্যাংশের নুনমাত্র থাকে । ধখন 
জীবের জাগ্রদবস্থা হয়, তখন বিষয় জ্ঞান ঘটে। কিন্ত যোগীর অবস্থা স্বপ্ন 
জাগরণের অতীত বলিয়া, যোগীর! নির্দেশ করিয়া থাকেন 
খষিগুণ লয়যোগের .সপ্তভূমিকার নির্দেশ করিয়াছেন। যোগী যেমন 
উন্নত হতে থাকেন, সেই অনুসারে তিনি এক ভূমিকা! হইতে অন্ত ভূমিকায় 
পদার্পণ করেন । প্রথম ভূমিকার নাম শুভেচ্ছা । সৎসঙ্গে থাকিয়৷ শাস্রচর্চা 
দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিমার্জিত করিয়া বর্ধিত করাই যোগের প্রথম ভূমিকা । 
সাধুবুদ্ধি বিবেকী মানব যখন, “আমি বৈরাগাবান্‌ হইয়া কিরূপে সংসার- 
সাগর পার হইব,৮ এইরূপ বিচার করিতে থাকে, তখন .সে দিন দিন 
ভোগচিস্তা হইতে বিরত, হইতে থাকে ঘাহাতে চিত্তগুদ্ধি হয়, এইরূপ 
সৎকর্ম, অর্থাৎ শম দম ইত্যাদি রূপ ব্রহ্ষচর্ধ্য করিতে থাকে । এইরূপ সৎকর্ম 
চিত্তগুদ্ধি হইলে, তাহার তৃষ্ণা ক্ষয় হয়, এবং তিনি পরম সন্তোষ লাভ করিতে 
থাকেন। তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে,_- 
. “সত্যেন লভ্যন্তপসা হোষ আত্মা 

সম্যগ, জ্ঞানেন ব্রন্ষচর্য্েণ নিত্যম্‌। 

অন্তঃ শরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো 

বং পন্তন্তি যতয়ঃ ক্ষীণ'দোষাঃ ॥ 

(মুণ্ডকোপনিষৎ) 
অর্থাৎ, জ্যোতির্ময়, শুদ্ধ, আত্মা, যিনি শরীরের মধ্যে বর্তমান, এবং 

নির্মলচিত্ত ষতিগণ ধাহাকে দর্শন করেন, তিনি সত্য, তগন্তা, সম্যগ 
জ্ঞান এবং নিত্য ত্রহ্গচর্য্য দ্বারা লভ্য হয়েন। এইরূপ জ্ঞান হইলে, সাধু, 
'প্রথম ভূমিকা প্রীপ্ত হন। দ্বিতীয় ভূমিকার নাম বিচারণা। যোগী 
এই ভূমিকাঁতে উপনীত হইলে, শ্রুতি, শ্বতি ও সদ্াচার, ধ্যান, ধারণা 
গ্রভৃতি কর্ম সমূহের ব্যাখ্যাকর্তী সৎগুরুর আশ্রয়ে অবস্থান করেন। 
তাদুশ সদ্গুরুর নিকট থাকিয়া শীন্সাদির ব্যাখ্যা অবগত হইয়া, কর্তবা 
ভ অকর্তব্য নির্ধারণ করেন। আত্তরিক মদ, মান, মাৎসর্ধ্য, লোভ, প্রভৃতি 
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পুর্বে ত্যক্ত হইপ্নাছে। তবে লোকব্যবহারার্থে বান্ত যাহা কিছু থাকে, 
তাহাও ক্রমে পরিত্যক্ত হয়। তাহার পর তিনি অসংসঙ্গ নামক তৃতীয় 
যোগ ভূমিকায় উপস্থিত 'হন। তখন তিনি অধ্যাত্মশান্ত্রেরে আলাপে, 
ংসারের নিন্দায় ও বৈরাগ্য অভ্যাসে সময় ক্ষেপণ করেন। এই তৃর্তীয় 
ভূমিকা প্রাপ্ত হইলে; তত্ববিৎ ছুইগ্রকারে অসংসঙ্গ অনুভব করেন 
“আমি বর্তী নহি, ভোক্তা নহি, বাধ্যও নহি, বাধকও নহি।” “সখ ছঃখ 
যাহ! কিছু সমন্তই প্রাক্তন কন্মন্কত এবং ভগবানের অধীন। এ বিষয়ে আমার 
কোন কর্তৃত্ব নাই। এই বিপুল ভোগরাশি, ইহ! একট। সঙ্কট রোগন্বরূপ, 
সম্পৎও বিষম আপৎ ম্বরূপ। এই প্রকার ধারণায় অনির্ত্য বৌধে 
সমুদয় বিষয়ের প্রতি যে অনাস্থীপুর্বক ভাবন৷ ত্যাগ, তাহাকে সামান্ত 
অসংসঙ্গ বল! হয়। তৎপরে “আমি কর্তা নহি, ঈশ্বরই কর্তা, পূর্ববক্কৃত 
বা ইদানীং ক্রিয্পমান্ কোন কর্ণীই আমার নাই”, এই প্রকার শব্দার্থ 
ভাবনাও দুরে পরিত্যাগপূর্বক শান্ত ও মৌনভাবে যে অবস্থান, তাহাকে 
শ্রেষ্ঠ অসংসঞ্গ কহে। তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে,_- 

নিক্ষিয়েব পরাপুজা, 

মৌনমেব পরং তপঃ। 

অনিচ্ছেব পরং ধামং, 

অচিস্তৈব পরং পদং ॥” 

অর্থাৎ নিক্ষিয় হওয়াই শ্রেষ্ঠ পুজা, মৌনব্রত অবলম্বন করাই শ্রেষ্ঠ তপস্তা, 
ইচ্ছাশূন্ততাই শ্রেষ্ঠ ধাম এবং চি্তার অতীত হওয়াই শ্রেষ্ঠ পদ । 
তখন চিত্ত, কি অন্তরে, কি বাহিরে, কি উর্ধদেশে, কি অধোদেশে, কি 

কোন দিকে, কি আকাশে, কি কোন পদার্থে, কি কোন অপদার্থে, কি 
জড়ে, কি চিদ্রাভাসে, কোন বিষয়েই অবস্থিত থাকে না। তখন চিত্ত 
আকাশের স্তার় প্রকাশান্তর শুন্য চিদ্রপে অবস্থান করে। তখনকার , 
অবস্থাকে শ্রেষ্ঠ অসংসঙ্গ বল! যায়। ক্ৃষকগণ যেমন জলসেকে শন্তাদির 
অন্কুরকৈ বর্ধিত করে, সেইরূপ বিচারবলে, অর্থাৎ বৈরাগ্যের আরির্ভাব, 
ছারা গুভেচ্ছানামী প্রথমভূমিকার সাধনকেই অগ্রে বর্ধিত করিতে. হইবে। 
এইন্পে একটা ভূমিকা বর্ধিত হইলে, ক্রমে ক্রমে সন্যান্য ভূষিক! .সক্ুল. 
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আপনিই আদিয়া উপস্থিত হয়। চেষ্টা এইরূপ সমভাবে থাকিলে, প্রথম 
ভুমিকা হুইতে তৃতীয় ভূমিক! পর্ধাত্ত অনায়াসে লত্য হয়।' এই প্রথম 
ভূমিক। ত্রয়কে জাগ্রাৎ বল! হয়। উহাকে জাগ্রৎ বলার কারণ এই যে, 
ত্র সময়ে বাহাবস্বর রথাধথ ভেদভ্ঞান থাকে। তৎপরে বাসনাবিলয় 
দ্বারা তবসাক্ষাৎকার করিয়! অজ্ঞান্াদি প্রপঞ্চের যে বোধ, সেই অবস্থাকে 
চতুর্থ স্বমিকা বলে। তখন যোগিগণ সমুদয় জগৎ প্রপঞ্চবিভাগ শুন্য 
অনাদি, অনন্ত একবস্ত বলিয়া জ্ঞান করেন। তখন তাঁহার নিকট হইতে 
দ্বৈভাব এক্ষেবায়েই দুরে যায়। অট্বৈতভাব আসিয়। স্থিরতর হইয়া উঠে। 
চতুর্থ ভূমিক! ঠিক স্বপ্নাবন্থা। কারণ, সে অবস্থায় এই জগৎ স্বপ্রের ন্যায় 
রোধ হর়। পরে যোগী যখন পঞ্চম তুমিকাতে উপনীত হন, তখন 
স্রীহার,সেই স্বপ্নবং ভাব বিলীন হইয়| ,যায়। তিনি তখন চিৎসত্বামাত্রে 
ক্সবশিষ্ট থাকেন। এ পঞ্চম ভূমিকাকে স্ুযুপ্তি দশা বলে । কারণ, তৎকালে 
নিখিল ভেদজ্ঞান প্রশীস্ত হইয়া যাঁয়। তখন যোগী কেবল মাত্র অদ্বৈত 
ভাবে অবস্থিতি করেন। , দ্বৈতভাব বিগলিত হওয়ায় যোগী অন্তরে 
অপার আনন্দ অন্গভব করিতে থাকেন। তিনি তখন আনন্দঘনাকারে 
অবস্থান করেন। তখন তিনি জানেন যে,-- 

গু মনো! বৃদ্ধ্যহঙ্কারচিতাদি নাহং 

ন চ শ্রোত্রং ন জিহবা! ন চ স্রাণনেত্রং। 

মচ ব্যোম ভূমির্ন তেজো। ন বাযুঃ$ 

চিদানদবপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥ 

|] ( নির্বাণঘটকম্‌) 
অর্থাৎ আমি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার কিছ! চিত্ত নহি? শ্রোত্র, জিহ্বা, আগ, 

কিন্বা নেত্রও নহি £ আকাশ, ভূমি, অগ্ি, কিনব! বায়ুও নহি) আমি কেবল 
চিত্বরূপ আনন্দময় ব্রন্ম। তখন তিনি পরিশান্ত ভাবে অবস্থান করার, 
র্ঘদা নিত্ানু ব্য ন্যার 'লক্ষিত হন। এই ভূমিকাতেই তিনি অভ্যাস 
খলে বায়নাক্ষয় কল্লেন। তাহার পর. তিনি বষঠ তুমিকাতে অধিরূঢ হন কি 
সেই ভূমিকার নামান্তর তুরী্স) সেই ভূমিকায় “আমি না সৎ, না অসৎ, 
'নাআমি, না অহঙ্কার”এইরূপ জন হয় । তখন তিনি খুষিতে পারেন যে, 
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“জুহ্মাত্মা পরংবুক্ধ সত্যং জানমনত্তকং । 
রিজঞানমাননো বর্ম সত্তব্মসি কেবলং ॥ 
অহং ব্রদ্ধান্্যাহং ব্র্ধ অশরীরমনিক্ডরিয়ং। 
অহং মনো বুদ্ধিমকদহঙ্কারাদিব্জিতং ॥ 
জাগ্রতস্প্র্যুপ্্যাদিমুক্তং জ্যোতিস্তদীয়কং। 
নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধিযুক্তং সত্যমানন্দময়ং ॥ 
(গারুড়ে ) 
অর্থাৎ, আমি আত্মা, পরব্রহ্ম, সত্যন্বরূপ এবং অনম্ত জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় 
এবং আননময় ব্রন্ধ এবং কেবল তত্বমসি জ্ঞানযুক্ত। আমি ব্রন্ম হইয়াছি, 
এবং আমি অশরীরী ও অনি্ত্িয় পুরুষ। আমি মন, বুদ্ধি মরুদহস্কারাদি 
বঙ্ধিত এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন ও স্ুযুপ্ত্যাদি অবস্থা হইতে মুক্ত। আমি নিত্য, 
শুদ্ধ) খুদ্ধিযুক্ত ; আমি অয় এবং সত্য ও আনন্দ ম্বরূপ। এইরূপ জ্ঞানধুক্ত 
হ্ইয়া, তিনি হ্য শোকের অতীত হুন। সেই জন্য উপনিষৎ বলিয়াছেন যে,_. 
তং ছুরদর্শং গৃঢমন্থুপ্রবিষ্টং 
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাঁণম্‌। 
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং 
মত্বা ধীরো হর্যশোকো জহাঁতি ॥ 
€(মুগ্ডকোপনিষৎ ) 
অর্থাৎ ছুরর্শ (ধাহাকে সহজে দেখা যায় না ), গুড়, গ্রতি বিষ়াস্তরে 
প্রবিষ্ট, হৃদয়ে অবস্থিত, হূর্গম (অর্থাৎ ইন্ট্রিষধাতীত হুক ), এবং জ্ঞান 
মাত্রগ্রান্থ স্থানে অবস্থিত, সেই পুরাতন দেবতাকে অধ্যাত্মযোগের দ্বার! 
জানিয়া, জ্ঞানী ব্যক্তি হর্শোকের অতীত হন। তৎকালে,- 
““ভিদ্যতে হৃদয়গ্রস্থিশ্িদ্যন্তে সর্বসংশয্াঃ। 
ক্গীয়ন্তে চান্ত কর্মাণি তস্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥+ 
(সুগডকোপনিষৎ ) 
, জর্থাৎ, সেই পরাবর ব্রক্ষকে দর্শন করিলে, হৃদয়গ্রস্থি ভিন্ন হয়, সমুদগ্ন 
শয় ছিন্ন হয়,এবং সাধকের কর্ম সমূহও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যোগী তখন জীবনুক্ত 
হইয়া থাকেন। তখন তিনি একেবারে নির্বাগ না হইলেও, সর্বদা পট- 
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চিত্রিত প্রদীপের ন্যায় নির্বাণ হুইরা থাকেন। এইকপে বঠ তৃষিফীন 
অবস্থান করিয়া, যোগী. ক্রমে সপ্তম ভূমিকায় আরোহণ করেন। নগডম 
তৃমিকার অধিরঢ় হইয়াই একেবারে বিদেহমুক্ত হন। তখন,-- 
“যা নস্ভঃ-শ্তজ্দমানাং সমুত্রেতন্তং গচ্ছন্থি নামূপে বিহায়। 
তথা বিশ্বান্নামরপাধিুক্ত) পরাৎ পরং দিব্যম্‌॥” 
। €( মুগ্ডকোগ নিবৎ 9 
অর্থাৎ ধেমন প্রবহমান নদীসকল, নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া! সমূত্রে 
অনৃষ্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হুইয়! পরাৎপর 
দিব্য পুরুষে প্রবেশ করেন। তাই খধির| বলিয়াছেন যে,-- 
“বেদান্ত বিজ্ঞন স্থনিশ্চিতার্থাঃ 
সন্ন্যমযোগাদ্‌ যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ। 
তে ব্রদ্গ লোকেযু পরাস্তকালে 
পরামৃতাঃ পরিসুচ্যস্তি সর্ব ॥ 
€(মুণ্ডকোপনিষৎ ) 
বেদাস্তবিজ্ঞানের বিষর়, অর্থাৎ ব্রঙ্গকে ধাহারা উত্তমরূপে জানিয়াছেন, 
সগ্ল্যাসযোগের দ্বারা যাহারা গুদ্বন্বভাব হইয়াছেন, যঁহারা পরম অমৃত 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, দেই যতিগণ মৃত্যুকালে ব্রদ্ষলোকসমূহে সম্যগঞ্ূগে মুক্ত 
হয়েন। এই সপ্তমতৃমিকার অবস্থা বাক্যের অগম্য। এই অবস্থা সংসার 
তৃির নীমা। এই অবস্থাকে কেহ শিব বলেন, কেহ ব্রহ্ম বলেন, কেহ 
্রষ্টুতি পুরুষের একীভারে অবস্থিতি বলিয়। থাকেন। এবং করনা অনুসারে 
ঝ্ঠান্ত একারেও অভিহিত করিক্। থাকেন। ফলতঃ এই অবস্থা কোনগ্ধণে 
হদয়ঙম করান যাইতে পারে না। 
সমাধিযোগের নিগুঢ় তত্ব যোগীর। এইরূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন যেঃ 
থে ধ্যানযোগেক্। দ্বার 'আমি' থাকি না অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ও চিত্ত ব্রদ্মতে 
জয় হয়, অর্থাৎ জীবত্বের ধ্বংশ হয়, 'তাহাকেই সমাধি বলে। সমাধিস্থের 
লক্ষণ সন্বন্ধে নিরাপস্বোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "সর্বমন্তৎ পরিতাজ! 
নির্মমো! নিরহস্কারো ভূত ত্রক্ধনিষ্খরণমধিগম্য তত্বমদ্যাদি মহাবাক্যার্থং 
নিশ্চিত্য নিষিকপ্পসমাধিন! ম্বতন্ত্রময়স্চরতি স যুক্তঃ, স পুজাঃ, স পরমহংসঃ, 
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€সাহ্বধূত+১ব ব্রাঙ্দাপং/স সত্য+,সান্সি (3) ল সর্ববিৎ্ধ ৮ অর্থাৎ বিমি মঙ্গব্ধ বিষয় 
পষ্টিত্যাগণুর্বক, মদ 'ও অহর্থীর রহিত হইয়া, ব্রক্মনিষ্ঠ ও শরণাগণ্ হাক 
এবং তব্বমন্তাি 'মহ্ঁবাকোর অর্ধ দিশ্চয় করিয়া নির্বিকল্প মমাবির জকুষ্ঠানে 
নিরত একাকী অবস্থান করেন, ভিনিই মুক্ত, তিনিই পুজ্য, তিনিই 
এপরমহংস, তিনিই অবধৃত, তিনিই ব্রদ্মজ, তিনিই সত্যর্থরূপ এবং তিনিই 
সর্বজ্ঞ। মন শুন্তময় না হইলে সমাধি হয় না.। সেইজন্ত খষির! বলিয়াছেন 
ফেস 
প্উর্ধশূন্তম মধ্যশূন্তম্‌ নিরাময়ম্‌। 
ত্রিশুন্ং যোহভিজানাতি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥” 
(শুকারগীতা ) 
অর্থাৎ, উদ্ধশূন্ত, মধ্যশূন্ত এবং অধঃশৃন্ত, এই ব্রিশৃন্ত ধিনি জানিতে 
পারেন, তিনি ভববদ্ধন হইতে মুক্ত হন। সেইজন্ত উল্লিখিত হইয়াছে যে,_ 
*সর্বশূন্তং নিরাভাসং সমাধিস্থ্ভ লক্ষণং। 
ব্রিশুন্তং যো! বিজানীয়াৎ স তু মুচ্যতে বন্ধনাৎ ॥* 
(উত্তরলীতা) 
অর্থাৎ সর্বশূন্ত ও মিরাঁভাস হওয়াই সমাধিস্থের লক্ষণ ধলিয়! কথিত হয়। 
ধিনি পূর্বোক্ত ত্রিশৃন্ত জানিয়াছেন, তিনিই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন। আরও 
কথিত আছে যে, পু 
প্উর্পূন্যমধঃশৃন্তং মধ্যপুন্যং যদাত্বকং। 
সর্বশূন্তং স আয্মেতি সমাধিস্থ লঙ্গণং 1” 
( উত্তরগীতা ) 
ধাহার পূর্বোজ ত্রিশুন্তের জান হইয়াছে, এবং বিমি সর্বালূন্ঠ হন দেই 
আত্মাকে জানেন, তিনিই যথার্থ সমাধিস্থ হইয়াছেন। সেই পৃণ্টেক*ভাবনা 
হবার! লোকে পুণ্যপাপ হইতে মুক্ত হয়--“শুন্তভাবিতভাবাস্মা। পুণযাপাপৈঃ 
গ্রমুচ্যতে ” ( উত্তরাগীতা1)। জীবন্ুক্ত গীতাক় জীবন্ুক্তের লক্ষণ ইরূপে 
প্রদত্ত হইগ্নাছে যে, 
প্উর্ধং ধ্যানেন পশ্তস্তি বিজ্ঞানং মন উচ্যতে। 
শৃন্তং লঞ্চ বিলয়ং জীবন? স উচ্যতে।” 


আোোগদশর্দিন . ৩৬১ 


* 'অর্ধাখ, ধিনি ধ্যানগ্ারা উদ্ধ দর্শক করেন, অর্থাৎ উর্ধস্থিত আকাশের 
স্চায় পরমা্ধাকে ভাবন! কেন, তখন তাহার হনকে বিজ্ঞান বল যায়, এবং 
নেই দন খখন পুঠশ্বরগ হইয়! লক্ষ প্রাণ হয়, তখন তিনি জীবন বলিয়া 
কথিত হন। মম শৃন্তময় হইলে, নির্ব্বকল্প, নির্বাজ বাঁ দিরালস্ব নমাধি হস্ব। 
তখনই যোগীরা! জানিতে গায়েন বে, *উর্ধাশৃন্তন্, অধোশুন্তম, মধ্যশুন্তমূ, 
চ্রুর্গ্রহশূত্তদ্‌, সর্বাশূন্ত।” তখন যোগীর। দেখেন যে, শুন্ঠতিন্ন 
আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। ইহাই যোগের চরম অবস্থা । এই অবস্থা 
বলিয়া বুধান বায় না ইহাকেই নির্কিকল্প। নিরবাজ বা নিরালম্ব সমাধি 
বলে। 

যোগীরা যে শুন্ত ভাবিয়া শুন্তময় হইতে চান, সে শুন্ত কাহাকে বলে? 
ইহা কি শুন্তবাদী বৌদ্ধদিগের শুন্তের ন্যায় কিছুই নহে? খধিরা বণিষাছেন 
যে, এঁ শূন্ত জ্ঞানের অতীত ! অজ্ঞানের স্বপ্পেরও অগোষ্চর ! ভবে তাহা কি? 
তাহা যেকি, তাহা কেমন করিয়! বলিব। যেমন জল আর তরঙ্গ, প্রকৃত 
একই বস্ত। তত্বৎ সংসারে জ্ঞান বলিয়াও কিছু নাই, অজ্ঞান বলিয়াও কোন 
বস্ত নাই। শুধু তাহাই আছে, যাহা! জ্ঞান ও অজ্ঞান পরিহার করিয়! এক 
অপূর্ব অবস্থায় অবস্থিত থাকে। যাহা আছে তাহার গ্রতিনূপ শব নাই, 
টিষ্চ নাই, সঙ্কেত নাই, যাহ! দিয়া লোককে বুঝান যাঁয়। ভবে শাছে বলে, 
প্র যে নকিঞ্চন বলিয়া কিছু আছে, তাহা চৈতন্তন্ূপে, সংবিদ্রূপে অবস্থিতি 
করে। যখন তত্ব কল্পনা তিকোহিত হয়, তখন জ্ঞান অজ্ঞান উত্ধই তিরো- 
হিত হয়। তাহার পর ফাহা। থাকে, প্রতিশব্দ থাকিতে পারে না ৰতিয়া, 
তাহ! উপাধিশুন্ত। তাহাকে জানও বলা যায় ন!। কারণ জ্ঞানের “জান” 
এরই নামটীও 'অবিদ্ভ।-বিললিত ) সর্বপ্রকার অবি্ভার বিনয়ে জ্ঞানও বিলয় 
প্রাপ্ত হয়। অতএব এমন' অবস্থায় যাহা থাকে, দ্ধাহাকে কিছু বলিয়। 
বুধাইতে পার! ধার না! । 'ভাছা অব্যস্ত। সেইজন্ত খষিরা বলিয়াছেন 
বে 





“ইজিয়েত্যঃ পরংমল! মনসঃ সত্বমুত্তমম্‌। 
সন্বাদপি মহানাত্মা বহতোহব্যজমুত্তমস্‌ ॥” 
(কঠোৌপনিষং ) 


$$% সাহিত্য-গংহ্থিতা। 


', অর্থাৎ, ইন্দিকলমুহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন্গ হইতে বুদ্ধি শ্রে্ঠ,.বুদ্ধি হইতে 
মহান্‌ আত্মা শ্রেষ্ঠ এবং সেই মহান্‌ আত্মা হইতে অনাক্ত-. শ্রেষ্ঠ .& যে 
'অবাক্ত উহা কিছু মর, উহ শূন্য? ' কিন্ত এ “কিছু না” শুন্যরাদী. বৌ 
'দিগের শূন্যের ন্যায় নহে। এ শূন্যের ভিতর সকলই: নিহিত 'রহিক্নাছে। 
যখন অমিরা ফোন বহদূরবিস্ৃত গ্ররোই বিশাল বটবৃক্ষের করণ আন্বেষগ 
'কষ্ষিতে যাই, তখন দেখিতে পাই যে, উহার বীজটা তির আর. কি কারণ 
হইবে? কিন্তু ভাবিয়া দেখ, সৈ বটবীজটা কত শৃঙ্গ; তাছাঁর সর্ব্বাবযব 
তর তন্ন করিয়া দেখ, কোথাও কি এ বিশাল বৃক্ষের চিহুদা্ও লক্ষিত 
হইবে? কিন্তু এই সমুচ্ছিিত বিশাল বৃক্ষের ঘাহা কিছু আাক্ছে, 
'সমন্তই সেই ক্ষুত্রাদপি ক্ষুপ্নতম বীজটার অভ্যন্তরে নিহিত। তাঁছা! ন! হইলে 
তাহার উত্তব অসম্ভব। সুতরাং বীজে বটবৃক্ষকর়ণের সর্বশক্ষি খাকিলেও, 
বীজাবস্থায় তাহ! এমন অন্কট যে, যেন তাহাতে কিছুই নাই। যাহ! 
নাই, তাহা “কিছু না” ভিন্ন আর কি? কিন্ত এ নাস্তিত্বের অত্যন্্রে 
যেমন অগ্তিত্বের পরিজ্ঞান হইয়া থাকে, তক্মপ এই শুন্যরূপ “কিছুনাতে” 
সর্বশক্তি সমবায়র্ূপী *কিছুত্ব* সমবেত। তাহা ন!'হইলে আভাসেও সংসার 
কোথায় ? খধির! যে শুন্যের জন্য লালাগ়িত, তাহা! আকাশ 'আপেক্গাও 
শুন্য। কিন্ত অপরে দচরাচর যাহাঁকে শুন্য বলে, ইহা তাছাও নছচে। ইহা! 
শুন্য হইলেও চিদাত্মক সাক্ষাৎ সর্বশক্তি বলিয়াই . চৈভন্যময়।. এ শুন্যে 
চৈতন্য কুর্্যকাত্ত মণিতে অগ্ির ন্যায়, ছুগ্ধে ঘ্বতের ন্যায়, অন্ক্ট অনালে 
কিতরূপে নিতাসম্বন্ধযুক্ত। এই শুন্যকে যিনি জানিতে রান, আমি 
তাহাকে কোটি কোটি গ্রণাম করিতেছি। 

' তত্ববিৎ. যোগীরা বলেন যে, যোগ ছই প্রকান্-ব্যহি যোগ ও ষ্ঠ 
যোগ। পুর্বে যোগের গথ সকল সম্বন্ধে যাহা আলোচনা কয়! হইল, 
তাহ] ব্য যোগের অন্তর্গত। প্রবল পুরুষকার. অবলক্ষন। বরিয়! প্রাণা- 
য়ামানির সাহাধো কিনব! বিচারের স্বারা মন লয় করিবার জুমা বাহ কর! 
বায়; ভাহাকে ব্যঙ্টি যোগ কহে। শরীক ভগবদগীতায় যে মল যোগের 
বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা! এই ব্যঞ্ি যোগের অন্তর্গত । সাংখ্যযোগ, কর্ম 
যোগ, জ্ঞানযোগ, সংনঠাসযোগ, ধ্যানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, অক্মরধাগ, 
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সাজগুহযোগ, রিভৃতিমোগ) : ভক্তিযোগ, ..প্রক্ৃতিপুক্রষবিবেকযোগ, গুণত্রয় 
যোগ, পুরুযোত্তমযোগ, জাচারবিবেকযোগ , এবুং মোক্ষযোগ--এই সকলই 
বাটি ধোগের অব্তর্গত। ক্রমাগত অভ্যাস এবং আলোচন। দ্বারা! বাষঠিযোগ 
সমষ্টিযোগে পরিণত হয়। কিন্তু এমন মহাত্মা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 'করিয়। 
থাকেন, ধাহাদের সমাধি অবস্থার যে মহাভাব, ম্ই.মহাভাবের জন্য 
ব্যহিযোগের দ্বার! উদ্দীপনা করিতে হয় না। সেই ভাবেক্স যনত্বতা তাহাদের 
'চক্ষুতে সর্বধ! লাগিয়া থাকে। তাহাদের প্রাণ শুন্যময়। জীহাদের প্রাণে 
শূন্যের ছাক্কা পড়িলেই, ভীহারা৷ বিনা! চেষ্টায় সমাধিস্থ হুইস্কা পড়েন। 
সাহারা সকল বস্তই সেই মহান্‌ ভাবের দ্বারা জড়িত দেখেন। ক্কুতরাং 
তাহাদিগকে সেই ভাব উদ্দীপন! করিতে হইলে, কোন বিশেষ অবলম্থরেকধ 
সাহায্য লইভে হয় না। তখন তাহাদিগের খেচরী মুত্রা আপনি হইয়া! 
থাকে। কারণ,__ | 
' “মনঃ স্তিরং যস্ত বিনাবলম্নং 
বায়ুঃ স্থিরো যন্ত দৃর্ঘিন। নিরোধনম্‌। 
দৃিঃ স্থির যন্ত বিনাবলোকনম্‌ 
সা এব মুদ্রা বিচরস্তি থেচরী ॥ 
(জ্ঞাননংকলিনী ) 
সেই অবস্থায় বিন! অবলম্বনে মন স্থিষ্ন হয়, বিন! নিরোধে বাহু স্থির হয়, 
বিন! অবলোকনে দৃষ্টি স্থির হয়। তখনই যথার্থ খেচরী মুদ্র। হয়। সেই 
সমষ্টি যোগের অপর নায় ভাব-সমাধি। কত জন্মের তগন্তায়, কত জন্মের 
স্ুকতিবলে, এই অবস্থা পাওয়। যায় তাহ ছুনিরূপণীয়। এইরূপ সমাধিবিশিষ্ট 
রি পৃথিবীতে অতি বিরল । 

 যৌদ্ধদিগের মতে সমাধির. চারিটা সোপান. জাঁছে। .. প্রথম সোপাঁনে 
"আরোহণ করিলে, মনে ইবরঃগ্যের উদয় হয়, অবিশ্তা দুর.হয়) কি নিত্য, কি 
অনিত) কুবিতে: পারা ফাঁয়। .বখন দ্বিতীয় ,সোপানে . জ]রোহ্ণ কটা যায়, 
- "তখন পকল এক ধলিক়্া-বোধ হয়; তখন বহুজন্মপুষ্পনিকরে গ্রধিত, পুষপ- 
মালার স্তায় একই সন্ধার হত্রে-গ্রথিত,বলিয়া.. বোধ হয়। যখন সমাধির তৃতীয় 
“সোপান লাঁভ কর! বায়, তখন সমুদয় জড়ে উপেক্ষা! জন্িয় থাকে। তখন 


৩১২ সাহিত্য-সং 
কখ-ছুঃখ জ্ঞান বিদুরিত হয়, তখন আত্মা সপ্পূর্ণূপে আসক্তিয়অত্তীত 
হইয়া, অস্পন্দ অক্রিয় ও উপেক্ষক হয়। সমাধির চরম সোঁপানে উঠিলে; 
অহস্কারজ্ঞান নির্ববাগ হয়, জন্ম-মৃছ্য বর্ন নির্বাণ হয়। । জখম যোনি 
নির্ববাণপদ প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। 

খাবিরা যোগিদিগের চাষি প্রকার চৈত্র থে ধন কষরিধাছেন, তাহার 
উল্লেখ করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রথম জীব-চৈতন্ঠ, দ্বিতীর 
ঈশ্বর-টৈতন্ত, ভূতীয় জীব-চৈতন্ত, (1) চতুর্থ বরহ্গ-চৈততন্য। প্রথমে জীবাবস্থা । 
যোগী বলেন যে, তখন আমি পরমহংস, স্বামী বা! অবধৃতঃ এই 
বিশ্বতরঙ্মাণ্ড 'দর্শন করিতেছি) এই বিশ্ব দৃষ্তট এবং আমি ক্রষ্টী। এই 
'বস্থাতেই ধর্দীধর্মা যোধ, হিতাহিত বোধ, উচ্চনীচ বোধ হয়। এই 
অবস্থাতেই “আমি” বন্ধ, এই জন্ত আমি মুক্তি প্রার্থনা করি, জ্ঞান অর্জন 
করি, যোগ অভ্যাস করি, নিজেকে জ্ঞানী এবং অপরকে অক্ঞানী মনে' করি? 
এক ধর্মকে শ্রেষ্ঠ এবং অপর ধর্দাকে নিকুষ্ট মনে করি। কিন্ত এ সকলই 
অজ্ঞান মনের ধরব, এ মনেরই ক্রীড়া, এ অবস্থার আমি অজ্ঞান মোহবিশিষ্ট 
জীব ভিন্ন আর কিছুই নই) এবং আমারই অজ্ঞানতায়, আমি আমার খণ্ড 
আমিত্বে অবস্থিতি করিয়া, আমার ৰাহিরে এই জগৎ দেখিতেছি। এবং 
আমার সেই অজ্ঞান মনই ধর্মদীধর্্, বন্ধ; মোক্ষ, হিতাহিত প্রভৃতির বিচার 
করিতেছে। যোগী বলেন যে, বন আমি দ্বিতীপ্প অবন্থ! প্রাপ্ত হই, তখন 
আমি সেই মনের বাহিরে যাই। তখন আমার দেহাঁভিমান দুরে য়ায়। তখন 
সেই খণ্ুসীম! বিশিষ্ট আমিত্ব এক মহান্‌ বিরাটরূপ প্রাপ্ত হঞ়। তাহাই 
বিজ্ঞানমক় আমি। মানষদেহস্থ সীমাবদ্ধ খণ্ড আমিই'এই বিরাট বিজ্ঞান- 
ময় আমিত্বে উপস্থিত হইলে, দেখি, আমিই নর্বভৃতে বিরাজিত, মানব, পণ্ড, 
পক্ষী, কীট পতঙ্গ, শ্থলচর, জলচর, ব্যোমচর প্রভৃতি যত জীব আছে, সে 
সকলই আমি। আমিই নিজ মায়াময় ' কল্পনাম্বারা আমাকে ভিন্ন ভিন্ন 
ুস্তিতে ধত্ডিত করিতেছি । আমিই কুরধ্য, চন্তর, গ্রহ, নক্ষত্র) ক্সামিই স্বল, 
জল, বান্থু, আকাশ?) আমিই বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, মৃত্তিকা । চিন্ময় জামি, 
নিজ কঙ্সনার দ্বারা জীবত্ব প্রাপ্ত হইতেছি।' যখন আমিই সকল, তখন 
'হ্তাহিত নাই, উচ্চনীচ নাই, জ্ঞানী অক্তানী নাই, কিনা বন্ধ মোক্ষ নাই) 
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তখন আর কর্ম্ম নাই, কর্মফল নাই। দ্বৈতজ্ঞানে জজ ও শুভাশ্তত্‌ জান 
উদয় হয়। যখন এক আমিই রহিষ্নাছি, তখন আর কর্মের শুড্াণ্ুভ, পাপ 
পুণ্য কোথায়? যোগী বলেন. যে, এই আঁমার দ্বিতীয় অবস্থা। তিনি বলেন 
ধৈ, এই অবস্থা হইতে যখন মায়ারূপ ভ্রমজাল ছেদনপূর্বক, কল্পনাপিঞ্জর ভেদ 
করিয়া উর্ধে উঠি, তখন দেখি যে, এই মরু মরীচিকাসদৃশ ভ্রমাত্মক কল্পনাময়। 
স্থ্টি কোথায় বিলীন হইয়্! গিয়াছে। আর জীব জন্ত কিছু নাই, চন্ত্র নাই, 
হু্ধ্য নি, পৃথিবী নাই। আঁর কিছুই নাই, এক আছি "আমি”। এই 'আমি'র 
খগ্ডরূপ নাই, বিরাটরূপ নাই; ইহা রূপহীন, নামহীন, গুণহীন, চিত্তহীন," 
মনঃহীন, কল্পনাহীন। তখন "আমি" নিগুণ, একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্তন্বরূপ। 
কেবল "অহ্‌ং” এই জ্ঞানম্টাত্র অবশিষ্ট থাকে । এই আমার তৃতীয় অবস্থা । 
তৎপরে ুরধ্য যেমন দিবাবসানে পশ্চিমাকাশে মন্দপ্রভ হইয়া লোহিতমৃত্তি 
ধারণ করেন ও ক্রমে ক্রমে অদৃগ্ঠ হইয়া! যান, এবং তখন যেমন অন্ধকার ভিন্ন 
'আর কিছুই থাকে না, সেইরূপ, এই “অহং, জ্ঞানরূপ চিন্য়-সত্বা ক্রমে ক্রমে 
বিন! চেষ্টায়, বিনা কারণে, আপনিই লয় প্রাপ্ত হয়, তখন আর কিছুই থাকে 
না। ইহাই জীবনুক্তি। যোগী বলেন যে, ইহাকে আর চতুর্থ অবস্থা বল! 
যায় না। কারণ, যেখানে “আমার” অস্তিত্ব নাই, সেখানে অবস্থা কিরূপে 
সম্ভবে ? ইহার নাম ত্রহ্ম-চৈতন্য । ইহাই নির্বাণ। তখন, 
:. পকর্খ নাই, জন্ম নাই, নাহি মৃত্যু আর, 
সুখের তৃষ্ণায়, ছুঃখ-তাঁড়নায় অর, 
নহে বিচলিত, আত্ম! শাস্তাকাশ মত 
অন্ত, সীম, ৬ শান্তি-পাঁরাবার।” (অমিতাভ) 


শ্রআশুতোষ দেব। 


বীজগণিত । 


€পূর্বপ্রকাশিতের পর ।) 
সাহিত্য-সংহিতা ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ৯০ পৃষ্ঠার পর হইতে ।) 
€তৎপুর্বে সাহিত্য-সংহিত। ১ম ভাঁগের ২৪, ৭৪ ও ২৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । ) 
চক্রবাল। 
(& চানা190177) 990 82), 
সুত্র ঃ_ হুস্বজ্যেষ্টপদক্ষেপ।ন্‌ ভাজ্যপ্রক্ষেপভাজকান্। 
কত্বা কাল্লো। গণস্তত্র তথ! প্র্কৃতিতশ্চ,তে ॥ 
গুণবর্গে প্রকৃত্যোনেহথবাল্পং শেষকং যথা । 
তন্তু ক্ষেপহৃতং ক্ষেপো ব্যন্তঃ প্রক্কতিতশ্চতে ॥ 
_ গুণলব্ধিঃ পদং হুস্বং ততো জ্যে্টমতোইসক্কৎ। 
ত্যক্ত পূর্বপদক্ষেপাং শ ক্লবালমিণং জণ্ডঃ॥ 
চতুদ্বেযকযতাখেবমভিন্লে ভবতঃ পদে। 
চতুর্ধিক্ষেপমূলাভ্যাং রূপক্ষেপার্থভাবন! ॥ 
অভিন্ন কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ক্ষেপানয়নার্থ এই হুত্র। প্রথমে পূর্বে নিয়মে 
কগিঠ, জ্যেষ্ঠ ও ক্ষেপ স'ধন করিয়। কনিষ্ঠকে ভাজ্য, জ্যেঠকে প্রক্ষেপ ও 
ক্ষেপকে ভাজক কল্পনা করিয়া, কুট্টকার! এরূপ গুণসাধন কর, যাহার 
বর্ম ও প্রকৃতি অন্তর করিলে শেষ অন্ন হয়: সেই শেষকে পূর্বক্ষেপ 
দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগফলকে ক্ষেপ বল। কিস খ্ণবর্ প্রক্কতি অপেক্ষা 
অল্প হইলে, ক্ষেপ ব্যস্ত হইবে, অর্থাৎ ধন থাকিলে ধণ ও খণ থাকিলে 
ধন করিতে হইংব। যে গুণের বর্গ ও প্রক্কতির অন্তর গ্রহণ কর! হইয়াছে, 
সেই গুণের যে লব্ধি হইয়াছিল, তাহা কনিষ্ঠ হইবে। তাহা হইতে জ্যেষ্ঠ 
সাধনটিকর। প্রথম গৃহীত কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ও ক্ষেপ ত্যগ করিয়া অভিনৰ 
কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠও ছে দ্বারা কুষ্টকাদি করিয়া কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ও ক্ষেপ উৎপন্ন 
কর। এইরূপ বারম্বার কর। এইরূপে অনস্ত অভিন্ন কনিষ্ঠ জোঠ ও ক্ষেপ 
উৎপন্ন হইবে। এই নিম্নমকে পুর্বচীর্ধ্যগণ চক্রবাঁপ বণিয়াছেন। এই 
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নিয়মে ৪, ২ ও ১ ক্ষেপে, অঠিন্ন কনিষ্ঠ ও ্যেষ্ঠ সাধন কর। ৪ ও ২ ক্ষেপের 
কনিঠ ও জোস্ঠ গ্বারা ১ ক্ষেপে, কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ আনয়নার্থ ভাবুন কর। 
উপপন্তি। 

প্রথম পৃর্নোস্ত নি্ধমে কনিষ্ঠ, ভ্যেষ্ট ও -ক্ষপ নাঁধন করিয়। ভাবনার্থ কনিষ্ঠ 
১ কল্পনা কব। ইহ'র বর্গ. প্রক্কৃতিদবারা গু. করিলে, প্রক্কতিই হুইবে। 
সুতরাং তাহাতে ই* প্র যে করিল ই* হয়, ইহা মূলপ্রদ। অতএব 
কনিষ্ঠ ১, জো ই, ক্ষেপ ই২_প্র হইল। 

. এক্ষণে ভাবনার্থ স্তাস। 


ক জো ক্ষে 
১ ই ই*স্প্র 


ভাবনা, কই+জ্যে, কপ্র+জ্যেই, ক্ষে(ই*- প্র), 
এক্ষণে ইষবর্হৃত ক্ষেপ ইত্যাদি নিয়মে কার্য করিতে ইষ্ট ক্ষেপ, , 
কল্পনা কর। 


কই+জ্যে কপ্র+ 1+জ্োই, ইউ 


সভা ক্ষে ; ক্ষে ক্ষ 


এক্ষণে নূতন কমি কইজোইহাতে ই এর মান নিরপণার্থ কুটক কর& তাহাতে গুণ 


যাহ! হইবে। তাহা! ই এর মান হইবে | লব্বি, নূতন কনিষ্ঠ মীন, অভিন্ন হইবে। 





এই নৃতন'কনিষ্টে ক্ষেপ ই ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যে ইং অপেক্ষা প্র» 


অধিক হইলে. ক্ষে ব্যন্ত হইবে, অর্থাৎ পুর্বে ক্ষেপ ধন থাকিলে, নৃতন ক্ষেপ খণ হইবেঃ 
আর খণ থাকিলে ধন হইবে। এক্ষণে এই ক্ষেপ অভিন্ন হইয়াছে কিন! বিচার কন্সিতে 
গেলে দেখা যায়, ইহার অংশীভৃত ই-প্র অভিন্ন। কারণ, প্রকৃতি ও ইষ্ট অভিম্নই কল্পিত 
হইয়াছে। 

০9455555059 রনি কফ কর। 


কই+জ্যে 
কষে 


লক্ষে জো 
. ই ্ 


ল-" 
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খল. ক্ষে-_২ল- ক্ষে- জোজ্যে 
ই সা 
নদ ্ে 
* ইং প্রশ্ন কষে লজ: জ্যে+জ্যে--কং. প্র 
৪ রি কং 


কিন্ত ক্ষে-্জ্যে২--কং. প্র. ইহার উত্থাপন করিলে, 
২. ক্ষেং-.২ ল.ক্ষে, জো? লং. ক্ষে--২ ল. জো 47১ 
ই প্রন কহ লেনে রে কল ২ লজ ৪১ 


এক্ষণে বিচার্ধ্য £-_কুটকার্থ ভাজ্য-ক ও হাঁর-ক্ষে ছিল। তাহা! দৃঢ় করা! হইয়াছে। 
অতএব ক* ও ক্ষে অবশ্যই দৃঢ় হইবে। ক ও ক্ষে দৃঢ় অথচ ই২-প্র।অভিন্ন তাহাহইলে 


রি ২ লং 7 
বলিতে হইল যে, সু লা ইহাতে কং দ্বার (লং ক্ষে-_২ ল. 


জো+৯) অবস্ অপবর্তিত হইবে। তাহ! না৷ হইলে, ই২- প্র অভিন্ন হইতে পারে ন1। 
তন কলির ক্ষেপে ই-পর ইহার অংশীকৃত ইত প্র-কে তে গে ল্ষে+১)- হইলে; 


এক্ষে” দ্বারা ইহা নিঃশেষে ভক্ত হইতেছে। তাহা হইলে কনিষ্ঠ ও ক্ষেপ। অভিন্ন সিদ্ধ 
হইল। কনিঠ ও ক্ষেপ অভিন্ন হইলে, জোন্ঠ সুতরাং অভিন্ন হইবে । তাহ! স্পষ্টই আছে। 
অতএব গ্লোকোজ্জ সকলই উপপন্ন হইল । 


উদাহরণ__ 


একা সপ্তষষ্টি গুণিতা কৃতিরে কযুক্তা ?+ 
কোন্‌ রাশিকে ৬৭ দ্বার! গুণ করিয়! এক যোগ করিলে বর্গ হয়। 
প্র ৬৭, ক্ষে ১ 
ক ১, জ্যে ৮, ক্ষে ৩, 
এখানে ভা ১, হা--৩, ক্ষেপে ৮, কল্পনা করিয়া কুট্টক কর, ক্ষেপকে 


হর দ্বারা! তক্ষণ করিয়া! যথোক্ত প্রকারে বল্লী জাত লব্ষধি ও গুণ ০ও ২। 


তট্টাকরণে লব্ধি বিষমা, এজন্ত স্বতক্ষণ ১ ও ৩ হইতে শুদ্ধ লব্ধি ১ ও গুধ ১। 
ক্ষেপ তক্ষণ লাভাট্য লন্ষি ও গুণ ৩ও১। হর খণ এজন্ত লন্ষিও খণ 
হইবে। অতএব লদ্ধি-৩ ও গুণ ১1 গুণ বর্গ ১। প্রন্কতি ৬৭ হইতে 
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অস্তর করিলে, শেষ ৬৬, টুহ! অল্প নহে। অতএব ২ ইষ্ট কল্পনা করিয়! 
ইষ্টাহত স্ব শ্য হুরযুক্ত 'লব্দি--৫ ও গুণ ৭। গুণবর্গ ৪৯ ও প্রকৃতি ৬৭ 
অন্তর করিলে, শেষ ১৮। ক্ষেপ--৩ দ্বারা ভাগ করিলে ক্ষেপ--৬ গ্রক্কৃতি 
অপেক্ষা গুণবর্গ ছোট, এজন্য ক্ষেপ ব্যস্ত হইবে, অর্থাৎ+৬ ক্ষেপ হুইবে। 
লব্ধি, কনিষ্ঠ--৫ ইহার খণত্ব বা ধনত্বে উত্তরবর্তী কাধ্যে কোন বিশেষ 
নাই, অতএব +৫ হইল। ইহার বর্গ প্রকৃতিদ্বারা গুণ করিয়া ৬ যোগ 
করিয়া! মূল লইলে, জ্যেষ্ঠ ৪১, 
পুনর্বার কুষ্টক কর। 
ভা ৫) হা ৬, ক্ষেপ ৪১, 
ইহা হইতে লব্ধি ও গুণ ১১ ও ৫। গুণবর্গ ২৫ ও প্রকৃতি ৬৭ উভয়ের 
অন্তর ৪২। ক্ষে৬্দ্বারা ভাগ করিয়া ক্ষে ৭ পূর্ব ব্যস্ত ক্ষে-৭, লব্ধি ১১ 
কনিষ্ঠ ইহা হইতে জ্যেষ্ঠ ৯০, 
পুনর্বার কু্টক 
ভা --১১১ হাঁ ৭, ক্ষে ৯০, হর তষ্টে ধনক্ষেপে ইত্যাদি নিয়মে জাত 
গুণ ৫ বিষম লব্ধি এজন্ত তক্ষণ শুদ্ধ গুণ ২। __১ ইঞ্টকল্পনা করিয়া _-১ *--৭ 
স্প। গুণ ২ ইহাতে যোগ করিলে, গুণ ৯। ইহার বর্গ ৮৯ হইতে 
প্রক্কৃতি ৬৭ অন্তর করিলে, শেষ ১৪। ক্ষেপ __৭ দ্বারা ভাগ করিলে 
ক্ষেপ ২, লব্ধি, কনিষ্ঠ ২৭, ইহা হইতে জ্যেষ্ঠ ২২১, : 
ইহা! দ্বার! তুল্য ভাবনা . 
ক ২৭, * জ্যে ২২১, “ক্ষে_-২, 
ক ২৭ জ্যে ২২১, ক্ষে-_২, 
উক্তবৎ, ক ১১৯৩৪, জ্যে ৯৭৬৮৪, ক্ষে৪, 
এক্ষণে _-২ ইষ্ট মানিয়া ইঞ্টবর্গহৃত ক্ষেপ ইত্যাদি নিয়মে 
ক ৫৯৬৭, জ্যে ৪৮৮৪২, ক্ষে ১ র্‌ 
রূপশুদ্ধৌ খিলোদদিষটং বর্গযোগো গুণে! নচেৎ। 
অধিলে কতিমৃলাভ্যাং দ্বিধারূপং বিভাজিতম্‌ ॥ 
ঘিধা হস্বপদং জ্যেষ্ঠং ততোরূপবিশোধনে । 
পুর্ব! প্রসাধ্যেতে পদে রূপবিশোধনে ॥ 


৩১৮ সাহিত্য-সংহিতা। 


-_-১ ক্ষেগ হইলে, যদি প্রক্কৃতি কোন ছুইটা বর্গ রাশির ধোগ ,তুল্য না 
হয়, তাহ1 হইলে, সে উদ্বাহরণ হুষ্ট, অর্থাৎ উদ্বাহরণই নহে। উদাহরণ 
দোষযুক্ত না হইলে, ১ কে ছুই স্থানে স্থাপন কর। যেছুই বর্গের যোগ 
প্রকৃতি, সেই ছুই বর্গের মূল দ্বার! এ ছুই স্থানস্থিত ১কে ক্রমে ভাগ কর'। 
তাহা হইলে দ্বিবিধ কনিষ্ঠ হইবে। তাহা হইতে -_১ ক্ষেপে জ্যেষ্ঠ সাধন 
কর। অথবা পুর্ব্বোক্ত নিয়মে _-১ ক্ষেপে কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ সাধন কর। 


উপপঞ্ভি। 


, বর্গ প্রক্কতি নিম অনুসারে প্র. ক২_-১-জ্যেং ইহা হইয়াই থাকে । 
প্র. ক.২-জ্যে+১ 

শন ছুই ত(টি (ক) 

“অতএব উপপন্ন হইল যে-:১ ক্ষেপে |প্রক্কৃতি বর্গযোগ তুল্যই হইবে। 
_-১ ক্ষেপের যে উদাহরণের প্রক্কতি বর্গষোগ তুল্য নহে। সে উদ্ণাহরণই 
দোষ যুক্ত । 

অন্ত প্রকার ১ -ক্ষেপে কনিষ্ঠ ও জ্োষ্ঠ সাধনের নিয়ম । 

যদি প্রকৃতি -যা*+- কা, কনিষ্ঠ ১, ক্ষেপ- _যাং অথবা1--ফাং কল্পনা 

কর, তাহ! হইলে বর্গ প্রকৃতির নিয়মে, 
কনিষ্ঠ-১, জ্যেষ্ঠ-কা, ক্ষে- যা, 


অথবা কনিঠঠ-১, জ্যোষ্ঠ-্যা, ক্ষে- -কাং 
এক্ষণে “হষ্টবর্গহৃত ক্ষেপ+” ইত্যাদি নিয়মে ই-য| অথবা কা কল্পনা করিলে, 





কনিষ্ঠ হানি জেন্ঠ- কা, ক্ষেত ১ 
অথব!| কনিষ্ঠ - রঃ জোন্ঠ- ্ ॥ ক্ষেস্। -১ 
ইহ দ্বারা সকলই উপগন্ন হইল। 

স্ববুদ্ধ্যব পদে জ্ঞেরে বহুক্ষেপবিশোধনে। 


তয়োর্ভাবনয়ানস্ত্যং রূপক্ষেপপদোখয়। ॥ 
বর্ণছিন্নে গুণে হ্রশ্বং তৎ্পদেন বিভাজয়েৎ। 


বীজগণিত । ৩১৯ 


বু ধন ক্ষেপ বা ধু্ণ ক্ষেপ উপস্থিত পাইলে, নিজ বুদ্ধি অন্ধসারে 
১ ক্ষেপের উপযোগী কনিষ্ঠ ও জযষ্ঠ নিরূপণ কর। পরে ১ ৫ক্ষপে কনিষ্ঠ 
ও জ্যেষ্ঠের ভাবনা দ্বারা অনস্ত কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ হইবে। | 

প্রকারাস্তর বলিতেছেন! 

প্রকৃতি যদি কোন বর্গব/শি দ্বারা বিভক্ত হয়, তাহা হইলে, ভাগ করিয়। 
ভাগফল্‌কেই প্রকৃতি কল্পনা করিয়া কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ সাধন কর। সিদ্ধ 
কনিষ্ঠকে উক্ত বর্ণ রাশির মূল দ্বারা ভাগ করিলে কনিষ্ঠ হইবে। 


উপপত্তি। 


প্রকৃতি -যা২, কা, ক্ষেপ- ১, 
যাং কা. ক২+১-জ্যে 
যাংকা., কং- জ্যে--১ 
এক্ষণে একটু বিবেচনা করিলেই বুঝ! যায় যে, যা কাক বা! 
কা্যাৎ ক সমান অর্থ। অতএব এখানে ক1- প্রকৃতি ও যাং কা২- কোন 
কনিষ্ঠ বর্গ, কল্পনা করিলে, কনিষ্ঠ-যা.ক হইবে। অতএব যা ইহার মূল, 
যা দ্বার! কনিষ্ঠকে ভাগু করিলে প্রক্কৃত কনিষ্ঠ হইবে। 
বর্গরূপ প্রকৃতিতে কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ সাধনার্থ সুত্র । 
ইষ্টভক্কে দ্বিধা ক্ষেপ ইষ্ট! নাট্যো দলীকৃতঃ । 
গুণমূলহ্ৃতশ্চাদ্যো হম্বজযোষ্ঠে ক্রমাৎ পদে ॥ 
ক্ষেপকে ই অঙ্ক দ্বারা ভাঁগ করিয়া! ছুই স্থানে স্থাপন কর। প্রথমস্থানে 
ইষ্ট খণ কর। দ্বিতীয় স্থানে ইষ্ট যৌগ কর। প্রথম স্থানের অস্কের অর্ধাকে 
প্রকৃতির মূল দ্বারা ভাগ করিলে কনিষ্ঠ হইবে। দ্বিতীয় স্থানের অঙ্কের 
অর্ধ, জ্যেষ্ঠ হইবে। 


উপপত্তি। 
প্রন্কতি কোন বর্ণরাশি অতএব প্র-্ষং 
কং.যং7ক্ষেস্জ্যেং 
জ্যে-কং যং-ক্ষে 
এখানে জ্যে--কঘ ই কল্পনা কর। 


৩২০ সাহিত্য-সংহিতা 


, জ্যে+কয--_ কষে 
ই 
জ্যে-কষস ই 


ক্ষে 
২জ্যে” + 
জ্যে ই ই 


কষ--ই--ই 
জো-(2ই-+ই )২ 


(২) 
উদহরণ। 
কা ককতির্নবভিঃ কষুণ্রাদবিপধ্চীশদ্যুতা কৃতিঃ? 
কোন্‌ রাঁশির বর্গকে ৯ গুণ করিয়া! ৫২ যোগ করিলে, বর্ণ রাশি হয়? 
ক্ষেপ ৫২ ইহাকে ইষ্ট অঙ্ক২ দ্বারা ভাগ করিয়া ছই স্থানে স্থাপন কর, 
২৬২৬ ইষ্ট দ্বারা হীনও যুক্ত কর, ২৪২৮ ইহাদের অর্ধেক ১২১৪ এই ছয়ের 
প্রথম স্থানের অঙ্ককে প্রকৃতির মূল ৩ দ্বারা ভাগ করিলে, কনিষ্ঠ ৪ 
জ্যেষ্ঠ ১৪ হইল। (ক্রমশঃ) . 
ও শ্রীপধশনন সাহিত্যাচার্য্য। 


পাপ 


সম্রাট জহীগীরের স্বলিখিত আত্ম-জীবনবৃত্তা্ত 1% 
ভূমিকা । 
সরলতা! ও মমতা, গম্ভীরতা ও বালকোচিত তরলতার আকর--অকৃবর্‌। 
উদারতা ও দুরদর্শিতা, গভীররাজনীতিজ্ঞতা বা অন্ুগত-বৎসলতা, দয়াশীলতা! 
অথচ কার্য্কালে কঠোরতা-_ইত্যাকার ভূরি তূরি সদ্গুণের মূর্তিমান্‌ 
সুন্দর মনোহর চিত্রচমত্কারজনক আধার--মহামতি অকৃবর্। সেলিম 
অথবা জই[গীর--সেই বরণীয় বন্দনীয় প্রাতঃস্মরণীয় পিতার পুত্র। তনয়, 
ত্বকীয় মহানুভব-স্বভাব জনকজদ্নীর সদ্গুণের উত্তরাধিকারী হয়,_- 


* “'সাহিত্য-সভার” ১৩*৮ মালের চৈত্রের অধিষেশনে পঠিত । 


সম্রাট, জহাগীরের স্বলিখিত আত্ম-জীবনবৃত্তাস্ত । ৩৩১ 


এটা একট বিশ্বের বিধি-ব্যবস্থার অবহিত নিয়ম। স্থলে স্থলে এটী 
আবার তদ্বিপরীত--রীতিও বটে) হুমায়ূনের যাবতীয় *গুণ, তৎম্ত 
অক্বয়ে বর্তে নাই। সেলিম উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত স্থত_-একথা কোন 
মতে বলিতে পারা যায় না। তবে 

প্ৰাপ্কা বেট, দিপাহিক1 ঘোড়া । 

কুছ নেহি রহে, তে। থোড়া থোড়া 1৮ 

এই মহাজন বচনের বলেই বলিতেছি, জনকের ষত কিছু স্থগুণ বিদ্যমান 

ছিল, তাহার কতক কতক অংশতঃ তীহাঁতে বর্তিয়াছিল। ফলতঃ, 
হুমাস্ুন ও অক্বরে গুণাংশে যাদৃশ সাদৃষ্ত, অক্বর্‌ ও জহীগীরে তদপেক্ষাও 
গল্প সানৃশ্ত বিদ্যমান থাকিলেও, জইাগীর পিতার ভারতবিজয়িনী বিপুল 
সুশিক্ষিতবাহিনীর উত্তরাধিকার পাইয়া, রাজকার্যের যে অত্যাশ্চর্ধ্য 
উন্নতি ও শ্ীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজ্যের বুল উপকার 
সংসাধিত হইয়াছিল। 


ঈশ্বর-স্তোত্র | 


ধাহার পরম পবিত্র নাম, সর্ব-শরীরের শিরুক্ষ শিরায়--ধমনীতে ধমনীতে 
বিদ্যমান,-ধাহার অপার মহিমাঁর সীমাঁবধারণ কাহারও সীমর্থ্যাধীন নয়,-_ 
ধাহার কীর্তি, জগদ্ণৃছের প্রকাণ্ড প্রাচীর-নিকরে মূর্তিমতী,__ধাহার 
অনুপম অসীম প্রেম, পৃথিবীর প্রাকারের অভ্যন্তরে ও. বাহিরে পরিব্যাপ্ত,_ 
ধাহার নিরুপম! মূর্তিমতী করুণা-কণা, অবিরাম নক্ঈনাভিরাম সুৃস্ত প্রদর্শন 
করে, বাহার শ্রেষ্ঠত্ব, অঁবনীর মহানিকেতনের সুদীর্ঘ প্রাচীরে, প্রকাণ্ড স্তস্তে 
উজ্জ্লবর্ণে ক্ষোদিত, তাহার মহান্‌ শ্রীচরণে আমার কোটী কোটা প্রণতি। 
তিনি ইচ্ছাময়। অনন্ত তাঁহার গুণ। তদীয় কল্পনাও, অতুপন। তাই 
তাহার অভিলাষ, নিঃসংশর়িত রূপেই অশেষ। সেই পুরাঁণ পুরুষের 
বাসনা-বলেই, নিমেষ মাত্রেই ছ্যলোক ও তূলোঁক, পাঁতাল ও বসাতল 
জীব-জন্ত, উত্তিজ্ঞ ও খনিজদ্রব্যসস্তার, অনিবার সমুভূত। সেই সর্ধশক্কিমান্‌ 
সর্বত্র বিদ্যমান্‌ ভগবান, মহাঁন্‌ ও মহীয়ান্‌। তিনি শিল্পি-প্রধান | তাহার 
বিচিত্র কারুকৌশলে সকলে স্তস্তিত ও স্তিমিত, বিম্মিত ও চমতকৃত। 


৩৩২ _.. সাহিত্য-সংহিতা। 


নীলনভোমগুল- ন্গ্রকাশ আকাশ-তল, যেন আতপ-নিবাবক একখণড 
অখণ্ড চন্দ্রাতপ ! মানবখচিত কারু-কার্ধ্য, যতই আশ্চর্য্য কৌশল গ্রদর্শক 
হউক না! কেন, সেই বিশ্ববিধাত শিল্প-কুশলীর লীলাখ্লার কাছে তাহ! 
তুচ্ছ, ছার ও অসার। নর-রচিত চন্ত্রাতপের কৃত্রিমতাই, তাহার 
অপ্রধানতার হেতুভূত। ব্রঙ্গাণ্ড-নেতার অপরাপর চিত্র-বিচিত্র বিবিধ-বিষয়ক 
বিধি-ব্যবস্থা-মূলক ক্রিয়াকলাপ, যেন চিত্র-লিখিত সুচিত্রিত নানাবর্ণে 
রঞ্জিত প্রকৃত চক্্রাতপবৎ্ গ্রতীয়মান। 

পরমাস্মা, স্বকীয় পরম পৃ প্রভায় ও মহান্গভাব গৌরব. প্রভাবে অভূত- 
পূর্ব বিক্রম বিকাঁশিত করিরাছেন) তাঁহাতেই এই অগণ্য ধান্-পরিপূর্ণ 
ধরা-ধাম_ধরণী-রাণী, কি অনির্বচনীয় ম্থষমাক়্ শোভিত! কি সুন্দর 
সাঁজেই সুসজ্জিত। তাহারই প্ীপদে যেন আমার অচলা ভক্তি ও অহৈতুকী 
মতি .থাকে। এই মাত্রই প্রভু! ত্বৎসন্মিধানে আমার বিনীত প্রার্থনা । 
দয়াময় ! তীয় সগুণ-গীতি ও স্ততি কীর্তননিবন্ধন ভবছুদ্দেশে কৃতজ্ঞতা- 
শ্রোতঃ প্রবাহিত হউক। 


ভবিষ্যদ্বক্তার মহিম1 |. 


আর, সেই প্রাণিসমূহাগ্রগণ্য মহম্মদও ধন্য ! তাহার ক্রিয়া-কলাঁপও, 
সর্বথা__প্রশংসনীয়। হতরাং, তিনিই পুরুবৌত্তম। পাপী তাপী প্রাণি- 
পুঞ্জকে অতলম্পর্শ "অগাধ পাঁতকোদধির কলুষময় কম্মষ-পঙ্ক হইতে 
পরিত্রাণের প্রবৃত্তি ও আসক্তি, তাহারই শক্তির আয়ত্ব। শুধু আয়ত্ত 
নয়- প্রক্কতপ্রস্তাবে তত্বৎ কর্মসমূহ তৎ্কর্তৃক স্ুুচারুরূপে সম্পাদিত! 
মুসলমানগণ, তাহারই অনুগ্রহে স্থবিমল পুণ্য-ধর্-সলিলে, কলেদ-ক্রিন্ন 
জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ তম্থ বিধৌত করিয়৷ দিয়াছিল। মহম্মদ -প্রবর্তিত ধর্ম-তস্ত্রের 
গ্রভায় তজ্জাতীয় লোকচয়ের নিমিত্ত হপরিষ্কৃত সত্য-পথ গ্রস্তত হইয়াছিন-!. 
মুসলমানগণ বিবেচনা] করেন-_সেই 'মার্থ জম্যক মার্জিত-_নুসংস্কৃত। 
তগবৎ্প্রদত্ত সামর্থা, তাহার বশীভূত। কারণ, তাহার করে লোকোত্বর 
ক্ষমতা, ঈশবরান্ুগ্রহে সমপিত হইয়াছিল। . পরমেশ, সর্বপ্রধান ক্ষমতা 
প্রদান করেন। সুতরাং, ইহলোকের লোকদিগের অভিধানে তাঁহার 


আট, জহীগীরের স্বলিখিত আত্ম-জীবনবৃতান্ত। ৩৩৩ 


মহাজনগণাগ্রগণ্য আখ্যান দেদীপ্যমান। মুযা, সর্বপ্রথম স্বয়ং, তাহার 
এই সংসারের আবির্ভাবের কথ।--শুভাগমনের বার্তা-_ঘ্বেষণা করিয়। 
দেওয়াতেই, তাহার অগণন সম্মান বর্দন হইঙ্বাছিল। ইজ্েলও, তদীক় 
দীন্তিময় দেহ-জ্যোতিঃ হইতে .ছ্যলোকীপ্ন ছ্যির .কারণ ্ফুলিঙ্গ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এতাদৃশ গু+"নম্পন্ন মহম্মদ, জয়যুক্ত হউন । 

কাল, চিরকালই অনাদি-_অনন্ত- অসীম। ইতিহাস, সেই অনাদি 
অনন্ত কালের একাঁংশ। কালাংশ-সভ্ভূত ইতিবৃত্তে আমার বিচিত্র জীবন- 
চিত্রের কোন কোন ঘটনার রেখা, অঙ্কিত থাকিবার সম্ভাবনা । ইতিহাসে 
সেই রেখা লেখা থাকিবার কথা _ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা__বিশিষ্ট 
সংস্কার-বলবতী আশা। সেই আশায় সমাশ্বস্ত থাকিয়া-সেই আশ্বাস- 
কুহকে আক্রান্ত হইয়া, আমাকে নিজ-জীবনের কতক কতক কার্য, 
পরমাম্চর্যযবোধক না হইলেও, নিবদ্ধ করিতে হইতেছে । * | 


সিংহাসনারোহণ | 


১০১৪ হিজিরাঁর ৮ই জমাদি (১) বৃহস্পতিবার (২) প্রাতঃকাঁল (৩) 
আমার সিংহাঁসনাধিরোহণের কাঁল। তখন আমার বয়ঃক্রম ৩৮ (আটত্রিশ) 





ক্ষ ইহার পরই ৩৮ ( আটত্রিশ ) বর্ষের ঘটন! হইতে বর্ণনারস্ত। জহাগীরের রাজ্যারোহণ্‌ 
প্রসঙ্গই আত্মজীবন বৃত্তাত্তের প্রারস্ভ। অতএব জন্মীবধি ৩৭ (সাইত্রিশ ) বৎসরের 
বিবরণ বর্ণন করিতে হইতেছে । * 

(১) তারিখ সম্বন্ধে মুতধ আছে। কাহারও মতে, ১০১৪ হিঃ, ২*শে জিয্দর 
(দ্বিতীয় ) তাহার সিংহাসনাধিষ্টানের কাল। রি 

(২) উহার ইংরাজি অব ও মাস, তারিখ ও বার, নিম্কে লেখ! হইল। কিন্তু 
উহার ইংরাজি অব্াদি ঠিক নয় ;-_পরম্পর ভিন্ন মত নীচে বক্ত হইল। 

(ক) ১৬*৫ খৃষ্টাব্দ, ১*ই অক্টোবর-_প্রাইস্‌। 

(ধ) 3) % ১২ই % -ইনি ৬ষ্ঠ রাজ, ২৮৪ পৃহ। 

(গ) ৯», ॥ ২১শে 9 10০৮১ ৬০1 111. 00, 45. 

. (৩) কাহারও মতে বেলা ১টার সময়। ডাউ বলেন, তথন তাহার ৩" (স্ঠইভিশ ) 

বৎসর বয়কম হইয়াছিল 119০, ৬০1 111, ০০. 475. 


৩৩৪ সাহিত্য-দংহিতা। 


বর্ষ। ভারতের তদানীস্তন অন্ততম রাজ-ধানী (৪) আগবা-নগরী, 
শ্রী মহোঁৎসব-ব্যাপারেরই গোৌরব-প্রাপ্তির অধিকারিণী। কেননা, যে 
আগত্রা-পুরী, এবন্ৃত বছুবিধ মহোৎ্সবের বরাবরই প্রায় উৎস হইঙ্গা 
আিতেছিল, বিদ্যমান বিষয়েরও লীলাস্থলী--সেই মহাঁপুরী আগ.রা-নগরী। 
যখন আমি, সম্ত্রাট-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম, তখন আমি ৩৮শ ( অইত্রিংশ ) 
বর্ষে পদার্পণ করিয়া ছিলাম ৷ 

শরদ্ধাম্পদ পিতৃদেন্র, অষ্টবিংশ (২৮) বর্ষ বয়ক্রমাবধি সস্তান-শস্ততির 
আনন অবলোকনে বঞ্চিত ছিলেন। স্থতরাং পুত্রের বদন-নিরীক্ষণ-জনিত 
আনন্দ সম্ভোগ করা, তাহার ভাগ্যে ঘটিতে পায় নাই। এই কারণে 
সদাই তাহাকে নিরানন্দে থাকিতে হুইত। এত বড় বিস্তৃত বিশাল 
নাআজ্যের উত্তরাধিকারী নাই--একথা যখনই তাহার অস্তরে উদ্দিত হইত, 
তখনই তাহার মনঃক্ষোভের মীমা থাকিত না। কিন্ত অক্বর ঝা তৎসঘৃশ 
“ব্যক্তি, কেবল মনঃক্ষোভে বিচলিত হইবার পাত্র নহেন। তীহাকে 
উহার প্রতিকারে বদ্ধ পরিকর হইতে হুইল। তাঁহাকে দর্বেশদিগের 
€সন্ন্যানীদিগের ) সন্গিধানে প্রায়ই গতায়াত করিতে দেখা যাইত। তৎকালে 
ভারতে যত দরবেশ ছিলেন, মুনিনদ্দীন চিন্তী, তাঁহাদের অগ্রগণ্য । ধর্ম 
প্রাণতাঁর নিমিত্ত ভিনি বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। পিতার অভিলাষ হইল-_ 
ধঁ সাধুর পবিত্র সমাধিক্ষেত্রে পত্রজে গমন করিবেন। আগ্রা এবং 
উক্ত সাধুর সমাধিক্ষেত্র_এতগৃভয়ের মধ্যে একশত চল্লিশ (ক্রাশের 
ব্যবধান। এই স্ুদূব পথ, বাঁদসাহ, পদত্রজে গমনে উদ্দাত হন। 

৯৭৭ হিজিরার ৭ই রবিয়ল্‌ আউল২ং_-আমার. ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন। 
সেদিন বুধবার। বেলা, অনুমান ৭টার সময় আমার জন্ম হয়। রাজধানী 
আগরার সন্নিকটে সিকৃরি নামক স্থানে “শেখ, গেলি” নামক এক 
দরবেশ, তৎকাঁলে বসতি করিতেন। আমার পিতা, ফকির, দরবেশ, 
্রস্থতির প্রতি আসক্তিমান্‌ ছিলেন) সুতরাং দরবেশ, “সেলিমের” সহিত , 





(৪) দিলী, লাহোর, জাগব্র। ইত্যাদি নগর নিকর। মোগল রাজপুরফ গুজব বর্গের 
রাজধানী । তু | 


সম্রাট জহাঁগীরের স্বলিখিত আত্ম-জীবনবৃত্বাস্ত। ৩৩৫ 


সহজেই. তাহার সম্প্রীতি ঘটিল। একদা কথাগ্রসঙ্গে দরবেশকে জিজ্ঞাসা! 
করিলেন, তাহার পুত্রা্দি হইবে কি না। যদি হয়, তাহাহইলে তাহাদের 
সংখ্যা কত হইবে? দরবেশের উত্তর হইল--তিন পুত্র জন্মিবে। সম্রাট, 
তাহার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, "আমার প্রথম সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের 
ভ্বার, আপনার উপর ন্তস্ত হইবে। আর, আপনার নামানুসারে তাহার 
নামকরথ হুইবে।” 

তদনুদারে মদীয় জননী, যখন আসর-প্রসবা দে নিদেনের অনুজ্ঞা- 
ক্রমে তিনি উল্লিখিত দরবেশের কুটার-দ্বারে গিয়া উপনীত হইলেন। 
তথায় আমার জন্ম হয়। পূর্ব প্রতিশ্রুতির প্রতি অনুরাগ জন্ত আমার 
নাম হইল__“সেলিম্‌্”* অথবা "সুলতান সেলিম্‌্”। এখানে একটা কথা 
ব্জ করিতে বাধা নাই যে, আমার পিতৃদেবকে আমি কোন 
দিনই উক্ত নাম-ঘয়ের অন্ততরে-_কি প্মহন্্দ সেলিম” নামে আমাকে 
আঁহ্বান করিতে গুনি নাই। “সেখ বাবা” নামে আহ্বানই তাহার 
মধুর ও প্রিয় সম্বোধন। সিকৃরি, আমার জনস্থান। দেই হেতুই উজ 
স্বান, তীহার নিকট পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। পিতৃদেব” তথায়: 
তাহার ন্লিজের অবস্থান জন্ত প্রাসাদ প্রস্তত করান; এ ঘটনাই, তাহার; 
নিদান। যে “সিক্রি”, ইতঃপূর্ববে সিংহ, ব্যান, তত্ুকাদি অজজ্র হিংজ্র 
স্বাপদ জন্তর আবাস স্থল ছিল--+কয়েক বৎসরের মধ্যে, সেই পসিকৃন্রি*” 
সুন্দর মনোঁহারি স্থানে পরিণত হইয়া উঠিল। কালক্রমে নিতাস্ত দিবিড় 
জঙ্গল-সমকুল স্থল, স্থশোভনূ উদ্যানপরস্পরা, সুবিশাল পান্থ-শাল! ও বিবিধ 
প্রমোদ-নিবাস-স্থান দ্বার! অধিরূত হইয়াছিল। গুর্জর় বিজয়ের অব্যবহিত 
পর হইতে “সিক্রি", “ফতেপুর সিকৃরি* সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া! 
াসিতেছে। -এইবার আমার নাম পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ করিবার 
কামন! করি। ৃ 

ভূর্কির স্থলতানের ও জামার নামে ক্ষোন বিশৃঙ্খল! না ঘটে, এই উদ্দেশ্রোই. 
ন্বাম পরিবর্তনে, আমার, প্রয়্াস। “্জহাগিরি" অর্থা্চ বাজ্য-সংরক্ষণই-_. 
সআাটের কর্তব্য, কর্্দ। 
' অতএব সিংহাসনারোহণের সন্কে সঙ্গেই আমি আমার. নাম জহাগীর বাষ্চি 


৩৩৬ সাহিত্য-সংহিতা 


লাম। আমি অতি শুভদিনে ও গুভক্ষণে রাজতক্তাঁয় উপবিষ্ট হই। এজপ্ 
আমি অপর একটা নামেও অভিহিত হুইয়াছিলাম, সেটি প্ুরউদ্দিন” অর্থাৎ 
জগজ্ঞ্যোতি। এতদ্বতীত প্নুরউদ্দিন জহীগীর” এই দংজ্ঞাও আমি গ্রহণ, 
করিয়াছিলাম। এরূপ সৌপাধিনাম রাখিবার আমার বিশেষ কারণও ছিল। 
আমি বাদ্‌দাহ, হইবার পূর্বে বরাবর বিদ্জ্জনগণ প্রমুখাৎ একটা ভবিষ্যদুক্তি 
ষনিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা 'বলিতেন যে, জলালউদ্দিন অক্বর বাঁদ্‌্সাহের 
পর মুরউদ্দিন আখ্যাবিশিষ্ট একব্যক্তি বাদ্সাহ পদে অধিষ্ঠিত হইবেন। 
আমি তাহাদের এই সুমহতী উক্তির পুরণার্থে শেষোক্ত অভিধা গ্রহণ 
করিয়াছিলাম। 


আগ্রা নগরীর বিবরণ। 


আগা নারী সুন্দরী পুরীতে, আমি আমার করে রাজদণড গ্রহণ করিয়1- 
ছিলাম। আগা অতি সু প্রাচীন সর্বজনবিদিত বিখ্যাত নগরী। এই চিত্ত 
চমৎকার স্থান কত মহোৎসবেরই লীলাস্্ী হইয়াছে । যমুনা নদী তীরে 
এই ভারতগৌরব পুরীর এক স্ুবৃহৎ হুর্গ ছিল। এক্ষণে যে নেত্রশোভাকর 
বিচিত্র রক্তপ্রস্তরময়্ এক অপূর্ব অষ্টদবারসংযুক্ত ছূর্গ যমুনানদীর সুষমা 
সম্বর্ধন করিতেছে-_তাঁহ! প্রাচীন ছূর্গ নয়। পুর্বে যমুনাঁতীরে যে এক 
বিস্তৃত দুর্গ সংস্থিত ছিল, আমার জন্মের কিছুকাল পূর্বে মদীয় পিতৃকর্তৃক 
তাহার সম্যক উচ্ছেদ সাধিত হয়। অধুনাতন দুর্গ পুরাতন ছুর্গের স্থানীয় 
নৃতন হর্গ। এই ছর্গ নির্মাণে ১৬ বৎসর, লাগিয়াছিল, এবং ৩৫ 
লক্ষ টাঁকা ব্যয় হইয়াছিল। এক্ষণে আগ্রা নগরীর বিস্তর বিবরণ 
লিপিবদ্ধ হইতেছে। 

সীমী-_-আগরার উত্তরে সম্বল প্রদেশ, ও নি চাঁন্দিরি অবস্থিত। 
ইহার পুর্ব সীমা কনোজনীমাস্ত এবং পশ্চিম সীমা নাঁগোর | জলবামু £-- 
আগরার জলবাম্বু কাহারও “কাহারও পক্ষে স্বাস্থ্যকর ? কিন্তু অনেকের পক্ষে 
ইহ অনুস্থভাসম্পাদক। যাহারা ছর্ববল ও উদরপীড়াগ্রস্থ, তাহাঁদের পক্ষে 
এ সহর বিশেষ অপকারী। যাহার! সর্বদা বিমর্য ও সর্দি যাহাদের সর্বদা 
আশ্রয়, তাহাদের পক্ষে ইহ! ক্ষতিকর নয়। কফ ও বিমর্ষভাঁবাপন্ন গে! অশ্ব 


সম্রাট জইাগীরের স্বলিখিত আত্ম-জীবনবৃত্তাস্ত। ৩৩৭ 


জাতির ইহা অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহার জলবাফধু নিতান্ত উষ্ণ, সুতরাং 
অতি পরিষ্ণীর। 

আগ্‌রার পূর্ব বৃত্তান্ত :_-আগ.রা নগরী কিরূপে নদীর সাপের 
রাজধানী স্বরূপ গৃহীত হয়, তাহা ক্রমে বিবৃত করিতেছি। লোঁদী- 
বংশীয়দিগের রাজত্বকালের পূর্বে আগর! অতি প্রভাবশালী নগর ছিল। 
ইহাতে একটী শোভাশালী দুর্ণও ছিল। স্থুলতাঁন ইব্রাহিমের পুত্র এবং 
মহম্মদ'গ্রজনবীর প্রপৌত্র মহন্মদ এই ছুর্গ অধিকার করেন। সাদ সলেমান 
তাহার এই ছূর্গাধিকারে প্রীত হইয়া, এইরূপ প্রশংসাবাদ লিখেন, ধুলির মধ্য 
হইতে দুর্াট যেন সুবৃহত পর্বতের ন্ায় পরিদৃষ্ট হইতেছিল। তাহার এতদুক্তি 
দুর্গের উচ্চতা বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে । ইহার কিছুকাল পরে সিকন্দর 
লোদী দিল্লী পরিত্যাগপুর্বক বাস স্থির করিবার অনতিকাল মধ্যে, আগর! 
ভারতীয় সম্রাটদিগের রাজধানী হইল। অতঃপর মিকন্দর লোদী বাদ্‌সাহ, 
বাবর কর্তৃক বিজিত ও হত হন। গৌরবসমন্বিত মোগল সম্রাটদিগের 
আদিপুরুষ মহাঁয্মা বাঁদসাহ্‌ বাবর ৯০৪ হিজরাতে লোদীবংশের শেষপুরুষ 
সিকন্দর সাহ্‌কে পানিপথ ক্ষেত্রে পরাভূত করিয়া দিল্লীর পিংহাঁসনে 
অধিরূঢ় হন, এবং তৎপরে রাপ1 সংগকে পরার্জগিত করিগ্না মোগল শানাধীন 
করিলে পর, আমোদ প্রমোদ কৌতুকের জন্ত ব্যস্ত হয়েন। এই সময়ে কুলু 
কুলু নিনাদিনী কৃষ্ণসলিল! যমুনার পূর্ব্ব কূলে, একটী নয়নরঞ্জন মনোমুগ্ধকর 
স্থানে, চারিটা সুন্দর ফলফুলশোভিত স্থবৃহৎ উদ্যান স্থাপন করেন। তিনি এই 
সমুদয় উদ্যানের “গুলে আফগান” নাম দিয়্াছিলেন। উদ্যান মধ্যে লোহিত 
বর্ণের উৎকৃষ্ট প্রস্তরদ্বার! একটা ক্ষুদ্র মনোহর হর্দ্য, ও পার্থে একটি মস্জিদ্‌ 
নির্শীণ করেন, এবং ইচ্ছা ছিল যে, একটি স্ুবৃহৎ প্রাসাদও তথায় নির্মাণ করান, 
কিন্ত বিধাতা! সে সাধ পুর্ণ করিতে দেন নাই। তাঁহার অকাল হাতে ২ সকল 
সাধই হৃদয় মধ্যে বিলীন হইয়া! গেল। 

আমার পিতার রাজত্বকালে জগতে যত প্রকার সুমিষ্ট ফল পাঁওয়া যাইতে 
গারে, প্রায় সমুদয়ই সংগ্রহ করিয়। আগা ও ততচতুম্পার্শবর্তী স্থানসমূহে 
রোপণ করা হইয়াছিল। তত্তিনন আমর ও তরমুজ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের 
সুমিষ্ট ফলও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। ভারতের উত্তর পূর্ব প্রাস্তবর্তা 


৩৩৮ সাহিত্য-সংহিতা। 


স্থানসমূহের উৎপন্ন সুমধুর আঙ্গুর, কিশমিশ প্রভৃতি বছবিধ ফল লাহোরের 
বাজারে আমদানী হুইয়া থাকে। ইয়ুরোপের সমুদ্র কুলজাত সুশ্বাছ 
আনারসও “গুল আফগানে” প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। 

পগুল আফগানের” ফুলরাঞ্জি অতি শুন্দর। চম্পক কেতকী, রাটনীল, 
সেঁউতি, চামেলী, মূলসরি গ্রত্ৃতি মনপ্রাণহারী নয়নমুগ্ধকর সুরভিময় পুষ্প- 
স্থশোভিত, ইহা ব্যতীত নানা! রঙ্গের সুগন্ধি বিদেশীয় পুষ্পও উহার শোভা 
বর্ধন করিয়৷ থাকে। 

আগ্রার অধিবাদিগণ ব্যবসায় ও বিদ্যায় যথেষ্ট উন্নত। হিন্দু মুসলমান 
জৈন, ক্িছদী প্রভৃতি সকল ধর্মের লৌকই এখানে বসবাস করিয়া থাকে। 
যৌবনকালে দেখিতাম ও বুঝিতাঁম যে, অনেক সময় বিচারকগণ স্তায়বিচার 
করিতেন না। তাহারা অভিযোগ সম্বন্ধে যথার্থ অনুসন্ধান না করিয়। বিচার 
করিতেন; তজ্জন্ত আমি রাজ্যাভিষেকের অনতিবিলম্বেই একটি ৩* গজ দীর্ঘ 
৬*টি ঘণ্টা! সংলগ্ন.চাঁরিমণ ভারবিশিষ্ট স্বর্ণময়্ শৃঙ্খল টাঙ্গাইবার জন্ত আদেশ 
করি। কারণ, প্রজাগণের হ্ুবিচার ন! হইলে, তাহারা এই শৃঙ্খলে শব্দ করিলে, 
আমার 'নিকট সেই শন্ব পৌছিবে, এবং আমি পারক পক্ষে তাহাদের 
সবিশেষ অবস্থা শুনিয়া, যথার্থ ৰিচাঁর করিতে চেষ্টা করিব। এই শৃঙ্খলের 
এক প্রান্ত হুর্গ মধ্যে একটি প্রস্তরে সংলগ্ন থাকে, এবং অপর প্রীস্ত যমুনাতীরে 
একটা বৃহৎ প্রস্তরময় কলসে আবদ্ধ থাকে। 

জগদ্যযস্ত্রের মায়াপ্রপঞ্চে বিমোহিত হওয়া আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। 

ংসারিক প্রলোভনে আমি আক্রান্ত হই নাই, এইহেতু কেহই যেন আমায় 

উপহাসাম্পদ জ্ঞান না করেন। , 

সলোমন, অনিলকে উপাধান স্থানীয় করিয়া মনোরম তাঁবেই বিশ্রাম 
করিয়াছিলেন। প্রভঞ্জন, অনৃষ্থ দ্রব্য। তথাপি তাহার এরূপ চেষ্টা হইয়া 
ছিল। আমি তো সলোমন অপেক্ষ প্রধান বা গুণ-নিধান নহি-_-এইটি 
আমি মনে ঈনে ভাঁবিলাম। | 

ণ শুভ সময়ে রাজদগ্ড ধারণ। 

যে দণ্ডে আমি সিংসাসনে আসীন হইয়া করে বিচার-দণ্ড গ্রহণ করি- 

লাম--ঠিক দেই দণ্ডেই ভাশ্বর ভাঙ্কর, দৃষ্টিব্যাপিকা রেখা অতিক্রমপুরঃসর, 


- সত্সাট জহাগীরের স্বলিখিত আর্মম-জীবনরৃত্তান্ত। ৩৬৯ ৩৩৯ 


উদ্ধগগনে উদ্দিত হইলুন। এটী একটা, জয়ন্থচক ও মহাহথে রান রাজত্ব 
সম্ভোগের নিদান। অন্ততঃ, আমি উহাকে তাদৃশ সক্কেত বলিয়াই ভাবিয়া 
লইলাম। সেই শুভ অবনরেই আমি, জহাগীর বাদ্সাহ (জগজ্বেতা ) ও 
জহাগীর শাহ জেরজ্জয়ী অধিরাজ)-_:এই ছুই উপনাম গ্রহণ করি। সাম্রাজ্যের 
মুদ্রায় যে বিবরণ মুদ্রণ-নিবন্ধন অন্থরোধ করি-_পশ্চাঁৎ তাহা বিবৃত হইতেছে,_- 

“সরা অকৃবরের তনয়_বন্ুদ্ধরার অভয়দানকারী খুস্‌ক ( সহান্ত- 
বদন)? স্বীয় ধর্শকর্মের প্রভাম্বরূপ জঙাগীর কর্তৃক (রাজধানী) আগ্রা 
মহানগরীতে এই মুদ্রা ক্ষোদিত হইল।” 


উৎসবায়োজন। 


পিতৃ-পরিত্যক্ত সিংহাসনের ও অপরিমিত রাশিরুত বিত্ত-সমস্তের যথো- 
পযুক্ত ব্যবহারোদ্দেশে হূর্ধ্যদেবের মেষ রাঁশি-সংক্রমণ সময়ে (বৈশাখ মাসে) 
আমি নব-বৎসরীম্ন উৎসবের অগ্ুষ্ঠানে অন্তঃকরণ নিয়োজিত করিলাম। 

সিংহাসন নির্মাণের ব্যয়। 

এই সিংহাসন প্রস্তত করিতে, ১০, ০০০০০০০ (দশ ক্রোর ) “আস্রফি”? 
(0১ অর্থাৎ ১৫* কোটী টাকা ও হীরক, মাঁণিকা, মুক্তা, চুনি, পান্না! 
ইত্যাদি অগণ্য অমূল্য মহামূল্য শ্রেষ্টদ্ব্যাদির প্রয়োজন হ্ইয়াছিল। 
সিংহাদন-নির্দাণে কত জুবর্ণের আবশ্তক হইয়াছিল, তাহাও এইখানেই 
আলোচ্য । ভারতবর্ষের ওজনের পরিমাণে ৩০০ €তিন শত) মগ 
সুবর্ণ (২) সিংহাসন গঠিত হইয়াছিল। সিংহাসনের পাদদেশ ও গাত্র, 
৫* (পঞ্চাশ ) মণ (৩): সুবর্ণ স্বর্ণ স্থগন্ধি ওষধি-মণ্ডিত থাকিত। একারণ 
সন্ধি-স্থল সকল, স্থানাত্তর-করণ নিবন্ধন কখন কখন পৃথক্‌-কৃত করার 
প্রয়োজন হইলেও, স্‌গন্ধ বন্ধ হইত নাঁ_বরং বরাবর তাহার গন্ধ অব্যাহতই' 
থাকিত। ৫পীরভে গৌরবের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাতও হইত না। .সিংহাঁসনের 

(৫১) এধানে “স্রফির” পরিমাণ নির্মাণ আবশ্কক। ৫ (পাঁচ) মিতকাল-.১ 


(এক ) আস্রফি 
(২) (এক) আমরফি-১ (এক) মোহর । ১ (এক) মোহরস্” ১৫ (পনের) টাক|। 


(৩) ভারতের ৯ (এক ) মণ-আরবদেশের ১* (দশ ) মণ। 


৩৪০ সাহিত্য-সংহিতা। 


যে যে স্থান, যতই বিস্তৃত হউক না কেন, তত্বৎ অংশকে সুগন্ধিত কন্ধিতে 
আর অপর সুগন্ধের'আবশ্তকতা হইত ন1। 


অকৃবরের সিংহাঁসন বর্ণন এবং তদানুষাঙ্গিক 
অন্যান্য সবিস্তর বিবরণ | 


রাজাধীশ্বর অকবর, রাজপাটে উপবিষ্ট হইবার পৰব রাজমুকুটের উৎকর্ষ ' 
বিধান জন্ত কি সুপরিবর্তনই ঘটাইয়াছিলেন। কোন না কোন জটিল ও 
কুটিল, কূট ও উৎকট বিষয়ক অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত এই বক্ষ্যমাণ প্রকরণের 
অবতারণা করা হয় নাই। সৌন্দর্য বা মাধুর্য, সৌকুমার্ধ্য বা কারুবার্ধ্যজনিত 
ভূমিপতি-দিগকে এদিকে কেমন যত্ববান্‌ ও আত্মমরধ্যাদাদিপরায়ণ হইতে 
হয়। অতি সারবতী বাঁজনীতি বিশারদবর্গ ব্যতিরেকে আর কে, এই 
সথগভীব বন্ধুর মার্গের তন্ব স্ুবিদিত বল দেখি? ফলে গৃঢ়গম্ভীর বুদ্ধিবলে 
কেবল সুদুরদর্শী মহীপালকুলেরই বৌধগম্য ও মনোরম্য হয়--কোঁথাক়্ 
অসম্ভব গৌরব বৃদ্ধির দরকাঁর।-তাই পারস্তের মণ্ডলেশখবরের শিরো- 
ভূষণের অনুকরণে এতট! অতিমাত্র প্রবৃত্তি। পৃজ্যগণের প্রলাদ নির্বিবাদে 
ছাত্রাদির সর্বদা শিরোধারধ্য। আর্ধ্যবর্গের অনুগ্রহ লাভ যদি লৌক 
সমূহের অন্থকরণীয় না হয়নাই হউক, কিন্ত আদর্শ-পুরুষপুঙ্গবের 
কদাপি তাহা লাঘবস্থচক কার্ধ্য নয্ম। বল! বাহুল্য, জইাগীর, উত্তয়াধি- 
কারের সঙ্গে তাহারও অধিকারী হইলেন। সেই উৎকৃষ্ট মুকুটখানি 
গুণিজনাগ্রগণ্য রাঁজসভ্ম সমবেত সীত্রাজ্য অগণ্য সৈন্ট সমস্ত সামন্ত প্রভৃতি 
জনগণের সন্নিধানে মন্তকে পরিধান করায় কি প্যন্ত শোভন হইয়াছিলেন ? 

এক ঘটিকার অধিককাল কিন্ত উহ! শিরে ধারণে সমর্থ হইতে পারেন 
নাই! মুকুটটার বারটা পল ছিল। প্রত্যেক পলে শৌভাবর্ধক এক 
একটি হীরক। প্রতি হীরার মুল্য--এক লক্ষ আস্রফি। অতএব বার 
পলে বাঁরটি হীব্রা। পিতৃদেব স্বীয় রাজত্বকালে নিজৌপার্জিত বিত্বে. 
ও বহুদিনের সঞ্চিত অর্থে উহার সংগ্রহ করেন। সেগুলি, কেবলই নিজস্ব? 
কিন্ত পৈতৃক সম্পত্তি নহে--রাঁজত্বের উদ্বৃত্ত অর্থে ক্রীত। মুকুটাস্তর্গত 
তাবৎ হীরক সমস্ত নিজের সঞ্চিত। প্রত্যেক খণ্ড হীরকের 
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মূল্য-_-১০০,*০ (এক্লু লক্ষ) আদ্রফি (1)। মুকুটস্থিত স্বর্ণ সমস্ত 
ও হীরকাদি, মদীয়্ পিতৃদেব, শ্বীয় রাজত্বকালে সংগ্রহ করেন। তাহার 
.পৈতৃক নহে-আমার পিতামহ বা প্রপিতামহাদির উপার্জিত নহে। 
মুকুটের মধ্য মণি চারিমিতকাঁল ওজনের । তাহার মূল্য ১০০,*** (একলক্ষ) 
টাকা। ত্র মধ্যমাণিক্যের চতুঃপার্শ্থ প্রস্তর খণ্ডগুলির*্দর-_-এক মিতকাল। 
তাহাদুদর প্রত্যেক খাণির মূল্য ৬০০৯২ ( ছয়সহত্ত মুদ্রা! )। 
(ক্রমশঃ ) 
ঞীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি। 


হিন্দু-বৈবাহিক-বিজ্ঞান। 


( পূর্বপ্রকাশিতের পর )। 


যদিও বিবিধ অনিথার্ধ্য প্রতিবন্ধকহেতু ইচ্ছাসত্বেও পুষ্পিতা কামিনী 
উৎপথবর্তিনী না হইতে পারে, কিন্তু কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় অস্বাভাবিক 
উপায়ে নিজেরই আর্তব জরায়ুতে নিহিত হইয়া হংসের অসংযৌগেও 
হংসীর অসার ডিম্বের মত সর্প, বৃশ্চিক, কুম্মাপ্াঁকাঁর প্রভৃতি বিকৃত প্রসব 
জন্মাইতে পারে, ইহা নিতাস্ত জুগুপজার্থ। এরূপ ঘটন1 এখনও শ্রুতিগোচবে 
উপস্থিত হয়। | | 

এহেতু পুষ্পব্তী হইবার পুর্েেই অষ্টম. নবম বর্ষে কন্তাঁকে পাত্রনাৎ 
করিবে । উক্তরূপ অপ্রাকৃতিক গর্ভের বিষয় শারীরতত্ববিৎ ভগবান্‌ সুশ্রুতা) 
চার্ধ্য শরীর স্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কারণ নির্দেশপূর্বক উপদেশ দিয়! 
গিয়াছেন- 


সপন 


(৯) “রজন্থলা চ যা নারী বিশুদ্ধ! পঞ্চমে দিনে । 
* পীড়িত কামবাণেন ততঃ পুরুষমীহতে ॥%” 
* £দানার্ঘ্যাবুপেয়াতাং ব্যস্তাস্তযোৌ কথঞ্চন। 
মুকস্তযো শুক্রমন্টো ্যমনস্থিস্তত্র জায়তে |. 
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অপর কেহ কেহ বালিকাবিবাহে এইরূপ যুক্তি নির্দেশ করেন। 
তাহা এই 

বালিকা অবস্থায় বিবাহ হইলে, বধূকে শিক্ষদ্বার সুগঠিত করিয়! 
শ্বশুরকুলের অবস্থান বপস্বভাব। করিয়! লইতে পার। ষায়। তবেই চিরজীবন 
নুথন্বচ্ছন্দে গৃহকৃত্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিয়! পুত্রবধূ গৃঁললক্ষ্মী বধৃূমাত। 
হইতে পারেন। অন্যথা সেই বধূ যদি ধনী লোকের আদরিণী কন্ত! হয়: আর 
দাস দাদী ঘ।রা সেবিত। হইয়! থাকে, গার্হস্থ্য কর্ম দাস দাসীর কর্ম বলিয়া 
মনে ধারণা করে, রন্ধন পাঁচক ব্রাহ্মণের কার্ধ্য বলিয়! সংস্কার জন্মায়, কেবল 
“কার্পেট বোনা”, উপন্তাস পাঠ, গাত্রমার্জন, কেশ প্রসাধন, অঙ্গরাগ, 
অলঙ্কার ধারণ, দিনের মধ্যে তিনবার পরিধেয় বস্ত্র ও কঞ্চুলিকা পরিবর্তন 
ইত্যাদি বধূর অবস্ঠ কর্তব্যকর্ম বলিয়! স্থির করে, তবে সেই বয়োধিকা যুবতী 
কন্যা বৌমা ন1 হইয়া, দেেঠাই মা রূপে মধ্যবিত্ত আর্ধচরিত্রে গঠিত শ্বপুরা- 
লয়ে আদিয়।' সত্য সত্যই মুন্মরী লক্ষমীপ্রতিমীর মতই কেবল গৃহের 
শোভা বৃদ্ধি কৰিবে। সেই বধূর দ্র স্বামীর যে কিরূপ গার্স্থ্য ধর্মের 
আম্কুল্য হইবে, তাঁহ! মনীধিমাত্রেরই বিবেচ্য। পরস্ত চিরজীবন ছুংখ 
অশাস্তিতেই বাইবে, দাম্পত্য প্রণয় ত সুদূর পরাহত ! এজন্যই বালিক! 
বিবাহ্‌ যুক্তিযুক্ত । 

এখন অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যে সকল অনার্ধ্য জাতি রজস্বল! 
সম্বন্ধে এত বাদ বিচার করে না, তাহাদ্দিগকেও ত স্বস্থ দীর্ঘনীবী দেখা 
যায়। কথা সত্য। কিন্তু ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, কাহার 
শরীর কি জাতীয় উপাদানে গঠিত? যাঁহাঁদের আহার রজোগুণ তমোগুণ 
. বর্ধক, যাহারা পিতৃপিতামহাদি অসংখাপুরুষক্রমে অমেধ্য লগুন, পলাওু, 


ধতুন্নাত। তু যা নারী ম্বপ্পে মৈধুনমাচরে। 
আর্তবং বাযুরাদায় কৃক্ষো গর্ভং করোতি হি॥ 
মাসি।মাসি বিবর্ষেত গর্ভিণ্যা! গর্ভলক্ষণং | , 
কললং জায়তে তন্তা বর্জিতং পৈতিকৈগুণৈঃ ॥ 
সর্ণবৃশ্চিককুম্মাগুবিকৃতাকৃতয়শ্চয়ে | 
গর্ডান্ডেতে স্তিয়।শ্চৈব জেয়াঃ পাপকৃত্ত। ভূশং |1৮ 
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কুকুটমাংদ ও গোমাংসান্ি আধ্যবিগঞ্িত বস্ত ভোজন করিয়৷ আদিতেছে, 
তাহাদের শরীরে তমোগুণের উত্তেজক অপবিত্র সংসর্গ বরং হিতকরই 
হইবে,_-অহিতকর হইতে ' পাঁরে না। প্রস্ত রজন্তমোপুণ প্রধান শরীরে 
সাত্বিক সংসর্গ বা সাত্বিক আহারই অপকারের কারণ হয়। যেমন “ঘ্বত” 
বস্তটী পরম পবিত্র ও আমু্বর্ধক, ইহা! শ্রুতিসিদ্ধ বটে। কিন্তু এদ্বৃতযদি 
নিশ্মিতুর্ূপে একটা কুরে থাগ্, তবে ষগ্মাপের মধ্যেই সেই কুকুরটা 
রোমন্খলিত অস্থিচম্দীবশিষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আর ছুরিত 
পৃতি ছুর্ন্ধ মলমৃত্রাদি ভোজুনে হৃষপুষ্ট বলিষ্ঠ হইবে। কেননা, কুকুরের 
শরীর পুকুষান্ক্রমে প্র জাতীয় উপাঁদানেই গঠিত। শুনিয়াছি, মগজাঁতি 
দ্বৃত স্পর্শ করিলে হস্ত প্রক্ষালন করে, আর গলিত মৎস্ত অতি উপাদেয়রূপে 
তক্ষণ করে। ইহ! বিচিত্র নহে। অতএব অনার্য সম্বন্ধে উক্ত প্রশ্নই উ্িত 
হইতে পারে না। অথবা আর্ধ্যশাস্ত্র অনার্য ব্যবহারের জন্য দায়ী নহে। 
যদি তাহা হয়, তাহা হইলে অনার্ধ্য শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কোন ন। কোন 
বিধান থাকিতে পাঁরে, তাহা এস্কানে অনালোচ্য। 
ফলকথা!, আর্ধ্য খষির! মানবের হিতার্থ এত পুঙ্থান্ুপুঙ্খ বিচার করিয়া 
গিয়াছেন যে, তাহা অনার্ষ্যের! শুনিলে বিস্ময়বিমূঢ় হইবে। আর্ধ্যশান্ত্রে 
পতি পত্ভীর একাঙ্গীতূত সম্বন্ধ । পতির দেহার্ধভ1গিনী পত্তী,-পত্বীর দেহার্ঘ- 
ভাগী পতি। ছই দেহের একতা ভাব মন্ত্রশক্তিতে নিষ্পন্ন হয়। তাই বিবাহের 
মন্ত্রে কথিত আছে, * “যে তোমার প্রাণ সেই আমার প্রাণ, যে তোমার 
হৃদয়, সেই আমার হৃদয়।”* 
আর্য্যশান্ত্রে কথিত আছে, বর নিজ গোত্রের ও নিজ প্রবরের মাঁতামহ 
গোত্রের (১) কন্তা বিবাহ করিবে না।' যদি করে, তবে সেই কন্তার 
* “যদেতদ্ধদয়ং তব তদন্ত হৃদয়ং মম, যদিদং হাদয়ং মম তদন্ত হদয়ং তব |” ইত্যার্দি। 
(১) “সমানগোত্রপ্রবরাং সমুদ্ধাহ্যোপগমা চ। 
তন্ত মুৎপাগ্য চা্ডালং ব্রাঙ্ষধাদেব হীয়তে 1 
“অসগোতা চ যা মাতুরসগোতা! চ যা! পিতুঃ। 
সা প্রশস্তা দ্বিজীতীনাং দারকর্্পণি মৈথুনে |? 
পসপ্তমীং পিতৃপক্ষাচচ মাতৃপক্ষা্চ পঞ্চমীং 
উদ্বহেত দ্বিজো' ভার্ধযাং স্কায়েন বিধিন] নৃপ ॥” 


৩৪৪ সাহিত্য-সংহিতা। 


গর্তে উংপন্ন পুত্র চগ্ডালের ন্যায় নৃশংস ছু্টপ্রকৃতি হইবে। কেননা স্বগোত্রের 
ও স্বপ্রবরের রুক্ত-সংশ্রবে বিরুদ্ধ গুগ সম্পন্ন পুত্র জন্মে,_ইহা বস্তর ব্বভাব। 
যেমন হরিদ্রা ও চুণ মিণিত হইলে, রক্তিমার উৎপত্তি হুওয়া:বস্তর শ্বভাব,__. 
ইহাও তদ্রপ। এবং বিবাহকর্তাও ত্রাঙ্গণ্য.সত্বগুণ হারাইয়! পঞ্ুপ্রকৃতি হইবে। 

এমন কি বিবাহ্‌সন্বন্ধে নিজ অপেক্ষায় পিতৃপক্ষে সপ্তম ও মাতামহপক্ষে 
পঞ্চম, পিতৃবন্ধু--পিতার পিসতৃত ভাই, মাতৃবন্ধু_মাঁতাঁর মাঁসতুত ভাই, এবং 
আত্মবন্ধু-নিজের পিস্তৃত ভাই, মাস্তুত ভাই প্রভৃতি: পুরুষ বর্জনীয় । 
উহাদের কন্তা বিবাহ কর! অতি নিষিদ্ধ। পৈঠীনসী খষি অন্ততঃ পক্ষে 
ব্রিগোত্রব্যবহিতা৷ কন্তরি পাণিগ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এজন্তই সমাজে 
এখনও বিবাহ বিষয়ে “সন্বন্ধ”” শব্খের প্রয়োগ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে । সম্বন্ধ- 
অর্থে সংসর্গ, ষথা--“এই কন্ঠার সহিত এ বরের "সম্বন্ধ" হইতে পারে, 
অথবা পারে না, ইত্যাদি । 

এত সুক্স বিচার, কিন্তু দ্বিজাতির পক্ষেই নির্দি্। তমঃপ্রককতি-_ 
শূদ্রবর্ণের পক্ষে নহে। শূড্র সমান গোত্রের কন্তাও বিবাহ করিতে 
পারিবে, তাহাতে তাহাঁদের অনিষ্ট হইবে না । কিন্তু ইহাদেরও পিতৃপক্ষের 
সপ্তম ও মাতৃপক্ষের পঞ্চম পুরুষ ও উপরোক্ত বন্ধু বর্জনীয় । 

(ক্রমশঃ ) 
শ্রীজয়চন্দ্র শর্মা। 


“পিতুঃ পিতুংস্বস্থঃ পূত্রাঃ পিতুর্মাতুংস্বস্থঃ ইৃতাঃ। 

পিতুর্দাতুলপুত্রাশ্চবিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ |” ' 

মাতুর্মাতুঃস্বহূঃ পুত্রাঃ মাতুর্মাতুহ্যন্থঃ সৃতাঃ। 

মাতুন্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়! মাত্ৃবান্ধবাঃ ॥ 

আত্মতাতম্বহঃ পুরা আত্মমাতুংস্বন্থঃ স্তা:--। 

আত্ম তুলপুত্রাশ্চ বিজেয়৷ আত্মবান্ধবা-- 
€(উদাহতত্ব ) 


কোজাগরি পুিমাঁয় ।% 


, (১) 

আশ্বিনের পৌণমাসী কৌসুদী রজনী, 

নীলাকাশে পৃণচন্ত্র শোভে সমুজ্জল,-_ 

তারকাতরঞ্গে বহে ব্যোম-মন্দাকিনী, 

সুমন্দহিল্লোলে ভাসে ফুল্প শতদল।-.. 
(২) 

মকরন্দ পানে মত্ত মধুপনিকর, 

লগ্ন কমলের দলে--কলক্কের ছলে-_ 

উজ্জল কিরণে দীপ্ত সুনীল অন্বর, 

মরতে ক্ষীরোদ সিন্ধু আনন্দে উছলে। 
(৩) 

দুগ্ধাবর্তে বহিতেছে তারাতরঙ্গি নী,-- 

নীলজলে ভাসে কত পারিজাত ফুল, 

মর্ত্যে কত বাপীনীরে ফুটে কুমুদিনী, 

মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহিছে মৃছুল। 


“আশিনে পৌর্দমান্তান্ত চরেজ্জাগরণং নিশি। 

কৌমুদরী স| স্াখ্যাতা কার্ধ্যা লোক বিভূতয়ে | 

কৌযুগ্যাং পুজয়েলক্্ীমিন্্রমৈরাবতংস্থিরং। 

সুগন্ধিনিশি সঘ্েশশ্চাক্গির্জাগরণং চরে ॥ 

নিশীথে বরদা লক্ষমীঃ কে। জাগত্তীতিভাবিণী। 

ত্মৈ বিস্বং প্রষচ্ছামি আক্ষেঃ ক্ীড়াং করোতি যঃ॥ 

নারিকৈলৈশ্চিপিটকৈ: পিতৃন্‌ দেবান্‌ সমর্চয়েখ। 

বন্ধুশ্চ শ্রীণয়েত্তেন স্বয়ং তদশনোতবেত | 

নারিকেলোদকং গীত্ব। অক্ষৈর্জাগরণং নিশি । 

তশ্মৈ বিত্ত প্রযচ্ছামি কে জাগন্তি মহীতলে ॥” 
তিথিতত্ব। 


সাহিত্যসংহিত! 


(৪) 
 পক্কজ্-লক্ষণী খতু শরত্মুন্দরী 
অতুল বিভূতি লয়ে বিমোহন সাঁজে ; 
সৌনদর্ধ্যসমুদ্রে কত শৌভীর লহরী , 
অগ্ুজকঘুর ধ্বনি চীরিদিকে বাঁজে। 
(৫) 
চারুচত্দ্রিকায় দীপ্ত অঙ্গ নন্ধার 
খুলিয়। গিস্নাছে উত্স যেন বা সুধার, 
যেন আজি রত্ররাজি যত অলকার,-- 
ভ/গ্িয়াছে অমরার শোভার ভাঙার ! 
6৬) 
গগনে পৃর্ণেন্দু, সিন্ধু ্ষীরোদ উথলে, 
দেখি” ইন্দুমহোদর। ইন্দির সুন্দরী__ 
পদ্ম'লয়! পল্মাসন! স্থবর্ণকমলে, 
ক্্ঝাপি কক্ষে ল'য়ে সৌভাগ্য ঈশ্বরী-_ 
(৭) 
নিশীথে বরদ। লক্ষ্মী মধুরভাবিনী 
ইন্দুবিনিন্দিতবর্ণা ইন্দিরা সুন্দরী-_ 
কহিলেন উচ্চকণ্ঠে শৌরধ্য বিলাসিনী,-_ 
“কে জাগে জগতে আনি কৌমুদীশর্বরী 1” 
(৮) 
“নারিকেল চিপিটক করিয়া অর্পণ, 
পুজে দেব পিতৃগণে ভক্তিভরে আজি? 
অক্ষক্রীড়া করি” রাত্রি করে জাগরণ ?” 
প্রদান করিব তাঁরে বিভ্ত রত্বরাজি |” 
0৯) 
বিভূতির তরে সেই ভূত-পুণিমায়, 
পুজে ধরাবতে ইন্দ্র--ইন্দির! সুন্বরী- 
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নানারত্ব অলঙ্কারে উজ্জল গ্রভায়; 

কিন্তু জাঁগিল না কেহ কোমুদীশর্বরী ! 
(১০) 

পপাশাক্ষ মালিকাস্তোজ” আদি বন্দনায় 

পুজে বঙ্গবানী,_-লক্ষমী কমলবাসিনী-_ 

“বৌক্সপন্সবাগ্রকরা”-_ধ্য।ন ধারণাঁয় 

পূজে,_শ্রী কমলালয় সৌন্দর্দ্যদাখিনী। 
€১১) 

অলস বিলাসমত্ত বঙ্গবীসিজন 

অন্ুনাসিকের সুরে গীতিকবিতীপ্ব 

গাহিছে সঙ্গীত কত রমণীরঞ্জন ! 

(মধু বিন! শঙ্খনাদদে কে আর মাতায়।) 
(১২) 

মণিরত্বর্ণপূর্ণ ঝ'পি কক্ষে লয়ে 

কহিলেন পদ্মালয়! মধুরভাষিণী £-- 

“বিত্ত তারে দিব আজি স্থপ্রসন্ন হ'য়ে, 

জগতে জাগিয়া যাঁর! কৌধুদী যামিনী।” 
(১৩) 

"কোজাগরু-পুণিমায় কে আঁছে জাগিয়া,, 

__ছুটিল্‌ সে প্রতিধ্বনি দিগদিগস্তরে, 

মোহাচ্ছন্ন বঙ্গবাঁসী অনৃষ্ট লাগিয়া-_ 

নিদ্রা গেল মহাস্থথে গৃহ অভ্যন্তরে !-- 
(১৪) 

গুনিল.না বরদার “কোজাগন্ডি” বাণী, 

বুঝিল না কিবা তত্ব লক্ষ্মীর পূজায়, * 

ভাঁবিল, কমলা-_শুধু সৌন্দর্য্যের রার্ণী-- 

্রশ্থর্য্ের অধিষ্ঠাত্রী- ধ্যান ধারণায় ! 


৩৪৬ 


৩৪৮ 


সাহিত্য-সংহিভা। 
(১৫) 


*কোজাগন্তি ম্ীতলে*-_প্রতিধ্ৰনি তার, 


উঠিল অন্বর পথে,_জাগিল বারুণী |__ 

মণিরত্ববিমণ্ডিত অন্ত ভাণ্ডার 

ধ্রীর হইল শৃন্ত--সিস্বর নন্দিনী 
(১৬) 

বঙ্গধামে শূন্ত তাই লক্ষ্মীর ভাগার ! 

জঠর জালায় আজি কীদে বঙ্গবাসী! 

চারিদিকে উঠিয়াছে মহা হাহাকার! 

দ্বারে দ্বারে ফিরে ঘোর দুভিক্ষ-রাক্ষসী। 
(১৭) 

বাঁণিজ্যে লক্ষমীর বাস যাহাদের-বাপী-_ 

যাহারা! কল্পনা বলে, সমুদ্র মন্থন 

করিয়! তুলিল স্থধা_সৌভাগ্যের রাঁণী,-- 

তারা সিন্ুযাঁত্র। ল'য়ে করে আন্দোলন ! 
(১৮)' 

অন্থ্রাগে নাহি জীগে কৌমুদীরজনী-_. 

আর্ষ্যের উজ্জল চক্ষুঃ জ্ঞানাপ্তনহীন, 

সিন্ধুবক্ষে নাহি যায় বাঁণিজ/তরণী, 

তাই ভারতের ভাগ্যে এ হেন ছৃর্দিন ! 
(১৯) 

শল্তশ্তাম! বঙ্গতৃমি মরুভূমি আজি-_ 

মোহাচ্ছনর বঙ্গবাসী ভুলেছে পদ্ধতি, . 

তাই সে ভাওারে নাহি মণিরত্বরাধি,-_ 


চঞ্চল! কমলা--একি বিধির নিয়তি! 


(২০) 
আয়ের দোষে লক্ষ্মী সতত চঞ্চল 
অনুরাগে জাঁগে যাঁর! কৌমুদী রজনী, 
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তাদের প্লালয়ে সদা ধনদ অচল1-. 
সাগরে সাগরে শত বাণিজ্যতরণী 
(২১) . 
পদসেবা বাঙ্গালীর সৌভাগ্য সম্বল, 
কেমনে করিবে তারা লক্ষ্মীর অর্চন।? 
হস্তপদে বদ্ধ দৃ় লৌহের শৃঙ্খল-_. 
ভাঙ্গিতে গায়ে না তাই ছুঃসহ যাতন!। 
(২২) 
ইন্সীবরনেত্রা ফুল্প অরবিন্দাননা-__ 
কহিলেন পুনঃ পুনঃ মধুরভািণী-- 
কক্ষে রদ্্বাপি ল'ঘে, ফুল্পপন্মাসন!-_ 
“কে জাগে জগতে আজি কৌমুদী রজনী ? 
(২৩) 
বঙ্গবাসী পান করি” নারিকেল জল, 
অক্ষক্রীড়া করি” সুখে যাঁপিল যামিনী _. 
নিশ্চে্ জড়ের মত রহিল নিশ্চল-_ 
গুনিল না! কমলার সঞ্জীবনী বাণী। 
(২৪) 
জগতে জাগিয়াছিল যেই নরগণ-__ 
নিণীথে শুনিয়া সেই সঞ্জীবনী বাণী, 
জাগিল উল্লাসে হ'য়ে আনন্দে মগন $-_ 
তাদের দিলেন বর,স সৌভাগ্যের রাশী__ 
(২৫) 
অন্থুধি-নন্দিনী ছুল্ল অন্থুজন্মসিনী,--. 
নিন্দি' ইন্দীবর নীল উজ্জ্বলনর়ন।-_. 
ইন্দুকাস্তিবিনিন্দিত! সৌভাগ্যদারিনী,_- 
কর তাঁর পুনর্বার আননে বন্দনাদ 





৫৩ 


সাহিত্য-সংহিতা। 


(২৬) 
কোজাগর-পুণিমায় ব্গবাসিগণ-__ 
ইন্দিরার পাদপন্ধে দেও পুষ্পাঁঞ্জলি, 
কৌমুদ্বীরজনী আঞ্জি কর জাগরণ-_ 
হ'য়োনা বিপথগামী আর্য্যপথ ভুলি? । 

(২৭) 
কোজাগর রজনীতে জড়ের মতন, 
ঘুমা'ওন। বঙ্গবাঁসী হয়ে অচেতন, 
মোহনিদ্রা ত্যাগ করি” জাগ একবার, 
ফিরিলে ফিরিতে পারে লক্ষ্মীর ভাগার ! 

(২৮) 
ভজন! করেন লক্ষ্মী গুণবিলাসিনী-- 
উদ্যোগী পুরুষবরে, আঁপনি আসিয়া, 
ধ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী প্কজবাঁদিনী।-__ 
(কালজোতে-তৃণ সম যে'য়োন। ভাসিয়া। ) 

(২৯) 
ভাগ্যে যাহা থাকে থাক, ঘটিবে আঁপনি, 
কর কন্ম,--মনষ্যের কর্মে অধিকাঁর,__ 
ত্যজিওন। মুগ্ধ হ'য়ে প্রাচীন নরণি, 
কে বলিল, ফিরিবে ন লক্ষমীর ভার ? 


শ্রীপঞ্ানন বন্োপাধ্যায়। 
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তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯ সাল, কার্তিক। [সপ্তম সংখ্যা। 


বাণভট্টের জীবন-চরিত ।% 


সংস্কৃত ভাষায় গগ্ভ অপেক্ষা পদ্ছের প্রাচুর্য লক্ষিত হইলেও গপ্ভ সাহিত্যের 
একান্ত বাঁ অত্যন্ত অপসপ্ভঠব নাই। কাব্য-মধোও অনেক গ্রদযরচন! 
পরিলক্ষিত হইয়। থাকে। যে সকল প্রাচীন কৰি সংস্কত-ভাষায় গদ্য-কাব্য 
প্রণয়ন করিরাছেন, তন্মধ্যে মহাঁকবি বাণভক্টই অগ্রগণ্য। এই কবির ন্যায় 
লপিত পদবিস্তা ও সুমধুর বর্ণধোজন। করিতে কেহই সমর্থ হন নাই। 
তাহার রচিত কাব্যের অনেকস্থলে বিশেষণ-প্রয়ে৷গের এনপ নৈপুণ্য ও 
বাক্যরচনার কৌশল বিদ্যমান আছে যে, উহা পাঠ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়,। 
অগ্পকথায় বলিতে হইলে, বাণভট্টরের লেখা সংস্কৃত গদ্যরচনার আদর্শ । 
কত চিন্তা ও কতদূর বিদ্যাবত্তার ফলে, তিনি প্ররূপ পদবিস্যাস, উপম! ও 
আলঙ্কার-প্রয়োগে ক্কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন, তাহ! ভাঁবিলে বিস্মিত হইতে হয়। 

এই কবির কাব্য যে প্রকার কৌতুকাবহ, জীবন-বৃত্তাস্তও তদপেক্ষা অল্প 
কৌতৃহলোদ্দীপক নহে। সুখের বিষয়, ভারতীয় অন্তান্ত প্রাচীন কবির 
জীবন বৃত্তান্তের ন্যায়, তাহার জীবনের ঘটনাবলী সম্পূর্ণ তিমিরাচ্ছর নহে। 
যদিও তাহার জীবনের আদ্যোপান্ত ঘটনা সুষ্পারপে জানিবার সম্ভাবনা নাই, 
তথাপি তাহার স্বীয় লেখনী-নিঃস্থত হর্চরিত ও কাদগ্বরী হইতে, প্রো 
বয়সে উপনীত হইবার পুর্ব পর্য্যন্ত, তাহার জীবনে কি কি বিশেষ ঘটনা 
ঘাটয়াছিল, তাহার সাধারণ অংশ সঙ্কলন করা ক্ষাইতে পারে। বিশেষতঃ তিনি 
যে নরপতির সভাসদ্‌ ছিলেন, তীহার বিজযুদ্দূভি ভারতের প্রতিজনপদে 





.. * এই প্রবন্ধটি ১৩*৯ সাজের ৩*শে কার্তিক তারিণে, সাহিত্যসভার ৫ম মানিক 
অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত হয়। 
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নিনাদিত হইয়াছিল। সুতরাং সেই নরপতির আবির্ভাব-কাল নির্ণীত 
হওয়ায়, এই কবির জীবৎকাঁঞ্স নির্ণয়েরও অনেকটা সুবিধা ঘটিয়াছে। 
_ ভারতবর্ষে স্থাদীশ্বর অতি পুরাকাল হইতে প্রমিদ্ধ। বর্তমান কুরুক্ষেত্র 
মহাতীর্ঘের সন্নিহিত থানেশ্বরই প্রাচীনকালে স্থাণীশ্বর নামে অভিহিত হইত । 
পুর্বে উহার গ্তায় পবিত্র, উর্বর ও শস্তণালী জনপদ অতি অল্পই ছিল। এই 
স্থাণীশ্বরের অপর নাম শ্রীকঞ্ঠ জনপদ। কথিত আছে, রাজা পুষ্পভৃতি 
স্থাখীশ্বর জনপদের অধীশ্বর ছিলেন। *সেই সময্সে ভৈরবাচারধয 
নামক একজন দাক্ষিণাত্য তান্ত্রিক-ব্রাঙ্গণ, রাজার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়। তাহাকে তান্ত্রিক ক্রিরার অনুষ্ঠানের নিমিত্ত প্রণোদিত করেন। 
বাঁজা প্র তান্ত্রিকের আদেশ পালনে প্রতিশ্রুত হইলে, ভৈরবাচার্য্য বিদ্যাধরত্ব 
লাঁভের নিমিত্ত একদিন কষ্ণচতুর্দশীর মহানিশায় শ্মশীনে তান্দ্িকক্রিয়ার 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। বাঁজ তাহার উত্তরসাঁধক বা রক্ষক নিযুক্ত হন। 
সহদ। সেই স্থানের ভূমি বিদীর্ঘ করিয়! শ্রীক্ঠ নামে এক নাগ উিত -হয় 
এবং অগ্চনাভাঁবে দ্ধ হইয়! রাজার সহিত ভৈরবাচার্ষ্যের সংহারে প্রবৃদ্ত 
হয়। এর সময় রাজ! সেই শ্রীকঞ্ঠনাগের সহিত বাহুবুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এবং 
&ঁ নাগ নরপতি কর্তৃক পরাস্ত হইয়া, ভৈরবাচার্ধ্যকে বিদ্যাধরত্ব প্রদান করে 
এবং রাজাকে বলে “তোমার বংশে শ্রীহর্য নামে এক নরপতি জন্সগ্রহণ 
করিবেন। তিনি নিজ বাহুবলে সসাঁগর। পৃথিবী শাসন করিবেন ও 
চক্রবর্তী উপাধি দ্বারা বিভূষিত হইবেন  , 
এই পুষ্পভূতির পুত্র রাজ। প্রভাকরবর্ধন। .তিনি অনুমান ১৩০* শত 
বৎ্মর পূর্বে স্থানীশ্বরের দিংহাসনে বিরাজমান ছিলেন। তাহার রাজত্বকালে 
হুনগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। রাজা প্রভাকরবর্ধন শ্বীয় বাহুবলে হনবীর- 
গণকে পরাস্ত ক্ষরিয়! সিন্ধু, গুর্জর, লাট, গান্ধার, মালবপ্রভতি দেশ অধি- 
.কার করেন। তাহার মহিষীর নাম ষশোবতী | যশোবতীর ন্যা লাবণ্যবতী 
ধীরা ও মধুর-ভাষিণী রমণী অতি অল্পই জন্মগ্রহণ ' করিয়াছিলেন। সেই 
পুণ্যশীল! মহিষীর গর্ভে রাজা প্রভাকরবর্ধনের রাজ্যবর্ধন নামে প্রথম তনয় 
জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় তনয় ভারতের খ্যাতনাম! চক্রবর্তী রাজা হর্ষ। 
মহারাজ হর্ষ অতিশয় ঢুতজ্থী, বিঘবান্ত কবি, গুণতাহী ও ধার্মিক পুরুষ বলিয়া 
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জগতে খ্যাতিলাভ করিফ্জাছিলেন। যে সময় হর্ষ ভূমিষ্ঠ হন, তখন ভোজক-_ 
্রাহ্মণ-কুলসম্ভৃত তারক নামক একজন জ্যোতিষী রাজ! গ্রাকারবর্ধনকে 
রনিয়াছিলেন, -পুরাকাঁলে চক্রবর্তী মান্ধাতা যেরূপ শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, এই কুমারও সেইরূপ শুভসময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। তাহার 
বাক্য যথার্থ হইয়াছিল । শ্রীহ্ষ সমগ্রভারত রাজ্যের সম্রাটু পদে অভিষিক্ত, 
হইয়া্িলেন। আমধদের উল্লিখ্যমান মহাকবি বাণভষ্ট, এই শ্রীহর্ষের সভানদ 
ছিলেন। তিনি রাজ! হর্ষকে পুনঃ পুনঃ চক্রবর্তী শব্ষে অভিহিত করিয়া- 
ছেন। চীনপরিব্রাজক হৃয়েনসাঁডের ভ্রমণবৃত্বান্তে লিখিত আছে, উক্ত- 
পরিব্রাজক যখন ভারতবর্ষে পর্য)টন করেন, তখন মহারাজ হর্ষ ভারতবর্ষের 
সার্কভৌম-পদে অধিরূঢ় ছিলেন। ৬২৭ খৃষ্টাব্দে চীন-পরিক্রাজ্বক ভারতবর্ষে, 
আগমন করেন। অতএব বর্তমান সময় হইতে অন্যুন ১২৫০ বৎসর পূর্বে শ্রীহ্য 
ভারতসাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড চরিচাঁলন করিয়াছিলেন । হুয়েনসাঙ, লিখিয়- 
ছেন-_মহাঁরাজ হর্য বৈশ্তঞ্জাতীন্ন ছিলেন, কিন্ত প্রমাণাস্তরের দ্বারা অবগত 
হওয়া যায়ঃ তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। হর্ষের চরিত্র পাঠ 
করিলে অনুমিত হয়, তিনি প্রথম শৈব, তাহার পর বৈদান্তিক, তৎপরে 
বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন" করিয়াছিগেন। তীহার রচিত রত্বাবলী নাঁটিকা, বেদাস্ত 
পক্ষপাতের সাক্ষিণী। নাগানন্দ ও সমুদ্র হর্ষচরিত, তাঁহার বৌদ্ধমতে 
আস্থার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে । বাণভট্টের প্রহু মহারাজ হর্ষের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় প্রদত্ত হইল। এখন প্রস্তত বিষয়ের অনুদরণে প্রবৃত্ত হওয়। যাউক। 
বাৎস্তায়ন গোঁজে কুবেত্বনাম1 এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। তীহার 
চারি পুত্র। প্রথম অচ্যুত, দ্বিতীয় ঈশান, তৃতীয় হর, চতুর্থ কি, পঞ্চম 
মহীদন্ত, ষষ্ঠ ধর্ম, সপ্তম জাতবেদীঃ, অষ্টম চিত্রভান্ু, নবম ত্র্যক্ষ, দশম অহিগত্ত 
ও একাদশ বিশ্বরপ। ইহারা! সকলেই বিদ্বান এবং সোমযাজী ছিলেন। 
তন্মধ্যে অর্থপতির অষ্টম পুত্র»চিত্রতান্থ সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তাহার 
,রাছদেবী নামী পত্থীর গর্ভে বাণ জন্মগ্রণ করেন। বাণের শৈশবেই 
মতৃবিয়োগ হইয়াছিল্ন। সুতরাং পিতা! চিত্রভা্ুই ম তৃষ্থানীয় হইয়া অতিষত্বে* 
তাহার পরিপালন করিয়াছিলেন। বাণের ষথাবিধি উপনয়নাদি সংস্কার 
সষ্প্ন হইলে, তাহার পিতা দ্িজজনোচিত যাবতীয় পুণ্যকর্ণ' সমাপনাস্তে 
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পাধিব দেহ বিসর্জন করেন। পিতার অন্তগরম:ন বাণ শোকে নিরন্তর; 
দহমীনম্ৃদয় হইয়। অতিক্লেশে গৃহেই কিয়্ৎকাঁল অতিবাহিঠ কত্িলেন। 
অনস্তর শোক কথঞ্চিৎ উপশমিতত হইলে, উপদেষ্টার অভাবে তিনি যৌবনারস্তে 
স্বেচ্ছাঁচারী হইয়া? নানাবিধ চপলতায় মনঃ-সংযোগ করিলেন। তার 
সমবস্স্ক বন্ধুবাই এখন তাঁহার পরিচালক হুইয়! উঠিলেন। এস্থলে তাহার 
স্থহাদ্বর্গের পরিচয় প্রদান কর] বোধ হয় তত অপ্রাসঙ্গিক নহে।+ প্রথম 
বন্ধু --তাহাঁর পারশব* ভ্রাতা চন্ত্রসেন ও মাতৃসেন। অপর বন্ধু ঈশান-_ইনি 
একজন ভাঁষাকবি। বাঁণ যুবা এবং বিলানী হইলেও নিজে অত্যন্ত বিগ্যানুরাগী 
ছিলেন। স্তরা রুদ্র ও নাঁরারণ নামে ছুইটি বিদ্বান্‌ যুবা তাহার সহিত সর্বদা 
একত্র অবস্থীন করিতেন। আর একজন সুহৃদ ৰাযুবিকার,_ইনি প্রাঁুত- 
ভাঁষাঁয় অসাধারণ কৃতি ছিলেন। ইহা ব্যতীত ভিষকৃপুত্র_ মন্দারক, পুস্তকপাঠক 
সৃষ্টি, লেখক-__ গোবিন্দ, চিত্রকর-_বীরবর্ণা, মৃদ্গ বাঁদক-_জীমূত, গাথক-_ 
সোমিল-ও গ্রহাদিত্য প্রভৃতি বাণের বন্ধুমধ্যে পরিগণিত ছিরেন। তীঁহাঁর 
বন্ধদশ্রদায়ে স্ত্রীজাতিরও সম্পূর্ণ অভাব ছিলনা । শিল্পকারিণী-_কুরঙ্গিকা, 
নর্ভকী-_হরিণিকা, গাত্র-ংবাহনকারিণী--কেরলিকা গ্রভৃতিও উক্ত সম্প্রদায় 
অলঙ্কৃত করিয়াছিল । আঁর বংশীবাদক-_মধুকর ও পারাবত, সংগীতশিক্ষক-__ 
দর্দরক, পাশক্রীড়ায় নিপুণ_আখগল, ধূর্ত_ভীমক, বৌদ্ধতিক্ষু_-বীরদেব, 
. কথক-_জয়সেন, শৈব_বজ্বঘোণ, মঞ্-নাধক--করাল, ধাতুৃতত্বজ্ঞ__বিহঙ্গম, 
ধরত্্রজালিক-_টকোরাক্ষ প্রভৃতি আরও অনেক বন্ধু সর্বদা বাশের সনিহিত 
থাকিতেন। অল্লকথার বগিতে হইলে, বাঁণেরবনধুটম্ুদায় একটি কৌতুকাগার 
ৰা চিত্রশালিকাঁবিশেষ ছিলেন। এ মন্জদায়ে সকল কলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই 
. সমাগম হইয়াছিল। 


এক সমর বাণ এইসকল ও অপর অনেক বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া 


৮. ৯ ধন অমর বিবাহ ধা পরচরিত ছিল, তথ তা্ণর পুরা পরীতে উৎপর গু পাশ 
নামে আখ্যাত হইত। বাঁপতটের জীবধকালেও বোঁধ হয় অসবর্ণ বিবাহ থা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত 


হইয়াছিল মা। » ততোই চিতা শু গর্ত পু বাণের বধু ম্য * 
হইয়াছিলেন। ৭ বুধ হান প্রা 


বাঁণভট্রের জীবন-চরিত। : . ৩৪৯ 


কৌতৃহল-নিবন্ধন দেশাল্তর দর্শনের নিমিত্ত" গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। 
যদিও তাহার পিতৃ-পিতামহের উপার্জিত: ব্রাহ্মণজনোচিত বিভবের অভাব 
“ছিলনা, তথাপি এইরূপ নবযৌবন সুলভ স্বেচ্ছাচারিতায় তিনি মহগ্যক্কিদিগের- 
সমক্ষে অত্যন্ত উপহাসাম্পদ হইয়াছিলেন। বাঁণ যুবজনোচিত স্বেচ্ছাবিহারের 
নিমিত্ত প্রাচীন সমাজে উপহাদাম্পদ হইলেও, দেশ ভ্রমণকালে নিরন্তর 
' বিগ্ান্ডর্চার বিরত ছিলেন ন1। তিনি প্রধান প্রধান রাক্গধানী, *জানালোধ- 
সমুত্তাপিত মঠসমূহ, গুণবান্‌ ও বাগীব্যক্তিদের সম্মিলনস্থল, পঙ্িতমণ্ডলী- 
সমলস্কৃত স্বভাব্গম্ভীর বিদ্বৎসমিতি প্রভৃতি বিবিধস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়। 
পুনরায় স্বীয় বংশোচিত প্ররুতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বহুকাল বিদেশ : 
ভ্রমণ করিয়! পুনরায় স্বীয় জন্মভূমিতে সমাগত হইলেন। বহুকাল পরে 
তাহাকে স্বদেশে “প্রত্যাগত দেখিয়া, বাল্যবন্ধু ও জ্ঞাতিগণ অত্যন্ত আনন্দিত 
হুইলেন এবং সকলে মহ।সমাঁদবে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আগমন 
. দিবস, যেন একটি মহাঁ-উৎসবপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। বাণের বাঁসস্থলী' 
পরমরমণীয় ছিল। উহার একাংশ ভন্মপুগ্ু.কধারী শিখাবিশিষ্ট অধ্যায়ন- 
নিরত বটুগণের বেদধ্বনিতে মুখরিত, অপর দিক্‌ যাঁজ্িকগণের পবিত্র 
হোমধুমে পরিব্যাপ্ত, কোন স্থান রাশীক্কৃত সমিধৃকাষ্ঠে সমাচ্ছাদিত, কোথায়ও 
তৃণভোজনে নিরত, হরিণশাঁবকদিগের দ্বারা আকীর্ণ, কোন স্থানে শিক্ষিত 
গুকশারিকাগণ অবিকল শাস্ীয় শ্লোক আবৃত্তি ছারাঁ উপস্থিত জনগণের 
চিত্তবিমোহনে সংসক্ত। এইরূপ আনন্দপুর্ণ ভবনে বাঁস করিয়া বাণের 
কিয়ংকাল অতীত হইল। অনন্তর কিছুকাল পরেই নানাবিধ প্রান্তিক 
সৌন্দর্য্য লইয়! সুখময় 'বসন্ত খতু সমাগত হইল। আবার উহার তিরোভাবের 
সঙ্গে সঙ্গে দারুণ গ্রীষ্ম সময়ের আবির্ভাব লক্ষিত হইল। 
একদিন নিদাঘের মধ্যাত্কে বাঁণ ভোজনান্তে স্বীয় গৃহে অবস্থান 
করিতেছেন, এমত সময়ে তাহার পারশব ভ্রাতা! পূর্বোক চন্দ্রসেন সেই গৃছে 
গ্রবেশ করিয় বলিলেন, প্চতুঃসমুদ্রাধিপত্তি সকল-রাঁঅচক্রচুড়ানণি রাজাধিরাজ 
পক্ষমেশ্বর প্রীহূ্যদেবের * ভ্রাতা কষ্চদেব আপনার নিকট এক পদার্তিক, 
- প্রেরণ করিয়াছেন। দে আঁপনার জন্য বারে প্রতীক্ষা .কর্িতেছে।* * বাণ 
" শুতমা তাহাকে আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। পদাতিক সমীপবর্তী 
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হইয়া রুষ্ণদেবের প্রেরিত একখানি পত্র প্রদান কৃরিল। বাণ কষ্জদেবের 
কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র পাঠ করিলেন। উহার মর্ম এই-_-৭কালাতিপাতে 
কাঁ্ধ্যহানিঃ।” তাহার পর বাণ অগ্ঠান্ত পরিজনকে সেই স্থান হইতে যাইতে 
আদেশ করিয়া সেই পদাতিক মেখলককে জিজ্ঞানা করিলেন, “মহারাজ কি 
আমার উপর কুপিত? মে বলিল, "অসহিষু লোকের! নিরন্তর রাঁজীর নিকট . 
আপনার পুন্ পুনঃ নিন্দা করায় রাজ] বিশ্বা না করিয়া কি কন্িবেন? 
আমর! সমুদয়ই জানি জৃতরাং মহারাঁজকে জানাইক্াছি, প্রথম বয়মে সকলেই 
প্রায় চাঁপল্যের বশীভূত হয়। এবিষয়ে শৈশবই অপরাধী। রাজ! তাহঃ 
বুঝিয়াছেন। অতএব আপনি ফাঁলক্ষেপ না করিয়া রাঁজকুলে গমন করুন। 
অহাঁরান্জ আপনাকে মমাদর করিবেন না, কিন্তু তজ্জন্য সমীপ গমনে ভীত 
হইবেন ন1।” রি 

এই সময় হইতেই বাণের জীবনের গতি পরিবর্তিত হইল। তিনি 
'মেখলককে বিদায় দিয়া শ্ীহর্ষের রাজধানীতে গমনের জন্য ক্ৃতনিশ্চয 
হইলেন। জ্যোতিব্রিদের দ্বারা শুভ সময় নির্ণয় করিয়া বন্ধুবান্ধব বয্ধোবৃদ্ধ 
পুজ্য ও মান্ত ব্যক্তিদ্িগের যথাবিধি অভিবাদন পূর্বক তাহাদের অন্মতি 
শ্রহণ করিলেন। বাঁণ মাতৃহীন সুতরাং মাতার ন্াঁয় ন্েহবতী মালতী নানী 
ম্তদীয় পিতৃম্বসাই গমনকালের সমুদয় মঙ্গলাঁচরণ সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর 
(তিনি সকলের আশীর্বচন দ্বারা পরিবদ্ধিত ও উৎসাহিত হুইয়! গ্রীতিকূট 
নামক নিজ বাঁসগ্রাম হইতে যাত্রা করিলেন। এই প্রীতিকট নামক গ্রাম 
'কোথাক; তাহা নির্ণয় কর! নিতান্ত ছরূহ। সম্ভবতঃ কাশীপ্রদেশের দক্ষিণাংশে 
'শৌণনদের পুর্বতীরে এই শ্রীতিকুট গ্রাম অবস্থিত ছিল । বাণ লিখিয়াছেন, 
“বিন্ধ্যস্থ কপূর ক্রমদ্রবপ্রবাহমিৰ * * * হিরণ্যবাছুনামানং মৃহানদং ষং 
জনা? শোণ ইতি কথয়স্তি”। বস্ততঃ হিরণবাহু অথবা! শলোণ বিদ্ধ পর্বত . 
হইতে বহির্গত হইয়৷ পাটলিপুক্রের নিকট ভাগীরখীর সহিত মিলিত হই- 
য়াছে। আর তিনি স্বয়ংই লিখিয়াছেন, ইহারই তীরদেশে তাঁহার পূর্বরপুরুষ- 
গণের অধ্যুষিত প্রীতিকুট গ্রাম বিদ্ধমান। শোধের তীরদেশে রেবাগ্রদেশ, 
.কাশীপ্রদেশ ও মগধপগ্রদেশ অবস্থিত। রেবাগ্রদেশ কোনকালেই দি্াত্রঙ্গণ্যের 
দন্ত বিখ্যাত ছিলনা, এবং ম্গধে' বিগ্যাচর্চা। বিলঙ্গণ ছিল। কিন্ত প্রার়-্বাদখ 
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শত বৎসর পূর্বে বাঁণের জীবংকালে যাঁগযজ্ঞাদির তত প্রাচুর্ধ্য ছিল না। কারণ 
তখন মগধে বৌদ্ধসশ্্রদায় অতান্ত প্রবল। কাণীপ্রদেশে তন বিদ্যাচর্চা 
*ছিল এবং বৈদিক কার্্যের অন্থষ্ঠানেরও অভাব ছিল ন!। অতএব কাশী প্রদেশে 
বাথের জন্মভূমি হওয়াই অধিক সম্ভব। আর ভাহার বর্ণনাপাঠে জান! যায় 
'তিনি-বহু অরণ্যময় ভূভাগ অতিক্রম করিয়! স্থাণীশ্বরের রাক্জধানীতে গমন 
করিয্মছিলেন। শোণনদের তীরবর্তী স্থানের মধ্যে রেবা প্রদেশই সমধিক 
অরণ্যানী-পরিব্যাপ্ত। অতএব বোধ হয় তিনি কাশী প্রদেশ হইতে যাত্রা! করিয়! 
রেবা প্রদেশের মধ্যণিয়া কান্তকুক্সের রাজধানী স্থাপীশ্বরে উপনীত হইগ্না- 
ছিলেন। বাঁণ গৃহ হইতে বহির্দত হইয়া দ্রিবসের প্রথমভাগে নিরুদক পত্রহীন- 
পাদপবহুল বিলধম[নরতাঁজীলসমাচ্ছাদিত চণ্তিকাকাঁনন অতিক্রম করিয়া 
মল্লকুট গ্রামে উপস্থিত হইপেন। নেখানে প্রাণমম ভ্রাতা জগৎপতির গৃষ্ছে 
বিশেষ অত্যর্থিত হইয়! স্থুখে বাস করিলেন ।, 
পরদিন ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইর1 যষ্টিৃহ গ্রামে নিশাধাপন করেন। 
তদনস্তর স্থাপীশ্বরে উপস্থিত হুইয়া রাজভবনের অনতিদুরে বাসস্থান নির্ধা- 
রিত করিলেন। এবং স্নান ও ভোজন সমাপ্ত করিয়! পুর্ববোক্ত মেখলকের 
সহিত দ্রিবসের চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে সম্রাটের সনদর্শনার্থ সমাগত বহু 
নরপতির শিবির সন্নিবেশ সনর্শন করিতে করিতে রাজদ্বারে গিয়। উপস্থিত 
হইলেন। তিনি নরপতির অদীম এরখর্ধ্য সন্দ্শনে নিতান্ত বিশ্মিত ও 
-সু্ধ হইইলেন। . কোন স্থ্টনে পর্বতাকার বিশালকায় গজবন্দে দিউঅওল 
সম্াচ্ছন্ন, কোথায়ও বৈগবান্‌ তুরগনমূহ, কোন স্থানে বা বৃহৎ বৃহৎ অসংখ্য 
উদ্ত, একাংশে হংসশ্রেণী পরিশৌভিত বিবিধ সরোবর, অপরাংশে বিকদিত ' 
কুন্থমসংবলিত উগ্ভানরাজি। দ্বারদেশে মহাবিক্রমশীলী সশস্ত্র দ্বারপাল 
.সকল সর্বদ1 বিরাজমান) প্রবেশদ্বারে মহাজনতা। ' নান! দেশদেশাত্তরের 
অমংখ্য. ভাঁষাভাঁষী বছুবিধপরিচ্ছরধারী কত লোক রাজদর্শনের নিমিত্ত' 
আনিতেছে ও যাইতেছে । কেহ প্রবেশ,করিতেছে, কেহ নির্গত হইতেছে, 
' কেহ কেহ দ্বারর্লান্দিগকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা! করিতেছে, "ভদ্র! অদ্য কি 
রাজনর্শন হইবে 1” কেছ কেহ জিজ্ঞানা, করিতেছে, অদ্য কি মহারাজ বাহির 
' হইবেন?» কেহ কেহ দর্শনাশায় বহিষ্বরে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্ত দিন 
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অতিবাহিত ,করিতেছে। কত কত সামন্ত নরপূৃতি মহারাজের নিকট 
ংবাঁদ প্রেরণ করিয়া ্বরদেশে প্রতীক্ষা! করিয়া! আছেন। আবার মহারাজের 
ভূঙ্গবগে বিজিত কত কত মহাপ্রতাপ-সম্পন্ন ভূপতি স্বীয় প্রার্থনা বিজ্ঞাপনের, 
নিমিত্ত থারদেশের একান্তে উপবিষ্ট আছেন। কত কত জৈন-আর্থত- 
পাঁশুপত-পারাশরমতাঁবলত্বী ধর্মোপদেষ্ট৷ রাজদর্শনের নিমিত্ত উদ্রস্থিত. 
হইয়াছেন। সর্ধদেশীষ্ক এবং দমুদ্রোপকুলবাসী শ্লেচ্ছজাতীগন নরপত্গিণের 
দ্বতসমূহ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার বাসনায় অপেক্ষা করিতেছেন। 
বাণ দেখিলেন, সেই সাগরাস্বর ধরার অবীশ্বর মহারাজ হর্ষের অসংখ্য 
জনাকীর্ণ রাজতবন ধেন চতুর্থ ভূবনের স্যর শোভা বিস্তার করিয়! আছে । 
তাহার মনে হইল, “কি আশ্টর্ধ্য! 'প্রজাতষ্টা বিধাতা এত প্রাণী স্থান করিয়া- 
ছেন তথাপি তাঁহার উপাদানের অভাব হয় নাই, অথবা কালের অন্ত 
হয় নাই, কিংবা আমুর ক্ষয় হয় নাই। সঙ্গী মেখলক ছ।রপালদিগের নিকট 
বাশের পরিচগ্ জাঁনাইয়। তাহাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, রাকপুরীর 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। কিম়ৎক্ষণ পরে কর্ণে সমুজ্জল কুণ্ড লবিশিষ্ট পারিধাব্র 
নামক একজন দৌবারিক বেত্রযষ্ি হপ্তে বহির্গত হইয়া বাঁণকে প্রণাম করিয়া 
সবিনয়ে বলিল, পআন্ন, প্রবেশ করুন, মহারাদ অনুগ্রহ করিয়াছেন» 
বাঁণ বলিলেন, ধন্য হইল।ম, যেহেতু মহারাজের অন্থকম্পা লাভ করিলাম", 
এই বলিতে বলিতে তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গমনকাণে 
 দক্ষিণদিকে বৃহৎ মন্দুরা বা অশ্বশীলা পরিলক্ষিত হইল। .উহাঁতে আরষ্র, 
কান্বোজ, দিদ্ধু, পাঁরসীক, শ্তাম ও তুরস্বপ্রভূতি বহুদেশজাত অসংখ্য অশ্ব 
, রহিয়াছে আবার যেই বাঁদিকে দৃষ্টি নিপতিত হইল, 'অমনি বৃহৎ গজশাল! 
তাহার নেত্রপথে উপস্থিত হইল। বাঁণ কৌতুহলাককষ্ট. হইয়া! জিজ্ঞাস! 
করিলেন, প্মহারাঁজ এখানে কি করেন?” পরিধাত্র বলিল, "মহারাজের 
প্রিয়হন্তী দর্পশাত এখানে অবস্থান করে।” বাণ বলিপেন, ভদ্র ! অনেক 
- দ্বিন হইতে দূর্পশাতের কথা শুনিয়া আদিতেছি, যদি কোন' দোষ না থাকে 
তবে আমাকে সেই গজরাদের নিকট. লইয়া চল। তান্ঠীর দর্শনের জন্থ 
আমার বড়ই কৌতুহল হইয়াছে. প্লারিযাত্র বলিল, দোষ কি, চুন, দেখি- 
বেন। তাঁহার পর বাঁণ দুর হইতে বিশ্ময়বিশ্ষারিত-নয়নে লচল হিমুশৈলের 
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'চ্ঠার অবিরতমদআবী দেই করীন্ত্রকে কিয়ৎক্ষণ অবলোধফন করিলেন। ' 
তাহার পর পুনরায় রাজদর্শনের নিমিত্ত পরিষাত্রের সহিত অগ্রসর হইলেন +. 
অনস্তর' বাণ সহ সহজ ভূপাল পরিব্যাপ্ত তিনটা কক্ষ অতিক্রম করিয় 
চতুর্থ কক্ষে আস্থানমণ্ডপের পুরোভাগে মুক্তাময় শিলাঁপট্রে মহারাজ হর্ষকে. 
উপবিষ্ট দেখিলেন। বাঁ রাজাকে দেখিয়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 
ইনিই প্লেই ষসাগর1 পৃথিবীর অধীশ্বর বিক্রমরাশি স্গৃহীতনাম। চক্রবর্তী 
শ্ীহর্য। তাহার পর নিকটে গিয়া স্বস্তি উচ্চারণপূর্বক আশীর্বাদ করিলেন। 
কিন্তু বাজ! বাণের প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। তাহার” 
পার্থ উপবি্ট মালঘরাজকে বলিলেন, ইনি একটী .মহাভূজক্গ অর্থাৎ লম্পট $ 
বাজার বাক্য শেষ হইলে, মুহুর্তের জন্য সমস্ত রাজন্যবর্গ নীরব হইলেন। 
বাণ কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, “মহারাজ ! সমুদয় বৃত্তান্ত বিদিত ন! হইয়াই 
অশ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক কেন এরূপ আজ্ঞা করিতেছেন। মানবজাতি স্বেচ্ছা" 
ডারী,--তাহাদের স্বভাব অদ্ভুত । মহঘ্যক্তির লোকের প্রবাদবাক্যে আস্থা 
স্থাপন না করিয়া যথার্থদর্শা হইবেন । আমাকে ঘ্বন্র্ধূপ ভাবিবেন ন1। 
আমি বাত্ন্যায়ন গোত্রে পোমপায়ী ব্রাঙ্গণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । 
যথাসময়ে আমার উপনয়নাদি সংস্কার সম্পর হইয়াছে। আমি সাঙ্গ 
বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, যথাশক্তি অন্তান্ঠ শাস্্ও অভ্যাস করিয়াছি, দ্বার 
পরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছি,_-আমাঁর আবার স্ুজঙ্গতা কি? 
অবস্ত আমার শৈশবকাল চাঁপল্যশৃন্ ছিল না,--তাহা আমি অকপটচিত্তে 
অঙ্গীকার করিতেছি। কিন্তু এই ঘটনা আমার চিত্ত সম্পূর্ণ অনু- 
শোচনাযুক্ত হইয়াছে। অংগ্রতি স্বয়ং ভগবান্‌ বুদ্ধের স্তায় শীস্তচিত্ত, মনুর 
সভায় বর্ণাশ্রম ধর্মের পরিপালয়িতা, সাক্ষাৎ দণ্ধর মহারাজ অশেষ ছ্বীপ- 
মালিনী ফাগরাহ্বর1 ধরার পাঁসনকার্য্যে ব্যাপূত। অতএব এমময়ে এমন 
(কোন ব্যক্তি আছে, যে নিঃশহ্কচিত হই! যনে মনেও জবিনম্বের কল্পন! 
করিতে খারে? মন্ত্রে কথা দূরে থাকুক, তৃঙ্গগণও মহারাজের 
প্রতাপে ভয়ে ভয়ে মধুপান করে। চত্রবাকও প্রিয়তম্ণার অস্থবৃত্ি করিত্তে 
লজ্জিত হুয়। .কপিরাও চপলত। করিতে গিয়া চকিত হইয়া. উঠে 
খ্বাপদেক্পাঁও ভয়ে ভয়ে মাংস তোজন.করে। আমি আর অধিক কি বলিব £ 


৩৫৪ . সাহিত্য-সংহিতী। 


কালক্রমে মহারাজ স্বপ্পংই সকল বিষয়ের তথ্য বিদিত হইতে পাবিধেন।* 
এই বলিয়া! নীরব হইলেন। 

রাজ বলিলেন, “কি জানি, লোকমুখে এ্ররূপ শুনিতে পাঁওয়। যায়। এই 
বলিয়| কার্ধযাস্তরে মনোনিবেশ করিলেন। সম্ভাষণ, আসনদান অথব। 
গ্রসগ্নত। প্রদর্শন 'করিয়া৷ কোনরূপ সন্মান দেখাইলেন না। কেবল সিথবদৃষ্ট 
দ্বার আস্তরিক সপ্তাব প্রকাশ করিলেন মাত্র। তাহার পর তগবান্‌ সবিতা. 
অন্তগমনোন্ুখ হইলে, মহারাজ হর্ষ সমাগত রাজন্তবর্থকে বিদায় দিয়] অন্তঃপুর 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাণও তথ! হইতে নির্গত হইয়া শ্বীয় বাসস্থান 
উপনীত হুইলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, “মহাবাঁজ হ্য 
অতীব মহান্ুতব, আমার অনেক বাঁলচাপল্যসত্বেও মহারাঁজ মনে মনে 
আমাকে ন্েহ করেন। যদি আমার প্রতি মহারাঞ্জের স্নেহ না থাকিত, 
তাহা হইলে আনাকে দেখা দিতেন না। আমি গুণবান্‌ হই, মহারাজ এইরূপ 
ইচ্ছ! করেন। প্রতুরা বাক্যব্যয় ব্যতীত অনুরূপ ব্যবহারদ্বারাই মনুষ্য- 
দ্বিগকে বিনয়শিক্ষ। দিক থাঁকেন। আমাকে-ধিক্‌, আমি স্বীয় দোষ দর্শনে 
অন্ধ, অথচ এইরূপ উদ্বারচরিত নরপতির সম্বন্ধে অন্তরূপ সন্ভাবন। করিতেছি। 
আমি সর্বপ্রযর্ধে মেইরূপ হইতে চেষ্টা করিব, যাহাতে মহারাজ কালক্রমে 
আমাকে অনুরূপ প্রক্ৃতিসম্পন্ন জানিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হন। এইরূপ 
অবধারণ করিয়া, পরদিন তথা হইতে প্রস্থান করিয়। বদ্ধু-বান্ধবের গৃহে অব- 
স্থান করিতে লাগিলেন। 

কিরৎকাল পরে মহারাজ হর্য বাণের উন্নত চরিত্রের বিষয় অবগত রা 
ভাহার প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইলেন। বাণও অবসরক্রমে কোন এক সমস্ষে 
বাজনভায় প্রবেশ করিলেন, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সম্গান, প্রণয়, 
'বিশ্বান, বন্ধুতা, ধন ও গ্রভূত্বের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইলেন। অনন্তর কোন 

. সময় শরৎ সমাগমে, বাণ রাজার অনুমতি লইয়। স্বজন ও বন্ধুগণের দর্শনের 

নিম্ন যেই শোণনদের তীরবর্তী গ্রীতিকূট গ্রামে আগমন করিলেন। তাহার 
জ্ঞাতিগণ পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন যে, বাণ রাজার নিকট দাতিশক় 
সম্মান লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তাহার আগমনে তাহারা অত্যন্ত আহলাদ্িত 
হুইয়া গ্রত্যুগমনের নিষিত্ত বহির্গত হইলেন। বাণ গৃহে উপস্থিত :হুইফ। 


বাঁণভট্রের জীবন-চরিত । " ৩৫৫ 


যথাক্রমে গুরুজনদদিগকে ভিবাঁদন্‌ করিলেন। বয়ঃকনিষ্ঠের! স্বর আগমন 
করিয়া তাহাকে প্রণিপাত কঠিল। বয়োবৃদ্ধেরা সন্গেহে তীছার মন্তক চুষ্বন 
করিতে লাগিলেন। বন্ধুরা আসিগ। সপ্রপয় আলিঙ্গন্থারা তাঁহার পরিতোষ 
উৎপাদন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা আশীর্বচন উচ্চারণ করিয়া 
তাহাকে পবিবর্ধিত করিতে লাগিলেন। বাণ তখন বহুসংখ্য বন্ধু বান্ধবে 
পরিবৃতক্ইইয়। পরম আনন্দ অনুভব করিলেন। পরিজনেরা ব্যগ্রতাসহকারে 
তাহাকে আমন প্রদীন করিপ। তিনি প্রাতিপূর্ণ বাক্যে ' সকলকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন? “এতদিন আপনারা সুখে ছিলেন ত? যক্জক্রিয়! ত নির্বিঘ্বে সম্পর' 
হইতেছে? হুতাশন ত প্রীতিসহকারে যথাবিধি হব্য গ্রহণ করিয়া! থাকেন? 
বালকের! ত যথাসময়ে অধ্যয়নে নিরত হইয়া থাকে? বেদাভ্যাস ত অবিচ্ছিন্ন 
আছে? পূর্বের ন্তায় সকলেরইত যজ্ঞবিদ্যায় অভিনিবেশের অভাব হয় 
মাই? পরস্পর স্পর্ধা ও আদরসহকারে ব্যাকরণবিদ্যা অন্ণীপিত হইয়া 
খাকে ত? অন্ঠান্ত শান্তর অপেক্ষা মীমাংসা শাস্ত্রে মধিক আদর'ও অঙ্গুরাগ 
'আছে ত? সেই পূর্ববৎ সধাবর্ধী কাব্যালাঁপ হইয়! থাকে ত?” গুরুজনেরা 
উত্তর করিলেন, “বৎস ! মহারাজ হর্ষের পৃথিবী শাসনকাণে আমাঁদের কোন 
'কার্য্যেরই ব্যাঘাত হইতেছে না। বিদ্যাবিনোদন ও বৈতানবহ্ছি আমাদের 
একমাত্র সহায় হইলেও আমরা অতীব সস্তোধসহকারে সমস্ত কার্য সম্পন্ন 
করিতে পারিতেছি। বিশেষ তুমি ষে সেই পৃথিবীর অধীশ্বর পরমেশ্বর 
রীহ্ষের পার্খে বেত্রামনে, অধিষ্টান কর, ইহাতে আমরা আরও অধিক 
পরিতুষ্ট এবং গৌরবাস্তিত হইয়াছি। সকলেই যথাকালে যথাশক্তি বখা- 
বিভব বিগ্রজনোচিত ক্রিয়া! সম্পন্ন করিতেছে । এইরূপ আলাপে অনেকক্ষণ 
অতিবাহিত হইল। তাহার পর যথাবিধি ক্ষন মধ্যাক্করুত্য ও ভোজনাদি 
সম্পন্ন হইলে, সকলেই আসিয়া! বাঁণের নিকট সমবেত হইলেন। এই অবসরে 
ভাহার পুরাতন বন্ধু পুক্তক-পাঠক-্দৃষ্টি আগিয়! উপস্থিত হইলেন) (বোধ 
হয় বন্ধুদর্শনে আনিতেছেন বলিয়') তৈল এবং আমলক দ্বারা মন্তকটি বেশ 
'মস্থণ করিয়াছেন'। তীর্থমৃত্তিকা ও গোরে।চন! ছারা তাহার ললাটে উর্ধধপুণ্, 
বিরচিত হইয়াছে, শিখাগ্রস্থিতে দিব্যপুষ্প বিন্বপ্ত, পুস্তক হস্তে আদিগা তিচ্গি 
'শধুরম্থয়ে ' প্রোতৃমগ্ুলীকে বিমুগ্ধ করিয়া, পুরাণপাঠ-আরস্ত কর্িলেন। 


৬৫৬ সাহিত্য-সংহিতা ! 


. অকলেই পুরাণ শ্রবণে অভিনিবিই, এমক্স সময়ে বেদত্যাসপ্রযুক্ত 
পবিত্রমূর্তি বাপের চারিটা গিতৃব্য পুত্র মেখাঁনে উপস্থিত হইল। তন্মধো 
কনিষ্ঠ শ্তামল অত্যন্ত প্রিয়দর্শন, এবং বাণের অত্যন্ত খ্নেহ-তা্ন।. সে 
জতি বিনয় ও আদরের সহিত জিজ্ঞাস! করিল, “মহাশয় ! পুরূরব ত্রাক্মণের 
ধনতৃষ্ণায় আছু বিষুক্ত হুইয়াছিলেন। নহুষ পরকলত্র অভিলাষ করিয় 
মহাভূজক্গ হন। যযাতি বিপ্রকন্তার পাপিগ্রহণ করিয়া পতিত হন ।, ভূয় 
আীময় হইয়াছিলেন। সোমকের প্রাণিবধে নিষ্ঠুরতা নুপ্রসিদ্ধ। মান্ধাতা 
জমরবাসনে পুত্র পৌত্রের দহিত রসাতলগমনে বাধ্য হুন। পুকব্রকুৎ 
মেখলকন্তাতে কুৎদিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন।' কুবলয়াশ্ব নাগলোকে 
গমন করিয়াও অর্থতর কন্ঠাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। পৃথু 
পৃথিবীকে পরিভূত করিয়াছিপেন। মৃগ কৃকলান হইয়াছিলেন। যৌদাস 
পৃথিবীকে পর্ধযাকুল করিয্বাছিলেন। নল পাশিক্রীড়ায় সমাসক্ত হইয়া, কলি 
কর্তৃক .পরিভব প্রাপ্ত হইম্মাছিলেন। সংবরণ বন্ধু কন্যাতেও বিরুতচিত্ত 
হইয়াছিলেন। দশরথ স্ত্েণতা, নিবন্ধন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। কার্বীর্য) 
গোত্রাঙ্মণের অতি পীড়ন হেতু নিধন প্রাপ্ত হন। মক্ষত্ত বছ ধন ও সুবর্ণ 
দ্বারা; যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেও দেবদ্িজবর্তৃক সমাদৃত হইতে গারেন নাই। 
শান্তম্ বাহিনীবিযুক্ত . হইয়া! একাকী: বিজনে বিলাপ করিয়্াছিলেন। পাও 
কাননে মৎ্ন্তের ন্যায় একান্ত মদনাবিষ্ট হইস্জ। গ্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। 
যুধিষ্ঠির গুরুসমীপে ভয়ে বিষঞ্র হইয়া! সত্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই- 
রূপ সর্বব্ধীপের অধীশ্বর মহারাজ হর্ষ ব্যতীত কাহারই রাদ্য কলক্বন্পর্শ শুন 
নহে ॥ 
এই নরপতির বহু আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব এই 
পুণ্যরাশি ন্গৃহীতনামা নরপতির পূর্বপুরুষ হইতে যাবতীয় বৃত্তান্ত ুনিতে 
রালনা৷ করি। আপনি অন্ুকম্পা করিয়া আমাদের কৌতুহল বিদুরিত 
করুন। এই অবসরে বাণ মহারাজ হর্যদেবের চরিত্র বর্ণন করেন। 
বাণকৰির নিজের লেখা হইতে তাঁহার চরিত্র-সন্বন্ধে এই পর্যযস্ত সংগ্রহ 
- রা বাইতে পাঁরে। অন্ত কোন গ্রচ্থেই তাঁহার চরিত সংক্রান্ত কিছু 
' লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না । অনেকে বলেন, “মহারাজ হর্ষ শেষনীবনে 


বাঁণভট্টের জীবন-চরিত। ৩৫৭ 


পাশা পাপা শিস শী্গীঠীিিী শী 
বৌদ্ধধর্থের অত্যন্ত পক্ষপ্নাতী হইয়াছিলেন কলিয়া, বৌদ্ধবিদ্বেষী, বাণ, তাহার 
ভীবনচরিত সমাগু করেন নাই।” এই কঞ্াটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন্। কেন ন! 
*ৰাপ্পের রচিত হর্যচরিত পাঠ করিলে, কখনই তীহাকে বৌদ্ধধর্থেরু বিদ্বেষী 
বিয়া! মনে হয় না; বাশ ও. তাহার পুর্বপুরুষগণ যাঁগষজ্ঞে অনুরক্ত ও. 
বৈদিক ব্রিম্থীকলাপে আস্থাবান্‌ হইলেও বৌধর্মের প্রতি ৰাতশ্রদ্ধ ছিলেন, 
না,-টুহ। দৃঢ়রূপে বলা যাইতে পারে কারণ তিনি শ্রীহর্ষের সহিত 
কখ্টোপকখনকালে, “নুগূত ইৰ শাস্তমনদি.'**-.দেদে* এইবপ' কিশেষণ প্রয়োগ 
করিয়াছেন। আবার খন ভগিনী রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধানার্থ মহারাজ হর্ষ 
বিশ্্যারপ্যে বৌদ্ধধূতি দিবাকর মিত্রের সহিত সাক্ষার্থ করেন। তখন কবি 
দিবাকর মিত্রও তাহার আশ্রমের এপ মহত্ব ও পবিত্রতা খ্যাপন, করিয়াছেন 
ধে, তাহা পাঠ কৰিলে মনে হয়, তাহার হৃদয় বৌদ্ধধর্মের প্রতি সহান্ভূতি- 
খুর্ণ ছিল। প্রস্কতপক্ষে তিনি বড় আড়ন্বরপ্রিপ্ন কবি ছিলেন। মঙ্গলাচরণ 
হইত আরম্ভ করিয়া সর্বত্রই তাহার এই আড়ম্রের ভৃষ্টান্ত দেখিতে পাও 
ষায়। তাঁহার ইচ্ছা! ছিল, তিনি সংস্কতভাষ! সমুদ্রের সমুদয় রদ, সংগ্রহ 
করিয়া, তাহার কাব্যনিচয় অলস্কত করিবেন। কিন্তু তাহার আশ! পূর্ণ হচ্ছ 
নাই। তিনি তাহার প্রধান ছুই গ্রন্থ, “হূর্যচরিত” ও “কাদম্বরী” কোনখানিই 
সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ও ছুই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে তিনি 
কালগ্রানে পতিত হুইয়াছিলেন। হ্র্ষচরিত অসমাপ্ত অবস্থায় বিদৎসমাজে 
প্রচারিত হয়। কিন্তু কাদশ্ববী নামক স্ুপ্রসিদ্ধ আখ্যান্িকা তাহার পুত্র 
পরিসমাপ্ত করেন। ফেহ কেহ বলেম, তাহার পুত্রের নাম বঙ্জবাণ। কিন্ত 
অস্থ হইতে এরূপ নামের অস্তিত্ব উপলব্ধ হন্ব না। তাঁহার পুজ কাদশ্বরীর 
উত্তরভাগ বর্ণনের প্রারস্তে পিথিয়াছেন ;-. 

যাতে দিবং পিতরি তদ্বচটৈব সার্দং 

বিচ্ছেদমাপ ভূবি যস্ত কথাগ্রবন্ধঃ। 

হুঃখং সতাং তদসমাপ্তিক্কৃতং বিলোক্য 

গ্রারন্ধ এয চ ময় ন কবিতুদর্পাৎ॥ 

পিত স্বর্গে গিয়াছে, তাহার বাক্যের মহিত তীহার কথাপ্রদঙ্গ বিচ্ছেদ 

আগ হইয়াছে 'বলিয়া, পণ্ডিতগণ ছুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। অতএব এই 
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গ্রন্থের অসমান্তিজনিত হঃখ দূর করিবার জন্তই আমার ইহা! আবম “করণ, 
প্রত্যুত কবিদ্বের অহঙ্কার প্রদর্শনের জন্য মহে। বাণ হর্যচরিত' ও 
কাদন্বরী বাতীত আর হুইখানি গ্রন্থ রচন| করেন। একখানির -নাম' 
“প্ডিকাশতক” ও অপর খানির নাম *গার্বতীপরিণয়”। শেঘোক্ত খানি 
মাটক। অনেকে এই শেষোক্ত ছুই গ্রন্থ, বাপের রচিত বলিয়া স্বীকার 
করিতে চাহেন না। যাহা হউক সেই সপ্তম শতাৰীতে প্রাগতূতি হুইয়াও 
যে কবি সংক্ষেপে তাহার প্রথম ও মধ্যম জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিক্না 
গিয়াছেন, ইহা কম আশ্চর্যের বিষয় নহে। বাণ যে শুধু কবি হিঙেদ, 
তাহ! নহে, তিনি একজন হুষ্দর্শা সমালোচক ছিলেন। তিনি হ্র্যচরিভের 
প্রারস্তে উদীচ্য, প্রতীচ্য, দাক্ষিণাত্য ও গৌড়বেশের রচনার বিশেষত্ব বর্ণম 
করিয়াছেন, এবং হার পূর্ববর্তী ব্যাস, কাঁলিধাস, প্রবরসেন, হরিচন; 
সাতবাহন, সুবন্ধু ও হর্ষের কবিতার প্রশংসা! করিয়া, তাহাদের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করিক়া গিয়াছেন। আমি সময়াভাবে তাহার কাব্যের মনোহাত্িত্ 
সমন্ধে কিছুই বলিতে পারিলাম না। তাহার কাদস্বরী মনোনিবেশ সহকারে 
পাঠ করিলে হৃদয় মির আনদ্দরসে-উদ্দেলিত হুয়। 
প্রীশরচ্ন্দ শাস্ত্রী? 


দার্শনিক মতের সমালোচন। | 
- (পুর্বপ্রকাশিতের পর ।) পু 


যুক্তি এইরূপ £--নৈয়।ফ্লিক বলেন, বস্ত যি ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে, বস্ত 
বেক্ষণে উৎপন্ন হইবে, তাহার পরক্ষণেই তাহাকে বিনষ্ট হইতে হইবে। 
তাহা হইলে, বস্ত যে ক্ষণে উৎপন্ন হইবে, সেই ক্ষণেই বস্তর বিনাশের কারণ- 
-কলাপের সমবধান আবশ্ক । ইহা নিতান্ত নির্ুক্তিক বলিয়া বোধ হন্ব। 
কারণ, সকল বস্তই যে বিনাঁশের কারণকলাপ সমভিব্যাহীরে লইয়া উৎপন্ন 
হইয়াছে” ইহা কদাচ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না । বে স্থলে শ্তামনপ- 
'খিশিষ্ট বস্ত পাকার! রক্তরূপবিশিষ্ট হইতেছে, দেই স্থলে শ্টামকপনীণ 


দার্শনিক মতের লমাঁলোচনা | ৩৫৯ 





প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ॥পাককে অগত্যা স্তামরূপনাশের কারণ বলিম্না স্থির. 
করিতে হুইবে। এ প1কও প্রত্যক্ষ দিদ্ধ। কিন্ত যে বস্তর স্থারিত্ব দেখা যাই- 
ডেছে, বিনাশের কোন কারণেরও উপলব্ধি হইতেছে না। সেই বস্তকে দ্বিতীয়. 
ক্ষণে বিনই করিবার জন্ত অপ্রত্যক্ষ কোন কারণের করন! কর! নিতান্ত 
সাহম তিন্ন আর কি বলাযাইতে পারে? 

উয়ারিক হলেন, বৌদ্ধদিগের এতদূর কষ্ট কল্পনা করিস! ক্ষণিকন্ব 
বাদ রক্ষা হওয়া অপেক্ষা! না হওয়াই যুক্তিযুক্ত । এনং বৌদ্ধগণ যে, জলধর 
পটলের দৃষ্াত্তদ্বার! ক্ষণিকত্ব বাদস্থির করেন এ দৃষ্টান্তও উপযুক্ত দৃষ্টাস্ত 
নহে। কারণ, জলধর পটলের অধিক কাল স্থারিত্ব না হইলেও, তাহার বিনাশে 
তিন চারি ক্ষণ সময় অপেক্ষনীয় হয়। ছিতীয়ক্ষণে কদাপি বিনষ্ট হইতে 
পারে না।. গ্রথমক্ষণে জলধর পটলের অন্তর্গত হুক্্ম অবয়বের ক্রিয়। হয়, 
দ্বিতীয়ক্ষণে ক্রিয়া জন্ত বিভাগ হয়, অর্থাৎ সুক্্ম অবয়বসকল পরম্পর বিতত্ 
ক়্। -তৃতীয়ক্ষণে বিভাগ দ্বার এ সকল সুমা অবরবের পূর্বজাত গাঁঢ়তর . 
সংযোগ বিনষ্ট হয়। পরে চতুর্থক্ষণে জলধর পটল বিন হয়। স্ৃতরাং 
জলধর পটলও ক্ষণিক নহে যে, তাহার দৃষ্টান্তে অন্ঠের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ 
হইবে। দস্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্‌, সাধয়তি।” যে স্বয়ং অদিদ্ধ, সে পরের 
সাধনে কিরূপে সমর্থ হইবে। 

বৌদ্ধগণ অসৎ হইতে অর্থাৎ অভাঁব হইতে যে ভাবের উৎপত্তি কার 
করেন, তাহাতে কপিল বলেন যে, অসৎ হইতে কদাপি সতের উৎপত্তি 
হইতে পারে না। যদি বীজনাশের পর অস্কুরের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, 
তথাপি বীজনাশ অস্কুরোৎপত্তির গ্রতি উপাদান কাঁরণ নহে। বীঞ্জ নষ্ট হইলেও 
বীজের যে সকল ুম্ম অবয়ব থাকে, শী সকল হুস্ম অবয়বই অন্ুরোৎ- 
পত্তির প্রতি উপাদান কারগ। যে বস্ত। যে বসত নাশের পর উৎপন্ন হয়, 
সেই.বস্তর প্রতি (সুই নষ্টবস্তর .অবয়বই উপাদান কারণ। যেরূপ মহাপট+ 
ধ্বংসের পর. যে স্থলে খণ্ড পটের উৎপৃত্তি হয়, সেইস্থলে মহাঁপটের অবয়ব 
যেরূগ খণ্ডপটের উপাদান, সেইন্প বীন্ধের অবয্নবই অস্কুরের উপাদান । 

যেস্থলে ্দীর নাশের পর দধির উৎপত্তি হয়, সেই স্থলেও ক্ষীরাবয়বই দধির 
উপাদীন। ক্সভাব হইতে যদি ভাবের উৎপত্তি. কুইত, তাহা হইলে অভাব 
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লর্বাত্র স্ুলভ--সুতরাং- সর্বত্র সকল কার্য্যের উৎপত্তি, হইত। এই বিষক্রে 
নৈয়ারিকগ বলেন যে, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইলে চূর্ণিত বীজ 
হইতেও অস্কুরের উৎপত্তি হইত। যেহেতু বী্জকে চূর্ণ করিলেই বীজের ধ্বংম . 
হুইবে। বৌদ্ধর্মতে কীজধ্বংসই অস্ধুরোৎপত্তির কারণ ্সতএব জলাভি- 
ধিজ্ত ভূম্টবয়বের সহিত বীজাবয়বই অস্কুরের উপাদান কারণ। তথে 
অস্কুরে্ প্রতি বীজনাশ যে নিমিত্ত কারণ, এই বিষয়ে কোন বিবাদ নাই.। 
বেদাস্তিমতে দতের অর্থাৎ খ্রন্ধের বিবর্ত অন্যথা ভাব, অর্থাৎ ব্রন্ষের- 
'বিজ্বাতীয় সত্ব ভাবে উৎপ্ভমান এই জগৎ প্রপঞ্চ, কেবল ব্রঙ্গের পারমার্থক 
সত্ত--এই. জগৎ প্রপঞ্চের পারমাধিক সন্ত।'লাই, ব্যবহারিক সত্ব মাত্র 
ধ বিবর্ত ব্রন্মের অজ্ঞান দ্বারা কলিত, এবং ব্রন্গের জ্ঞান দ্বারা নিধর্তনীয়, 
বিলক্ষণ পরিণাম স্বরূপ,__যাঁছা অন্যান্ত ভাবাগত্তি বলিয়া কীর্ডিত হয়। শুক্তি 
বিষয়ক অজ্ঞান ও শুক্তি ও রজতেন সাদৃশ্ত জ্ঞানজনিত সংস্কার থাকিলে, 
শুভ্তিতে রজতজ্ঞান হয়। রী জ্ঞান, ইহা রজত, এইরূপ প্রত্যঙ্ষন্বরূপ। সুতরাং 
প্র স্থলে মিথ্যারজত উৎপন্ন হয়। মিথ্যারজত উৎপন্ন না হইলে, বিষয়ের সহিত 
ইন্দ্রিয় সম্থন্ধের সম্ভাবনা থকে না। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সঙ্গন্ধ ন! হইলেও, 
পরতক্ষ জান হইতে পারে না'। ইহাকেই জ্ানাধ্যাস ও-বিষয়াধ্যাস বলে। 
অঞ্জানের আবরণ শু বিক্ষেপ নামক ছুইটী শক্তি আছে। আবরণ শক্তি 
“গ্লারা শুক্তিবপ অধিষ্ঠানের আচ্ছাদন হয়। এঁ আচ্ছাদননিবন্ধন শুক্তিকে 
ক্ষ বলিয়া! জান! যায় ন।। বিক্ষেপশক্তিত্বার। শুক্তিতে মিগ্যা। রজতের 
'উৎপৃন্থিহ্ব এইরূপ অনাদিকাল হইতে জীবের' বন্ধ বিষয়ে যে অজ্ঞান 
মাছে, ধ অজ্ঞানের আবরণ শক্তিদ্বারা ব্রদ্ধের স্বরূপ আচ্ছাদিত হয়। এবং 
ঞ্ অজামের.বিক্ষেপ শক্তি ও জীবের মিথ্যা জ্ঞানমূলক অনাদি বাদনা,-ুএই 
সইভয় গ্বারা অধৈত ব্রদ্ধে দ্বৈত আকাপাদি মিথ্যা প্রপঞ্জের উৎপত্তি হয় 
স্ম্টি অনাদি, সুত্রাং ভ্রমজ্ঞ(ন হইতে সংস্কার ও সংস্কার হইতে আবার জমজ্ান, 
এইবূপে সংস্কারচক্র ও ভ্রমচক্র পরিবর্তিত হওয়ায়, প্রথম স্থষ্টি কিরাপে হইল, 
এই আশঙ্কা হ্থান হইতে পারে না। বিকার ও বিবর্ত ভাবে হই প্রকার 
পরিণতি হুয়। একটা বস্ত ষথার্থভাবে অগন্তন্ূপে পরিণত?্হইলে বিকার হয়," 
ঘেরূপ নুবর্ণের বিকার কাষ্টক-কুগুলাঁদি, মৃত্তিকীর বিকার ঘট .সরাবাপি,. 
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ছুপ্ধের বিকার দধি। 'গ্ই অদ্বৈতবাঁদীর মতে আকাশাদি প্রপঞ্চ মিথা। 
উহ্হাতে পারমার্থিক সত্বা নাই। ব্যবহারদশাতে কেবল সং বলিয়া ভ্রম 
জ্ৰীন হয়। সুতরাং অদ্বিতীয় ব্রহ্গতর্ব হইতে সত্যপ্রপঞ্চের উৎপত্তি 
না হওয়ায়, প্রপধ্চানাম্মক ব্রন্গকে প্রপঞ্চাম্মক বিয়া ভ্রমাত্মক প্রতীতি 
হয় মাত্র। 

কর্পিল এই মতের পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন যে, শুক্তিতে রঙ্জত- 
জ্ঞান মিথ্যা হইলেও তও্্‌ষ্রাত্তে আকাশাদি জগত প্রপঞ্চজ্ঞানের মিথ্যাত্ব 
হইতে পারে না। কারণ, প্রথম সাদৃপ্ত জ্ঞানমৃলক শুক্তিতে রজতত্ব ভ্রম হয়। 
পরে ভ্রান্ত পুরুষ এ ভ্রমমূলক রজতানয়নে প্রবৃত্ত হইলে, যখন রজতপ্রবৃত্তি 
বিফল! হয়, তখন ভ্রান্ত পুরুষ মনে করে যে, এ্রজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান। ম্থতরাঁং 
উহা শুক্তি, রজত নহে । এই বাধকবশতঃ উত্তরকালে প্র জ্ঞানের মিথ্যাত্ব 
স্থিরীরূত হয়। কিন্তু প্রপঞ্চপ্রত্যয় স্থলে প্রবৃত্তির বৈফল্য না হওয়ায়, উত্তর 
কালে কোন বাধক নাই। স্থৃতরাং বাধিত স্থলরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা অবাঁধিত 
প্রপঞ্চের কদাচ মিথ্যাত্ব হইতে শাঁরে না। যদ্দি বলেন, এই স্থলে অদ্বৈতশ্রুতিই 
বাধিকা। ইহাঁও বলা যায় না। কারণ, কপিল অদ্বৈতশ্রুতির অন্তরূপ অর্থ 
ঝরিয়াছেন। তিনি বলেন, “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।” এই অদ্বৈতক্রুতি 
জাতিপর, অর্থাৎ সমান জাতীক্ব বহুজীবপর, নতুবা ব্রন্মাতিরিক্ত বস্ত 
নাই, এতৎ পর নহে। পনাদ্বৈতশ্রতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ” এই সাঙ্যস্থত্র 
দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ও 

ন্তায়মতেও অদ্বৈত মত যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, অদ্বৈতবাদের 
অবধারণ কোন প্রমাণ সাঁপেক্ষ। এ প্রমাণ যদি অপৎ হয়, তাহা হইলে অসং 
প্রমাণ দ্বারা পাঁরমার্থিক বস্ত সিদ্ধ হইতে পাঁরে না। কোন গভীর হুদে ধুমায়- 
মান বাষ্প দর্শনদ্বার৷ যদি বহ্নির অবধারণ হয়, তাহা হইলে এ অৰ্ধারণ 
ভ্রমাআ্বক হয়। ইহার কারণ প্র অবধারণের সাধন যে ধুমায়মান বাম্পদর্শন, 
উহা ভ্রমাত্মক। সেইরপ ভ্রমাত্মক সাধনদ্বারা যদি অছ্বৈতাবধারণ হস্ব, তাহা 
হইলে প্র অবধারণও ভ্রমরূপ হইবে । এই জন্তই শীস্ত্রে উক্ত আছে, “নহি 
ত্রমাদ্‌ বস্তসিদ্ধিঃ”। ভ্রম দ্বারা কোন বস্তসিদ্ধি হইতে পারে ন7া। অতএব 
অখৈত সিদ্ধির উপাঁগভূত যে প্রমাণ, উহাকে, বেদাস্তির ইচ্ছা না থাকিলেও 
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. সৎ বলিয়া শ্বীকার করিতে হইবে। যদি এ গ্রমাণ সৎ হয়, তাহ! হইলে 
্রদ্মাতিরিক্ত বস্তরও পারমার্থিক সত্ব! স্বীকার করা হইল। এবং প্র স্বীকারের 
সঙ্গে. দৈতবাদ আদি! উপস্থিত হইল। যদি বলেন, প্র প্রমাণ বরন্ধেরই 
অবয়ব ব্রঞ্ধ হইতে অতিরিক্ত নহে। ইহাঁও বলিবার উপায় নাই। কারণ ব্র্গের 
যে নিরবয়বত্ব ইহা তীাহারাও শ্বীকার করিয়া থাকেন। জগৈতশ্রুতি 
যাঁহ! আছে, উহার ব্রদ্মৈক্য বোধেই তাৎপর্য । ব্রন্মাতিরিক্ত বস্তর পার্মার্থিক 
সব! নাই, এই বিষয়ে তাৎপর্য নহে। এবং ব্রহ্মবিবর্তবাদও যুক্তিযুক্ত 
বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, অজ্ঞান সহকত ব্রক্ম হইতেই যদি মিথ্যা জগতের 
উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে ব্যবহারদশাতে সর্বদাই সকল বস্তর উৎপত্তি 
না হয় কেন? এবং কারণেরই বৈচিত্র্য না থাকায়,.কার্েযর বৈচিত্রই বা 
কোথা-হইতে আমে? 

যদি বলেন যে, ব্রহ্ম যখন যেরূপ ইচ্ছা করেন, তখন সেইরূপ বস্ত উৎপন্ন 
হয়। ইহাতে জিজ্ঞান্ত যে, এ ত্রদ্ষের ইচ্ছা ত্রন্ম হইতে অতিরিক্ত, কি 
্রহ্নস্বর্ূপ (?) যদি ব্রদ্ধ হইতে অতিরিক্ত হয়, তাহাহইলে দ্বৈতবাদের শুভাগমন 
হইল। যদি ব্রঙ্গম্বরূপ হয়, তাহ! হইলে ব্রঙ্গের সব্বাতেই ইচ্ছার সত্ব৷ হইল, 
ইচ্ছা নাই এইরূপ সময় হুর্লভ হইয়া উঠিল। 

যাহা হউক আমাদের নিকট সকল দর্শনই যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। 
_ আমরা যে দর্শনই যখন মনোনিবেশপূর্ধক পাঠ করি, তখন সেই দর্শনেরই 
চমৎকারিতা মনে করি। কোন্‌ দর্শন কর্তার যুক্তি ছূর্বধপা, আর কোন্‌ দর্শন 
কর্তার যুক্তি সবলা, ইহা! আমর! উপলব্ধি করিতে নমর্থ নহি। যদি সকল দর্শন 
কর্তাকে একত্রিত করিয়া! আমরা তাহাদের বিচার শুনিতে সমর্থ হইতাম, 
তাহা হইলে বোধ হয় কিয়ৎপরিমাণে তাহাদের যুক্তির সবলতা' বা ছূর্বালতা! 
বুঝিত্া লইতে পারিতাম। আমর সভায় শুষ্ক চীৎকার করি মাত্র । ধাহার 
অধিক চীৎকারসামর্থয আছে, তিনিই জয়লাভ করেন। আর ধাহার তাহা 
. নাই, তিনি পরাজিত হন। ফলকথা, শ্রী চীতৎকারের কোন মূলই নাই। 
নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মতে সং হইতে, অর্থাৎ পরমাণু হইতে, অলতের অর্থাৎ 
কারণ ব্যাপারের পুর্ব অবিগ্তমান ঘ্বযণুক ঘটাঁদির উৎপত্তি হয়। এই উত্তক্বই 
উৎপত্তি বাদী। কপিল যদি নিজের সৎকার্ধ্য বা সংস্থাপনদ্বার! এই 
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ছুই জনের মত খণ্ডন করিতে পারেন, তাহ হইলেই কপিলের সর্ধর 
অয়ূহইবে। 

"কপিল সৎকার্ধ্যবাদী। তিনি বলেন, কোন বস্তরই উৎপত্তি বা! বিনাশ 
: নাই,_আবির্ভাব তিরৌভাব মাত্র। সকল বস্থই কারণ ব্যাপারের পূর্বে 
কারণে অব্যক্ত ভাবে অর্থাং সুক্স তাবে অবস্থান করে। কারণ ব্যাপারদ্বার! 
প্রকাশ পার মাত্র। আবার কাঁলে কারণেই অন্যন্ত ভাবে অবস্থান করে। 
কটকাঁকুগুলাদি ও ঘট সরাবাদি নিজ নিজ কারণ নবর্ণ মৃত্তিকাদিতে অব্যক্ত 
ভাবে অবস্থিত ছিল, কারণ ব্যাপারদর| প্রকাশিত হইগ্লাছে মাত্র। আবার 
কালে স্বর্ণ মৃত্তিকাতেই বিদীন হইবে। সুতরাং কপিলের নিকট সৎ 
হইতে অসতের উৎপত্তি হয়,_ইহা। নৈয়ারিক ও বৈশেষিকের মতে যুক্তিসঙ্গত 
নহে। কপিল যে সকল যুক্তিদ্বারা তাহাদের মতের খণ্ডন করিয়াছেন, 
তাঁহ। সংক্ষেপে যথা ক্রমে প্রদর্শিত হইল । 

তাহার প্রথম যুক্তি এই, কারণ ব্যাপারের পূর্বে অবিগ্যমান বস্তর উৎপত্তি 
হইতে পারে না। যেরূপ নীপকে কোন শিল্পী পীত. করিতে পারে না, সেইরূপ 
অসৎ কাধ্যের সত্ব কোন কারণ দ্বার নির্বাহিত হইতে পারে না। যদি 
কেহ বলেন যে, অসন্ব ও সত্ব এই ছুইটাই কার্য্যের ধর্ম, অর্থাৎ কারণ 
ব্যাপারের পুর্ববে অসন্ব কার্ধ্যের ধর্ম, এবং কারণ ব্যাপারের পর সব্বই কার্ধযযের 
ধর্শ-_ইহা বলা যায় না। কারণ, অসন্ব কারের ধর্ম হইলে, কার্য অবশ্ঠ 
ধর্্ী হইবে। ধন্ধ্ণ হইলে তাহার বিদ্ধমানতা আবশ্তক। দওড পুরুষের ধর্ম 
হইলেও, পুরুষের অবিদ্তমাঁনতাবস্থায় দণ্ড পুরুষের ধর্দ হইতে পারে ন|। 
যে বস্ত যাহাতে মন্বদ্ধ' হয়, সেই বস্তই তাহার ধর্মত্বরূপে পরিগণিত হয়। 
অত্তএব যেরূপ তিলেতে অভিভূত তৈল পীড়নদারা প্রাহ্ভূর্ত হয়, সেইবপ 
কারণ ব্যাপারের পূর্বে কারণে তিরোহুত কার্ধ/, কারণ ব্যাপারদ্বারা 
আবিভূতি হয় মাত্র__উৎপন্ন হয় না। 

কপিলের দ্বিতীয় যুক্তি এই,__-ষে কার্ধ্য যাহাতে তিরোভূত থাকে, অর্থাৎ 
হুশ্ম ভাবে অবস্থান করে, সেই কাধ্যাধিব্যক্তি তাহারই উপাদান করিয়া 
থাঁকে। কার্ধ্য যদি কারণে অসৎ হয়, তাহা হুইলে পটার্থিব্যক্তি ঘটকারণ 
মৃত্তিকার উপাঁদীন না করে কেন? ন্থুতরাং বলিতে হইবে থে, কাধ্য কারণ 
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ব্যাপারের পূর্বে কারণে হুক্মভাবে অবস্থান করে। এইজন্ত যাহাতে যে কার্য, 
'হুক্ষভাঁবে অবস্থীন করে, সেই কাধ্যের আবির্ভাবের জন্ত নেই কারণের 
উপাদান হইয়া থাকে৷ 
কপিলের তৃতীয় যুক্তি এ._তন্ত হইতেই পটের উৎপাঁদ দৃষ্ট হইতেছে । 
মৃত্তিকা হইতে পটের উৎপাদ দুষ্ট হয় না। ন্ৃতরাং বলিতে হইবে যে, যে 
কার্ধ্য যাহাতে সন্বদ্ধ,সেই কার্ধ্য সেই কাঁরণ হইতেই উৎপন্ন হয়-_-ইহাই নিয়ম । 
যদি অসম্বদ্ধ কার্য্য উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে অসম্বদ্ধত্বের অবিশেষ প্রযুক্ত 
সকল হইতেই সকল উৎপন্ন হইত। অতএব কারণ ব্যাপারের পূর্বে কারণে 
কার্ধ্য যে হুক্ম ভাবে অবস্থান করে, ইহা অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে। 
কপিলের চতুর্থ ধুক্তি এই,_যে কারণে বে কার্ধ্যান্তকুল শক্তি থাকে, 
সেই কারণই সেই কার্য্যের উৎপাদক, ইহা অবশ্ত স্বীকার করিতে হইবে । 
কারণ, যদি কেহ জিজ্ঞাপা করে যে, তিল হইতেই তৈল উৎপন্ন হয়, বালুকা! 
হইতে তৈল উৎপন্ন ন! হয় কি কারণ (?) এতদুত্তরে অবশ্ত ইহাই বলিতে হইবে 
যে, তিলেতেই' তৈলোতপাদ্দিকা শক্তি আছে, বাঁলুকাঁতে নাই। সেই শক্তি 
কারণে কার্যের সুক্ভাবে অবস্থান ঠিন্ন আর কিছুই বল! যায় না। স্থতরাং 
'কাধ্য কারণ ব্যাপারের পূর্বেও সৎ। 
কপিলের পঞ্চম যুক্তি এই,_যখন দেখা যাইতেছে যে, ব্রীহি হইতেই 
ব্রীহি উৎপন্ন হইয়া! থাকে, যব হইতে উৎপন্ন হয় না। তখন এইরূপ নিয়ম 
অবশ্ ত্বীকার করিতে হইবে যে, কারণ যদাত্মক কাধ্য ও তদায্মক। ইহা 
কারণ কাধ্যের একরূপতা ভিন্ন সম্ভব হয় না। এক্ষণে যদি কারণ সং, আর 
কার্য অসৎ হয়, তাহা হইলে সদসতের একরপতা" কদাচ সম্ভব হয় না। 
সুতরাং নৈপ়্ারিক ও বৈশেষিকের ইচ্ছা না৷ থকিলেও কার্্যকে সৎ বলিয়। 
,অবশ্ত অঙ্গীকার করিতে হইবে । 
এই স্থলে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক বলেন যে, কপিলের এ পাঁচটা বুক্তি 
কেবল আপাততঃ চক্ষুতে ধূলীক্ষেপ মাত্র। বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া 
দেখিলে, যুক্তিগুলিকে যুক্ত্যাভাঁস বলিয়াই বোধ হইবে। প্রর্কত যুক্তি বলিয়া 
কদাচ*'বোধ হইবে না। কপিলের প্রথম যুক্তি এই, অসত্ব ও সত্ব এই উভয়টা 
ক্ষার্য্যের ধর্ম হইতে পারে না। কারণ, অসব্ব কার্য্যের ধর্ম হইলে, কার্য্য 
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অবশ্ত ধন্মী হইবে, ধর্মী হুইলে অনব্বরূপ ধর্মকে বহন করিবার জন্য কাগ্যকে 
বিদ্যমান থাকিতে হইবে, স্থতরাং কার্ধ্য সং। এই যুক্তিকে স্থুলরৃষ্টিতে দেখিলে, 
আপাততঃ সঙ্গত বলিয়া বোধ হইলেও, সুক্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে নিতান্ত ভ্রম- 
সম্কুল বলিয়া স্থিরীককত হইবে। 'নৈয়াঘ্িক ও বৈশেধিকদিগের, সৎ হইতে 
অনতের উৎপত্তি হয়, এই বাক্যের যথা শ্রুতার্থের উপরি কপিলের প্ররূপ 
দোষ হইতে পারে সত্য,_কিন্ত তাহাদের বাক্যের তাৎপর্ধ্যার্থ বুঝিতে পারিলে 
পরন্ধপ 'দোষ মনে উদ্দিত হইতেও পারে না। তাহাদের বাক্যের ইহাই 
তাতপর্ধ্য যে, কারণ ব্যাপারের পূর্বকাল কাঁধ্যের অনধিকরণ কল। এবং 
কারণ ব্যাপারের উত্তরকাঁল কারধ্যের অধিকরণ কাল। সত্ব ও অসব্বের সহিত 
কার্য ধর্ম ধর্মিভাব ইহা অভিপ্রেত নহে। অতএব কপিলের এর. আপন্তি 
স্থান পাইতে পারে না। 

কপিলের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ যুক্তির নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক এককথায় 
খণ্ডন করেন। কপিপ যেরূপ কার্য্যের অভিব্যক্তির পূর্বে কারণে কার্ধ্যের ' 
সক্ভাবে অবস্থান স্বীকার করেন, সেইরূপ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকও সুক্ষ 
ভাঁবে অবস্থান স্থলে কার্্যোৎপত্তির পুর্বে কাঁরণে কার্য্যেব প্রাগভাব স্বীকার্‌ 
করেন। এক্ষণে দেখুন, যে কারণে যে কার্য্যের গ্রাগভাব আছে, সেই 
কাঁ্য্যার্থ ব্যক্তি সেই কারণের উপাদান করে। তন্ততে পটরূপে কার্য্যের 
প্রাগভাঁব আছে, এই জন্তই পটার্থ ব্যক্তি পটকাধ্যের নির্বহের জন্য তন্তর 
উপাদান করিয়া থাকে । মৃত্তিকাতে পটরূপে কার্ষেযর প্রীগভাব নাই, 
স্থতরাং পটার্থ ব্যক্তি পটনির্ধাহের জগ্ত মৃদ্তিকার উপাদান করে না। 
নৈয়ায়িক ও বৈশেধষিককে যদি কপিল জিজ্ঞাসা করেন যে, পটরূপ কার্য্যের 
প্রাগভাব তন্ততেই আছে, মৃত্তিকাতে নাই ইহার কারণ কি? তাহা হইলে 
নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক কপিলকে ঝিজ্ঞাসা করিবেন যে, তন্ততেই পটের 
হুক্্ভাবে অবস্থান হয়, মৃত্তিকাতে পটের হুক্রভাবে অবস্থান হয় না, ইহারই 
বা কারণ কি? ইহাতে কপিল যেভাবে উত্তর দিবেন, নৈয়ায়িক ও বৈশে- 
ধিকও সেইভাবে উত্তর দিবেন। কপিল ঘর্দি বলেন যে, তন্ত পটের, কারণ 
এই জঙ্ঠই তত্ততে পটের হুক্মভাবে অবস্থান হয়। মৃত্তিকা পটের কারণ 
গজ" "এইজ্ন মুত্তিকাঁতে পৃটের হুক্তাবে অবস্থান হয় না। তাহা হইলে, 
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নৈয়ার়িক ও বৈশেধিকও ঝলিবেন যে, তন্ত পটের কারণ, এই জন্যই তত্ততে 
পটের প্রাগভ্ভাব অবস্থান করে। মৃত্তিক! পটের কারণ নহে, এইএর্থ মৃত্তি- 
কাতে পটের প্রাগভাব অবস্থান করে না) যেহেতু কারণেই কার্ধ্যের 
প্রাগভাৰ বিদ্যমান থাকে । কপিল যে স্থলে স্থপ্মতাবে অবস্থান স্বীকার করেন, 
সেইস্থলে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক প্রাগভাব স্বীকার করেন। সুতরাং 
, তাহাদের অতিরিক্ত প্রাগভাব কল্পনানিবন্ধন গৌরবরধেষও হইবার সম্ভাবনা 
নাই। হুক্মতাবে অবস্থান ও প্রাগভাব এই উভয়ের তুল্যরূপতা। . কারণ, 
হুক্ভাবে অবস্থান স্বভাবসিদ্ধ, প্রাগভাবও ম্বভাবপিদ্ধ। কাধ্য উৎপর 
হইলে প্রাগভাব বিনইঈ হয়, কাধ্য আবিভূতি হইলে ুক্্সভাবে অবস্থানও 
তিরোভূত় হর ইহা অবশ্ত স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ ক্কার্ধ্যের 
আবির্ভীবকালেও কার্ষ্যর হুক্্মভাবে অবস্থান স্বীকার করিতে হয় । 
ইহার দ্বারা কপিলের দ্বিতীয় যুক্তি প্রস্থান করিল, ও তৃতীয় যুক্তিও 
 স্থানি গাইল না। কারণ তন্ততেই পটের প্রাগভাব থাকায়, তন্ততেই পটের 
উৎপত্তি। মৃত্তিকাতে পটের প্রাগভাব ন! থাকাক় মৃত্তিকাতে'পটের উৎপত্তি 
হেইবে না। ইহার দ্বারা কপিলের চতুর্থ যুক্তিরও খণ্ডন হইল। কপিল 
বলেন, কারণে কার্ধ্যান্নকুল শক্তি আছে। সেই কারণে কার্ধ্যের সুক্্মভাবে 
অবস্থান ভিন্ন আর কি হইবে? ইহাতে নৈয়াপ্সিক ও বৈশেষিক বলেন যে, 
এ শক্তি কার্ষ্ের প্রাগভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে কারণে যে কার্ষেযর 
প্রাগভাব,আছে, সেই কারণই সেই কার্ষ্যে শক্ত । 
কপিলের পঞ্চম যুক্তির খণ্ডন নৈয়াগিক ও &বশেষিক এইরূপে করেন। 
কপিল, ত্রীহি হুইতে ব্রীহি উৎপন্ন হয়, যব হইতে “হয় না,__ইহা! দেয়! 
কাধ্যে কারণের তাবাম্মা স্বীকার করেন। অর্থাং কারণ ও কার্ধ্যের অভিন্নতা 
“শ্বীকার করেন। ইহাতে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক বলেন যে, ত অভিন্নতা 
সজাতীরতা মাত্র তদীত্বতা নহে। ব্রীহি হইতে ব্রীহি উৎপন্ন হয়, বব হইতে 
হয় নাঃ এইভ্ন্ত উৎপন্ন ত্রীহি কারণত্রীহির সজার্তীয় মাত্র--অভিন্ন নহে। 
এই সঙ্লাতীয়তা কারণের কান একটা অসাধারণ ধর্পন্বারাই নির্বাহিত 
হইয়া 'থাকে। এইজন্য পাধিব পরমাণু হইতে উৎপন্ন কার্ধ্য পাধিব 
. জলীয় পরমাণু হইতে উৎপন্ন কার্ধ্য জগ, ও তৈজস. পরমাণু ভুইীতে 
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উৎপন্ন কার্য তেজ, «এবং বায়ৰীগ্ন পরমা হইতে উৎপন্ন কা্ধ্য বাস 
হইয়া থাকে। 

নৈরাপ্দিক ও বৈশেষিকের উপরি কপিল যে সকল বাধক দিয়াছিলেন, 
তাহা নিরস্ত হইল। এক্ষণে কপিলের সৎ কার্য্যবাদ সঙ্গত হইতে পারে 
কি না,ইহাই সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে পর্ধ্যালোচিত হইয়াছে । কপিলের সৎ কার্য 
বাদ যুটিকিলঙ্গত হইতে পাঁরে না। কারণ ঘটাদি কার্য্যের উংপাদ ও বিনাশ 
যখন সাধারণের অন্ুুভবপিদ্ধ তখন প্র উৎপাদ ও বিনাশ ষে ওপচারিক, 
অর্থাৎ মিথ্যা, ইহা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। যেস্থলে উত্তরকালে কোন 
বাক না থাকে মেই স্থলেই দাধারণের অন্গুভবের মিথ্যাত্ব কল্পনা করা যায়। 
যেরূপ শুষ্রিতে রজতত্বের ও রজ্ভুতে সর্পত্বের কল্পন। মিথ্য। হয়। কিন্তু যেস্থলে 
উত্তরকালে কোন বাধক না৷ থাকে, সেইস্থলে সাধারণের অন্থভবের মিথ্যাত্ব 
কল্পনা যুক্তিসঙ্গত হয় না। কপিল যে সকল বাধক দিয়াছিলেন, তাহা 
নিরম্ত হইয়াছে। অপর আর কোন বাধকও নাই। যদি উত্তরকাল বাধক 
না খাকিলেও সাধারণের অনুভবের মিথ্যাত্ব হয়, তাহ! হইলে ট্বদান্তিক মতে 
যে প্রপঞ্চ প্রত্যয়ের মিথ্যাত্ব,ইহা সঙ্গত ন। হয়,কি কারণ ৫) তাহা! হইবে কপি- 
লকে বৈদাস্তিকের জয় স্বীকার করিতে হয়। বৈদাস্তিককে পরাজিত করিতে 
হইলে, কপিলকে নৈয়ায্মিক ও বৈশেষিকের জয় অবস্ত স্বীকার করিতে 
হুইবে। এবং কপিলের ষে কার্ধ্য মাত্রেরই কারণ ব্যাপারের পূর্বে সুক্্মভাবে 
আবস্থান_-আর কারণ ব্যাপারের পর স্থুল ভারে অভিব্যক্তি-__ইহাই বা কিরূপে 
সঙ্গত হইতে পারে ? কুণ্্ম সচেতন পদার্থ,_সে নিজ শরীরের সক্ষোচ ও বিকাশ 
করিতে ষমর্থ হইলেও, তদৃ্টান্তে অচেতন কার্ধ্য মাত্রেরই যে সক্ষোচ বিকাশ- 
শক্তি স্বীকার করা ইহ! কপিলের সাহস ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? 

যাহা হউক, কপিল আড়ঙ্বরের সহিত যে সকল যুক্তিদ্বারা কণাদ ও 
গৌতমের মতের খণ্ডন করিয়াছেন, সেই সকল যুক্তির সমীচীনত্ব অর্বাগ, 
দর্শা অস্মদাদির স্থপদৃষ্টিবারা স্থিরীক্কত হইল না। “তবে বলিতে পারি না, 
ইহা অপেক্ষা-কপিলের যদি আর হুঙ্ভাব থাকে। সেই সুঙ্ভাব মাদৃশ 
স্থলদর্শীর স্কুল দৃষ্টির গোঁচর নহে। ধাহারা সুপ্মদর্শী তাহাদের ক্ষীর গোচর 
হইত পারে। 
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' ভগবান কণিল যেরূপ প্রকৃতি মহত্তত্বাদি পঞ্চবিংশতি তত্ব ও 
প্রমাণত্রর খার্দী,_সেইরূপ ভগবান্‌ পতঞ্জলিও প্ররূপ স্বীকার করেন। সৃষ্ট্যা্দি 
প্রক্রিয়াতে এর উভয়ের কোন মতভেদ পরিলক্ষিত হয় না। পরন্থ কপিল মতে 
জীবাঁতিরিক্ত সর্ধনিয়ন্তা সর্বব্যাপী সর্ধশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের অস্তিত্ব. নাই,_ 
পতঞ্জলি মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে,--এইমাত্র উভয় মতের বৈলক্ষণ্য। এই 
জন্তই কপিল দর্শন নিরীশ্বর সাঙ্ঘদর্শন পদবাচ্য। পতগ্রলি দর্শন, সেশ্বর 
সাঙ্খযদর্শন পদের প্রতিপাগ্ভ। পতঞ্জলি,কণাদ ও গৌতম যে সফল যুক্তি দ্বার! 
ঈশ্বর প্রামাণ্য ব্যবস্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল যুক্তি ঈশ্বর প্রামাণ্যবাদ 
প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। এই জন্য এই প্রবন্ধে তাহ! স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত 
হইল ন! ৃ 

দর্শন শাস্ত্রের পৌর্ধাপর্দ্য সম্বন্ধে, অর্থাৎ কোন্‌ দর্শন অগ্রবর্তী, 
কোন্‌ দর্শন বা তৎপরবন্তী, এই সম্বন্ধে, এবং দর্শনশান্ত্র প্রণেত্‌ খধিগণের 
পৌর্কাপধ্য সন্বন্ধে, অর্থাৎ কোন্‌ খধি অগ্রবর্তী,কোন্‌ খষি বা তৎ্পরপরবর্তী, 
তৎসন্বন্ধে আলোচন। নিরর৫থক। বস্ততঃ খষিদ্িগের [জন্মের সময় সম্বন্ধে 
অনেক বাদ প্রতিবাদ এক্ষণে শুনিতে পাই, কিন্তু আমার বিশ্বাদ যে, 
উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। কারণ, দর্শনশান্সের যদি পৌর্ববাপর্য্য 
থাকিত, তাহা হইলে সকল দর্শনেই সকল দর্শনের সমালোচন। কিরূপে 
সম্ভবপর হইত। মনে করুন, যদি কপিল দর্শন সর্বপ্রথম হইত, তাহা হইলে 
কপিল দর্শনে গৌতম দর্শন মত্ডের খণ্ডন কিরূপে হইত। কপিল দর্শন প্রণয়ন 
কালে গৌতমদর্শন কোথায় ছিল (?) এবং যদি কণাদ দর্শন প্রথম হইত, তাহা 
হইলে কণাদ দর্শনে অন্যান্য দর্শন মতের খণ্ডন কিরূপে হইত ? কণাদ দর্শন 
প্রণয়ন কালে অন্তান্ত দর্শন কোথায় ছিল? এবং দর্শনশান্ত্র যদি অনাদি 
না হইত, তাহা! হইলে শ্রুতি-স্থতি পুরাণাদি শান্ত্রে আহ্বীক্ষিক্যাদি দর্শনের 
উল্লেখ কদাচ সঙ্গত হইতে পারিত ন1। তাহা হইলে বেদাদি শাস্ত্রের আন্বী- 
ক্ষিক্যাদি দর্শনের পরিবন্ধিত্ব কল্পনা করিতে হয়। যে সকল শ্রুত্যাদিতে আব্বী- 
ক্ষক্যাদি দর্শনের উল্লেখ আছে,সংক্ষেপে তাহ। উল্লিধিত হুইল যথা £-_ 

* . পনায়ো মীমাংসা ধর্দশাস্ত্রাণীতি শ্রুতিঃ 1” 
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মীমাংপান্তায়তর্কশ্চ উপাঙ্গঃ পরিকীর্তিতঃ, ইতি পুরাণং। 
“ত্রৈবিদ্যেভ্য শ্্য়ীং বিগ্যাং দ্গুনীতিঞ্চ শাশ্বতীং। 
-আস্বীক্ষিকীধ্গাম্ববিগ্তাং বার্ভারভাংস্চ লোৌকতঃ”, ইতি মনুঃ। 
“অত্রোপনিষদং তাত পরিশেষন্ত পার্থিব। 
মথামি মনসা তাত দৃষ্ট। চান্বীক্ষিকীং পরাং” ইতি মোক্ষধর্ম্মঃ। 
এক্ষণে বিবেচনা করুন যে, যদি আবহ্বীক্ষিকী বিদ্যা! অর্থ। ন্তায়দর্শন 
অনাদি না হইত, তাহ। হুইলে শ্রুতি স্থৃত্যাদি শাস্ত্রে স্তায়দর্শনের উল্লেখ 
কিরূপে হইত? অতএব ইহাই মীমাংস। করিতে হইৰে যে, বেদ যেরূপ 
অনাদি, অর্থাৎ স্থষ্টির প্রথমে পরমেশ্বর শরীর পরিগ্রহপু্র্বক পৃর্বসর্গীয় 
বেদের অনুরূপ বেদের প্রণয়ন করেন, অব! বেদের নিত্যত৷ মতে পুর্বব 
বেদকেই .অভিব্যক্ত করেন,_-সেইরূপ দর্শনশাস্ সকলও 'অনাদ্দি। * স্যষ্থির 
প্রথমে গৌতমাদি খষি প্রাহ্ভূতি হইয়! পুর্বর্গায় দর্শন শাস্ত্রের অন্থবূপ 
দর্শনশান্ত্রের প্রণয়ন করেন। অথব! শব্দবের.নিত্য তা মতে পুর্ব দর্শন গৌতম 
কেই অভিব্যক্ত করেন। এইরূপ দর্শনশান্ত্ প্রণেতৃধ্ধষিগণও অনাদি। তাহারা 
এক এক কন্পের প্রলয়কালে অন্তহ্তি হন,-জাবার নূতন করের স্থির 
প্রারজে প্রাছুভূতি হন। বাঁচ্পতি মিশ্রের সন্দর্ভ দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন 
হইয়াছে। যথা, _“সর্গাদাবাদিবিদ্বান্‌ ভগবান্‌ কপিলে। মহামুনিধর্ম্জ্ঞানৈশ্বর্য্য- 
মম্পন্নঃ প্রাছ্র্বভূবেতি স্মরস্তি*। 
স্থির প্রথম ধর্ম-জ্ঞান-শ্বধধ্য-সম্পন্ন হইয়া কপিল মহামুনি প্রাহুতূতি 
হইয়াছেন। এবং খধিগণ অনার্দি না হইলে "পরাশর-ব্য।স-শঙ্খ-লিখিতা৷ 
দক্ষ গৌতমৌ”_-এই বৈদিক শ্রাদ্ধমন্ত্রে ব্যামগৌতমাদ্দি খবির উল্লেখ কদদীচ 
সঙ্গত হইত ন1। স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও “কল্পভেদাদবিরুদ্ধংত ইত্যাদি 
সন্দ্ভদবারা এইরূপই মীমাংসা করিয়াছেন। অদ্বৈতত্রন্মসিদ্ধি গ্রন্থেও 
এইরূপ মীমাংপিত হইয়াছে । “গৌতমাদিমুনীনাং তত্তচ্ছান্স্থার কত্বমেৰ 
শ্রায়তে, নতু বুদ্িপূর্ববক কর্তৃত্বং।” তহুক্তং “ব্রহ্গাগ্ত! খবি পর্য্যন্তাঃ স্মারক! ন তু 
কারকাঃ” ইতি। উত্তপ্চ ভ্তায়ভাষ্যে, “যোহক্ষপাদমৃষিং স্তায়ঃ গ্রতাভাৎ 
বদতাঁং ররং। তন্ত বাৎন্তায়ন ইদং ভাষ্যজাতমবর্তয়ৎ” ইতি। শরতিশ্চ 
ক্বেদার্দির অনাদিত্বের স্তাক় দর্শনশ্যস্ত্রের অনাদিত্ব কগুদুর লঙ্গত/তাহ! সুধীগণেয বিভার্বা। 
৪৭ 


৩৭০ সাহিত্য-সংহিতা 


"অস্ত মহতো! ভূতন্ত নিঃশ্বপিতমেত্রৎ খণ্বেদো যজুবেঃ সামবেদোহধর্বাঙ্গি 
রস ইতিহাসঃ পুরাণং বিগ্ভাঃ শ্লোকাঃ স্থত্রাণি ব্যাখ্যানান্তম্ব্যাখ্যানায্লেতশ্তৈব 
নিঃশ্বসিতানি।” ইতি। ৃ 
অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে খষি পর্যন্ত ইহীর! স্থৃতিপুরাণ ইতিহাস দর্শনাদি 
শান্ত্রের স্মারক মাত্র, কারক নহেন। উক্ত শ্রুতিদ্বার ইহাই প্রতিপাদিত 
হইয়াছে ষে; বেদ স্থৃতিপুরাণ ও দর্শনাদি শাস্ত্র পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ, অর্থাৎ 
পরমেশ্বরও অনাদি, এঁ সকল শাস্ত্র এবং প্র সকল শাস্্রপ্রণেতগণও অনাদি-- 
ইহাই শ্রুতির তাৎপধ্য। সুতরাং বেদপুরাণ দর্শনাদি শাস্ত্র ও এ সকল শান্তর 
গ্রণেতগণের সময়ানুসন্ধান আমার মতে কাঁকদস্তের অনুসন্ধানের ন্যায় নিশ্ষল। 
ইত্যলং পল্লবিতেন। : 
শ্রীকাণাখ্যানাথ তর্কবাগীণ। 


ঈশ্বর-ততৃ। 
গুরু শিষ্যের কথোপকথন। 
(পুর্বপ্রকাশিতের পর )। 


শিষ্য । মুখ্য পুজা কাহাকে বলে? 

গুরু। মুখ্য পূজায় কোন পাষাণাদি নির্শিত 'মূর্তির, কিন্বা পুষ্প, পত্র, 
নৈবেদ্যা্দি অথবা পণগুবলির প্রয়োজন হয় না। * বশিষ্টদেব বলিয়াছেন 
যে, আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, আসক্তি, দ্বেষজনিত হথ ছুঃখ এবং জন্ম- 
মৃত্যুক্রেশ দেবগণেরও যেরূপ, সামান্য তির্ধযগজাতিরও সেইরূপ। তন্ত্রমতে 
কালী তমোগুণ হইতে, শিব রন্দোগুণ হইতে, এবং বিষণ সত্বগুণ হইতে - 
উৎপন্ন হইয়্াছেন। ন্ুতরাং উ"হাঁদিগকে পরব্রহ্ম বলিলে চলিবে কেন? 
পরক্রন্ম গুণের অতীত। অনেকে বলেন ষে, বিষু প্রভৃতি দেবতাদিগকে 
বর্ম বলিয়া প্লারণা করিতে দৌষ কি? কিন্তু তাহার! একব্ধর ভাবেন না যে, 
জানিয়াই হউক, কিন্বা না জানিগ্নাই হউব, অগ্নিতে হস্ত গ্রনান করিলে, 
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হস্ত নিশ্চিত দগ্ধ হইবে। বিষ প্রভৃতিকে ব্রদ্ধ বলিয়াই উপাসনা কর, কিন্বা 
বিষ প্রহথতিকে দেবত। বশিয়াই উপাসনা কর, তুমি গুণে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। 
তোমার পরমার্থ লাভ ঘটিবে না। পিত্ল প্রস্থৃতিকে স্থবর্ণ ভাবিলে, যেমন 
“তাহা সুবর্ণ হয় না, সেইরূপ কালী প্রতৃতিকে নির্ধিকল্প পরমাস্মা ভাবিলে 
তাহা পরমাত্বা হয় না। এই জন্যই দেবতাদিগকে শাস্ত্রে মন্থধাদিগের স্তায় 
মায়! ব| ভ্রম বলিয়া বর্ণনা করা'হইয়াছে। এ সকল ত্রমাআক বলিয়াই ধর্্াত্মারা 
ভ্রমাতীতের নির্দেশ করিয়া! বলিয়াছেন যে, 
“কান্ঠমধ্যে যথা বন্ধিঃ পুণ্পে গন্ধঃ পয়োহমৃতং। 
দেহ মধ্যে তথা দেবঃ পুণ্যপাঁপ-বিবর্জি তঃ ॥'+ 
(জ্ঞানসংকলিনী।) 
অর্থাৎ, কাষ্ঠের মধ্যে যেমন বন্ধি থাকে, পুষ্পে যেমন গন্ধ থাকে, এবং 
হুদ্ধে যেমন অমৃত থাকে, সেইরূপ এই দেহ মধ্যে পুণ্যপাপবঞ্জিত অর্থাৎ 
ত্রিগুণের অতীত এক পরম দেবতা আছেন। তিনি চিদ্ধপে বিরাঁজ 
করিতেছেন। সেই দেবের পুজা! করিতে হইলে, এই দেহরূপ গৃহ শাস্তরোক্ত 
সান আঁচমনাদি সংস্কারে পবিত্র হইলেও ইহা! পরিত্যাগ করিতে হইবে। 
এই দেহের সাক্ষী চিদ্রপে যে জ্ঞান, তাহাই পরম পবিত্র,--তাহাই যন্রপূর্ব্বক 
গ্রহণ করিতে হুইবে। অন্তরে ধ্যান করাই এই পরম দেবের পুজা । 
এতদ্যতীত ইহার পুজার আর কোন ক্রম নাই। এই দেবের পুজায় 
ধৃপ, দীপ, কুস্থুম, চন্দন, কুস্কুম, কর্ূর, অন্নাদি দান, বিভবার্পণ বা অন্তান্ত 
বিচি উপকরণের কিছুই প্রয়োজন হয় 'না। কেবল অনায়াসলভ্য 
শাস্তিময় অবিনাশী আক্পবোধ সুধাতেই ইহার পুজা হইয়া থাঁকে। ইহাই 
ইহার পরম ধ্যান, ইহাই ইহার পরম পৃজা। ধ্ধ্যান বিষয়ে একাগ্রভাবে 
চেষ্টাই এই দেবপুজার কুস্ম। ধ্যানই এতদীয় পুজার উপহার, ধ্যানই 
এতদীয় পূজার ব্যাপার, ধ্যানই পাদ্যার্ধ্য। বিশুদ্ধ চিদাত্মক চৈতন্তই 
এতদীয় ধ্যান কুন্গম। অধিক কি বলিব, ধ্যানই এই পরমদেবের পুজার 
যাবতীয় উপকরণ 
এই পুজার নামই আত্মসমর্পণ । ইহাই নিষ্ধাম কর্দ। ইহার নামই 
অনাসক্ত হইয়। কর্ম করা। যোগীম্বর পরমপুরুষ দেবাদিদেব মহাদেব এই 
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গরম দেবের পূজা সম্বন্ধে বশিষ্ট মুনিকে যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তাহা! 
নিয়ে প্রদত্ত হইল,-- ৩ 

“যে যেরূপ জাতি, শাস্ত্রে তাহার যেরূপ অধিকার কীর্তত হইয়াছে, সে 
তদনুসারে আপন আপন বাঞ্ছিত ৰস্ত দিয়া পরম বিভু পরমাত্মদেবের- 
পুজা করিবে। যে বহুবিভবশালী, মে ষথাপ্রাপ্ত তক্ষ্য-ভোজ)াদি দ্বার! 
শয়নে, উপৃবেশনে, গমনে সর্ব সময়েই শাস্তিময় আত্মদেবের পূজা করিবে। 
যে কাস্তাসস্তেগ ও বিবিধ স্থুরসভক্ষ্যভে]জনবিলাসী, সে যথাপ্রাপ্ত 'সাপন 
সুখ সভার উপহার দিয়া সম্বোধন পূর্বক আত্মদেবের পুজা করিবে। 
যে আধিব্যাধিপীড়িত, মোহপঙ্ক নিমগ্র, সে যথাপ্রাপ্ত আপন ছুঃখসভ্তার 
দিয়াই আত্মদেবের পূজা! করিবে। এই জগতে যত কিছু চেষ্টাবস্ত আছে, 
যাহার যাহা আয়ত্ব, সে তত্তদ্‌ বস্ত এবং মৃত্য, জীবন, স্বপ্ন প্রভৃতি যাহ! 
তাহার অভিলধিত, তাহা দিয়াই আত্ম দেবের পুজা] করিবে। যে দরিদ্র 
সে আপন দারিদ্র্য দিয়া, যে রাঁজা সে আপন রাজ্য দিয়া, আত্মদেবের 
পুজা ' করিবে। যে ব্যক্তি নিজ নিজ পুত্রকলত্রের সৃহিত কলহ করিয়া 
কালাতিপাত করে, তাহাকে আত্মদেবের পুজা করিতে হইলে, আপন 
আপন মনোবৃত্তি রাগঘেষাঁদি দিয়াই এই সাম্য আত্মদেবের পুজা করিতে 
হইবে। তবে প্রধানতঃ সর্ধদভুতে সমতাপ্রদর্শনী মিত্রতাই এই আত্মপূজার 
শ্রেষ্ঠ উপকরণ। মৈতী, করুণা, উপেক্ষা, মুদদিতা, ক্রোধাদিনিগ্রহসামর্থ্য 
ইত্যাদি বিশুদ্ধ ভাবদ্বারাই আত্মার অর্চনা করিতে হয়। বাঞ্ছিত বা 
অবাঞ্ছিত, যুক্ত বা অযুক্ত, ত্যক্ত বা অত্যন্ত, যাহা যাহার অভিপ্রেত, 
তদ্ধারাই দে পরম দেবের পুজা! করিবে। ' এইরূপে নির্বিকারভাবে 
যথাগ্রাপ্ত বস্তত্বারাই আত্মদেবের পুজা হইয়া! থাকে। যাহা আপাত- 
রমণীয় ব! যাহা আপাত-ছুঃসহ তৎসমুদ্রয়কেই সমান জ্ঞান করিয়া! আত্মপুজ। 
ব্রত করিবে। «সেই এই আমি”, "ইহা আমি নহি” এবং প্রকার বিভাগ- 
কল্পন। পরিতঠাগ করিবে। *সমস্তই ব্রহ্ম” এই স্থির করিয়! আত্মপুজ। 
করিবে। সর্বদা সর্বরূপে সর্বপ্রকার আকার বিকার সম্পন্ন যথাপ্রাপ্ত 
বস্ত ধরাই সর্ধপ্রকারে সর্বময় আত্মার পুজা করিবে। যাহা৷ অনিষ্ট, তাহ! 
পরিত্যাগ করিয়া, যাহা ই তাহাও পরিত্যাগ করিয়া অথবা আত্মবুদ্ধিতে 
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উভয়কেই স্বীকার করিয়া তত্দার়া নিত্য আক্মদেবের পৃজ। করিবে। 
দেশকাল ক্রিয়ার সহযোগেে!ষে শুভ বা অণ্তত আসিয়া উপস্থিত হয়; তাহা 
নির্বিকার ভাবে গ্রহণ করিয়! তদ্বারা আত্মদেবের .পুঁজা করিবে। ব্রদ্ৈক 
ষ্টিরূপ দমতাগুণে নিজে আকাশের তায় হুইয়! নির্বিকার ভাবে মনোলয়্ 
পূর্বক যে অবস্থান, তাহাই মুখ্য পুজ1।” * 
পরমগ্ডরু মহাদেবই যখন এই কথা বলিয়। গিয়াছেন তখন কেন আমরা 
বাহ, গৌণ পুজ! লইয়া বিবাদ করিতেছি? অজ্ঞানে আবদ্ধ বলিয়া! 
আমরা সেই পরমদেবের সাক্ষাৎ পাইতেছি না । যিনি সদ্‌গুরু তিনি দীক্ষা 
দ্বারা সেই পরমদেবের সাক্ষাৎ পাইবার উপায় বলিয়া দেন, এবং আমর! 
অজ্ঞানরূপ আবরণ উন্মোচন করিয়। সেই শুদ্ধ শাস্ত পরম দেব যে কে, তাহ! 
তখন জানিতে সমর্থ হই। 
শিষ্য। দীক্ষা কাহাকে বলে? গুনিয়াছি যে, ষতি কিস্বা সন্যাসীর কাছে 
দীক্ষা গ্রহণ করিতে নাই, ইহ কি সত্য? 
গুরু । দীক্ষা কাহাকে বলে গুন,_. 
প্দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীর়তে কর্বাসনা। 
তশ্মাদ্দীক্ষেতি স] প্রোক্তা মুনিভিস্ত্ত্বেদিভিঃ ॥* 
€(গৌতমীয় তন্ত্র )। 
অর্থাৎ যন্ারা বিমল ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ হয়, কর্্মবাসনা সকল ক্ষীণ হয়, 
তাহাকেই তত্ববিদ্‌ মুনির। দীক্ষা বলেন। অর্থাৎ যদ্বার! জ্ঞান ও ধ্যানের. 
উদয় হইয়। “আমরাই যে দেই ব্রঞ্ণ এই তবজ্ঞান জন্মায়, তাহাকে দীক্ষা 
বলে। আর লোকে বূলে যে সর্যাসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিতে নাই, 
তাহ! মিথ্যা কথা । মহাপুরুষের প্রায় যোগী কিম্বা পরমহংস হন। তীহারাই 
উপদেষ্ট। হইবার যথার্থ পাত্র) তাঁহাদের কাছে দীক্ষা না লইয়া কি মূর্খ 
গৃহীর কাছে দীক্ষা লইবে? 
এখন বুঝিলে মুখ্য পূজা কি"? তাহার জন্তই মনীধির1 বলিয়াছেন যে,_- 
“উত্তমে। ব্র্মজীীতিহী ধ্যা নভাবর্ত মধ্যম: 
স্ততিজপোহধমে! ভাবে! বাহপুজাধমীধমঃ ॥৮ (উত্তর গীতা) 


* বঙ্বাসীর সংক্ষরণ যোগবাশিষ্ট রামায়ণ বঙ্গানুবাদ (পৃঃ ৪৫৪--৪৫৫)। 
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অর্থাৎ যন্ারা ব্রক্ম সাক্ষাৎকার হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ, মূর্ত্যাদির ধ্যান্‌ মধ্যম, 
স্তুতি ও জপ অধম এবং, বাহ পুর! অধমেরও অধম ললিয়া জানিবে। 
শিষ্য। তীথাদি দর্শনের দ্বারা পরমতত্বের উদয় হয় কি না? : 
গুরু। তীর্থ কাহাকে কহে, বলিতেছি, গুন। যন্ারা মন্ুষ্যগণ এই 
ভবছঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহারুন্[ম ভীর্থ। সুতরাং মন্ুষ্যের 
পক্ষে সেই ব্রঙ্মই তীর্ঘ। সেইজন্য ব্রহ্মবিদ শান পরমতীর্ঘরূপে কথিত 
হন। “ব্রাহ্মপাৎ পরমং তীর্থ ন ভৃতং ন ভবিয়াঁতি*-_(মনুস্থতিঃ)? 
সেইজন্য ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,_- 
প্স্তীর্ঘ বুদ্ধি সলিলে ন করিচিৎ জনেঘভিজ্ঞেযু স এব গোথরঃ 1, 
অর্থাৎ, যাহার! প্রক্কৃত বিহান্‌ ব্যক্তিকে তীর্ঘন্বরূপ না ভাবিক়্া নগ্মাঁদির 
জলকে তীর্থ মনে করে,তাহারা গে! এবং খর তুল্য,অর্থাৎ নিতান্ত বিবেকহীন । 
ধর্মাতআরা আরও বলিয়াছেন যে,__ 
“তীর্ঘানি তোর়রূপাণি দেবান্‌ পাষাণমৃন্ময়ান্‌। 
যোগিনো ন প্রপদ্ধস্তে আত্মধ্যানপরায়ণাঃ॥৮ (উত্তরগীতা) 
অর্থাৎ আত্মধ্যানপরায়ণ যোগীরা জলরূপী তীর্থাদির দর্শন কিন্বা পাষাণ 
ও মৃন্ময় দেবতাদির পুজা করেন না। 
আবার দেখ, যাহার! আত্মতীর্থ জানে না, এবং বাহ্‌ তীর্থাদিদর্শন 
করিয়1 বেড়ায়, তাহাদের কখনই মৌোঁক্ষ লাভ হয় না। সেইজন্য উল্লিখিত 
হুইয়াছে যে,- 
ও *ইদদং তীর্ঘং ইদং তীর্ঘং ভ্রমস্তি তাঁমসা:জনাঃ। 
' আত্মতীর্থং ন জানপ্তি কখং মোক্ষে। বরাননে ।*(মহানির্কাণ তন) 
হেদেবি তগবতি ! যাহারা আত্মতীর্থ জানে না, তাহাদের কিরূপে 
মোক্ষ হইবে? অজ্ঞানলোকে এ তীর্থ ও তীর্থ করিয়া! রি 
সেইজন্ত মন্ধ বলিয়াছেন যে,_- 
_ “অত্ভি গাতাণি শুধ্ত্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি /+ (মনুস্থৃতিঃ) 
অর্থাৎ, জলের দ্বারা শরীরের এবং ব্রি * ঘারা মনের মলিনতা 
বিশোধিত হইবে। 


. সত্য শখের ব্ক্গজ্ঞান অর্থ কৌথায় গাইলেন? সসং। পু 
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শ্ভীর্থ পরং কিং ম্বমনো! বিশুদ্বং, অর্থাৎ বিশুদ্ধ 'বা বিষয়শুন্ত মনকেই 
তীর্থ বলে। পতঞ্জণি মুনি বণিয়াছেন,যখন মন বিশুদ্ধ হয়, তখনই দ্র! পুরুষ 
আপন স্বরূপে অবস্থান করেন,_“তদা ভরষ্ঃ স্বরূপেইবন্থানম্‌।” তখনই. 
যথার্থ ভাব শুদ্ধি হয়। .- 
আত্মতীর্ঘ সম্বন্ধে খাছির| বিয়া গিয়াছেন যে, 
“দেহস্থাঃ অর্ধ দেহ: সর্বদেবতাঃ। 
দেহস্থাঃ সর্বতীর্থানি ঝ্রুবাক্যেন লভ্যতে | ৃ 
ও (জ্ঞানসংকলিনী ) 
অর্থাৎ, আমাদের দেহের ভিতরই লকল বিস্তা, সকল দেবতা, এবং সকল 
তীর্থ আছে। উহা কেবন গুরুবাক্যের ছারাই লাভ করা যায়। 
তাহারা আরও বলিয়াছেন যে... 
“ঈড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী । 
ঈড়া পিনলয়োর্ঘ্ধ্যে সুযুয়াচ সরন্বতী ॥” (জ্ঞানসংকলিনী ) 
অর্থাৎ, ঈড়া নাড়ীই ভগবতী গঙ্গা, পিঞ্গলাই যমুনা, এবং এবং ঈড়া ও 
পিক্গলার মধ্যে সুযুয়াকেই সরস্বতী বলে। কেবল যোগীব্যক্তিরাই এই 
নকল আত্মতীর্থ অবগত আছেন। 
“ত্রিবেণীনঙ্গমো ঘত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে। 
তত্রক্নানং প্রকুব্বীত সর্বপাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥% 
(জ্ঞানসংকলিনী ) 
অর্থাৎ যে স্থানে ঈড়া, পিঞ্গল! ও ন্ুযুয্নার মিলন হইয়াছে, সেই স্থানকেই 
ঝ্রিবেণী কছে। 'সেই ত্রিবেণীসঙ্গমই শ্রেষ্ঠ তীর্থ। দেই আত্মতীর্ধে যদি 
স্নান করা যায়, তবে দকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়। যাঁয়। 
শিষ্য । তাহা হইলে পার্থিব তীর্থাদির কি কোন পবিত্রতা নাই ? 
তরু. মৃত্তিকার প্রভাব, জলের তেঙ্জ এবং মননশীল তত্বদর্শী: মহা- 
পুরষগণের অবস্থান, এই স্ি্রারণে পার্রিৰ তীথ সকলের পবিত্রতা হয়। 
যথা কাশীখণ্ডে,- 
“প্রভাবাদদুতাৎ ভূমে সলিলন্তৈব তেজসা। 
প্রতিগ্রহাৎ মুনীনাঞ্চ তীর্ঘানাং পুণ্যতা স্থৃতা |. 
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শিশ্ক। কাশী, গা, জগন্নাথ গ্রত্ৃতি ভীর্থের যদি কোন মহাত্ম্যই না 
থাকিবে, তত্বে তাহাদের অস্তিত্ব কোথ| হইতে আনিল? 

গুরু। তোমাকে পূর্বেই ত বলিয়াছি যে, প্রায় ছুই সহস্র বৎসর পূর্বে 
যখন বৌদ্ধদিগ্রের প্রভাব হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, 
তখন অনেক ধার্িক বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবেব শ্মক্ীচিক্বোস জন্ত অনেক স্থানে 
বৌদ্বস্তপাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন। পরে জা রা-্রমপঃ বৌদ্ধ পুণ্যক্ষেত্ 
বলিয়া পরিগণিত হয়। যখন বৌদ্বধর্মেরপ্ৰ্দ হইল, তখন ব্রান্ষণের! 
প্রতিশোধার্থে, বৌদ্ধগণ যেখানে তীর্থাদি সংস্থাপন ও স্তুপ ও মূর্ত/াদি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেইখানে স্ব স্ব প্রাধান্ত ও উদ্দেশ্ত সিদ্ধি জন্য শত 
শত তীর্থ আবিষ্কার ও দেবদেবীর মুর্তি সংস্থাপন করিতে লাগিলেন, এবং 
সাধারণের তক্তি ও শ্রদ্ধা! আকর্ষণ করিবার জন্ প্রাচীন পুরাণাদি আখ্যানের 
সহিত সেই সকল নবাবিস্কৃত তীর্থের মাহাত্ম্য ও প্রতিঠিত দেবদেবীর পৃজ। 
পদ্ধতি সং ংঘোজিত করিতে লাগিলেন । 

রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুদয়ের সহিত প্রান়্ তাঁবৎ পার্থিব তীর্ঘই আবিস্কৃত 
হইয়াছে । অনেকে এইরূপ বলেন যে, বৌন্ধদিগের সময হিন্দুতীর্থ বলিয়। 
বৃন্দাবন কিন্বা অযোধ্যার অস্তিত্ব ছিল না। বৃন্দাবন বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। 
এইবপ প্রবাদ আছে যে, চৈতন্দেৰ বৃন্দাবন ও রামানুজ অযোধ্যা আবিষ্কার 
করেন। আমর! ইতিহাসা্দি হইতে জানিতে পাৰি ধে, যেস্থানে বৌদ্ধতীর্ঘ 
ছিল প্রায় সেই স্থানেই হিন্দুতীর্থ স্থাপিত হ্ইয়াছে। বারাণসীর 
পার্শ্ববর্তী সারনাথ ও বিশ্বেশ্বরে আদি মন্দির এবং গন্ধার মন্দিরাদি ইহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ । * 

কাশী একটী অতি পুরাতন নগর। প্রথমে ইহাতে ঝরাদ্দণ্য ধর্শের 
.প্রবল প্রতাপ ছিল, কিন্তু বৌদ্ধরাজগণের আধিপত্যের সমগ্ন স্থান হইতে 
হিন্দুধর্দের একেবারে বিলোপ হয়, এবং উহ! বৌদ্ধতীর্ঘ বলিয়া বিখ্যাত হয়। 
অবশেষে বহুবৎসরের পর হিন্দুধর্মের অদ্্যদয়ের সহিত উহ! হিন্দুতীর্থ বলিয়। 
প্রতিষ্ঠিত হয়। গয়্ার ও এ দশ! হইয়াছে। «কানিংহাম” সাহেব এবং ডাঁজার 
রাজেন্তরলাল মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, গল! পূর্বে হিন্দুতীর্ঘ ছিলনা। 
গয়ায় বৌদ্ধগ্রতাষের ঘখন তিরোভাব হইল, তখন উহা! হিন্ুতীর্ঘরপে 
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পরিগণিত হয়। এখনুর্ঁ হিন্টুগণ বুদ্ধগয়াস্থ .বোধিমুলে পিগদমাদি করিয়] 
থাকেন। ডাক্তার রাজেপ্ত্রলাল আরও দেখাইয়াছেন যে, বুদ্ধগয়ার সমীপ- 
বর্তী বিষ্ুপদ বুগ্ধপদ মাত্র । বং গয়া নগরের বহির্ভাগে পাচক্রোশের মধ্যে 
যত বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল, তাহাঁও হিন্দুতীর্থ বুলিয়া, পরিগৃহীত হইয়াছে। 

জগন্নাথদেবের দশাও ধ্রন্ধগ হইয়াছে। ভাক্তার বাজেন্দ্রলাল, হাণ্টার 
ফাগুগান্‌ সাহেব প্রভৃতি. বুধমণ্ডলী দোইয়াছেন যে, ্রুক্ষেপ্রের অদ্ভুত 
জগন্নাথ, নুভদ্র। ও বলরাম মূর্তি, বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ নামক 
তিনটা মণ্ডল ছিল, তাহারই প্রতিরূপ মাত্র। এ সকল পণ্ডিতগণ একবাক্যে 
বলিয়া গিয়াছেন যে, বৌদ্ধদ্িগের উপাদান লইয়া জগনাথ দেবের কৃষ্টি 
হইয়াছে । বৌদ্ধদ্রিগের অবনতির পরে হিন্দুরা উহাকে হিন্দুতীর্থরূপে 
পর্ধিণত করিয়াছেন এবং বুদ্ধকে বিষুঃ অবতার বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন। 
সেইহেতু অসাধারণ ওজস্বী 'এবং কুটিলনীতিপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ সেই. বুদ্ধমন্দিরে 
প্রবেশ করিয়া ু্ধরূপী জগন্নাথের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়। ৮ 
বলিয়! ছিলেন,__ 
“নিন্দদি যজ্জবিধেরহহ শ্ররতিজাতং, 
সদয় হৃদয় দুর্শিত পপ্ডখাতং। 
কেশব ধৃতবুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে 1 
এখন বুঝিলে, এই নকল তীর্থের অস্তিত্ব কোথ/ হইতে আগিল.? * 





* বড়ই দুঃখের বিষয় যে,. কালমাহাজ্ক্যে এই সকল কাল্পনিক অবিচার-জুপ্তিত কথায়ও 
প্রতিবাদ করিতে হইৃতেছে। প্রবন্ধকার প্রাচীন হিনদুশান্ত্রাদি আলোতনা.করিলে। এ সকল 
আকাশ-কুহুম্র অবতারণী করিতৈ সাহন করিতেন না। তাহার মতে দেখিতেছি যে; কাশী 
যা প্রভৃতি তীর্ঘ,--ধাহা পঞ্চপাওব কর্তৃক অধু[ষি্য হইয়াছিল বলিয়া! মহাভারতে উল্লিখিত 
আছে, তাহাঁও এখন বৌদ্ধতীর্থের ডুগ্নাবশেষে পরিণত হইল | যে গরা সম্বন্ধে মহাঁতীরতে) 

কুণুরাবুতৌ পক্ষে গযায়াংধো বসেইরঃ। | 
গুনাত্যাসপ্তমং রাজন্‌ কুলং নাস্তাত সংশয় 7 
. গুরশ্চ-গএষ্টব্য। বহবঃ পুত্র যন্তুপেযকো গয়াং ব্রজেত । 
যজেত বাখমেখেন নীলং ঝা! বৃষমুজেত ॥ 
... সেহাত্তারত) বমপর্ধ তী বর্ষাতরাধ্যয়) 
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শিশ্যু। তাহা ত' বুঝিলাম, কিন্তু মনে আরও সঙ্গেহ আসিতেছে । লোকে 

যে ব্রত ও উপবাস করে, তাহার দ্বারা তবক্তানের উদয় হয় কিনা? ও 
. গুরু। যদি মুখ্যভাব ত্যাগ করিয়! গৌণভাবে ত্রত করা যাঁয়, তাহা হইলে 

কিছুই ফল হয় না। “ব্রত” অর্থে গুতৃকর্্ম। দেবলে উল্লিখিত আছে যে, 

.. » গত্রহ্ধচর্ধাং তথাশৌচং সত্যমামিষ বর্জনং। 

ব্রতেঘেতানি চত্বারি বরিষ্ঠাণীতি নিশ্চয়ঃ ॥৮ 

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যয, শৌচ, সত্য এবং বিষযাঁভিলাফরাঁহিত্য, এই চারিটী 
সমুদয় ব্রতের মধ্যে দর্বশ্রে্ঠ। এই সকল শুভকর্ করিলে নিশ্চয় ব্রহ্মলাঁভ 
হয়। কিন্ত এমকল সহনসাধ্য নয় বলিয়া লোকে মুখ্যের পরিবর্তে গৌণকেই 
লাদরে গ্রহণ করিয়াছে। 

সকল ভোগের বর্জনের নাম “উপবাস” । বখন পঞ্চকর্শোজ্জিয়। পঞ্চ- 
জ্ঞানেজ্জ্িয় এবং মন, এই একাদশ ইন্দ্রিয় পুর্ণভাবে নিগৃহীত হয়, তখনই 
যথাশান্ত্র প্একাদশীব্রত” অন্ষ্ঠিত হয়। তাই বলিতেছিলাম যে, মুখ্যভাবে 


--- ইত্যাদি উক্তি আছে। এবং ঝারাণসীর পুণ্যত্বকীর্তন প্রাচীনতম শাস্ত্রে। এমন কি 

বেদাদিতেও উদ্ত আছে--এবং মহাভারতে ও উল্লিখিত আছে-_ 
“ততো বারাণসীং গন্ব। অর্চযিত্বা বৃষধ্বজং”-_ 
. € মহাভারত বনপর্ব্ব ৭৩ অধ্যায়ঃ) 

তাহাও বৌদ্ধ তগ্রাবশেষে পরিণত হইল ! প্রবন্ধকার কি লঙগিতবিস্তরও পাঠ করেন নাই? 
তাহা হইলে বৌদ্ধবুগের পূর্ব্ঘভাবি হিন্দুর তীর্থের কথা অনেক-ঙানিতে পারিতেন। 

অগরাখদেবের কথ -উহ! কলিমুগের তীর্থ । জগন্ন/খদেবের মন্দির হিন্দুদিগের নির্দিত |: 
উহাতে বোদ্ধস্থাপত্যের কোন নিদর্শন নাই। আর মন্দিরে তিনটা মুর্তি .দেখিয়াই প্রবন্ধকার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উহা বৌদ্ধ, ধর্ম ও সভ্বের গুজা__ইহাও"বড় বিচিতর 1 
« খা হউক কালধর্ণহি এক্ষণে বলবান্‌। এইজন্ত কোন কোন নব্য মনীষী আবার “সমস্ত 
িন্ুধর্শ বৌদ্ধধর্ম হইতে পরিগৃহীত'--একখাও বলিতে স্ষ/ঠিত হন না। বৌদ্ধের! সাধারণতঃ 
টৈতা,বিহার, সঙবারাম প্রভৃতি গ্রতিঠিত কিয়াছিলেন,এবং এখনও ভারতের সহ সহশ্র স্থানে ' 
উহাদের নিদর্শন আছে। “'কুটিল মতি ব্রাহ্মণের” -মনে করিলে; উ সমপ্তই নিজ করিয়া 

ভাহাবেক্ কৌটল্য” চরিতার্থ করিতে পারিতেন। কিন্তু াহার! তাহ! করেন নাই। 
তা খা ভাবার কার বু নী তান 
'হ্যসং খোসাঃ.'যৎ যৎ বিভূতিসৎ''--ইত্যাদি ভাহার পান্অসন্মত প্রমাণ € স-সং। - : 
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রি সাধন না করিলেঞকোন ফলই হয না। গৌণের বারা কোন ফল 
হয় না 

শিষ্য । আপনি ঈশ্বর কাহীকে বলেন? ব্রহ্মই বাকি? 

খুরু। যদিও নামে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্ত যে অর্থে শর্মতি, 
কালী হুর্ণা ইত্যাদিকে ব্রদ্ধ বলেন না, সেই অর্থে সাধারণ লোকে ধাহাঁকে 
“ঈশ্বর/গবলে, আমি তাহাকে ব্রঙ্গ বলি না। মনুম্তের! ছঃখে, কষ্টে ও পাপে 
ক্রন্দন করিয়া তাহাকে ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া! ডাকিলেও, সেই ঈশ্বরের মৌন- 
ব্রত ভঙ্গ হয় না।1 যদি ঈশ্বরের আরাধনায় সখছখভোগ ও নান? কামনা পূর্ণ 
হয়, এবং যাহারা তাহার আরাধন। না করে, ষগ্কপি তাহাদিগকে তিনি 
শান্তি দেন, তাহ! হইলে সেই কল্পিত ঈশ্বর উৎকোচগ্রাহী হইলেন। 

আফ্রিকার যুদ্ধে যে এত সহ লহ মন্ুত্য ও পশ্বাদি নিহত হইতেছে, 
এবং ০প্লেগে” ও ছূর্ভিক্ষে এত মহম্র সহজ বৌক মরিতেছে,. তাহাহইতে ? 
ভগ্ববানের কি ন্তায় ও দয়ার পরিচয় পাওয়! যায়? যে ভারতবামীর ভ্তায় 
ধর্মণীল জাতি পৃথিবীতে কোনিকাঁলে ছিলনা, এবং এখনও নাই, সেই জাতির 
এন গদদলন ও লাগ্চনা কেন? যদি বল যে, কর্মফল, তবে ঈশ্বরকে মামিবার 
আর প্রয়োজন কি? যদি সকল পদার্থ ঈশ্বরের স্ষ্ট বলিয়া বিশ্বাস কর, 
তবে পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, কাম ও ক্রোধাদি তাহারই সৃষ্টি বলিতে হইবে । 
তৰে আমি যে পাপ, পুণ্য করিতেছি, তাহাতে আমার কি দোষ? যদি 
পুজাদি ও ভগবানের নামে মানবের মুক্তি হইত, তাহাঁহইলে যুনি খষিরা 
অরণ্যে নানারূপ কষ্টভোগ ধরিয়া কি করিতেন? 

সেইজন্য বণিতেছিলীম যে, মনুষ্যগণ ঈশ্বর বলিতে লাধারণতঃ যাহা বুঝে, 
তাহাকে আমি ঈশ্বর বলি না, এবং তাহ শ্রুতি প্রতিপদিত ঈশ্বরের স্বরূপ 
নহে। তানৃশ ঈশ্বরের অস্তিত্ব গ্রতিপাদন সাধারণ দৃষ্টিতে জুখসাধ্য হইলেও 








* হিনুশীস্ত্ের উপদেশ অধিকারিভেদে .বিভিন্। ছুঃখের বিষ, প্রবন্ধকার তাহা 
একেবারেই লক্ষ্য করেন নাই! . 

% কে বলিল হয় না? কোন কন্দনই ভাহার নিকট ন্রিক্ষম হয়.না। তাহাকে জ্ঞানই. 
বা.স্জানতঃ যে যে ভাবে ডাকে, তিনি তাহাকে সেই ভাবে উত্তর দেন। ৫ষে যথা সা. 
গ্রগন্তত্তে তাংখৈব ভজাম্যহং।” স--সং। 


৩৮০ সাহিত্য-সংহিতা । 
যাহারা সত্যন্িপান্গ এবং হুক্রবিচারশীল তাহাদের ,দৃষ্টিতে সুখনাধ্য বলি 
বিবেচিতস্থ্য় না। “ঈশ্বর আছেন” এইরূপ বিশ্বাস অসভ্য লোকদিগেরও 
আছে, কিন্তু এই যে সহজ বিশ্বাস, ইহা মুক্তির কারণু নহে। তাহ! 
বল্মই বাহুল্য । ন্থতরাং এইরূপ আস্তিক ও নাস্তিতকর ভিতর 'পার্থকচ 
কি? ঈশ্বর বলিতে লোকে সাধারণতঃ সণ পুরুষ বিশেষ (98:90%81 99) 
বলি বুকিয্া খাকেন। কিন্তু তাদৃশ ঈখরের অস্তিত্ব যে, লৌকিক তর্ক ছার! 
সিদ্ধ হয় না, তাহা' দেখাইবার জগ্ত “কপিল বলিয়াছেন যে, “ষ্টশ্বরাসিদ্ধেঃ”। 
ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ দেখাইবার জন্ত" ঈশ্বর নামক পদার্থ সন্বন্ধীপন অপূর্ণ 
বাত্রাস্ত জ্ঞানের উচ্ছেদের জন্ত ঈশ্বর সিদ্ধির প্রতিকুলে তিনি বহু তর্কবিতর্ক 
-করিয়াছেন। * কেবল জীবাস্মর জ্ঞান হইলেও যে, মোক্ষ হুইয়৷ থাকে, 
তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্ত আত্মীনাত্মবিবেকের গ্রতিপাদন করিয়াছেন, 
-ম্বশীন্তে প্রয়োজনাভাব বশতঃ পরমেশ্বপের ব্যাবস্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। 
কিন্তু €ঘোর জড়বাদীকে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বুঝ|ইবার শক্তি ন্ায়ঃ 
বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্রলে যত, অদ্বৈতত্রন্ধবাদী বেদাস্তর্শনে তত 
নহে। নিগুণ চিচ্ছক্তির কর্তৃত্ব হৃদয়ে ধারণা কর! যত কঠিন, চিংপ্রতিবিদ্বিত্ 
সব্যাদি গুণত্রয়ের কর্তৃত্ব হদয়গ্গম কর! তত কঠিন নহে। নিয়ে ছইএকটী কথ! 
“ঈশ্বর” সম্বন্ধে বল৷ যাইতেছে । 

সাধারণের ধারণ! এই ষে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগৎ স্থ হইতেছে । কিন্তু এই- 
কথা স্বীকার করিলে, ঈশ্বরকে পক্ষপাতী, কিন্ব। অনবস্থিতচিন্ত বলিতে হয়। 
তাহা নাহইলে তিনি কেনই বা৷ এমন ইচ্ছ। করিবেন, যাহাতে একজন মুখী এবং 
অপর ব্যক্তি ছুঃখী হয়, একজন ধনী এবং অপরজন দরিদ্র, একজন ধার্মিক 
অপর ব্যক্তি অধার্টিক হয়?শাস্্র আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন যে, ঈশ্বর সাপেক্ষ, 
অর্থাৎ ঈশ্বর ধর্দাধর্মের অপেক্ষা করিয়া সুষ্টি করেন। বেদাস্ত বলিয়াছেন যে, 
“বৈষম্যনৈত্বণ্যেন সাপেক্ষত্বাৎ” অর্থাৎ লোকের ধর্মাধর্ম সৃষ্টিটবষম্যের 
হেতু । ইহাতে ঈশ্বরের কোন অপরাধ নাই। কিন্ত এখন জিজ্ঞান্ত যে, 
যদি প্রক্কৃতি ঝ! পরমাণু এবং অৃষ্ট বা ধর্মাধন্দ যদি কর্ম বৈচিত্র্যের কারণ 
হয়, তবে আর অতিরিক্ত ঈশ্বর নামক পদার্থের অঙ্গীকারের প্রয়োজন কি? 





25 ক এ কথ। নূতন শুন! গেল! স--সং। 


ঈশ্বর-তত্ব। " ৩৮১ 


ধিনি দ্বাধীনভাবে কার্য করিতে পারেন না» তীহাকে ূ্বন্ত ও অর্বশক্তিমান্‌_ 
বলিব কেন? ইহার, উত্তর এই যে, প্রক্কাতি, পরমাণু ধর্্বাধর্্ম ইত্যাদি 
'অচেতন। চেতনের প্রণো্দন ব্যতিরেকে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কর্ধ 
সাধন কর! জড়ের সাধ্য নথে। সুতরাং জড় কোন কার্ধ্ের শ্বতত্্রকারণ হইতে 
গারে না অতএব “দঈশ্বং” নামক স্বতন্ত্র কারণের অস্তিত্ব শ্কীকার. 
করিতে হয়। 

স্কাক়্মতে পরমাণু জগতের উপাদান কারণ, এবং পুরুষের* কর্দাপেক্ষ 
ঈশ্বর নিমিত্কারণ। পুক্ুষ কর্ম্ঘ করে, ঘর্বকর্খাধাক্ষ, স্্বশক্কিমান্‌, সর্বজ্ঞ 
ঈশ্বর মন্ত্র পুরুষকাঁরকে ঘফল করেন। পুরুষের কম্দুফল নিষ্পত্তি প্রক্কৃতি 
নান! স্বভাববিশিষ্ট। বলিয়। অঙ্গীকার করিলেও, ঈশ্বরের (অথবা কোন্‌ 
নিয়ামক-শক্তির ) অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হুইবে। যাহা কদাচিৎ, হয়, 
কদাচিৎ হয় না, তাহা! নিশ্চয়ই কোন নিনামক-শক্তির অধীন। প্রকৃতি 
যে কলের অধীন হুইয়! পরিণাম সাধন করেন, তাহ! স্বীকার্ধ্য। যদি তাহা 
নম! মান! যায়, তাহ! হইলে বিশ্বজগতের সর্বদাই স্থাষ্ট হইত, কদাচ গ্রলয়াবস্থা 
প্রাপ্তি হইত ন1। অথবা ইহার চির প্রলয়াবস্থাতেই অবস্থান অবশ্তভাবী 
হইত, ক্দাচ স্থষ্টি হইত না, এইক্প দিদ্ধান্তে উপনীত হইতে .হয়। প্ররন্কৃতি 
যে কালের নৃখাপেক্ষ, করে তাহা! অস্বীকার করিবার উপায় নাইে। 
স্ঞানশক্তিশৃন্ অচেতন প্রন্কৃতির কালজ্ঞান থাকা, অসম্ভব, কোন্কাবে. ইহা! 
কর্তব্য, কোন্কালে অকর্তব্য. তদবধারণ জ্ঞানশক্তি বিহীনের সাধ্য হইত্বে 
গারে ন!। অতএব স্বীকার করিতে হুইবে ষে, প্রক্কৃতি ব্যতিরিক্ত ঈশ্বর্‌ 
নামক পদার্থ আছেন।* ঈশ্বরের প্রেরণ! ব্যতিরেকে প্রকৃতি স্য়ং সামাবস্থ 
ত্যাগপূর্বক বিষমন্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন না!। 





. (ক্রিমশঃ ) 
শ্রীআগুতোষ দেব 


িনদু-বৈবাহিক-বিজ্ঞান। 
(পূর্বপ্রকাশিতের পর )। 


: এখন প্রশ্ন উঠিতেছে,_-লোকশিক্ষার্থ অবতীর্ণ ভগবান্‌ ্রীকৃষ্ কিরূপে 
আপন বৈমাপ্রের ভগিনী “ন্থভপ্রাঁকে” পিতৃত্বত্রে় অঙ্জুনের সহিত ০বিবাহু 
দিলেন 1 আর অর্জুনই বা কিরূপে সাক্ষাৎ মাতুলভগিনী স্থজদ্রাকে বিবাহ 
করিলেন? ভগবান্‌ শ্ররুঞ্ণ গীতার নিজেই অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন যে-- 

শ্যর্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তথৈবেতরো৷ জনঃ ৷. 
সযতপ্রমাণং কুরুতে লোকভ্তদন্নবর্তূতে 1 
অর্থ :-_হে অর্জুন! শ্রেষ্ট ব্যক্তি যাহা! আচরণ করে, সমাজে অপরাপর 
লোকেও তাহাই আচরণ করে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রমাণরূপে গ্রহণ করে, 
অপরাপর লোকেও তাহারই অনুসরণ করে। 
তবে কেবল তিনি জানিয়া শুনিয়া কিরূপে ওরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ধর্ম 
বিগছিত অনার্য্যোচিত কার্ধ্য করিলেন? এবং প্রহায্ মাতুল' রুজ্সীর কন্তা, 
অনিরুদ্ধ কুল্মীর পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন (১)। আর ভীমসেন 
ঘিজাতি ক্ষত্রিয় জাতি হুইয়া' কিন্ূপেই বা! অমেধ্য আমমাংসভোজী: বনচর 
অনার্ধ্জাতি- রাক্ষসের ছুহিতা “হিড়িম্বার” পাণিগ্রহণ করিলেন? তজ্জন্ধ 
ভীমকে লইয়া সমাজে গোলযোগ বাধিয়াছিল, তাহার ত কোন নিদর্শন 
দুষ্ট হয় না। 
প্রশ্নটা গুরুতর ও বিবেচ্য বটে ।--কেহ কেহ এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে 
পারেন যে, দাক্ষিণাত্য দেশে মাতুলভগিনী পিস্তুতভগিনী: বিবাহ দোষাবহু 
নহে। কেননা) সেই দেশের জল বানু ও মৃত্তিকার গুণে. এ জাতীয় বিবাহে 
দুষিত সম্তান উৎপন্ন হয় না। এই হেতুতেই উক্তরূপ বিবাহ্‌ তদ্দেশে দেশ!" 
চার রূপেই প্রীমাণ্য। ইহা! প্রাচীনতম “গোবিন্দার্ণব” গ্রন্থে সংস্কারবীচি 
অধ্যায়ে দপিত হইয়াছে যথা. 








৯.০) হয়িযংশ, বিফুপর্ধ্ঘ, 2 


হিন্দু-বৈবাহিফ-বিজ্ঞান। . ৩৮৩ 


“্বক্ষিণতন্তাবং অন্ুপনীতেন সহ তোজমং, ভার্ধ্যয়া সহ ভোজনং 
পযুর্যিতভোজনং মাতুলপিতৃধন্ছুহিতাপরিণয়ধচ”। 
আপন্তঘোংপি- 
"্যেষাং পরম্পরাঃ গ্রাণ্ডাঃ রৈরপ্যররিতাঃ | 
এব তৈর্ন হুষোযুরাচারৈনৈতরে পুনঃ ॥” 
. দেবলোইপি-- | 
প্যস্মিনেশে য আচারো ন্তারদৃষ্টস্ব কন্পিতঃ। 
তন্দিন্নেব স কর্তব্যো দেশাচারঃ স্থৃতো৷ হি সঃ ॥% 
অর্থ_দক্ষিণদেশে (দাক্ষিণাত্যে) অন্ুপনীত বালকের সহিত ভোজন, 
স্ত্রীর সহিত ভোজন, পরুসিত অন্নব্যঞ্জন ভোজন, মাতুলভগিনী, পিস্তুত- 
ভগিনী বিবাহ কর! দেশীচার, ইহা দুষ্য নহে। 
আপপন্তত্ব ধবিও এই কথা কহিয়াছেন -যাঁহাদের সেই আচার পারম্পর্ধ্য 
ক্রমে পিতৃপিতামহ প্রস্থৃতি পূর্বপুরুষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই আচারে 
তার! দুধিত হুয় না, কিন্ত অপরে দুষিত হুইবে। 
এধং দেবর খধিও বলিয়াছেন-_যুক্তির দ্বার! থে দেশে যে আচাঁর কল্পিত 
হইয়াছে, সেই দেশেই তাহা কর্তব্য, কেননা তাহা দেশাচার বলিয়া? 
প্রামাণ্য। 
অতএব দাক্ষিণাত্যে এ জাতীয় বিবাহ টিন আঁছে বিধায়ই, 
হস্তিনাদেশ তাহার, বিপ্রকৃ্ট অন্তর হইলেও কৃষ্ণার্জুন তাহ! গ্রহণ 
করিয়াছেন। . | 
* কিন্তু তথাপি. উপরোক্ত সিদ্ধাস্ত সকলের গ্রীতিকর হুইবে না বলিয়াই, 
যেন মহামহোপাধ্যাক় বাচম্পতি মিশ্র-“দৈতির্ণয়” গ্রন্থে ঘাদশ পুত্রগ্রকরণে 
পু জাতীক প্রশ্ন উাপন করিলেন-_ 
শ্হস্ত তরি যুধিঠিরঃ কথমশ্মেধমকরোৎ, ন হি স কন্তাপ্যৌরসঃ, 
. কুত্তী বা কথং ত্রীন্‌ পুত্রান্‌ উপাত্তবতীতি। 
অর্থ- হনব! ফুধিষ্টর কিরূপ অস্বমেধ যজ্ঞ করিলেন? অঙ্মেধ য্ ওরস. 
গুত্রেরই কর্তবা, ক্ষেত পুত্রের কর্তব্য নহে যুিষ্টির ত পাও্র ওরস পুর 
নহেন। 


৬৮৪ ' সাহ্ত্যি*সংহির্তী 


। আত্ব ুস্তীরই ধা! নিয়োগ বিধির এক পুত্র উৎপাদনের নিয়ম উল্লজ্বন 
করিয়া ক্রমে তিনটা পুত্র কিরূপে লাভ করিলেন 7 
ইহার উত্তরে কহিলেন,-. 
দচেৎ €ত হি দেবকল্লান্তেন নন তেঘামাচারঃ পুরস্করণীয়ে।ন বা! তিরস্করণীরঃ। 
তছক্তং_ "তানি যানি কর্ধাণি দৈবটহর্দুনিভিত্তথা,। 
নাচরেত্তানি ধর্ম্াস্মা শ্রুত্ব। চাপি ন কুত্সয়ে ॥ 
অর্থ-উক্ত প্রশ্ন ঠিক বটে, তাহার দিদ্ধান্ত এই যে, _যুধিঠির ও বুস্ধী 
শ্রহতি দেবতুপ্য লোক, অতএব তীহাদের আচরণের তিরস্কার বা ুর্ধার 
করা উস্তিনহে । 
ইহা অপর খধিরাওড কহিম্বাছেন যে,_-দেবতা! ও মুনিগণ যে কর্ম করেন, 
ধার্মিক লোক ভাহা করিবেন না, এবং এরূপ সি কর্ম শুনি দেবতা ও 
সুনিজনের নিন্নাও করিবে না। 
. এখন উক্তবূপ বাচম্পতি মিশ্রের সিদ্ধান্ত রা আমর! এইরূপ বুঝিলাম 
যে,_ 
*তেজীয়পাং ন দোঁধায় বন্েঃ সর্বভূজে! যথা”, সর্বভক্ষ্য ছতাশনের 
যেমন অমেধা বন্ত ভোগ দোষের নহে, সেরূপ তেজম্বী লোকের পক্ষে উহা! 
দৌষাঁবহ নহে।, 
, €তজন্বী অর্থে ধাহাদের সন্বানল প্রদীপ, সত্ব গুণ ধাহাদের শরীরে এচুর 
পরিমাণে থাকে, তাহাদের প্রন্ধপ দুক্ষির অর্থাৎ ক্ষেত্রজ পুর হইয়া যুধিষ্টিরের 
অশ্বমেধ বৃত্ত করা, কুম্তীর সস্তানত্রয় উৎপাদন করা, অর্জুনের মাতুল ভগিনী 
বিবাহ করা, ভীমের রাক্ষপী বিবাহ করা ছুষ্য নহে। কেন না তাহার! 
দেবতুল্য লোক । দেবতারা সত্বুণ-প্রধান, এরূপ ছুই একট বিরুদ্ধ কর্ম 
তাহাদের সক্ধানলে দগ্ধ হইক্স! যাঁয়। 

মহধি বশিষ্ঠের মত লোৌকে যদি ছই একটা' "রৎসতরীং মড়মড়ায়তে” 

' করে, তাহাতে তাহার প্রদীপ্ত সব্ানলের কি হয়?। মহাঁতম! ৬ তৈলঙ্গ 
স্বামী হাঁড়ী ডোম প্রভৃতির প্রদত্ত অগ্পগ্রীস ভক্ষণ করিতেন; তাহাতে তাহার 
কি হইবাছিল? আমরা ত্রাঙ্গণ হইয়াও ত তাহার পদতলে পড়িয়া 

 স্কতার্নবন্ত হইতাম। | 


হিন্দু-ধৈবাহির্ষ-বিজ্ঞান। ৩৮০ 


কিন্তু আমরা নিস্তেজ নিঃসত্ব হইয়। যদি এরূপ শান্ত বিগহিতি কাধ্য করি, 
'তব্ঞেমামাদের দৈহিক মানসিক হুর্গতির আর অবধি থাকে না। কেললা, 
"আমরা! সামান্ত সান্বিক আহারে, সামান্য জপ তপন্তায় কায়করেশে যে কিছু 
বিন্দু বিন্দু সত্ব সঞ্চ করিয্নাছি, -ন্বপ ছুক্রিয়৷ করিলে হঠাৎ সেই সবটুকু 
লুপ্ত হইয়া গেলে, আত্ম তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া! একপ্রকার অসম্ভব। 
পদ্ধস্ত উক্তরূপ দুক্ষিয়ার ফলে রজন্তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া পশুপ্রস্কাতি 
ছঙুয়াই সম্ভব। তাই লোকে কথায় বলে__- 
*দেবলোকে ঘত করে সব লীলা খেলা, 
ধত কিছু পাঁপ কেবল মানুষের বেলা |” 
শুধু লৌকে কেন? বেদব্যাস ও তেজীক়্ান্‌ বলীয়ান্‌ বড় লোকদের 
ঈন্বন্ধে লেখনী সক্কোঁচ করিয়া বলিয়াছেন যে,ধনী বড়লোকের সম্বন্ধে পাঁপ পুণ্য 
বিচারের বড় কঠোরতা নাই। বড়লোক যাহ! করে তাহাই ধর্ম, তৎসমস্তই 
পধিত্র, কেনন! তাহাদের উপরে ত আর কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে না! 
ঘা 





প্সর্বং বলবতাং পথ্যং সর্ধং বলবতাং শুচিং। 
নর্বং বলবতাং ধর্্দঃ, লর্বং বলখতাং স্বকং ॥৮ 
(মহাভাং, আশ্রমং, ৩০1২৪) 
অর্থ বড়লোকের আবার থাগ্যাথাস্তের বিচার কি? তাহারা! থে কিছু 
সাহার করে সকলই পথ্য--হিতকর, বড়লোকের সকলই পবিব, বড়লোক 
ঘাঁহা কুরে, সকলই ধর্ম্ুম্্, এবং জগতে হূর্বলের যে কিছু ধন সম্পত্তি থাকুক 
না কেন, তৎসমুদয়ই বলিষ্ঠের.নিজের ধন। 
অতএব ক্ৃষ্ণার্ুনের ্ররূপ গঠিতাচরণ ধর্তব্যই নছে। আর-ভীমেরই বাঁ 
কি? পবলননান ভীম ত সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, তারপর আক্কৃতিতে, আহারে, 
ঘলে ও বুঁদ্িতেও ্বাক্ষস হইতে কোন মতেই নূন নহেন, সত্রাং বিলক্ষণ 
যোটক মিল ছিল, তাই ছিড়িম্বার পাণিপীন়ন করিয়াছিলেন। ও 
এখনও সমাজে প্রবলের জয়জয়কার বিরল ৬৬ অধিক দিনের কথা 
্ "্নরের বেল! পাপ লিখে চিত্রগুপ্ত শাল! 1% 


৪৪ 
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নহে--এই কণির অস্ত হইতে সহজ বরের মধ্যে মহারাজাধিরাজ বল্লাল 
দেন যৌবনের প্রথমাবস্থায় প্রথমে অন্ত্যজাঁতি চ্ডাল কন্তা, তৎপরে নটুকন্তা, 
তাহার কয় বৎসর পরে আবার বিক্রমপুর ধলেশ্বরীর তীরোস্ভানে কোরি 
নামক চণ্দকার কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। (ঞ্) তেমন গুণধর রাজাই ত 
আবার পবিত্র কৌনিন্ত স্থাপন, দানসাগর প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, 
সমাজের ভিত ছিলেন? সেই জন্যই বলা হইল বড়লোকের কিছুতেই দোষ 
হয় লা।* 

ফলতঃ সমাজে বড়লোকের কিছু হউক বা না হউক, কিন্ত পরলোকে 
বমদুতের লগুড়াঘাত লাভ হুইবেই,. এবং পঁ জাতীয় দুষিত কন্তার পরিয়ে 
যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহা কখনই সম্যগরূপে নির্ষ্ট হইতে পারে না। 
কেননা, উক্ত বল্লানসেনেরই শ্রী চামারীর গর্ভজাত পঞুপ্রক্কতি পুত্র মাতার 
প্রতি জাতানুরাগ হইয়াছিল। (১) 

. এজন্তই খষিগণ বিবাহ সন্বপ্ধে লৌকহিতার্থে এত পুআন্গপুত্খ বিচার 
করিয়া গিয়াছেন। তাহ! আমাদের সর্বতোভাবে মানিয়া চলা উচিত। 
তাহা ন! মানিয়া যথেক্ছাচার বিবাহ করিলে-_যুবতী-বিবাহ, বিধবা-সংগ্রহ, 
সগোত্রা ও সপ্রবরা বিবাহ সংদর্গ করিলে সংক্রামিত বিষদ্দোষে নিশ্চয়ই 
আমরা অকালে জরাজীর্ণ হইয়া অসুখ অশাস্তিতে কালকবলে পতিত হইব। 


€(*) “অনেবি চল কন্তা রাজা দ্বাদশ বার্ষিকী 
নটাকন্ত! চ শিদ্ধ্যর্থং পাঁষগম তবর্তিন] |? | 
€ বল্লাল চরিত, উত্তরধণ, ১ অধ্যায়) 
“আচক্ষ,মৈবমবনীশ্বর মাং কুমারীং 
বংশঃ ক তে.বিধুভবঃ ক চ সম্তবে! মে। 
চর্ম(র-কোরিতনয়। বিদ্দিতাশ্মি লোকে, 
জানীহি নান্মি ভবতা পরিণেতুমর্থ ॥" 
: *র্থাধ্যা ঈদৃশং রূপংকিং স্তাড়ুবদমোহনং” - 
(বল্লালচয়িত উত্তয়ং, ৩ অধণায় ) 
(১) "মাতরং যঃ কাময়তে ছুরবাস্মা মাং পতিব্রতাং।* 
, (বলালটরিত। ৪ অধ্যায়) 


হিন্দু-বৈবাহিক-বিজ্ঞান। . ৩৮৭ 


বর্তমানে ইহার দৃষ্টাস্কেরতসস্ভাব নাই। আর সেই দুষ্ট বিবাহোংপন্ন সন্তানও 
নানা, দোষে আক্রাস্ত হইয়৷ সমাজের অধঃপতন সাধন করিবে।” 

এখন অনেকে ভ্িজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, উক্ত প্রবন্ধে যত কিছু দোষ 
সণ বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই যে “সংসর্গে” ঘটিয়া৷ থাকে, সেই সংসর্ 
কি? তাহার শক্তি বা] দৌষগুণই বঝ|/কিরপে আমরা উপলব্ধি করিতে 
পারি $ তাহ! বুঝাইক়! দেওয়া! উচিত। 

কথা সত্য, এজন্ত “হিন্দু-বৈবাহিক-বিজ্ঞানের” মতে অগ্ আমক! পসংসর্গ 
মাহাত্ম্য” বিশেষরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিৰ। বথা-- 
“সংসর্গমাহাত্ম্য” (*%) 

সংসর্গমাহাস্ত্য বুঝাইবার অগ্রে পাঠক মহোদয়দিগকে একটা প্রাচীন প্রসঙ্গ 
শ্রবণ করাইতেছি,-- 

কোনও এক পথিক প্রান্তরে গ্রবল বাত্যা ও বৃষ্টিতে উতৎ্পীড়িত হইয়া 
লোকালয়ের অনুসন্ধান করিতেছিল। পথের অনতিদুরে এক গৃহস্থের 
গৃহ দর্শন করিয়া প্রাণরক্ষার্থ তথায় উপস্থিত হইল। দেখিল, বাহিরের ঘরে 
কেহ নাই। পথিক গৃহের বস্ত সামগ্রী দেখিয়া বোধ করিল, উহা! চর্কারের 
গৃহ, তথাপি উপায়াস্তর ন। দেখিয়া! তাহাতেই প্রবেশ করিল। 

গৃহকোণে পিঞ্জরবন্ধ একটা শুকপন্থী ছিল। পক্ষীটা পথিককে দেখিবা- 
মাত্র চক্ষু আরক্ত ও ঘুর্ণিত করিয়া! কর্কশকষ্ঠে বলিতে লাগিল, “কেরে শালা 
তুই? দূর হ, শালা, তুই চোর, দুর হ।* পথিক করক্ স্বভাব ব্রাহ্মণ, ুৃতরাং 
সে পক্ষীর কটুক্তিও সহিতে পারিল না, এবং তথায় সুহূর্তমাত্র বিলবব 
নম! করিয়৷ ততক্ষণ! সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। 

তৎপরে যাইতে, যাইতে জনতিদুরে আর একখানি পর্ণকুটার দেখিতে 
পাইয়1 তাহার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। তখনি পথিক ক্রুতিষধুর সজ্মাষণ 
শুনিতে পাইল-__“আহা মহাশয়! আনুন আনন, উঃ আপনার বড় ক্লেশ 
হইয়াছে, এই কম্বলাসনে উপবেশন করুন, জাহ। কতই কষ্ট পাইয়াছেন ।* 


. সা) যদিও মতপ্রনীত “সংস্কৃত চকত্রিকায়' ও “বিজ্ঞানকুন্থম” গ্রন্থে “মংসর্গ শক্তি” 
কথকফিৎ বলা হইয়াছে, এস্ামে ততো হধিফ বলিবার ইচ্ছার পুনকুত্মম করিতেছি 
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পথিক সেই অমৃতারমান বচন শ্রবণ করিয়া ্রছে প্রকেশ-করিল, এবং 
.দেখিল, এ্রূপ'আর একটা গুকপক্ষী পথিককে মধুর নম্ভাষণে আপ্যায়িত 
করিতেছে। | 
পথিক তদ্দর্শনে বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ওহে গুক! 
আমি আজি অত্যন্ত বিস্মিত'হইলাম। দেখিতেছি তোমাদের দুইটা পক্ষীরই 
এক আব্তি: কিন্ত গ্রন্কৃতি অত্যন্ত বিসদৃশ। তেই চর্মকারের গৃহস্থিতৃ,পঙ্গীই 
বা আমাকে কেন বিন। কারণে তিরস্কার করিল? আর তুমিই বা কেন কোমল 
মধুর সম্ভাষণে-আমাকে অস্থতাভিষিক্ত কক্ষিতেছ? ইহার কারণ কি? 
তখন শুক পথিকের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য দক্ষিণ চরণ উন্নত করিয় 
সংস্কত বাক্যে কহিল-_ 
“মাতাপ্যেক! পিতাপ্যেকো মম তম্ত চ পক্ষিণঃ 
.অহং মুনিভিরানীতঃ স চ নীতে। গবাশনৈঃ ॥. 
অহং'মুনীনাং বচনং শৃণোমি, গবাশনানাং স শৃণোতি বাক্যং ? 
ন তহ্য দোষো নচ মেগুণো বা সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি ॥৮ 
অর্থ_(হে পথিক !) আমারও সেই চর্দকার গৃহস্থিত পক্ষীর মাতা ও 
ও পিতা একই; কিন্তু দৈবপ্রযুক্ত আমাকে মুনির! আনিয়াছেন, আর তাহাকে ' 
চর্মকারের। লইয়াছে সে পক্ষী সতত চর্মকারগণের কথোপকথনই 
গুনিয়া থাকে । ইহাতে আমারও গুণ মনে করিবেন ন1, এবং সেই পক্ষীটারও 
দোষ মনে করিবেন না। কেননা, দোষ ও গুণ যাহার যেমন সংসর্গ তদন্থরূপই 
হুইয়া থাকে । ] া 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীজয়চন্তর শব্দ! ৷ 


জীবের স্বাধীনতা বা অদৃষ্টবাদ। 
... (পুর্বপ্রকাশিতের পর।) 

“্যাহা হউক,আর আপনার অনুমানের দোষ দেখাইতে চাহি ন1। যে দিক 
দিয়। কেন দেখা যাউক না, কোন দিক হইতেই আপনার অনুমানকে 
দৌন্তিপ্,ক্ত বলিয়া অবধারণ করিতে পারা যায় না। বুঝিয়াছি, আপনি 
বুদ্ধিমানের অগ্রগণ্য, বুঝিয়াছিলেন যে, অনুমানবলে আপনি দেহাত্মবানর 
প্রমাণিত করিতে পারিবেন না; এই জন্তই প্রথমে অনুমান খণ্ডন করিয়া- 
ছেন। কিন্তু হুঃখের বিষয়, তাহাতেও আপনার মনোরথ সিদ্ধ'হয় নাই। 
অনিচ্ছা সবেও আপনার অনুমানে প্রামাণা স্বীকার করিতে হইয়াছে। 
সুতরাং অনুমান খণ্ডন পূর্বক দেহাত্মবাদের স্ষ্টি করিয়। বুদ্ধিমান্দিগের 
সমাজে আপনার বুদ্ধিমত্তা, সম্বন্ধে সন্দেহের আনয়ন করিয়াছেন। আপনি 
দেবগুরু বৃহস্পতির অবতার । বেদমন্দরষটা খষিদিগের মধ্যে বৃহ্পতি একজন ' 
অগ্রগণ্য। তাহার অবতার হইয়া দেহাত্মবাদের অবতারণ! করিয়া, নাস্তিক্য 
মতের সৃষ্টি করিক্বা যে, কি উদ্দেশ্ত সিদ্ধি করিলেন, বুঝি না। শুনিয়াছি, 
অন্থরমোহনের নিমিত্ত নাষ্টথিক্য মতের স্থষ্টি। *নগরদাহেতে দেবালয় কি 
অব্যাহতি পাক 1” আপনার বিরচিত স্ুত্রগ্রস্থ পাঠ করিয়। অনেক দেবোপম 
সাধুচরিত্রেরও মতিত্রম ঘটিয়াছে। সংসাব-ুগ্ধ বিমূঢ়-চিন্ত অন্থরের আবার মোহ 
কি? তাহারা ত চিরকালই মোহনিদ্রার আশ্রয় লইয়া রহিয়াছে। সুতরাং 
কাহার অন্য এই নাস্তিক্য মতের অবতাঁরণ! ; বুঝিলাম না।” উদ্দয়নের এই 
সমস্ত কথ! শুনিয়া গঙ্গেশ বলিলেন, “দেখ উদয়ন, তুমি খ্কষি কর্তৃক চার্বাকের, 
স্তোত্র গাঠে নিয়োজিত হও নাই, তুমি চার্বাক মত খণ্ডনে অনুজ্ঞাত। 
চীর্বাককে দেখিয়া! তাহার বুদ্ধিমত্তার অবধারণ করিয়! ভীত হইয় থাক; 
নিবৃত্ত হও, আমিই মহর্ষধির অলুজ্ঞা গ্রতিপাপনে প্রবৃত্ত হই।%. 

উদয়ন কহিলেন, “তুমি মিথিলাবাসী*। মিথিলা প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশে 
মানুষ ম্বতাবতঃ উগ্র প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে; মুতরাং তাহারা 
কথাক্ম কথায় ক্রোধের বশীভূত হয়। বাঙ্গালী কোপনম্বভাববিশিষ্ট 
মহে। স্থতরাং তাহার1 ক্রোধের জয় করিতে অধিকতর 'সমথ। আমরা! 
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আর্য, বিশেষতঃ ব্রাঙ্গণ; সুতরাং গুণপক্ষপাড়িত! আমাদিগের একান্ত. 
সাধর্শ্য। বুন্ঈদেব প্রাছুতৃতি .হইর়া আর্ধ্ধর্শের মূলে, বেদের মূলে 
কুঠারাঘাত করিলেন। আর্য খবিগণ মহাশক্র বুদ্ধের প্রতিভ| দেখিয়া 
মুগ্ধ হইলেন। তাহার নিজ বুদ্ধি ছারা উদ্ভাবিত বুদ্ধিবিমোহনকারি 
মতের অবতারণ! দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাহার সেই প্রতিভার 
পুজা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাহাকে ভগবানের অবুতারের 
মধ্যে অস্তপ্নিবি্ট করিলেন। বুদ্ধদেবের সেই নাস্তিক্য মত-__সেই. বেদ 
বিরুদ্ধ মত আধ্য সমাজে গৃহীত হইল না কিন্তু তাহার পুজা সমাজে 
প্রচারিত হইল। ভিন্ন দেশে ধর্ম লইয়! পুনঃ পুনঃ নর শোণিতে বসুন্ধরা সিক্ত 
হুইয়াছে। তারতীপন আর্দ্যদিগের মধ্যে কখনও তাহা হয় নাই, হইবে না। 
ব্রাহ্মণ জাতি সভ্যতার আদর্শ, শিষ্টত৷ তাহাদিগের নিজন্ব। বিচারে প্রবৃত্ত 
হইয়াছি বণিয়া সভ্যতার হস্ত হইতে,শিষ্টতার হস্ত হইতে, ভদ্রোচিত ব্যবহারের 
: হস্ত হইতে, বিচাত হইব কেন? শক্ররও গুণের আদর করিব, শক্ররও 
প্রতিভার পুজা করিব,যেহেতু আমি ব্রাহ্গণ। যাঁহা হউক, প্রকৃত বিষয় ছাড়িয়া, 
দেহাত্মববাদের সমালোচন! ছাড়িয়া £অনেক দুরে আদিয়। পড়িয়াছি। আমি 
ভার অনর্থক বাক্যব্যয় না ক্রিয়া ধীরভাবে দেহীক্সবাদের সমালোৌচন। করিব । 
পুর্ব প্রদর্শিত যুক্তি সমূহ দ্বার! দেহাত্ববাদের যুক্তিগুলি খণ্ডিত হইয়াছে। 
আমর! জগতে ছুইটি মাত্র পদার্থ দেখিতে পাই, একটি দেহ, অপরটি দেহ-ভিন্ন। 
দেহ আর আত্ম! যদি অভিন্ন না হয়, এক না হয়, দেহও যাহা, আত্মা ও তাহা, 
না হয়ঃ তবে আত্মা দেহ-ভিন্ন ন! হইয়া আর কিছু*হইতে পারে না; দেহ ও 
দেহতিন্ন ব্যতিরিক্ত আর পদার্থাত্তর নাই। |] 

এই অত্র আলোকবিকীরণকারী আকাশরাজ্যের সত্তা গ্রহপতি 
হুর, এই সুষমার আদর্শভূমি স্নি্চ-কিরণ কুমুদবন্ধু চন্দ্র, এই হীরক প্রস্তোত 
স্বচ্ছজ্যোতিঃ অসংখ্য নক্ষত্রমালা, এই মুক্তামালা-ন্ক্কারি তরঙ্গসন্থুল জাহুবীঃ 
এই শ্বাপদভীষপ অরপ্যানী, এই মেশবনুদবি-শৃ্গ-বদ্ধুর পর্বতশ্রেী; আর 
অধিক কি, দেহ: ছাড়িয়া যাহা. কিছু দেখিবেন, সমস্তই দেহভিন্ন। সমন্তের 
উপরেই দেহের ভেদ রহিয়াছে। এই জন্তই বলিতেছিলাম, দেহ ও 
দ্রেহভিন্ন ব্যতীত অন্ত পদার্থ নাই। আত্ম দেহ না হইলেই দেহ্‌-ভিষ্ন 


ূ জীবের শ্বাধীনতা বা! অদৃষ্টরাদ" ৩৯$ 
হইবে। আপনি যখন দ্বেহ ও আত্মা! এক প্রমাণ করিতে প্রারিলেন না, 
তখনই দেহভিম্ন আত্মা একরূপ প্রমাণিত হইল। আপনি ' বলিতে 
'ারেন) প্রমাণ না হইলেই যে সে পদাখের সত্ভাব নাই, এরূপ বল! 
যাইতে পারে না। দেহ ও আত্মা অভিন্ন আমি ইহা প্রমাণবলে প্রতিপন্ন 
' করিতে পাবিলাম না, নাই পারিলাম, তাই বলিয়াই যে আত্মা দেহভিন্ন 
ইনার গুমাণ কি? আত্মা দেহ নয়, আমি যদি ইহা প্রমাণিত করিতে পারি, 
তাঁহা হইলে ত আপনি আত্মা দেহভিন স্বীকার করিবেন। আজ আমি 


আপনাকে ম্পষ্টত$ দেখাইব, আত্ম! দেহ হইতে পারে না। আপনাকে জিজ্ঞাস! . 


করি, একটি দ্রব্যে 0086:) একটি গুণ (9:06) উৎপন্ন হইল; নেই 
গুণ দেই দ্রবোই থাকিবে, ন! অন্ত দ্রব্যেও সেই গু যাইতে পারে? অন্ত, 
দ্রব্যেও অন্ত দ্রব্যের গুণ যায়; ইহার ত আমর প্রমাণ পাই না। আপনি 
একটি গাঢ় নীল বর্ণের কাঁচপাত্রের নিকটে একটা শুভ্র কাচপাত্র ধদি এক 
বৎসরের উর্ধকালের জন্যও বাখিয়৷ দেন, তাহাহইলেও সেই দীর্ঘ সময়ের 
পরে দেখিবেন, কখনও কেহ কাহারও গুণ গ্রহণ কৰে নাই। শুভ্র শুভ্রই আছে, 
নীল কাচপাত্র নীললই আছে। যেখানে একের গুণ অপরে গ্রহণ করে দেখ! 
ঘা, নিবিষ্ট চিত্তে দেখিবেন, সে কিছুই নহে, গুণ গ্রহণ করে. নাই, যাহার 


গুণ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়। মনে করিতেছেন; তাহার শুদ্ধ গুণ গুণগ্রহীতা। 


দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারে না। গুণ যাহাতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অবয়বের 
কিয়দংশ আসিয়] গুণগ্রহীত| দ্রব্যে মিশিয়াছে। আমরা অনেক সময়ে বস্ত্র 


নান! বর্ণে রঞ্জিত কিয় থাকি। রজিত করা আর কিছুই নর, সেই সেই বর্ণের. 


চুণ জলে মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রের সঙ্গে মিশাইয়৷ দেওয়া মান্র। যে দ্রব্যে 
পরমাণুর গাঢ় সংযোগ থাকে, তাহা হইতে সহস! পরমাণু; ছ্যণুক, ব্রসরেণু বা' 
ঈদৃশ অন্ত হুক্মাবয়ব নিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, সুতরাং অন্ত দ্রব্যেও যাইয়া সেই 
হুক্মাবয়ব সংযুক্ত হয় ন! বলিয়া! সেই পূর্বোক্ত দ্রব্যের গুণ পরোক্তি ভ্রবে£ 
সংক্রান্ত হয় না। যেমন কাচপাত্রদ্য়। আবার যাহাতে অব্য়বের শিখিল, 
সংযোগ আছে, সেই দ্রব্য হইতে তাহার নিকটবর্তী ভ্রব্যে অনায়াসেই তাহার" 
পুক্সাবয়বগুলি যাইয়া! সংক্রাত্ত হয়। এই অবয়ব সংক্রমের সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে 
সেই খণদংক্রদ হয়। এই ক্ূপেই আমরা দুরবর্তী ইইয়াও সমীরণের, প্রলাদে 


৬৯২ লীহিত্য-সংহিত। | 


*মুরূভি কুহুমের মৌরভ উপভোগে সমর্থ হই। এই রূপেই আমরা আতপতীগ্গে 
মন্তপ্ত হইগ! শ্রোতস্থিনীর তীরভূমিকে আশ্রপন করিলে তাহার শীতম্পর্শ অনুভিৰ 
করি। এরইরূপেই আমরা অত্যন্ত শীতার্ভ হইয়৷ জপস্ত ঘহ্ছির নিকটে উপস্থিত- 
হইলে, তাহার উষ্ণতা! শরীরে অনুভব করি। চারুদত্তের জাতি-পুষ্প-বাসিত 
প্রাবারেরও এইরপে স্থষ্টি হইয়াছে । “বাসন! সংক্রম" বলিয়া বৌদ্ধ-দর্শনে 
থে একটি কথা আছে? সুন্স-দৃষ্িতে দেখিলে তাহার মূপে কিছুই নাই, ইহা স্পট 
বুঝিতে পারা যায়। ফলকথ গুণ দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্র যায় না। 

রামেশ্বন্স স্তাঁয়বাগীশ সেকালে একজন বড় নৈন্নায়িক পণ্ডিত ছিলেন। 
তিনি প্রাঙ্গণে বপিয়। ছারকে অধ্যাপন। করিতেছেন ; আর বলিতেছেন, “গুণ 
নই দ্রব্যকে পরিত্যাগ করিয়। অন্তর যায় না।' তাহার পত্বী হৈমবতী দেবী 
সেই প্রাঙ্গণের অনুরে রন্ধনশালায় রন্ধন কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। স্তাক্বাগী- 
শের লেই "গুণ কখনই দ্রব্যকে পরিত্যাগ করিয়া] অন্থত্র যাঁয় না”, এই কথা 
ঘখন হৈমবতীর কর্ণরন্ধে প্রবিষ্ট হইল, হৈমবতী তখন “ডাল্‌ সম্বর!" 
(দ্বিদল সম্ভার *) দিতেছিলেন ; হৈনবতী উত্তপ্ত কটাহের উত্তপ্ত তৈপে কতক 
খুনি লঙ্কা, নিক্ষেপ করিলেন। আর কোথায় যার, পণ্ডিতের নাসারঙ্ধে 
লঙ্কার “ঝণজ" প্রবিই হইল। পণ্ডিত ও ছাত্রের “হাচিতে হাচিতে” প্রাণান্ত। 
পণ্ডিত কহিলেন, *ও ব্রাঙ্মণি, করিলে কি,.আঁমাদিগের যে আর ইাচির শেষ 
হুঙ্নন1।” হৈমবতী বপিলেন, প্্রব্য ছাড়িয়া! গুণ অন্তব্র যায় কিনা দেখাইলাম ।* 
মেকালের নিরক্ষর নৈর়ায়িকপর্ী এন্প বলিতে পারেন বটে। বুদ্ধিমান্‌ 
চার্ব।ক, আপনি কখনও এরূপ বলিতে পারেন ন1। 
জন্মাবধি অগ্ পর্য্যন্ত আপনার কি এক শরীর আছে? ন! হিন্ন-ভিন্ন শরীর 
উৎপর হুইয়াছে? এক শরীর বলিতে পারিন1 ; কারণ বাল্যশরীরে যেমন কম- 
নীন্ষতা ছিল, যেমন কোমলতা ছিল; যেমন একটি নবভাব ছিল, যৌবনে তাহা 
নাই! যৌবনে আবার অন্ত অন্ত ভাব আদিয়! উপস্থিত হইয়াছে । যৌবনে 
অন্তবিধ গুণসঞ্চার--গুণ সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বার্যের কমনীয়তা, 
স্বতন্ত্র, ঘৌবনের করুমনীয়তা শ্বতন্ত্র। বাঁল্যকালের হস্ত, বাল্যকালের পদ।.. 
: ৰাল্যকালের নাসিক, বাল্যকালের চক্ষু, বাল্যকাচলর ওষ্ঠাধর বাল্যকালে়ই কালেই 
& পিতবরা' দেওয়ার ধৈদিক সস্কতশব সনাধার। লসং। ০ 2 


জীবের স্বাধীনতা বা. অনৃষটবাদা। ৩৯৩ 


শোভাবর্ধন করে, যৌধনের করেনা । আবার যৌবনের হ্স্তপদ প্রভৃতি 
বাল্যকালের শোভাবর্ধন করেনা, যৌবনের শোভা বর্ধন করে। আবার 
বার্দক্যের দেহে বাল্য যৌবনের কোনই গুণ দেখিতে পাওয়] ঘাক্বনা $ তাহাতে 
স্বতন্ত্র গুণ উৎপন্ন হইয়াছে। বৃদ্ধের দেহাবয়ব বালক ও যুবকের দেহব়ব 
হইতে যে স্বতন্ত্র, স্প্ইতঃ তাহ! বুঝিতে পারা যাঁয়। বাল্যফালে যাহাকে 
দেখিয়াছি, যৌবনে তাহাকে দেখিলে কখনই চিনিতে পারিনা) কারণ 
কি? কারণ বাল্যের শরীর যৌবনে নাই, যৌবনের শরীর ত আমি কখনও 
"দেখি নাই; সুতরাং কি করিয়া তাহাকে চিনিব। অবয়ব ম্বতন্ত্ব হইলে 
তাহার অবয়বীকেও স্বতন্ত্র স্বীকার করিতে হইবে। হস্ত পদ প্রভৃতি স্বতন্ব 
হইলে যাহার এই হস্তপদ প্রভৃতি সে দেহকেও স্বতন্ত্র বলিতে হইবে। 
বাল্য শরীর হইতে যৌবন শরীর পৃথকৃ; যৌবন শরীর হইতে বার্ধক্যের 
শরীর পৃথক্‌। আমার এইকথ! শুনিয়া চার্ধাক, আপনি তীব্র ও 
ক্রোধোন্দীপ্ত দৃষ্টিতে আমাকে দেখিতেছেন কেন? আপনার এই “কট মটি 
চাউনি” (€ রোষ-কষাঁয়িত দৃষ্টি ) দেখিয়া এইরূপ ছুই ব্যক্তির “কট মটি 
চাউনির” কথা মনে পড়িল। তাহা ন৷ বপিয়! ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম 
না। কোন এক উচ্ছৃঙ্খল ধনাঢ্য যুবক কয়েকটি নির্দিষ্ট পারিষদ লইয়া 
গঙ্গার বক্ষে নৌকাঁরোহণে জঁলক্রীড়া করিতেছিলেন। (বাঁচ খেলাইতে 
ছিলেন। ) মধ্যাহ-ভোজন পলান্মগ্রতৃতি 'পিপানাবদ্ধক ভোব্য ছার 
সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং কিয়দুর যাইতে না যাইতেই, মেই যুবক 
ধনীর জল তৃষ্ণা উপস্থিত হইল। একে পিপাসা, তাহাতে আবার 
যাহার জন্ত পিপাস1, সেই পবিত্র নির্মল জল তরঙ্ৃহিল্লোলে ঢলঢল 
করিতেছে। ধনী একজন পারিষদকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 
«এই জল উঠাইয়া আমাকে দাও", আমি পান করিব।” বুদ্ধিমান্‌ পারিষদ 
উত্তরে বগিল, "আমি কোনও ক্রমে আপ্রর/র নির্দিষ্ট জল উঠাইতে পাবি 
না।» ধনী জুন্ধ হইয়া বলিলেন, “তুমি আন, আমি কে, তুমি কাহার কথায় 
অবজ্ঞা! প্রকাশ করিতেছ?” পারিষদ বলিলেনঃ "আমি জানি, আমি ভৃত্য, 
আপনি আমার প্রভু, আমি আপনাঁর কথায় অবজ্ঞা করি নাই। আমি কেন, 
আপনার সেই জল আপনি বা অন্তঠকেহই উঠাইতে পারিবেন না। আপনি 
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যে জল দেখাইতেছিলেন, সে জল আর এস্থলে নাই, ্রোতে তাহা বহদুর 
চলিয়। গিয়াছে ।” ধনী শুনিয়া ক্রোধে বিচারশক্তিশূন্ত হইয়া গারিধদকে 
তীব্রদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। 
স্থবোধচন্্রকে পরিবেশন করিতেছেন,__তাহার মাতামহী হর- 
ুন্দরী। তাহার পরিবেশিত সমস্ত পায়সারটুকু সুবোধচন্ত্র আহার 
করিয়াছে। আবার হরম্রন্দরী তাহাকে পায়সানন প্রদান কলিলেন। 
স্থবৌধচন্ত্র বলিল “এ পায়স ভাল হয় নাই “পান্স্” হইয়াছে।” হ্রনুদরী 
বলিলেন; “তুমি যে পায় খাইয়াছ, এ সেই পায়স্‌।” সুবোধচন্ত্র বলিল, 
“দেকি দিদিমা, আমি যাহা খাইক্নাছি, তাহা আপনি পাইলেন কি করিস? 
সে পায়স ত আমার পেটের ভিতরে, এ পায়স সে পায়স হইতে পারে ন।।” 
সত্যসত্য সেই পায়স দিয়ছেন বলিক্স। হর স্ন্বরীর বিশ্বাস, অথচ ছেলেটা 
স্বীকার, করেন! । স্থৃতরাং হর স্বন্দরী ক্রোধোন্দীপ্ত হইয়! “গবগর” করিতে 
করিতে'“কট মট” ভাবে স্থবৌধকে দেখিতে লাগিলেন। 
'নিরক্ষর ধনী না বুঝিযা, নিরক্ষর স্ত্রী হরসুন্দরী ন।বুঝিদ্না জুদ্ধ হইতে পারেন। 
চার্ধাক আপনি সুঙ্ষবুদ্ধির অনুবত্তাী হইয়া, মহাপ্রতিভাশালী ] বলিয়া! জগতে 
পরিচিত হইয়! আমার উপর তীক্ষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন কেন ? বুঝি না! 
এ ক্রোধ-তীব্র-দৃষ্টি নিক্ষেপের অর্থ কি? বুঝাইয়া,দিউন। আপনার হন্তে যে 
একটি যষ্টি দেখিতেছি, বোধ হয় উহা! দ্বিহস্ত পরিমিত। "এ পরিমাণের নাশ 
করিতে ইচ্ছা করিলে, কি করা কর্তব্য। বোধ হয়, এ যষ্টিকে ছিন্ন না করিলে, 
ভগ্রন1 করিলে, কিয়দংশ দগ্ধ বা দ্ব্ ন। করিলে সেই পরিমাণের বিনাশ করিতে 
পারা যায় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে, যাহার পরিমাণ, সেই দ্রব্যের ধ্বংস 
না হইলে পরিমাণের ধ্বংস হয় না। পরিমাণের হ্রাসে যেমন পুর্ব্ব পরিমাণের 
ধ্বংস হয়ঃ পরিমাণের বৃদ্ধিতেও তেমনি পুর্বপরিমাণের ধ্বংস হয়। বান্য 

শ্রারে যে পরিমাণ থাকে, যৌবনে সেই পরিমাণের বৃদ্ধি হয়। সুতরাং সে 
. প্ররিমাণ থাকে ন|। বাঁর্ধক্যে আবার যৌবন শরীরের পরিমাঁণ অপেক্ষা শরীরে 
পরিমাণের হ্রাস হয়। আশ্রয়ের নাশ ভিন্ন যখন পরিমাণের নাশ হয়ন! স্থির 
সিদ্ধান্ত তখন বুঝিতে হইবে, বাল্য শদীরের নাশ হইয়। মেই পরিমাণের 
নাশ হইযাছে। আঁবাঁর যৌবন শরীরের নাশ হুইয়। তাহার সেই পরিমাণের 
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নাশ হইয়াছে। এই জন্তথ বলিতেছিলাম, বাঁল্যশরীর অপেক্ষ] যৌবন শরীর 
পৃথক, যৌবন শরীর অপেক্ষা বার্ধক্য শরীর পৃথক। শরীরই যদি আত্মা 
* হয়ঃ তবে বাল্য শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে সে আত্মার নাশ হইয়াছে, 
যৌবনে আর সে আঁয্বা নাই। আবার যৌবন শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে এ 
দ্বিতীয় আত্মারও নাশ .হইয়াছে। বার্ক্যে আর সে িতীয় আম্মাও নাই। 
আঁবাঞ্ধ ভৃতীর় আম্মা! উৎপন্ন হইয়াছে। আত্মা যদি শরীরে রাসায়নিক সংযোগ 
বশতঃ আগন্তক গুণের সায় নূতন উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাহইলেও বলিতে 
হইবে, অন্যান্ত গুণের ন্ায় শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও নাশ হয়। কিন্তু 
আপনি “চৈতন্ত শরীরে উৎপন্ন হয়” বলিয়াছেন, *চেতন নৃতন উৎপক্ন ভ্য়,' 
বলেন নাই। স্থতরাং “শরীরে আত্মা উৎপন্ন হয়”, আপনার মত নহে। 
“শরীরই আত্মা” আপনার মত। চৈতন্য চেতনের ধর্ম, চেতনেরই নামান্তর 
আত্মা। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তি কোন একটি বস্ত দর্শন করি- 
য়াছে; কাঁলান্তরে তাহারই সে বস্ত ম্মরণ হয়, না সেই দর্শনে অন্ত ব্যক্তি 
কর্তৃক দর্শনে আর একব্যক্তিরও সেই বস্ত-স্বতি হয়। যদি বলেন, অন্যের 
কি করিয়! শ্মরণ হইবে? যেদর্শন করিয়াছে, তাহার সেই বস্ত দর্শনজন্ত 
একটি সংস্কার জন্মে। সেই সংস্কারই কালান্ত্রে স্মরণের কারণ।' স্থৃতরাং 
একের দর্শনে অন্যের স্মরণ হয় না। কারণ, দর্শন ভিন্ন সংস্কার জন্মে না, 
সংস্কার ভিন্ন ম্মরণ হয়না 
এ বিষয়ে যখন আপনি আমার রহিত এ একমত; তখন বোধ করি আম. 
সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বাল্য যাহা! দেখিয়াছি, তাহা যৌবনে, 
বা যৌবনে যাহ! দেখিয়াছি বার্ধক্য কি করিয়। তাহা স্মরণ করি? কাঁরণ, 
বাল্যে আমি, যে আমি ছিলাম, যৌবনে আর আমি সে আমি নই। ৰার্ধক্যে 
আবার আমি বাল্যের বা যৌবনের আমি নই। বাল্যের আমি শ্বতস্ত্র, 
যৌবনের আমি স্বতন্ত্র, বার্ধক্যের আমি স্বতন্ত। বাল্যের স্বতদ্্”আমি” দর্শন 
করিল, যৌবনের বা বার্ধক্যের শ্বততক্্র দ্বতন্্ব আমি কি করিষ! তাহা! স্মরণ 
করি? বাণ্যে বাঙ্গালা, ইংরাজি ও সংস্কত বহুকষ্টে শিথিয়াছি। আপনার -'মতে, 
শরীরকে আত্মা বলিয়। স্বীকার করিলে যৌবনে তাহার বিন্দুবিসর্গ- কিছুরই 
প্ৰরণ হইতে পারে না।- আপনার পার্শবর্তী মুণ্ডিত-মন্তক বৌদ্ধগণ ঈবন্ধীত্তের 
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লহিত আমার উপরে ভ্রক্ষেপ করিয়া! মৃহ্মন্মভাবে “ৰাসন! -সংক্রম” এই 
বাক্যের উচ্চারণ করিতেছেন। ম্থতরাং পুর্বে এতথ্ সম্বন্ধে যকিঞ্চিং 
বলিলেও এক্ষণে পুনরায় কিছু বলা কর্তব্য হইতেছে। “বাননাসংক্রমের” 
উদ্দাহরণ কোথায়? উদাহরণ -মৃগমদ-বাদিত বস্ত্র। একখানি বন্ত্রে যদি 
কিফিৎ কন্ত,বী বন্ধ করিয়া রাঁথ। যায়) কিয়ৎকাল পরে সেই কন্ত,রীকে পৃথক 
করিলেও সেই বন্ধে সেই কন্ত,রীর স্তায় সদ্গন্ধ পাওয়া যাঁয়। সুতরাং" বল! 
আবশুক, দ্রব্য হইতে ভ্রব্যান্তরে গুণের সংক্রম হয়। বাঁপ্য শরীরে উৎপন্ন 
-স্কারও €মইরূপ যৌবন শরীর পৃথক হুইলেও তাহাতে সংক্রান্ত হয়। 
আমি ইহার উত্তরে এই মাত্র বলিতেছি যে, যাহাতে উৎপন্ন গুণ তাহাকে 
(সেই ভ্রব্যকে) পরিত্যাগ করিয়৷ কখনই অন্যত্র যায় লা। মৃগমদ-বাঁসিত বন্ধে 
সুগমদের কতকগুলি অবয়ব, কতকগুলি অংশ, মিলিত হইয়াছে। সেইজন্য 
আমর। তাহাতে প্ররূপ গন্ধ পাই। অবশ্ত স্বীকার করি, বাল্য শরীরের 
কতকগুলৈ অবয়ব আসিয়া যৌবন-শরীরের উৎপাদন করিম্নাছেট তাই 
বলিয়া ৰাল্য শরীরের সমস্ত গুণগুলি যৌবন-শরীরে আদিতে পারে না। 
অগ্রি-সংসর্গে ষে রূপের (০০1০৪) উৎপত্তি হয় তদ্ভিন্নরূ্প এবং এইরূপের 
স্তার আরও কতকগুলি গুণ সমবারি-কারণে (যাহা কাধ্যে নিয়ত সন্বদ্ধ ) 
থাকিলে কার্ষ্য তজ্জাতীক় গুণের উৎপত্তি হয়। কিন্তু জ্ঞান, সংস্কার, সুখ, 
ছুঃখ, ইচ্ছা, যত্ব, দ্েষ প্রভৃতি কতকগুলি গুণ আবার .এজাতীয় গুগ নয়। 
ইহারা উৎপন্ন হইবার জন্ত কারণ গুণের অপেক্ষা করে না) অপাকজরূপ 
( অধিসংযোগ ভিন্ন উৎপন্নরূপ ) উৎপন্ন হইবার জন্য সমবায়ি-কারণের রূপের 
অপেক্ষা করে। লমবার়ি-কারণে শুরুবূ্প থাকিলে কার্যে সুরুনূপ হয়, 
সমবারি-কারণে কষ্ণরূপ থাকিলে কার্য্যেও কৃষ্ণরূপ হয়। সমবাক্ি-কারণে 
,শুর্ুকূপ না থাকিলে কার্ধে শুক্ুরূপ হয় না, সমবারি-কারণে কৃষ্ণরূপ না 
থাকিলে কার্ষেয কঞ্চরূপ হয় না। জ্ঞান, সংস্কার গ্রন্ুতি গুণে এইরূপ কার্ধ্য 
কারণ ভাবের স্বীকার কর! একাস্ত অকর্তব্য। 
মানিলাম, শরীরই আত্মা, মানিলাম, যৌবন-শরীরের সমবারি-কারণ 
বাল্য. শরীরের অবর়ব। আবার মানিলাম, সেই বাল্য শরীরাবরবে 
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উৎপাদক (অসমবারি-ঝ্বারণ )। কিন্তু আমি-এই শরীরাম্মক, আমি- প্রথম 
যখন একটি বস্ত দর্শন করি। তখন আমাতে-_-এই শরীরা্ক আমাতে--এই. 
*স্তর কোন সংস্কার ছিগগ ন। এইরূপ প্রথম-দর্শনে আমাঁতে এই বস্তর ফোন 
জ্ঞানও ছিল না, । এইরূপ স্থখজনক বস্তর দর্শন ম্পর্শন প্রত্ৃতির পূর্বেও 
আমাতে তজ্ঞন্ত স্থখেরও উৎপত্তি হয় নাই। এই সকল গুণে কারপগুণ- 
পূর্বক স্বীকার করিলে যে স্থলে কারণ গুণের সন্ভাব নাই, সে স্থলে সংস্কার 
প্রসৃতির উৎপত্তি হইতে পাবে ন11 সুতরাং এই এই স্থলেও বস্তর প্রথম দর্শনেও 
স্কার, জ্ঞান, সখ জন্মিতে পারে না। কারণ, তৎপুর্বণে সেই শরীরের কারণ- 
শরীরে সংস্কার, জ্ঞান, সখ ছিল না। একখণ্ড বস্ত্রে যেমন কিয়ৎক্ষণমাজ্জ 
কিঞ্চিৎ কন্ত,রী বদ্ধ করিয়া,রাখিলে তাহাতে সদ্গন্ধের উৎপত্তি হয়) সেইরূপ 
যদি সংস্কার প্রভৃতি গুণের উত্পত্তি হইত) তাহ হইলে আর বিদ্তাত্যাসের 
জন্ত এরূপ' পরিশ্রম করিতে হইত না। একজন মহাপপ্ডিতের সহিত এক 
শধ্যার শয়ন করিয়া একথণ্ড প্রাবারবস্ত্রে উভয়ে গাত্র আচ্ছাদন করিয়া 
কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। ছুঃখের বিষয়! ' 
কিয়দ্দিন কেন? শতাধিক বর্ষ পর্য্যস্ত যদি শিক্ষা ব্যতিরিক্ত পণ্ডিতের সহিত 
এক শয্যায় শরন করা যায়; তাহা হইলেও শিক্ষিত হওয়া যায় না, 
পিতা মাতার শুক্র শোণিতে ত এই "দেহের উৎপত্তি হইয়াছে; সুতরাং পিত! 
যাহা দেখিয়াছেন, মাতা যাহা দেখিয়াছেন, আমাদিগেরও সেই সেই বিষয়ের 
স্বরণ হউক। পিতা মাতাতে অবস্ত তজ্জন্ত সংস্কার জন্দিয়াছে, সুতরাং সেই 
সংস্কীর আমাদিগেতে-_দেহায্বক আমাদিগেতে-_সংক্রাস্ত স্মরণের উৎপাদক 
হউক। আশ্চর্ধেযের বিষয়, পিত! বা মাতার যদি কুষ্ঠ, উপদংশ বা যক্মরোগ 
থাকে, পুত্রে ও €সইপীড়। সংক্রান্ত হ্য়,অর্থাৎ সেই সেই রোগ পুত্রের দেহেতেও 
সেইসকল রোগের উৎপাদন করে। কিন্ত পিতা মাতার সংস্কার পুত্রের 
স্মরণের বাসংস্কীরের কারণ হয় না ঈদৃশ রোগীর নিকটে থাকিলে সংক্রামকতা* 
গুণে সেই সকল রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু প্ডিতের নিকটে থাকিলে 
প্ডিত হওয়া যায়না। পূর্ব-শরীরাবয়ব পরশরীরের কারণ বলিয়া সেই সেই 
১অবয়বের.গুণ পরশরীরে সেইনধপ গুণের উৎপাদন করে সত্য) কিন্তু সেই 
.সেই অয়বের যে যে অংশে সেই গু৭ থাকে, পরশরীরেরও সেই অবয়বের 


৩৯৮ _ সাহিত্য-সংহিতা 


ৈই অংশে সেই গুণ জন্মে, অন্তত্র হন্স না। যেমন বাল্যকালের শরীরে থে 
অংশে যে চিহ্ন ছিল, যৌবনশরীরেরও ঠিক সৈই অংশে সেই চিহ্ন দেখা বায়। 
জ্ঞান, সংস্কার, ম্মরণ প্রভৃতি যদ্দি দেহের গুণ হয়, তবৈ দেহাবয়ব থে ইন্জিয় 
দ্বার। জ্ঞান হইয়াছে, তাহাতেই সংস্ক'র উৎপন্ন হওয়! উচিত, এবং স্মরণেরও 
অভ্যুদয় তাহাতেই হওয়া উচিত। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, সেই ইন্সরিক্স বিনষ্ট 
হইলেও ম্মবণের ব্যাঘাত হয় না। আমর! চক্ষুগার! যাহা বিলোকন করিয়াছি, 
বিন! চক্ষুতু সাহাব্যেও আমরা তাহার স্মরণ করিয়া! থাকি । বরং চক্ষু উন্মীলিত 
থাকিলে ম্মরণের ব্যাঘাত হয়। অনেক সময়ে আমর! চক্ষুঃ নিমীলিত করিয়া 


অবলোকিত বিষয়ের স্মরণ করি। 
মহামনাঃ চার্বাক, দেবিতেছি, আপনার দেশীয় অপেক্ষা বিদেশীয় শিষ্যই 


অধিক। তাহারা আবার মন্তিক্ষের কথা তুলিতেছেন; তাহার! 
বলিতেছেন ; “চক্ষে বাহ্বস্তর প্রতিবিশ্ব পড়ে, স্নায়বিক শক্তিবলে তজ্জন্ত 
মস্তিফ্ধে একটি ক্রিয়া হয়) নেই ক্রিম্াই জ্ঞানের উৎপাদক |” আমাদিগের 
জাংখ্যাচার্য্যেরাও «প্রতিবিল্ব দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়,» বলেন। প্রতিবিশ্ব 
দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয় বানা হয়, তৎ সম্বন্ধে আমি কোন কথ। বলিতে 
চাহিনা। বাল্য শরীরে বিলোকিত বস্তর যৌবনে স্মরণ হয় কি করিয়া, 
এই মাত্র আমার জিজ্ঞান্ত। মগ্তিফও ত শরীরের এক অংশ। সমস্ত শরীবের 
পরিবর্তন হইলে মস্তিষ্ষেরই বা কেন পরিবর্তন হইবেন ? আপনার বিদেশী 
শিষ্য বৈজ্ঞানিকের! ত *্প্রত্যেক সাঁত বৎসর পরে একেবারে শরীরের পরি- 
বর্তন হয়”ম্বীকার করেন, তাহারা! আবার “সাত বৎসর পরে পূর্ববশরীরের 


একটিও পরমাণু পরশরীরে থাকেন”, ৰলেন। এরূপ অবস্থায় পূর্বশরীরে 
মন্তিকষ পরশরীরে সংক্রান্ত হয়, এরূপ আশ! করা একান্ত অনস্তব। 

অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই, মানুষ উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়! পূর্বব-. 
দুষ্ট সমত্তই ভূলিয়! যাঁয়। চিকিংসাবলে বাঁ সৌভাগ্যবলে আবার রোগমুক্ত 
হইলে, তাহার পূর্বস্থতি আসিয়া উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কের বিরৃতিজন্তই ত 
উন্মাদ রোগের আবির্ভাব। রোগ-মুক্তির পরে নূতন মস্তিষ্কের হুষ্টির পরে, কি 
করিয়। পূর্ব-মন্তিষ-প্রস্থত-স্থতি আপিয়! নূতন মস্তিষ্ধে সংক্রান্ত হয়? (১), 


" (১) বৈজ্ঞানিকের! বলিতে পারেন; বিকৃত মন্তিক্ষেরও ত আত্মর-সন্থা আছে। সংস্কার 
মস্তিক্ষে উৎপন্ন বা মগ্তিত্ষের গুণ--শ্বীকার ন! করিলে মণ্তিষ বিকারের সময়ে জান! সত্বেও 


জীবের স্বাধীনতা বা! অদৃষ্টবাঁদ | ৩৯৯ 


জান, স্বৃতি প্রভৃতি যে শরীরের নয়, এসন্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে, অবহিক্ত 
চিত্তে যদি আমার কথ] শ্রবণ করেন, বলিতে পারি। দ্রব্যের প্রত্যক্ষের সঙ্গে 
“সঙ্গে তাহার গুণের প্রত্যক্ষ হয়, এই নিয়ম। এই যে কাচপাত্রটি বিলোকন' 
করিতেছেন,--সেই সঙ্গে তাহার গুণ গুরুরূপ, পরিমাণ, সংখ্যা! প্রভৃতিও 
বিলোকিত হইতেছে । জ্ঞান, সংস্কার, স্বতি প্রভৃতি যদি শরীরের গুণ হইত, 
(২) তবে যখন আমি আপনার শরীর অবলোকন করিতেছি, তখনই আমি 
সেইসঙ্গে আপনার জ্ঞান, সংস্কার, শ্থৃতি প্রভৃতিরও প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। 
যখন তাহ! পারিন!, তখন প্রী প্র গুণ যে শরীরের নয়, ইহ! অবধারিত। ইহার 
আশ্রযস্ব তন্ত্র আত্ম। আছে-__ইহা 'অবধারিত। পূর্বে বলিয়া ছিজাশ্রয় দ্রব্যের নাশে 
পরিমাণ প্রভৃতি গুণের নাশ হয়। যখন আমার চক্ষের সহিত কোনও ভ্রব্যের 
সম্বন্ধ হয়, (যে কোন প্রকারেই হউক ) তখন তজ্জন্ত সেইদ্রব্যের জ্ঞন হয়। 
এই জ্ঞানটি সংস্কারের উৎপাদন করিয়াই বিনষ্ট হয়। এইরূপ ম্মরণও অধিক 
ক্ষণ থাকেনা, স্থও অধিক ক্ষণ থাকেনা, ছুঃখও অধিক ক্ষণ থাকেনা । শরীর 
যদি আত্মা হইত, এ গুণগুপি যদি সেইরূপ শরীরের হইত, তাহ। হইলে এ 
গুলিরও নাশের প্রতি দেই শরীরনাশ কারণ হইত। শরীরের নাশ হয় নাই, 
জ্ঞান প্রভৃতির নাঁশ হয় কি করিয়া? কারণ ভিন্ন কার্ধ্য হয়না। সাঁবয়ব 
দ্রব্যের নাশ তদ্গত গুণের নাশক, অর্থাৎ তদ্গত গণ নাশের প্রতি 
কারণ। শরীর সাঁবয়ব, সুতরাং তাহার নাশই তদ্গত গুণের জ্ঞান 
প্রভৃতির নাশের প্রতি কাঁরণ.হওয়। উচিত। আবার জ্ঞান প্রস্থৃতি গুণগুলি 
বখন ক্ষণিক, অন্ক্ষণ স্থায়ী, তখন মূর্তের গুণ নয়! শরীর যখন মূর্ত তখন 
জ্ঞান প্রস্থৃতি তাহার গুণ হইতে পারেনা । মূর্তগুণ মাত্রেই ক্ষিক নয়, 
একবার বিবেক দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন ৷ (ক্রমশঃ।) 
শ্রীধাদবেশ্বর তর্করত্ব। 
কেন স্মরণ হয়না? তাহার উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য যে, তীহাদিগের মতে মস্তিক্ষেই ত জান 
উৎপন্ন হয় ; তবে চাক্ষুষ প্রতাক্ষের সময়ে চক্ষুঃ সাহায্যের প্রয়োজন কি? যেমন কেবল মস্তিষ্ক 
ঘহিষ্ক্রিয় ভিন্ন কোন জ্ঞানেরই উৎপাদক হুইৃতে পারেনা, সেইক্সপ মস্তিক্করূপ কঃণ ভিন্র 
-আত্মার ক্মরণ হয়না! । 
(২) অনুষানে যে পঞ্চীবাবয়ব বাকের, প্রদর্শন করিতে হয়, বস্তৃতিভয়ে এবং পুনঃ 


পুনঃ প্রদর্শনে পাঠকের বিরত্তিকর-হইবেঃ এই ভয়ে এই-স্থলে উপেক্ষিত হইল। এই 
প্রস্তাবের অগ্রভাগে কিরূপ করিয়া অনুমানকরিতে হয়, প্রদর্শিত হইয়াছে) 


আত্ম-মেধ। 


নাহি চাহি অমরার নন্দন-কানন, 
- দিব্যাঙ্গনা অপ্মারার চারু-চন্দ্রানন। 
মাটার মানুষ আমি জন্মমৃত্যু অন্থগামী 
দিব্যাঙ্গনাকরচারুচামরব্যজনে,-- 
কি আনন্দ দিতে পারে মানুষের মনে? 
যাহারা গড়িল স্বর্গ ধর্ম অর্থ চতুর্বর্গ,_ 
যাহাদের কর্ায়ত্ব-_সাধনার ফল। 
তুচ্ছ স্বর্গস্থে তারা হইবে চঞ্চল ! 
জ্ঞান-যজ্ঞ-হোমানলে, পুর্ণাুতি কুতৃহলে, 
প্রদান করিল যারা লভিয়! বিভূতি। 
তাহাদের কাম্য_স্বর্গস্থখ-অন্থুভূতি ! 
চাহিনা স্বর্গের তৃপ্তি, *চাহিনা অনন্ত স্থপ্তি-- 
নির্বাণ-মুক্তিতে মম নাহি প্রয়োঞ্জন। 
_আমি চাই কর্মময় মানবজীবন। 
থাকুক অমরাবতী, সুখময় সুখাবত্তী, 
চাঁরুকল্পতরু ফুল্ল পারিজাত ফুল। 
মধুগন্ধে অলিকুল হউক আকুল ! 
হান্তমুখী দেববালা লইয়] মন্দার মাল] 
কল্পনার শিল্পশীল1 করুক উজ্জ্বল। 
উচ্চলক্ষ্য মানবের সাধনার ফল। 
শাস্ত্রের আদর্শ ম্মরিঃ 'আমিত্ব বিস্তার করি+ 
মমত্বে বন্ুধা কর কুটুম্থের স্থল, 
বিশ্বপ্রেম মহামন্ত্র করহ সফল। 
অশ্বমেধ যজ্ঞে যদি ঘ্বর্গলাভ হয়; 
আত্মমেধে উচ্চফল লভিবে নিশ্চয়। 
প্রীপঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় 


সাহিত্য-সংহিতা। 


তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯ সাল, অগ্রহায়ণ । [৮ম সংখ্যা 


কালতত্সমীক্ষা বা পরচা্গ তততনিপর। 


কাঁলতত্ব অতিশয় জট । কাঁলতত্ব নিরপণের অভিপ্রায়েই জ্যোতিষ শান্ত্রের 
স্তি হইয়াছে । এই জন্যই জ্যৌতিষকে বেদের চক্ষু বলে (১)। বৈদিক ক্রিয়া- 
হলাপ যথাকালে সম্পন্ন হইলেই ফল প্র হয়, অন্তথা নিক্ষল হইয়। থাকে (২)। 
বলপুর্বক ব1 কুতর্কের দ্বারা অকাঁলক্কৃত বৈদিক ক্রিয়ার যথোক্ত ফললাতের 
আশা করা বায় না। কোন বাক্তিবিশেষের স্বীকার বা অস্বীকার, কর্ম্মফলের 
নিয়ামক হুয় ন]। ধর্ম সত্যের সহচর। যাহার! কালতত্ব নিরূপণে বত্বশীল, 
তাহাদিগকে প্রথমেই দেখিতে হইবে থে, জগতে কাঁল ব্যবহার কিরূপে চপি- 
তেছে। কি বৈদিক ক্রিয়ার কাল, কি ব্যবহার কার্য্যের কাল, সকলই 
আকাশের সর্বজনপ্রত্যক্ষসিদ্ধ শুর্ধ্য ও চন্দ্রাদি গ্রহের আশ্রয়েই নিকূপিত 
হইয়া থাকে । বেদে,স্থতিশান্ত্রে ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে এইবপই মৃত দেখিতে পাওয়া 








(১) "শান্্াদন্থাৎ কালবোধো হত; স্তা. 

ছেদাঙ্ত্বং জ্যৌতিষস্যোক্তমন্মাৎ 

বেদচঙ্ছঃ কিলেদং স্বতং জ্যৌতিষং।” | 
বিদ্ধাস্ত শিরোমণি। . 

(২) “অকালে চেৎ ক্ুতং কর্ম কাবে তস্য পুজঃ ক্রিশ্না।. 

কালাতীতং তু যৎ কুর্য্যাদকৃতং তথ্বিনির্দিশেৎ ॥ 

অঙ্গত্বেংপিচ কাঁলস্য ন ত্যাগৌ 'নাঙ্গবৎ প্কতঃ। 

অন্ুপাদেয়রূপত্থাৎ কালে কর্ম বিধীযর়তে ॥ 

বরমেকাহছুতিঃ কালে নাকাঁলে লক্ষকোটয়ঃ॥') স্থতি। 





৪০২. সাহিত্য-সংহিতা 


বার (৩)। 'বস্ততঃও কি বৈদিক, কি ব্যবহারিক কালজ্ঞান অন্ত কোন রূপেই 
উৎপন্ন হইতে পারে না। ঘটকাদি যন্ত্রে কীলগণনারস্ত অন্ত, কোন প্রকারে 
হয় না। যেমন বর্তমান সময়ে আলিপুর বেধালয়ে কুরধ্য দেখিয়! স্প্ মধ্যাহূ 
নির্দীত হয় ।পরে ঘড়ি মিলাইয়! বেল! একটার সময় তৌপধ্বনি করিয়া কলি- 
কাতাবাসী সকল লোককে ঘড়ি মিলাইবার বা! কালগণনারস্তের সুযোগ করিয়! 
' দেওয়া হয়। হুরধ্য দিন ও রাত্রি বিধান করিতেছেন, ইহা! প্রসিদ্ধই আছে। এই 
হুর্য্ের উদয় ও অন্তময়ে হোমাদি কাধ্যের বিধান আছে। এই কুর্ধ্েরই উদয়ের 
প্রাগাসক্ন অনুদয় হোমীর যাগকাল €৪)। এই হুর্ধ্যই ষে দিনমান বিধান 
(৩) কালাহ্যৎপত্তিং মন্গরাহ 
“কালং কালবিভক্তিঞ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা।" ১২৪ 
“থর সমর্জচৈবেমাং আট মিচ্ছনিমাঃ প্রজাঃ॥” ১২৫ 
. “তত্র ষঃ সামান্তঃ কালঃ স বিশেষান্তগতত্বাৎ তদপেক্ষযা নিত্যো। গ্রহগত্যা- 
িতিরমেযো। ভুতোৎপত্তি নিমিত্তকারণম্‌ ইতি তার্কিক জ্যৌতিষিকাদয়ঃ 1 
কালমাধব। 





বিষু পর্দোতরে-- 

মানসংখ্যা বুধৈজ্ঞে্র। গ্রহগত্যনথসারতঃ | 

স চ দিবপো বিষুধর্মোতরে বিবেচিতঃ। 

দক্ষিণাঞ্চ যদ! কাষ্ঠাং ক্রমাদাক্রমতে রবিঃ। 

ছিবি্ত তদা! হানি জ্ঞাতব্যা তাবদেব তু॥ কালমাধব। 

বেদে-_অধমর্ষগ মন্ত্রে 

আকষণ্টেনেতি মন্ত্রে_ | 
অস্তৈকোরস্থশ্চন্রমসং প্রতি দীপ্যতে তদেতেনোপেক্ষিতব্য মাদিত্যতোহন্ত 

দীপ্তির্ভবতীতি। নৈথৃষ্টকং। কা ২অ ২পা২থ 
“নষ্টা ভচক্রং কমলোনূভবেন গ্রহৈঃ সহৈতদিত্যাদি” 
সিদ্ধান্ত শিরোদণি। 

€ ৪) বৃদ্ধপারাশরোধপি 


“নুর্ষোহস্তশৈলমপ্রাপ্তে যট্ত্রিংশস্তি রাছুলৈ:। 
প্রাহফরণমন্মীনাং প্রাতর্ভাসাঞ্চ দর্শনাৎ ।” 


কালতত্বসমীক্ষা! ব। পঞচাঙ্গ তত্বনির্ণর।  ৪*৩ 


করেন, তাহাই পাঁচ অংশে বিভক্ত হই! গ্রাতরাদি নাম'ধারণ করে (৫)। এই 
প্রাতরাদিকীলের আশ্রল্পেই দেব ও পিতৃক্রিয়া, পৃজা, বক্স, ব্রতাৃষ্ঠান গ্রস্থৃতির 
ব্যবস্থা হয়। প্রাচীন বৈদিক কাঁল হইতে এই ব্যবহাঁরই প্রচলিত 'সাছে। 
তিথিকে চন্দ্রের দ্দিন বলে (৬)। ইহাও চন্্র ও হর্য্যের গত্যন্তরে নিরূপিত - 
হইয়া সৌরসাবন'ঘটিকা প্রমাণে এই ুর্ষেযরই উদয় হইতে গণিত ও পঞ্জিকার 
লিখিত হইয়া থাকে । . ফলতঃ এই প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট সুর্য ও চন্্রমাই দিন রাজি 
পুর্ববাহছাদি, তিথি গ্রত্ৃতি তাবৎ কালের বিধাতা__এ পক্ষে কাহারও মতদ্বৈধ 
নাই। পঞ্জিকায় স্থিরীক্কত তিথ্যার্দির কালভেদ দেখিয্বাই যখন সন্দেহ, তখন 
খা উচিত যে, পঞ্জিকাঁয় থাকে কি? ইহাতে থাকে তিথি, নক্ষত্র, বোগ।: 
করণ ও বার। এই. পাচ অবয়ব থাকে বপিয়াই, ইহার লাম পধঙ্গ ব! 
পঞ্জিকা । এতত্তি্ন দিনরাত্রিমান প্রতৃতি অন্কেগুলি বিষয়ও থাকে! 
বিচার পূর্ববক দেখিলে অবশ্ই বলিতে হইবে যে, পঞ্জিকার প্রধান পাঁচটা অব; 
রবই সুর্ধ্য ও চত্্রমা বিধান করেন। বার ভিন্ন সহজে অপর চারিটী জান! 
যায় না, এই জগ্তই গণিতের প্রয়োজন। এই হুর্ধ্য ও চন্ত্রমা আকাশে. 
ক্রাস্তিবৃত্তে কোন্‌ স্থানে অবস্থিত, তাহা নিরূপণ করিব।র জন্তই জ্যোতিষ 
শীন্্ের আশ্রয় লইতে -হয্ন। সুতরাং অবশ্তই বলিতে হইবে যে, পঞ্জিকার 
মূলভিত্তি আকাশের হৃর্য্য ও চন্্রম!। পঞ্জিকার নির্দি্ সমস্ত পদার্থের মধ্যে 
তিথি ও দিনমানই প্রধান ও সকল ধণ্ম কর্ণের, মূল। বৈদিক বা পৌরাণিক 





"পুরোদয়াৎ প্রাত: প্রাহুস্কত্যোদিতে হস্থদিতেবা প্রাতরাছুতিং ভুহযাৎ॥” 
- গোভিলীয় গৃহ্হ্ত্র॥ 
(৫) কাত্যায়নঃ__. | 
* “লেখাদিত্যাৎ প্রভৃতয়ো মুহূর্তান্ত্র় এব তু। 
প্রাতস্ত স স্থৃতঃ কালো ভাগশ্চাহুঃ স পঞ্চমঃ 1৮ 
প্রনবস্তিমুহূর্তোহথ মধ্যাহুস্তৎ্ স্মঃ স্বৃতঃ। . 
ততন্ত্রয়ো'মুহূর্ত।শ্চাথাপরাহ্থো বিধীয়তে | 
দপঞ্চমোহথ দিনাংশো যঃ স সায়াহু ইতি স্বতঃ।” কামাধব। 
(৬) পত্থিশ্টাঞ্জমনং দিনং।” ও 


8৪৪ .. সাহিত্য-সংহ্ছিতা | 
ক্রিয়াকলাপ . প্রধানতঃ তিথি ও দ্িনমানের উপর নির্ভর করে।,: এই. 
ছুইটির নিরূপণ হইলেই অপর গুলির নির্ণয় সহজে, সম্পন্ন হইতে . পারে: 
তন্মধ্যে দিনমাঁন ত প্রসিদ্ধই আছে। প্রচলিত পঞ্জিকার লিখিত দিমমানে 
যে অগ্তদ্ধি আছে, তাহা কোন পক্ষই. সংশোধন করিতে আপত্তি 
করেন না। 'তবে তিথিতে যে মহতী অশুদ্ধি পরিলক্ষিত' হয়, তাহাতেই. 
একপক্ষ বিপ্রতিপন্ন। অতএব তিথির স্বরূপ শাস্ত্রে "যাহা লিখিত আছে, 
তাহাই দেখান যাইতেছে । তিথির স্বরূপ জানিতে হইলে, স্ফুট তন্ত্র ও 
সুর্যের স্বরূপ জানা! আবশ্ঠক। এজন্য স্ফুট চক্র ও সুর্যের স্বরূপ, যাহা হুরধ্য- 
সিদ্ধান্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দিদ্ধান্তে লিখিত আছে, তাহাই প্রথমে বলিতেছি। 
এ বিষয়ে সাধারণ গোলজ্ঞান যেন পাঠকমহা শয়দিগের আছে, ইহা স্বীকার 
কর! গেল। নতুবা গোলের সম্পূর্ণ পরিচন্ন দিতে হইলে অপ্রাসন্দিক 
বিষয়ের বু বিস্তার হয়। 

গোলে সুর্ধ্য উত্তরে যতদুর গমন করেন, তাহাকে উত্তর অয়নাস্ত বলে।, 
এইরূপ দক্ষিণে যত দুর গমন করেন, তাহার নাম দক্ষিণ অয়নাত্ত। সমরাত্ি- 
ন্দিবকালে সুর্ধ্য বিষুবছত্ের যেস্থানে আসেন,তাহার নাম সম্পাত। এই তিন 
স্থানের উপর দিয়! একটি বৃহদূত্ত অস্কিত করিলে তাহাকেই ক্রান্তিবৃত্ত ব! 
রাশিচক্র বলে। 

ু্ধ্য তির্য্যগ ভাবে অবস্থিত এই বৃত্তে জগৎকে প্রকাশিত করিয়। 
ভ্রমণ করেন। যখন এই বৃত্তের যেখানে থাকেন, তখন তাহাই স্ুর্ষে্যের 
ভোগ বলিয়! কথিত হয় । চন্দ্র সর্বদা এই বৃত্তে ভ্রমণ করেন না। প্রায়ই 
ইহার উত্তরে বা! ক্ষিণে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যখন ক্রান্তিবৃত্তে অবস্থিত 
হন, তখন যে বিন্দুতে অবস্থিত হন, তাহাকেই চন্দ্রের ভোগ বলে। যখন 
উত্তরে বা দক্ষিণে থাকেন, তখন চন্দ্রবিদ্বের কেন্ত্র স্থানের উপর দিয়া এক 
কদশ্বপ্রোত বৃত্ব-_অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্ের উপর লম্বভাবে পতিত হয়-_ 
এরূপ একবৃত্ত করিলে ক্রাস্তিবৃত্তে আসন্ন যে স্থানে সংনগ হর, তাহাই 
তৎকালে চন্ষের ভোগ বা! স্কট চন্দ্র বপিয়া উক্ত হয়। (৭) এই ধ্য ও 

(৭১ ““অয়নাদয়নঞ্ধৈব কক্ষাতির্যক্‌ তথাপরা। | 

ক্রাতিসংজ্ঞা তয়৷ হুরধ্যঃ সদ! পর্য্যেতি ভাসয়ন্‌॥ 


কালতত্বসমীক্ষা বা পঞ্চাঙ্গ তত্বনির্য়। ৪৭৫. 


চন্র ভোগের যে অস্তরাভাব ইহাকে কুর্ধ্য ও চক্্রমার যোগ বা জ্যোতিষ 
শাস্ত্রে এবং ধর্ম শাস্ত্রে অমাবন্তার অস্ত বলে। ৫৮১ | 

: এই যোগের পর, হুর্য্য ও চন্দ্রের পূর্বোক্ত প্রকার ভোগের অন্তর, যখন, 
১২ অংশ হয় তখনই শুরু প্রতিপদের অন্ত হয়। এই রূপ প্রতিদিন হূর্ধ্যভোগ 
অপেক্ষা চন্ত্রভোগ বাড়িতে থাকে ও প্রতিপূর্ণ ৯২ অংশে এক এক তিথির, 
অন্ত হুয়। যখুন নূর্য; ও চন্দ্রের ভোগের অন্তর ১৮* অংশ. অর্থাৎ বৃত্বার্ধ 
তুল্য হয; তখনই ১৫ তিথির অন্ত ব! পুর্ণান্ত হুইয়া থাকে (৯)। আবার 
এইরূপ অন্তর বাড়িতে বাড়িতে যখন ৩৬০ অংশ অন্তর হয়, তখন ৩* তিথির 
অন্ত বা! অমাস্ত হইয়। হইয়। থাকে। ধর্মমশান্ত্রে ও জ্যৌতিষশাস্ত্রে তিথির স্বরূপ 
নির্দেশ এইরূপই আছে। (১) এই তিথি সাধন করিবার জন্তই গণিত 
করিতে হয়। এইরূপ তিথির অস্ত কখন হইল, তাহ! স্থির করাই তিথি 
সাধন করা। 


চন্ত্রান্তাশ্চস্বকৈঃ পাতৈরপমণ্ডলমাশ্রিতৈঃ। 
ততোহপক্কষ্ট দৃশ্তস্তে বিক্ষেপাত্তেঘপক্রমাৎ ॥” হৃর্য্যসিদ্ধান্ত। 
“গোলযস্ত্রং সম্যগ, গ্রবাভিমুখযষ্টিকং জলসমক্ষিতিজঞ্চ ধখ। ভবতি তথাস্থিরং 
কৃত্বা! রাত্রৌ, গোলমধ্যচিহ্ৃগতয় দৃষ্ট্যা রেবতীতারাং বিলোক্য জ্ান্তিবৃতে যো 
মীনান্তস্তং রেবতীতারায়াং নিবেগ্ঠ মধ্যগতক্সৈব দৃষ্্া চন্দ্রং বিলোর্যু তদ্বেধ- 
ৰলয্ং চত্দ্রোপরি নিবেশ্তং । এবং কৃতে সতি বেধবৃত্তন্ত ক্রাস্তিবৃত্তন্ত চ ষঃ সম্পাতঃ 
তন্ত মীনান্তন্ত চ যাঁবদত্তরং' তশ্মিন কালে তাবান্‌ স্ফু্টচন্দ্রো বেদিভব্যঃ। 
ক্রান্তিবৃত্তস্ত চক বিশ্বমধ্যন্ত'চ বেধবৃত্তেষবাদস্তরং ভাবাংস্তন্ত বিক্ষেপঃ ॥” 


সিদ্ধাত্তশিরোমণি। 
(৮) “যঃ পরমঃ সঙ্কর্ষ: সামাবন্তা |” 
গোভিলীয় গৃহস্তর |. 
(৯) দঃ গরমে! বিপ্রকর্ষঃ সুর্া]চন্্রমসোঃ স। পৌর্মাসী ॥ 
গোভিলীয়গৃহস্ত্র ॥ 


(১5) ) তেরো বিস্প্টমভিহিতম্। 
“চন্্রার্কগত্যা ফালন্ত' পরিচ্ছেদো যদ ভবেং 


8০৬  সাহিত্য-সংহিষ্ত! 

কি পরম পুজনীয় শ্রদ্ধাম্পদ, খিগণ, কি গণিত. পারংগত আধুনিক 
জ্যোতির্কিদ্গ্ণ_-সকলেই আকাশের কুর্ধ্য ও চক্তরাি গ্রহের অবস্থান নিরূপণ 
করিবার জন্তই জৌতিষশান্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। (১১) সকলেই অযাস্ত ও 
পর্াস্ত প্রসৃতি পুর্বোক্ত রূপই নির্ণয় করিতে বলেন। (১২) বঙ্গদেশ প্রচলিত 
পঞ্জিকায় নিণাত অমান্তে যদি চন্দ্র ওকুর্ধ্য ভোগ এক না হয় এবং অধম্যন্তে যদি 
৯৬ অংশ অস্তর না হয় বা তাহার আসন্ন না হয়, তাহা হটুলে অশুদ্ধ ন! 
বলিয়া আর কি বলিতে পারি। যাহা অশুদ্ধ তাহা অবশ্ই হেয়।০সতরাং 
তাহ! ত্যাগ করিয়া যাহা শুদ্ধ তাহাই গ্রহণ কর! কর্তব্য। 


“তদা তয়োঃ প্রবঙ্ষ্যামি গতিমাশরিত্য নির্ণয়ং। 
ভগণেন নমগ্রেণ জেয ঘাদশরাশয় | 
. ত্রিংশাংশশ্চ তথা রাঁশের্ভাগ ইত্যভিধীয়তে ॥ 
আদিত্যাদিপ্রকষ্টস্ত ভাগদ্ধাদশকং যদা। 
চন্ত্রমাঃ স্তাত্তদারাঁম তিথিরি ত্যভিধীয়তে ॥৮” 
কালমাধব। 
“অকাদিনিঃস্থতঃ প্রাচীং যগ্াত্যহ্ছরহঃ শশী । 
তচ্চান্ত্রমানমংশৈস্ত জেরা দ্বাদশভিস্তিথিঃ ॥ 
কালমাধব ধৃত দিদ্ধাস্তবচন ॥ 
অন্মদদেশী়সথার্তীচা্য্যঃ রঘুনন্দনঃ। | 
“বিষুধর্মোত্বরোক্তেন রাশিদ্বাদশীংশ ছাদশীংশভোগাত্মক নির্গমরূপবি- 
য়োগেন শুরায়াঃ প্রতিপদাদিতত্তং তিথেরুৎপত্তিঃ।, গোঁভিলোক্তপৌর্ণমাসী- 
ঘটকসপুমরাশ্তবস্থানরূপপরমবিয়োগানস্তরমর্কমগ্ডবপ্রবেশায় চন্দ্রমণগ্ুলন্ত রাশি: 
ঘবাদশাংশ ্াদশাংশভোগৃত্মক প্রবেশরূপস্িকর্ষেণ বফাস্ত-্ৎ তিথেরুৎপত্তিঃ 
-(১১) “আচার্য্য শিষ্যবোধার্থং সর্বং প্রত্যক্ষদর্শিবান্‌॥” 
ুর্ধযসিদ্ধাস্ত। 
(১২) “যঃ পরমে! বিপ্রকর্ষঃ হুর্য্যাচন্্রমসোঃ সা পৌর্ণমাসী” 
“যঃ পরমঃ সন্কর্ষযঃ সামাবস্তা (৮ - 
| গোতিলীয়গৃহ্হুতর। 


কালতন্বসমীক্ষা বা পঞ্চাঙ্গ তত্বনিণয় | ৪০৭ 


ইহাতেও যদি কেহ এনপ মনে করেন যে, যখন কোন গ্রন্থের আশ্রয়ে 
গণনা হইতেছে, তখন তাহা অন্তন্ধ হইতে পারে কিসে? এরূপ মনে করা 
যাইতে পারে না। যুখন আকাশে পরিদৃষ্ট হুর্ধ্য ও চন্ত্রমার তুলনায় অন্ুদ্ধি 
পরিদৃষ্ট ও পরীক্ষিত হইতেছে,তখন তাহাই স্বীকার করিয়া ধর্মকার্ধ্য করিবার 
বিধি কোন শাস্ত্রে নাই এবং কোন যুক্তিতেও হইতে পারে ন!। বরং পুস্তক 
অনুসারে গণনায় অশ্ুদ্ধি পরিলক্ষিত হইলে তাহা স্বীকার না! করির! বেরূপে 
সম্পূর্ণ শুদ্ধ হ্য়, তাহাই করিয়! তিথ্যাদি নিরূপণ করিবার বিধি মহর্ষি বশিষ্ঠ 
ও ব্রদ্ধা! করিয়! গিয়াছেন। ( ১৩) মহধিদিগের বিধি অবনত মগ্তকে ্বীকার্ধ্য । 
এবং যুক্তি অনুসারে দেবিতে গেলেও উক্ত বচনানুসারে চলাই কর্তব্য স্থির 
হয়। কারণ অশুদ্ধ তিথি শ্বীকার কর! ত আর শাস্ত্রের অভিপ্রায় হুইতে 
পারে না। সুতরাং ষাহা! যুক্তিযুক্তও প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও.মহধিগণের বিধিবৌধিত, 
তাহার অবহেলা করা কোনপ্রকারে কর্তব্য নয়। যখন দেখা যাইতেছে যে, 
সময়ে “সময়ে প্রত্যক্ষ পরিরৃষ্ট হুর্যও চক্রমার অবস্থান পর্যালোচনার প্রায় দিনার্ধ 
তুল্য তিথি অশুদ্ধ দৃষ্ট হয়, তখন তাহা৷স্শ্াত্তর বলিবারও উপায় নাই? এবং . 





(১৩) “সংসাধ্য স্পঈতরং বীজং নলিকাদিষস্ত্েভ্যঃ | 
তৎ সংস্কৃতগ্রহ্ভ্যঃ কর্তব্যো নির্ণপাদেশৌ ॥* 
মল্লারী টীক! প্রৌডি মনোরম! ও সৌর ভাষ্যধৃত বিষুধর্্োত্বরীয় ত্রন্ম_ 
সিদ্ধান্ত বচন। ৃঁ 
“ইখং মাগুব্য সংক্ষেপাহ্ক্তং শান্তরং ময়োদ্ধিতং। 
বিশ্বন্তী বরিচজ্জ্রান্তে ভবিষ্যতি যুগে যুগে ॥ 
যন্সিন্‌ পক্ষে বত্রকালে যেন দৃগঞাণিতৈক্যকং। 
দৃশ্ততে তেন পক্ষেণ কুর্ধ্যাতিথ্যাদি নির্ণয়ম্‌ ॥* 
হোরারত্ব জ্যোতিম'হা নিবন্ধ প্রভৃতি ধৃত বশিষ্ঠ বচন 
বীঝ শব্ধ ব্যাখ্যা ঃ 
আর্য সিদ্ধান্ততো| যে যে বিশষা দৃষ্টি মিষ্ধয়ে ॥ 
শ্কঃটা কৃতে৷ প্রবন্ধস্তে তে বীজস্থেন সম্মতাং 
সিদ্ধান্ত বচন। 





৪০৮ _ আাহিত্য-দংছিতা | - 


এয়প অগুদ্ধির যদিসংশোধন না'ররণ হয়,তবে আর গণিতের বা কি প্রয়োজন? 
স্কট চক্র ও কুষ্য লইয়াই ত হিঘি। যে গণিত ক্রিয়? দৃগগরণিতৈক্ষাকৎ তাহা 
কেই ক্ষ্টীকরণ বলে! সিদ্ধাত্ত শিরোমণি সুর্ধ্যসিদ্ধান্ত গ্ভৃতি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তে 
শ্কট.গণিতের লক্ষণ, এইরূপই লিখিত হইয়াছে । (১৪) কেবল লিখনই 
ঘা কেন, বিচারপুব্বক দেখিলে অনায়াসেই বুঝা যাঁয় ঘের আকাশের 
হুর্য্য ও চন্্রমার অবস্থান নিরূপণ করিবার জন্ত গণিত করিব। গণিতে যদ্ধি 
ঘাম্তবিক অবস্থান নির্ণয়.ন1 হয়, তাহা হইলে গণিতের ফল'কি? বাস্তরিক 
'অবস্থান নিরূপণ করাই গণিতের উদ্দেস্ত। সিদ্ধান্তের গণিতকরা ত আর ক্রীড়া! 
নয়-_এবং গুণ ভাগ পিক্ষা করাও নয়। মনে করুন রধ্যাহকালে সূর্য্য 
গ্রহণ হইবে ।-গণিতের দ্বারা স্থির হইল । কিন্ত আকাশে যদি দে দিন গ্রহণ 
বাস্তবিক না হয়, তাহাহইলে গণিত কোন্‌ কাজে লাগিল । কেবল অঙ্কপাত 
করা কি সিদ্ধাতস্ত শাস্ত্রের উদ্দেন্ত ? তাহ! রুখনই নয়। আরও বিবেচ্য. ষে, ত্রহ্ধ 
'ও'ঘবশিষ্ঠের ব্মীশ্রয়ে দিবাকর, নৃসিংহ ও রক্গনাথ প্রভৃতি 'দৈব্জ্ঞগণ শুদ্ধ, 
নিক্নস্তর গণিত ক্ষরিয়! তিথ্যাদ্ি সাধন করিতে অনংকোচে মত প্রকাশ 





“্যুগানাং পরিবর্ধন কালভেদোহর কেবলমিতি সৃর্ধ্যসিদ্ধান্তবচনৈঃ শ্বকালে 
ষৎ সংস্কারেণ গণিতাগতগ্রহ আকাশে গ্রামাণীভূতো! ভবতি তত্বীজমিত্যত্যুপ 
গমাধীজত্বং। অতএব বীছং স্ব. স্ব কাঁলেংনিয়তস্থিতিকং ভিন্নমেবেত্যুক্ত 
প্রায়মিত্যলম্‌।” | 

ৃ মরীচি। 


€১৪)  গ্যাত্রা বিবাহোঁৎসব জাতকাদে। 
- থেটেঃ প্ৰ;টেরেবফল ক্ষ টত্বং॥ 
স্তাঁৎ প্রোচ্যতে তেন নভশ্চরাণাং 
স্কটক্রিয়া দৃগাণিতৈক্যা ক্রদ্‌র1 ॥৮ 
সিদ্ধাস্তশিনোমিণি,। 
নত গতিবশান্লিত্যং যথা দৃ,ল্যহাং গ্রহাঃ। 

শাস্তি তৎ গব্যামি ুটারপাদরার (৮... 
সুর্যযসিদ্ধাস্ত। 


কালতত্বসসীক্ষা বাঁ পরণঙ্গ তত্নির্ণয়।. ৪০৯ 


করিয়া! গ্িক্লাছেন 1: (১৫) আর্ধ্যভট, ছুর্গসিংহ, বরাহমিহির, বর্গ গুপ্ত, 
ও কেশবটৈবজ্ঞ। 

€৫) নঙ্থ গ্রহানয়নং আর্ধশান্তাদেব কর্ত,ং যুজ্যতে ন তু মানুষ্যাৎৎ তন্তা. 
বার্থতবাদিতি চেৎ সত্যং। গ্রহানযনং সুনিরুতপান্ত্রাদেব কর্তসুটিতং পর্নং' 
তত্রাপি কালবশেন অন্তরং পততি। যত উক্তং হৃর্য্যসিদ্ধান্তে ॥  *শান্ত্রমাদ্যং 
তদেবেদং যং পূর্বংপ্রাহ ভাস্করঃ। যুগ্রানাং পরিবর্তেন কালভেদোহত্র কেবলং ॥” 
বাশিষ্টেঁপি । -*ইখং মাগুব্য সংক্ষেপাহকং শান্ত্রং মন্োদিতং। বিত্রস্তী 
ববিচজ্জাদ্যোঃ ভবিষ্যতি যুগে যুগে ॥” বিশ্রস্তিঃ বিশ্রংসনং শিখিলত্বমিতি যাষৎ। 
তস্তরং বীজসংজ্ঞং ব্রঙ্গগুপ্তাদিভিমণনুষৈ: স্বসত্তা কালে লক্ষরিত্বা৷ সুনিশাস্ত্রেু 
দিক্ষিপ্য তাদৃশ-নিক্ষেপযুক্তাঃ স্বগ্রস্থাঁ রচিতাঃ তহ্ক্তমেব। তাাস্তরমতি- 
ভ্রিয়জৈ: সুনিভিশ্চাঞ্চল্যাৎ গ্রস্থবাহুল্যতয়াচ্চ নোক্তমপি দেয়মিত্যুক্তামেব। 
তথাচ ব্র্দিদ্ধান্তে। “সংসাধ্য স্পষ্টতরবীং নপিকার্দি যন্ত্রেতযঃ। তৎ সংস্কত 
গ্রহেভ্যঃ কর্তব্যো নির্ণগলাদেশৌ 1৮ ইতি 1 

| দিবাকরটৈবজ্তক্ৃত প্রোচমনোরম! । 

নৃসিংহদৈবজ্ঞককৃত সৌরভাষ্যে-_ 

নন হুর্ধ্য প্রণীত শাস্ত্রাদিদং পৌলিশ রোমক প্রণীত সাবনাদি ভিন্নত্বাৎ 
শান্ত্রং ভিন্ন। কথমন্্াভিঃ শ্রোতব্যং ইত্যত আহ । শান্ত্রমাস্তমিতি। ইদং 
তদেৰ আর্ধ্য শাস্ত্রং যদ্‌ যুগানাং পরিবর্তন ভাক্করঃ পূর্বমাহ। নষ্থ ভাস্করেণাপি 
যুগে ধুগে মুনিভ্যো৷ ভিন্নং কিমর্থমুপদিষ্ং। অত আহ। কালতেদোহত্ 
কেবলমিতি । অয়মতিগ্রায়ঃ পূর্বোপদিষ্টশান্ত্েতস্তরং দৃষ্ট1 তরিরস্তরং 
মুনিভ্যঃ প্রোক্তবান্। তেন মুনিতিরপি শ্বরুতগ্রস্থেযু গ্রহাণাং কালবশেন 
অন্তরং দৃ্। তত্তদ্‌ দে়মিত্যুপদিষ্টং তবতি। তথাচোক্তং, বিষুতধর্দোত্তরে। 
“সংসাধ্য ম্প্টতরং বীজং নলিকাদি যন্ত্রেত্যঃ। তৎ সংস্কৃত শ্রহেভ্যঃ কর্তব্য 
নির্ণযুদেশৌ ॥৮ ইতি ॥ বশিষ্টসিদ্ধান্তেংপি | “ইখং মাওব্য সংক্ষেপাহুক্তং 
শাস্বং ময়োদিতং। বিঅন্তী রবিচন্্রান্তে ভবিষ্যতি যুগে যুগে ॥” বিত্রন্তিঃ 
বিশ্রংসনং শ্রিথিলত্বলিতি যাবৎ। অতএব 'আর্্যভটব্রন্গগুপ্তাদিভিঃ শ্বসস্তাকালে 
অন্ত্ররং উপলভ্য যুনিকতগ্রন্থেযু নিক্ষিপ্য গ্রন্থা রচিতাঃ। নন কালবশেন 
যদস্তরং পতিতং তৎ কথং অতীন্দিয় জ্ঞানবদ্ভিন্োপলক্ষিতং, কথং চর্চগষু- 

৫২ 


৪১৩ সাহিত্য-সংহিতা | 


বসঠিব্্গুপ্তাস্ভৈ শ্োপলক্ষিতং ॥ ইতি উচ্যতে ॥ মুনিভিরুক্তং তৎ তাদৃশমেব 
কিন্ত কালবশেন যদন্তরং পততি পুনস্তস্তা ভাঁবঃ কিয্বত্তা কালেন ভবতি। পুনরপি 
কিয়তাকালেন কিয়দস্তরং পততি তৎপুর্ববাপেক্ষয়া বিলক্ষণমেবভৰতি। 
কন্দাচিদস্তরাভাৰ এব। ইত্যেবং চাঞ্চল্যাৎ গ্রস্থবাহুল্যভয়াচ্চ নোক্তবস্তোৎর্পি 
ইদমুহ্ঃ। যদস্তরং তদোপলভ্য দেয়মিতি। আচার্ষ্য স্বসত্তাকালে লক্ষিত্বা 

দীয়তে ইতি। 

. ব্রঙ্গনাথ কৃত গুঢ়ার্ঘপ্রকাশে-_ 

* *  যুগমধ্যেইপি অবান্তরকালে গ্রহচারেষু অন্তরদর্শনে তত্তৎকালে 
তদস্তরং প্রসাধ্য গ্রস্থাংস্তৎকাল বর্তমা নাভিযুক্তাঃ কুর্বস্তি। তদন্তরং পূর্বগ্রন্থে 
বীজমিত্যামনস্তি। ইতি। 

হোরারত্বে-_. 

“বিবাহে জাতকে ধাত্র প্রশ্ন বাস্তব্রতাঁদিযু। জ্যোতিঃশান্ত্াৎ ফলং সর্বং 
প্রন্্ ট-ছ্যচরাশ্রয় মিতি।৮ তত্র ব্রহ্ধার্ধ্য সৌরাদি পক্ষভেদে সতি সর্কেষাং 
পক্ষাণাং আগ্তবাক্যতয়া প্রমাণত্বে সতি কম্মাৎ পক্ষাৎ গ্রহ সাধনংকর্ত,যুচিত 
মিত্যুজং--জাতকসারে । 

জাতকাদিষু সর্বত্র গ্রহৈজ্ঞণনং প্রজায়তে | 
তন্মাৎ গণিতদৃক্তুল্যাৎ স্বতন্ত্রাৎ সাধয়েৎ গ্রহান্‌ ॥ 
বশিষ্ঠোহপি 
“্যন্মিন্‌ পক্ষে যত্র কালে যেন দৃগগ্রণিতৈকাকং | 
দৃশ্ততে তেন পক্ষেণ কুর্য্যাত্তিথ্যাদিনির্ণযুং ॥ 
, (ক্রমশঃ) 
শ্রীগঞ্চানন ঘাহিত্যাচার্ধা। 


যাহ-সায়ণের বেদ-ব্যাখ্যা |. 


ইলা বাঁ ইলারতবর্ষ এক। 


(এবং উহাই স্বর্ণ) 


বেদীণচার্ধ্য সায়ণ ও খধিকল্প মহামতি যাস্ক ভারতাঁকাঁশের ছুইটী মহোঁজ্জল 
দীপ্ত তারা । যদি ইহারা লেখনী ধারণ না করিতেন, যদি মহাবজ্ররূপী 
ইহারা! বেদরূপ মহারত্ে ছিদ্র সমুৎকীর্ণ করিয়া না যাইতেন, যদি ইহাদের 
ভাষ্যরূপ মহাপ্রদীপ প্রজলিত না থাকিত, তাহা হইলে আজ আমর! হর্বোধ 
ছুরধিগম্য বেদের একটা বর্ণেরও অর্থাববৌধ ও পদার্থ-গ্রহে সমর্থ হইতাম 
না। সত্য বটে, মহাঁমতি ওর্ণনাঁভ, স্থৌলঠ্িবী, শাকপৃশি এবং স্ন্দাচার্য্য 
প্রভৃতি অভিরূপগোষঠীও এবিষয়ে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া 
গিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগের মহাঁমুল্য ভাষ্যপরস্পরা নানা কারণে 
কালের কুক্ষিগত হওয়াতে আমর! তাহাদিগের সাহাষ্যলাভে বঞ্চিত হই- 
যাছি। বর্তমান যুগে যাঞ্কচ ও সায়ণ ভিন্ন আমাদিগের আর উপায়াস্তর নাই 
কিন্ত আমাদিগকে অতি সঙ্কুচিত ও অতি ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলিতে হইতেছে যে, 
গ্রতিহ্থানিক ও ভৌগোলিক জ্ঞানের লাঘব হেতু আমাদিগকে অনেক সঙদস্বে 
তাহাদিগের ভাষ্যাদিতে অতৃপ্তি বোধ করিতে হইতেছে। র 
_ *বিভেত্যন্লশ্রতাৎ বেদ! মাময়ং গ্রহরিষ্যতি” মহাভারত ও পদ্মপুরাণের 
এই মহাবাক্া, সর্বদাই আমাদিগের মতন বোঁধবিক্লব বরাকগণের হৃৎকম্প 
জন্মাইয়া থাকে বটে, কিন্তু তথাপি আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে এতদূর মুখর ও 
উদ্ধত করিয়াছে যে, আমর। সায়ণাদির স্তায় আচার্ধ্যকল্প মহাত্মবগণের বিরুদ্ধেও . 
অভ্যুত্থান করিতে আজি সাহসী হইতেছি। ও 

ইহা আমরা বেশ জানি যে, একদিন আটলাশ্টিকের পার থাকার কথা 
বস্তিতে যাইয়া নিরপরাধ কলম্বন বছুধা লাঞ্ছিত ও যত্র “তত্র বিগীত 
হইয়াছিলেন। জগন্মান্ত পৌঁপের বিক্কদ্ধে অভ্যুথিত হইয়া মহাম্কা লুখরকেও 
পদে পদে বিপন্ন ও বাধা প্রাণ্ত হইতে হইয়া ছিল, এবং মহাত্মা কণর্বস ও 


৪১২ 'সাহিত্য-সংনি তা! 


মহামতি লুথরের পদধূলি গ্রহণের ও অযোগ্য, তীহাদিগের পবিত্র নাম গ্রহণেরও 
সম্পূর্ণ অনধিকারী কীটাথুকীট আমরাও দায়ণ ও খাস্কের বিরুদ্ধে কথা বলিতে 
যাইয়া অভিরপতৃয়িষ্ঠ সংসৎসজ্ঘের নিকট অবগীত হুইব। কিন্তুকি করি 
মনোদ্দেবতা আমাদিগকে যেরূপে আশ্বস্ত ও প্রোৎসাহিত করিয়াছেন, যেরূপে 
আমরা আত্মবিশ্বীসপ্রণোদিত হইয়া অতিসাহসের দাস হইয়৷ পড়িয়াছি, 
তাহাতে আমর! আর কিছুতেই মনের গতি সংরুদ্ধ করিতে সমর্থ নহি। 

“কু স্ুর্্যপ্রভবো বংশঃ রু চা্পবিষয়! মতিঃ”_-কোথায় সেই নিদ্দ্গণ- 
হুরধিগম্য অত্রঙ্কষশেখর নুমহান্‌ বেদ মহাতরু, আর কোথাই ব। আমাদিগের 
মতন পিপীলিকাপমদ ক্ষুদ্র কীটাণুকীট ! বেদের ব্যাখ্যাকরা দুরে থাকুক, 
বেদের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতেও আমর] অনধিকারী। কিন্তু তথাপি প্মনে। 
রথান! মগতির্ন বিস্ভতে”-_-এই নিসর্গ বিধির বশবর্তী হইয়া আমরা কিছুতেই 
বক্ত,কাম হৃদয়কে সংযত করিতে সমর্থ হইতেছি না।  মনীষিগণ-- 

“পুরাণমিত্যেব ন সাধুসর্বং । 

নচাপি কাব্যং নব মিত্যবদ্যং ॥” 

এই মহাঁবাকা-_এবং পন বক্তৃবিশেষনিস্পৃহা গুগৃহাবচনে বিপশ্চিতঃ” 
এই মহাজনবাক্যের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া! এই মানব কীট আমাদিগের 
উক্তির যথার্থ্য নির্ণয় করিবেন। 

"আমরা আদিমানব, আদিজন্সতৃমি, স্বর্স-নরক,-পাতাল ও মাতামনহু 
প্রভৃতি প্রবন্ধে সায়ণরূত ভাষ্যের স্থলনের কথ! বলিয়াছি- এই প্রবন্ধেও 
তাহার একটা খকের ভাঁষাগত শ্বুলনের কথা বলিব। ফলতঃ আমরা ও 
দেবতারা যে একই জিনিষ, স্বর্গের বিষুগপ্রমুখ দেবগণ যে বাস্কলি দৈত্য কর্তৃক 
নির্বাসিত হইয়া ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়েন, আমর! যে সেই দ্বেব- 
গ্রণেরই অনন্তর বংস্ত যাস্ক আয়ণ তাহা জানিতেন না। তাহারা জানিতেন 
না যে স্বর্ণের উপান্ত দেবতারা ও মর্ত্ের উপাসক আমরা একই। তাহারা 
জানিতেন নল! যে, দেবগণের নিবাস ভূমি স্বর্গ কোন আকাশচর পারলৌকিক 
পদার্থ নহে, এবং তাহারা ইহাও জানিতেন না! যে, আমরা ভারতের আদিম 
নিবাসী নহি,পরস্ত আমর! আমাদের ভৌম পিতৃলোক স্বত্থ হুইতে ভরিতে 
আসিয়া স্থানভষ্ট কুলীনের কৌলীন্যের ভ্তাঁ় দেবতব হারাইয় আজি মানুষে 


ইল! ব। ইলাবৃতবর্ষয এক । ৪১৩ 





শরিণত হইয়াহি। তাই তাহারা বহু থকের ব্যাখ্যা বিষয়ে ত্রাস্তির আশ্রয় গ্রহণ . 
করিয়াছেন, বহু প্রত্ততত্কু এই কারণে গুহানিহিত ধর্শীতবের ভায় লোক 
লোচনের অবিষয় হইয়া! রহিয়াছে।* আমরা এই প্রবন্ধে ষে খক্‌টার ভাষ্যের, 
“কথা লইয়) আলোচন! করিব সে খকটী এই-- 

নি ত্বা দধে বরে আ' পৃথীব্যা, 

ইলায়! স্পদে জুদিনত্বে অহ্াং। 

দৃষদ্বত্যাং মান্য আপযায়াঁং, 

সরন্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি ॥ ৪-_২৩ হু-+৩ম। 

_ তত্রসায়ণ ভাষ্যং--হে অগ্নে! ইলা গোরপধারিণ্যাঃ পৃথিব্যা ভূমের্বরে 
বরিষ্ঠে শ্রেষ্ঠে পদে নাভিস্থানে উত্তরবেগ্তাং অহ্কাং সুদিনত্বে যঙ্জনীয়দিবসানাং 
শোভনদিনত্বার্থং যেষু দিনেষু ইন্দ্রাদয়ে! বরীয়াংসে! দেবা ইজ্যন্তে তানি 
স্থদিনানি, তদর্থং ত্বা ত্বাং আনিদধে আসমস্তাৎ নিদধামি। উত্তমানি স্থানানি 
দর্শয়তি, দৃষদত্যাং দৃষদ্বতী নাম কাচিন্নদী তস্যাং মানুষে মমুধ্যসঞ্চীরবিষয়ে তীরে 
আপযায়াং আপয! নাম কাচিন্নদী তস্যাং সরন্ব ত্যাং নগ্তাঞ্চ এতেষু উত্তমেযু, 
স্থানেযু ত্বং রেবৎ ধনধুক্তং যথ! ভবতি তথা দি্দীহি দীপ্যন্থ। মহ্ষঃ সরন্বতী 
তীরে যজ্ঞাদি কর্্মাণি অকার্ুঃ তথাচ ব্রাক্ষণং বৈধষয়ো সরস্বত্যাং সত্র মাস 
তেতি। 

আমরা সায়ণের এই ব্যাখ্যায় পরিতৃপ্ত নহি। 

সায়ণ-_“আনিদধে” ক্রিয়া পদটা বর্তমানকালীন জান করিয়া উহার 
প্রতি শব! প্সম্যক্‌ নিদধামি” দিয়াছেন, ভট্ট মোক্ষমূলরও “যু 012০০ 
৮3৪৮ বলিয়া! সায়ণের অনুগামী হইয়াছেন, কিন্ত আমাদিগের বিশ্বীস, এটা 
আনি ধ1+লিট এ"পরন্ত লট এ নহে। হ্বাদিগণীয় ধা (ডু ধাঞ্চেলি 
ধারণপোষণয়োঃ) ধাতুর রূপ উক্ত উভয় 'বিভক্তিতেই তুল্য, স্থৃতরাং 
এখানে কেন বর্তমান হইবে না, কেনই বা অতীতকাল হইবে, ধিনি সর্বাগ্রে 
কথার অনুসন্ধান ন! করিবেন তাহাকে অবশ্ঠই ভ্রমে,পতিত হইতে হইবে। 
আমরা কেন এখানে অতীত কাল বণিয়া উহার অর্থ "নম্যক্‌ সস্থাপয়া 
মাপ্ন” করিতে চাহি তাহা ষথাকালে”বলিব। 


* প্রবন্ধকারোস্ত পূর্বোক্ত '"তত্বকথাগুলি” অ্বাকৃদৃক্‌ হল সারের না জানিবারই 
কষা |-সং 


৪১৪ সাহিত্য-সংহিত1। 


আমাদিগের অন্যতর আপত্তি এই যে, সার়ণ যে এখানে প্রথমে 
বলিলেন “ ইল! গোরূপ ধারিণী” পৃথিবী, পরে: বলিলেন “উত্তরবেদী”। 
এই অর্থন্থ় .পরম্পর পরিপন্থী। আমাদের প্রধূম কথা এই যে বেদের 
কোন না কোন স্থলে ইল! শব্ধ পৃথিবী অর্থবাচী হইলেও হইতে গারে, 
যাস্কও তদীয় নিরুক্তে ইল! শব পৃথিবী অর্থে গ্রহ্ণ করিয়াছেন ; করুন, 
কিন্তু আমরা খগবেদের কোন স্থলে ইলাশব্ষ পৃথিবীঅর্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে, ইহা মনে করিতে প্রস্তুত নহি। পাঠকগণই ত ভাবিয়!ংদখিত্তে 
পারেন, যদি পৃথিবী ও ইল! একই বস্ত্র হইবে, তাহা হইলে এই খকে ইল। ও 
পৃথিবী শব্ধ যুগপৎ একক্র প্রযুক্ত হইবে কেন ? “্পৃথিব্যাঃ বরে, ইলায়াঃ 
পদে” এরূপ প্রয়োগ দেখিলে কি ইহাই অনুভূত হয় ন! যে, পৃথিবীর মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ যে ইলার পদ (স্থান) তাহাতে?। পক্ষান্তরে ইল! অর্থও পৃথিবী 
হইলে “পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে পৃথিবীর (ইলাঁর ) পদ তাহাতে, এহেন অর্থ 
কি সাধীক্ষান্‌ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পাবে? 

, অপিচ সায়ণ ইলা অর্থ একবার বলিলেন পৃথিবী, আবার পরক্ষণেই 
বল্লেন উত্তরবেদী। ইহা কি হান্তজনক ব্যাপার নহে। পৃথিবী ও 
যজ্ঞের উত্তরবেদী এক বস্ত, একথা কেহ জানেন না, মানেনও না। অবশ্য 
ইল শব্দের অর্থ যক্তের উত্তরবেদী, ইহা আমরা কৃষ্তযুর্বেদের ২।১টা প্রয়োগ 
দ্বার মনে করিয়। লইতে পারি, কিন্তু ইলা শব্ধের সে অর্থটা একত্র সঙ্গত 
হইলেও এখানেও সঙ্গত হইবে, এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা দেখা ঘায় না। 
ইলাশব্ব এখানে সেঅর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, পরস্ত এখানে ইলার তাদৃশ অর্থ 
সঙ্গতও হইতেছে ন!। আমর! তাহাই বলিতে চাঁহি। রুষ্ণযভুর্বেদের সে স্থানটা 
এই-_“সোমপীথস্তমেব অবরুত্ধতে উত্রবেগ্তাং নিবপতি, পশবো বা উত্তর 
বেদিঃ পশবো হারি যোজনীঃ পশুঘেব পশূন্‌ গ্রতিষ্ঠাপয়স্তি।” ৪০১ পৃষ্ঠা। 
“ইড়াং উপন্বর়তে পশবে৷ বা ইড়া পশুনেব উপহ্বরতে। ৪১৯ পৃষ্ঠা”। * 

* প্রবন্ধকার সায়ণের সংস্কৃতের অর্থআ্রহ করিতে না পারিয়া সায়ণের ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা 
বলির! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার প্রধান আপত্তি সারণ একই ইল! শব একই 
খকে “গোরূপধারিণী পৃথিবী” ও উত্তরবেদী এই অর্থন্কয়ে প্রয়োগ করিয়াছেন ও এই 


স্বগপ্রয়োগ বড় “হান্তজনক”" | আমরা কিন্ত দেখিতেছি সায়ণ এরূপ কোন অপরাধ 
করেন নাই& তিনি 'ইলা' শব্দ 'গো' এই অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, পৃথিবী শখ 





ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ এক। . ৪৯, 
'সায়ণও ব্রাহ্মণহইতে ছুই একটা স্থল উদ্ধৃত করিয়া ইলাশবের 
উত্তরবেদী অর্থ সমর্থন «করিয়াছেন, করুন। কিন্তু আমরা, এই খকে 
সে অর্থগ্রহণ সঙ্গত মনে ক্রি না। যদি ইল! অর্থ উত্তরবেদী হয়, তাহা 
'হইলে শুদ্ধ “ইলায়াং এই কথাটী দিলেই ত হইত ?। বণিবে, এটা একটা: 
বৈদিক উচ্ছংঙ্খল প্রয়োগ ? তথাস্ত, “ইলায়ান্পদে” শন্দদ্বারাই না! হয় বুঝিয়! 
লইতাম যক্পভূমির উত্তরবেদীতে। কিন্তু যজ্ঞবেদীকে পৃথিবীর মধ্যে 
শ্েষঠস্থাঙ্গ বলা হইবে কেন? যজ্ঞবেদীকে না৷ হয় পবিত্রতম বা পুথ্য 
তমাদি কোন বিশেষণদ্বারাই বিশেষিত করা হইত? “পৃথিব্যাঃ বরে 
এই কর্থাটা থাকাঁতে আমরা ইলার অর্থ এখানে উত্তরবেদী বলিয়া! মানিয়া 
লইতে প্রস্তত নহি। 
মহামতি যাস্ক বৈদিক নিঘণ্ট,তে ইলা শব পৃথিবী অর্থে গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহার শিশ্টপ্রয়োগ ত একটা ও দেন নাই?। তিনি 
তাহার নিরুক্তের ১০ম পৃষ্ঠায় ইল! শব্দের নিরুক্তি বলিতে যাইয়া শিষ্ট 
প্রয়োগ স্বরূপ খগ বেদের ৩টা খকের নাম লইয়াছেন, কিন্ত সে তিনটা খকের 
একটা ইল! শব্দও পৃথিবী অর্থবোধক নহে । তিনি ইল! শবের অর্থ অল্প" 
বাক্য ও গোও বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রস্তুত বিষয়ের বহিভূতি পদার্থ। সে 


পৃর্থিবী অর্থে ও “পৃথিব্যা বরে পদে” এই পদসমষ্টি উত্তরবেদী অর্থে প্রয়োগ করিকাছেন। 
প্রবন্ধকার কি দেখিতে পান নাই যে, ইলা, পৃথিবী, বর ও পদ এই চারিটা ভিন্ন ভিন্ন 
শব্দ রহিয়াছে ও এ চারিটী শব হইতেই সায়ণ পূর্ব্বোন্তরূপ অর্থ করিয়াছেন? 
সায়ণ পৃথিবী ও যজ্ঞের উত্তর,বেদী এক বস্ত, একখা বলেন নাই-_পৃখিবীর বর পদ 
শব্দেরই উত্তর বেদীরূপ অর্থে ভাবানুবাদ করিয়াছেন। তিনি সাধারণতঃ খক্‌ সমূহের 
স্যাত্মিক অর্থ ত্যাগ করিয়া বজ্ঞপর অর্থই করিয্লাছেন। যাজ্িকেরা যে উত্তরবেদীকে 
পৃথিবীর বর পদ বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহা” আর বিচিত্র কি? আর এরূপ 
অর্থ ধে ব্রাক্ষণ সম্মত সায়ণ তাহাও দেখাইয়াছেন। প্রবন্ধকারের বৃথা বাগজাল 
ও আস্ষালন দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি ক্ষীবের স্যায় শুগ্ঠে অন্ত্রচালনা করিয়। পরিস্রাস্ত 
হইয়াছেন। তাহার বৃখ। ব্যায়াম মহায়তি সার়ণকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। এইরূপ 
অন্যান্য আপত্তি ও বড়ই অকিঞিৎকর--তৎসুমুদয়ের বিস্তৃত সমালোচনা অনাবশ্ক। 
নৈষ স্থাশৌরপধাধে বান্ধ এনং ন গপ্ঠতি--অন্ধ ব্যক্তি যে স্থাণু দেখিতে গান ন1। 
এনা দেখিতে পাইয়। তাহার সহিত সব্ধর্ষে কষ্ট পান ভাহা স্থাধুর অপরাধ নহে। -সং-- 





৪১৬ সাহিত্য-সংহিতা । রর 
অর্থগুলি নঙ্গত, কিন্ত তাহার স্থানও স্বতন্ত্র । যাক্ষের সে ধক ৩টী- 
এই-- ৪ এ 
“ইলায়া বা পদে বন্গং নাভ! পৃথিব্যা অধি।' 
জাতোবেদ নিবীমহি অগ্নে হব্যায় বোঢ়বে । ৪ ॥ ৪--২৯স--৩ম 
অধা হোত! ন্যনীদে। বজীয়ান্‌ ইলম্পদ ইবস্ব্ীড্যঃ সন্”' ইত্যাদি । 
২--১স্_৬ম। 
“জোহ্‌ছো! অগ্নিঃ প্রথমঃ পিতেব ইলম্পনে মন্গষান্ধ ষত, সমিমঃ 1” ১৯-১০-২ 
এখানে প্রথম খকুটী লইয়া বিচার করিতে যাইয়া! আমারা পুনরায় 
পৃথিবী ও ইলা শবের যুগপৎ প্রয়োগ দেখিতে পাইতেছি । সুতরাং এখানেও 
এ ইলা! অর্থ পৃথিবী নহে। এখানেও বলা হইতেছে ।-_পৃথিব্যাঃ নাভ 
(শ্রেষ্ঠ) ইলায়াঃ পদে। অতএব এই ইল! এরূপ একটা পবিত্র স্থান, যাহা 
পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়! পরিজ্ঞাত ছিল। 
ছিতীয় খক্টার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সায়ণ বলিয়াছেন, “অধ অধুনা 
হে.অগ্নে যজীরান্‌ অতিশযেন য্টা ত্বং হোতা হোমনিষ্পাদকঃ সন্‌ ইলঃ 
ভৃম্যাঃ বেদীলক্ষণায়া; পদে স্থানে ন্যনীদে। নিষগ্রবানসি” ইত্যাদি । 
সাযণের এ ব্যাখ্যা আরও অদ্ভুত | যাস্ক ইলা অর্থ পৃথিবী বলিয়া 
ছেন, সুতরাং তাহার মনোরঞ্জনের জন্ত সায়ণ প্রথমতঃ ইল অর্থ 
ভূমি (কাজেই পৃথিবী ) বলিলেন । কিন্তু পৃথিধী অর্থ করিলে পদার্ঘ- 
গ্রহ হয় না/ এজন্য সায়ণ উহাকে চীনাটার্নি করিয়া 'বেদী অর্থে লইয়! 
গেলেন। যাস্ক কিন্ত কুত্রাপি ইল! শব্দের বেদী অর্থ অভিব্যক্ত করেন 
নাই। আমরা মনে করি-_ইলা অর্থ শ্বতত্ত্র কিছু কি $ তাহা ক্রমে বলিব। 
ওয় খকৃটীতেও সা়ণ বলিতেছেন--” 
.  পজোহ্‌ত্রঃ স্বৈর্ধজঞার্থ হবাতব্যো হোতব্যো৷ বা তাদৃশঃ প্রথমঃ অগ্লিবৈ” 
দেবানাং প্রথম ইত্যাঙ্নানাৎ মুখ্যঃ যো অগ্নিঃ যত, যদ! ইলঃ ইলায়াঃ পদে 
উত্তরবেস্তাত্মকে স্থানে মনুষা মনুষ্যেণ যজমানেন সমিদ্ধঃসোহগিঃ1” ইত্যাদি। 
সায়দ এখানে ইলার অর্থ যাক্কের মুখের দক চাহিয়া পৃথিবীও 
করিলেন না । তিনি করিলেন উত্তরবেদী । কিন্ত এ অর্থ ভ্রান্তি 
পূর্ণ। ইলা অর্থ এখানে ন। পৃথিবী ন। উত্তরবেদী। শ্রীযুক্ত দত্তজ মহাশয় 


পপি 


ইলা বা! ই্ানকরর্ষা খ্টক | ৪ 
ইলার অথ ঠিক. ফরিয় কিছু নিখেন নাই; তথাপি ভীহারে. : ব্যাখা! 
ক্ষতক লাহাব্য পাওয়া, যাই$তছে। তাহার ব্যাধ্টাটী ইল”. ও 7 

এমি সকলের হোতব্য ও প্রথম এবং পিতার গায়. ০ 
ইল! পদে প্রজ্জালিত হইয়াছেন" । . . . 

এক দেখ, জগি. প্রথম কোথাক্স প্রজ্ছালিত হা ছিলেন ।। অন্ধি 
'কি প্রথমে. পৃথিবীতে গ্রঙ্ছালিত হইয়াছিলেন ? লা । বহধি, অথর্ব! 
57235557957 
উচ। পৃঙ্গিবীতে অনিক্কাছিলেন। . . 1348 -45 

বথা--দত্বামগ্নে পু্করাঁদধি অথর্ব! নি 88:41 
মুর্দেয। বিশ্বার্ম বাখতঃ ॥৯ ১৩--১৬ তু ম। ৃ 
*দিষস্পরি প্রথমং জজ আগ্নঃ 1৯ ৯৮:৪৫ কু ১৯ য। 
তথাছি-_“ছুবর্গো বৈ লোকঃ প্রত্বং সুবর্থমৈব লোকং সমারোহতি আছি, 
সু্ধ। দিবঃ। দেবলোকাদেব মন্গুযুলোকে গ্রাতিডিষ্ঠতি য়ং ।*কৃষঃহভূঃ:৩৮পৃষ্ঠা । 

পুর্বভারত সন্তান শ্রীকৃদিগের মধ্যেও শ্বর্গহইতে' নি ই 
খানয়নের কথা প্রবাদ আছে। ঘথা-- ৮ 

. জতএব ইলার অর্থ পৃথিবী নহে, এলে উহার অর্থ শ্রবং গপ্রগমণ 
টানা জিরা গ্রমিদ্ধ” নিয়া ভি, 
করিতে চানি। . 

. জ্বাহা হউক যাক্ক পৃথিবী রথের নিরিহ ভিজ 
করিয়াছেন, বস্ততঃ তাহার সে উদ্দেস্ত সিদ্ধ হয় নাই।. সরা রাড্রো 
বৃ জ্মবলদ্বিত হইয়াছে, 

'আমাদিগেক, মত এই যে__ ইল! শব্ধ ঘেদের ইগি নর 
হয় নাই। উহার বিশদার্থ স্বর্ণ বা ইলাবৃত দর্য। ইলা শখ, ইলাবৃত দর্ষ 
শবের এক্দেশ, তজ্জন্ত উহা স্বব্ীর্থবাচী। ইলা শব্দের অর্থ বুধপত্ঠী।. 
সম্তরতঃ বুধপত্বী ইলা একদিন শ্বর্গে আধিপত্য করিয়া! থাকিবেন, তঙ্জন্ত 
্বর্থ “ইলায়াঃ পদংগ ( ইলাযাঃ স্থানং ) বধিক্ঝ,আখ্যাত হইরা থাকিবে । -- 

ও ইলা, না ইয়াক্কাঃ পৰং শবে হে রগ বুঝাই! থাকে, টিন 

আমরা! নিয়ে উদ্ধত খক্গুলিয গু খকের অধ্যাহায় করিব? দখা”. 1৮১ 


€৩ 


৪১৮ . 'সাহ্ত্য-সংহিতা। 


পজোহুনো অঙ্গিঃ গ্রথমঃ পিতেব ইলাম্পদে মনা! যৎ সমিষ্ধঃ 1 

এখানে এই “ইলায়াঃ পরে” ভাগ ছারা শৃ্ার্ঘ্টীকৃত হইতেছে। 
কেননা অঙ্টি অতি প্রথম হ্বর্গেই মহ্ধি অথর্বাকর্তৃক ঁজ্জালিত হয়েন। বথা-_ 

“দিবন্পরি প্রথমং জজে অগ্গি রম্মদ্‌ ছিতীয়ং পরিজাত বেদাঃ।” 

১৪৫ হু-১ম। 

এজপ্রিজর্ণতে। অধর্বণা বিদদ্‌ বিশ্বানি কাব্যা।” ৫--২১ হু--১*ম 
গত্বামগ্নে পুরা দি অধর্বা। নিরমঞ্ত। মূর্ধা বিশ্বধ বান্ততঃ।” ১৩--১৬-৬ম 

তত্র সায়ণঃ--"অগ্িঃ প্রথমং পূর্বং দিবোহ্যলোকন্ত পরি উপরি আদিত্যা- 
ঘবুনি জজ্ঞে জাঁতঃ।” 

“অথবা! এতগ্নায়। খবিণ| জাতঃ জনিতঃ অগরিঃ* ইত্যাদি । 

হে অগ্নে অথর্ব এতৎসংজ্ঞক খাষিঃ ত্বাং পুর! দি পুক্ধরগর্ণে নিরমঞ্থত। 
অরণ্যোঃ মকাশাৎ অজনরৎ ইত্যাদি। ৃ 

কাণ! গরুয় ভিন্ন পথ চিরপ্রসিদ্ধ। তজ্জন্ত আমর! এই ওটী খকের এই- 
রগ অর্থ করিতে চাহি। 

" অথর্কা! খষি (দধীচি মুনির গিত1) আদি ম্বর্থ মেরু পর্বতে (ইলাবৃত 
রষস্থ মেরুপর্বত-_-বর্তমান আলটাই ) খেলাস্থলে, শু প্নপত্র ঘর্ষণ করিতে- 
ছিলেন, ভাহা! হইতে সর্বপ্রথমে অগ্নি উৎপর হয়। ইহার পূর্বে অগ্ি ছিল 
দা। তৎপয়ে যখন বিষুগ্রমুখ দেবগণ মনবাদিসহ ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ 
হয়েন, তখন তাঁহার! অগ্নিকে স্বর্গ হইতে আমাদের গাধিব লোক এই 
ভারতে আনয়ন করেন। 

অতএব যে ইনাতে বা! ইলাপদে অগধির প্রথম উৎপত্তি হয়, অপি স্বরণ 
গ্রভব বলিয়া সেই ইলাই স্বর্ম হইবার কথ!। সে ইলার অর্থ পৃথিবী ব! উত্তর 
বেদী কিছুই হুইতে পারে না। * 

(মশঃ) 
শ্ীউমেশচন্্র গুপ্ত । 





% পবনধটা বখা বাগ.জাল ও অগব্যাধ্যার পরিপূর্ণ । প্রবদ্ধকার সারণ কি বমিয়াছেন, 
তাহ! বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া একেবারেই সমানোচনায় বৃদ্ধ হইলাছেম--ঠ্হাই হঃখের 
বিষয়, জখব। ইহ। কালের দোখ।-"সং- 


লোরুবগৃগো তেরসমো । 


হীনং ধর্ং ন সেবেষ্য পমারদেন ন সংবসে। 
মিচ্ছািটুঠিং ন সেবেধ্য ন সিয়া লৌকবন্ধনো! ॥ ১ ৪ 
অন্থয়,_হীনং ধর্শং ন সেবেধ্য, পমাদেন ন সংবসে, মিচ্ছার্দিটাটং ন 
সেবেষ্য,গলোকবদ্ধনে। ন শিল্া । 
সংস্কত,-হীনং ধর্ম ন সেবেত, প্রমাদেন ন সংবসেত, “মিথ্যাদৃষ্টিং 
€(অসত্যদর্শনং ) ন সেবেত, লোকবর্ধনঃ (লোকরঞ্জকঃ ) ন স্কাৎ। 
“মিচ্ছাদিটঠি-মিথ্যাদৃি_-“দিটঠু অর্থাৎ দুটি শষের (08314628) চাইন্ডাস্‌ 
সাহেব (48189 409:109 $ 1১:9৪”) “মিখ্যানীতি' এইরূপ অর্থ কৰিক্লাছেন। 
“দৃষ্টি শব্দের একটা প্রতিশব 'দর্শন'। দর্শন” শব্দ যে বিশেষ অর্থে (01১110800%5) 
ব্যবন্ধত হয়, বোধ হয় দৃষ্টি শবও সেই অর্থে ব্যবন্ধত হইত। তবে 
অন্ুসয়» “ওত” 'যোগ,, “উপাদান” প্রভৃতির মধ্যে যে “দিটুঠি শব দৃষট 
হয়, উহ! মন্দ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলির বোধ হয়। ইহা হইতে 
অনুমিত হয়, পরে এই শব বিকৃত' অর্থে ( দা:০৫ 10811080117 5 £8189 
3০9৮:06 ) ব্যবহৃত হইয়াছিল । (০১:109%৪ ) চাইন্ডাস” সাহেবও এট 
অর্থ সাধারণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে এ অর্থের কোনই 
প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে না। অধিকস্ত উহ! গ্রহণ করিলে “মিথ্যা” এই 
বিশেষণের কোনই সার্থকতা থাকে না। ধর্মপদের অন্তত্র * ঠিক এই 
অর্থে 'মিচ্ছাদস্সন” (মিগ্যাদর্শন ) এই শব প্রযুক্ত হইয়াছে । ইহ! হইতে 
স্পষ্টই বুধা যাইতেছে যে, অস্ততঃ ধন্দপদে, “দিটূঠি' এবং “সস্ন' এই 
ছুইটি শব্দই এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
অন্থবাদ,_হীন ধর্ছের অনুসরণ করিবে না, প্রমত্ত ভাবে (অর্থাৎ 
চি্তাহীন হইয়া!) জীবন যাপন করিবে না, মিথ্য! দর্শনের (মতের ) 
অন্থসরণ করিবে না, পৃথিবীকে সন্ত করিছছে ব্যগ্ হইবে ন! 
উদ্ভিট্‌ঠে নপ্পমজ্জেত্য ধর্শং শচর্িতং চরে, 
ধর্শচারী সুখং সেতি জন্মিং লোকে পরছ্ছি চ ৪২ & 


৪২০ সাহিত্য-সংহিতা। 
অস্বয়,-_-উত্তিটঠে, নপ.পমজ্জেয্য, সুচরিতং ধন্মং চরে; ধর্ম্চারী আশ্বিং 
লোকে পরন্থি চ হুখং যেতি। 
সংস্কত,-_উত্তিষ্ঠে্ ন প্রমা্জেং, স্বচরিতং ধর্ং চরেৎ; ধর্শ্চারী 
অন্মিল্লোকে পরস্মিঞ্চ ন সুখং শেতে | 
অনুযাদ,_.উঠ, অলস হুইয়। থাঁকিও না, সন্ধর্ব আনি ক ধারী 
ই 
ধন্দং চরে লুচরিতং ন তং দচ্চরিতং চক়ে। 
ধন্বচারী হুথং সেতি অস্বিং লোকে পরস্থি চ॥ ৩॥ 
অহয়,_সুচরিতং ধর্ম্মং চক্ষে। নন তং ছুচ্ভরিতং চরে) ধর্খচারী অস্থিং 
লোকে চরন্থি চ স্থুখং সেতি। 
 সংস্কৃত্-ম্রচরিভং ধর্দং চরে ন তৎ দুশ্তরিতং চরে ১ ধর্মচারট 
অশ্মিল্পেশকে পরস্থিং্চ সুখং শেতে । 
অন্ুবাদ,--সন্বর্দী আচরণ কঙ্গিবে, অসধ্ধর্দম (অর্থাৎ পাপেক ধনু) 
আচরথ কৰিবে ন!; ধর্শচারী ইহ ও পরু উতর লোকেই হৃখে থাকেন 
যথা বুবংলকং পাস্য যথ! পদ্সে মরীচিকং। 
এবং লোকং অবেক্থস্তং যন্ছুরাত! ন গস্সতি ॥ ৪ ॥ 
অবয়,--বথা বুব্ংলকং পম্যে যথ! (চ) ম্রীচিকং গস্সে, এবং লোঁকং 
অবেক্থত্তং ( পুণৃগ্বলং ) মচ্ছুরাম্1! ৰ পন্ৰতি। 
». স্স্কত,-বখা। বুদ্্কং পণ্ডেৎ যথা চ যরীঘ্িকাং গৃতেৎ তথা লোঁকং 
ত্ববেক্ষমানং পুরুষ মৃত্যুরান্বঃ ৰ পশ্ততি। 
অন্থবাদ, লোকে বুদধ্কে যেরূপ দেখে এবং মুরীচিকাকে বের? 
দেখে, এই পৃথিবীকে যদি যেইব্ধপ দর্শন করে, তবে বম্রাদ্ব তাহাকে 
অনক্যোকৰ করেৰ ন)। 
এখ পস্ঝিইমং লোকং চিজ রাঁজরখুপমং। 
বখ যাধ। কিদীদত্তি নথি দছে। বিজানতং ॥ ও & 
অহর,--এখ, ইমং মোবং ঠিতা, রাজগ্রখ,পমং শস্য মখ, বালা বিযীদন্তি, 
হত বা বিযীনত্তি, (বখ) বিলানভ্তং সঙ্গে! নখি। 





লোকবগংগে! েরসমে ৷ ৪২% 


সংগ্ত,--এত, ইমং লোকং চিত্রং ব্বাদরখোপমং গশ্তত, যত্র বালাঃ 
বিষীদত্তি, যত বিজানভাংন্নজঃ নাস্তি । 
অনুবাদ,__-এম, এই অ্বগথকে বিচিত্র রাঁসিরথের ভাঁয় অবলোকন কর, 
' যেখানে নূরের! শোক প্রাপ্ত হয়, যেখানে জ্ঞানিগগ আমন্ক হয়েন না। 
যে। চ পুব্বে পমজ্জিত্ব! পচ্ছ। সে। নপপমজ্জতি। 
সোহ্মং লোকং পভাষেতি অস্তা মুত্বোধব চন্দিমা ॥ ৬॥ 
অস্থীয়।--যো পুবেব পমজ্জিত্বা পচ্ছ। নগমজ্জতি, ফো৷ অবভা মুত্ধো চন্দিম! 
ব ইমং লোকং পভাসেতি। 
- মংস্কত,_বঃ পূর্বং গ্রমাগ্ধ (প্রমতো। ভূত্বা ) পশ্চাৎ ন গ্রমাগ্ততি ( অগ্র- 
মাদী তবতীত্যর্থ: ), সোহ্ত্রাৎ (মেঘাৎ) মুক্ত চন্রমা! ইব ইমং ললোকং 
প্রত্ধাসয়তি ( প্রকাশীকরোতি, উজ্জবলীকরোতি )। 
অন্থবাদ,--যে পূর্বে প্রমত্ত থাকিয়া পরে অগ্রমাদী হম, সে দেখুক 
চজ্ের ন্যায় জগৎকে উজ্জল করে। 
যন্ব পাগং কতং কন্মং কুসলেন পিধীয়তি। 
সোহমং লোকং পভামেতি অবনত মত্বো ব চদ্দিমা ॥ ৭ ॥ 
অন্ধয়,-যস্স কতং পাপং কম্বং কুষলেন পিথীয়তি, সো অ্বব্‌ভা। মুতে! 
চন্দিম৷ ব ইং লোকং পতাসেতি। 
বংস্কত, _যন্ত কৃতং পাপং কর্ণ কুশলেন ( কর্মমণেতি শেষঃ ) অপি স্তীর্্যতে 
€ আব্রিয়তে ), যোহভ্রাৎ মুক্জশ্চন্ত্রম ইব ইমং লোক: প্রস্ধাসয়তি। 
অনুবাঘ,--বাহার রুত,পাপ কর্ণ কুশল 'কর্ের পুণ্য দ্বার] দ্যাবৃত নী 
সে মেখযুক্ত চন্দ্রের স্তাঁয় জগৎকে উজ্জল করে। 
অন্ধভৃতে দ্ব়ং লোকে! তহকেছখ-বিপন্সত্তি। 
সকুত্কে! জালম্তে! ৰ আগে! সগৃগায় গঙ্ছতি ৪৮ ॥ 
অন্বব্,-অয়ং লোকে অন্ধতৃতো, অখ তনুকে! বিপন্সতি $ জানসুতে। 
সকুত্তে। ৰ অগ্পো। যগান গন্ছস্ি। 
ন্বত্-্অয়ং লোকঃ অন্ধতৃত+ প্র তন্কঃ (খর এব) বিপহতি 
€ নদ্যগবেক্ষতে );. জাবমুক্ত শহুত্থ ইব অযং. (হন ইতি লেষঃ) শ্র্থায় 
(অপবর্ীক়্ ) গচ্ছন্ধি। 





৪২২ .  সাহিত্য-সংছিতী। 
অহ্বাদ,--এই পৃথিবী অন্ধাকারময়, এখানে অল্ল লৌকেই উত্তমরূপে 
দেখিতে পায় 5 অয় বোকেই জালমুক্তপক্ষীর ন্যায় গ্র্গে গমন_করে। : 
হংসাদিচ্গপথে বন্তিআকাশে বস্তি ইদ্ধিয়া। : :. 
নীয়স্তি ধীরা লোকস্থা জেত্বা মারং সবাহিনিং ॥ ৯ ॥. 
অন্থয়_হুংসা আদিচ্চপথে যস্ভি, (তে) ইদ্ধিয়া আকাসে যন্তি ; ধীরা। 
সবাহিণিং মারং জেস্বা লোকস্থা নীয়স্তি। 
. সংস্কত,_সংসাঃ (পক্ষিবিশেষ! বন্ধ সাধবঃ) আদিত্যপথে বস্তি, ঠে খদ্ধ্যা 
. আকাশে বস্তি) ধীরাঃ সবাহিনীকং মারং দিত্ব (অন্মাৎ) লোকাৎ নীয়স্তে। 
অনুবাদ,-_হংসগণ আদিত্যপথে গমন করে, তাহারা খদ্ধিতবার। আকাশে 
বিচরণ করেন । ধীর ব্যক্তিগণ সসৈন্ত মারকে পরাজয় করিয়! ও হুইতে 
নীত হন। 
.একং ধন্মং অতীতস্স ুনাবাদিস্স জন্তনো। 
বিতিঞ পরলোকস্স নম্মি পাপং অকারিয়ং ॥ ১৯ ॥ 

অ্থয়,_.একং ধন্মং অতীতন্স মুসাবদিস্স বিতি& পরলোকস্থ জন্তনে। 
অকারিয়ং পাগং নখি। 

' সস্কত,-একং ধর্মতীতন্ত মুাবািনঃ ( মদযাবখনদীন ) বিতীর্দ 
পরলোকন্ (অনাদৃত ্বগমার্গন্ভ ) (জন্তনঃ জনস্তেত্যর্থ ) অকার্ধযং পাপং 
দান্তি।. | 

অন্থবাদ,_যে একটিও শীসনবাক্য লঙ্ঘন করিয়াছে, যে মিথ্যাবাদী, যে 
পরলোকবিষয়ে অবহেল! প্রকাশ করে, সেই ০০০০০৮৪ 
নাই। 

বে কদারিয়! দেবলোকং বজস্তি বাল। হবে ন গ্লসংসস্তি দানং। 
ধীরে! চ ধানং অন্ছমোদমানো! তেনেব সে! হোঁতি কুখী পরথ ॥১১॥ 
স্অহথয়,কদরিয়! বে দেবলৌকং ন বজস্তি, বাল! হবে দানং ন.ঈসংসস্তি, 
নীযোচ ছার শরনো নদ জেনের রো! পরখ জী হোলি! ট 
: পাস্তা /(কপপাঃ, অধানরতাঃ)বৈ দেবলোকং ন বরজস্তি (গচ্স্ি) 
বালাঃ (মূ: ) হৈ দানং ন প্রশস্তি, ধীরশ্চ (জ্ঞানী চ) দানং অনুদোদ, 
মান; (প্রশংসন্‌) তেনৈৰ পরত (পরকালে ) সখী তবতি। 
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“কদরিরা'--কদর্যযাঃ--পালিতে কাদরধ্য শব্ধ “কপণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
অন্থঘাদ,-কপণ ব্যক্্রিরা ঘেবলোকে প্রাপ্ত হয় ন) মূর্থেরাই দানরে 
গ্রশংস! করে না, কিন্তু জানিগণ দ্রানকে প্রশংসা করেন এবং তন্থারাই গর- 
'লোকে সুখী হয়েন। 
পথব্যা একরজ্জেন মগ গসস্‌ গমনেন ব1। 
সববলোকাধিগচ্চেন সোতাঁপত্তিফলং বরং ॥ ১২ ॥ 
লোঁকবগ্গো তেরলমে। | 
অন্থ্,_-পথব্যা একরজ্জেন, মগগ্রীদ্স গমনেন, সব্বলোকাধিপচ্চেন বা 
দমোতাপত্তিফ্ং বরং । 
বস্কৃত,-_পৃথিব্যাঃ একরাজ্যাৎ (একাধিপত্যাৎ), স্বব্ণন্থ গমনাৎ, সর্ব- 
লোকাধিপত্যাত্বা “আত আপত্তিফলং' বরং (শ্রেষ্ঠং )। 

* সোতাপত্তিফলং-_ক্রোতআপত্তিফলং-_বৌদ্ধসাধনকাত্ডে চাঁরিটি মার্ণ 
আছে, সোতাপত্তি, দকদাগমনং (সক্দাগষনম্‌ ), অনাগমনং ও অরহ্ত্বং 
(অর্থত্বম্‌) সোতাপত্তি অর্থাৎ (মার্গরূপ শ্রোত প্রাপ্তি, আরোতে আগমন ; এই 
মার্গে প্রবেশ করিলে জীবকে আরও সাত বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, সকা! 
গমনং অর্থাৎ একবার আগমন ; ধিনি এই মার্গে প্রবেশ করিয়াছেন (সকদা- 
গামী ) তাহাকে আর একবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অনাগমনং 
অর্থাৎ না৷ আস। ; ধিনি এই মার্গে প্রবেশ করিয়াছেন (অনাগামী ভীহাকে 
পৃথিবীতে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। অরহত্তং অর্থাৎ যে অবস্থায় 
গকলের পুজনীয় হওয়া যাঁয়) যিনি এই সর্বোচ্চ মার্গে প্রবেশ করিয়াছেন 
€অরহা ) তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হন। ইহার প্রত্যেকটা আবার উচ্চতা অন্ু- 
সারে ছইভাগে বিভক্ত, যথা সোতাপত্তি মগগো (ত্রোত আপত্তি মার্শ, ইহা 
“সোতাপত্তি'র সাধন কাল ) সোতাপত্তিফলং (স্রোত আপত্তির ফল বা সিদ্ধি) 
নকদাগামিমগগো, সকদাগামিফলং ) অনাগামিমগগো, অনাগামিফলং ' 
অরহত্বমগ গো, অরহত্ফলং। 

অন্থবাদ,--পৃথিবীর ইকরাজ্য, স্বর্গগদন, কিনা সর্বালোকাধিপত্য অপেক্ষা 
'শোত আপতিফল' শ্েষ্ঠ। (কমশঃ) 
ভীঢাকষচজ্জ বন। 


হিনদু-বৈবাহিক বিজ্ঞান 
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,্ষবি এই আখ্যাগ্সিক1 বার! এই তাৎপর্য গ্রতিপন্ন করিলেন ধে, সংসর্গের 
গ্রমদই শক্তি, মন্ুষ্যের ত হইবেই, কিন্তু সংবর্ম জনিত দোষ এবং গুণ পণ্ড, 
পক্ষীতে পর্যন্ত নংক্রমিত হইয়া থাকে । 
এখন শ্বতঃই অনৈ এই প্রশ্ন উঠিতে পারে ষে, সংলর্গের আধার দোঁধ কি? 
আর শুণই ঝাকি? কেনই বা নংলর্গ দ্বারা গুণ ঘা] দোষের উপচয় র। 
পচন হইঘে? . 
এই বিধ্টী বুঝিতে ধা বুঝাইতে হইথে। প্রথমতঃ “সংর্গ* কি বস্ত 
ভাহ। ভাবিতে হত্ব। | 
“অই প্রবন্ধে আমর! লংসর্গের অর্থ, শক্তি, গুণ, দোষ ও প্রকারাদি 
ধাহা বুষিয়াছি তাহাই বুঝাইতে উদ্যুক্ত হইতেছি-_-তবেই হিন্ু-বৈবাহিক 
বিজ্ঞাদ আরও বিশদভাবে বুঝাইতে হইবে । | 
জগতে এক বস্তর সম্বন্ধ হয় লা, সন্বন্ধ ছুই তিন যা ততোঁংধিক বস্তধ 
*সংলর্জ” বা সংতব। সেই সংসর্গ অনেকগপ্রকার-_শারীরিক, মানপিক 
ও বাচনিক। ভাহাও আবার স্থান বিশেষে বিষয় বিশেষে বছ প্রকার, ঘেমন 
সাক্ষাৎ সব, পরম্প়। সম্বন্ধ, দুরখ্ধ সম্বন্ধ, লামীপ্যলঘন্ধ, প্রতিকৃলত্ব লব্ধ 
এবং বনকুলত্ধ সন্বন্ধ ইত্যাদি-_ 
খেষন অধ্ধি সাক্ষাৎ, যন্বন্ধে সংযুক্ত হুইক্া কার্ঠ ভশ্ম করে, হৃর্ধযরশ্শি 
নংযোগে পল্প বিকদিত করে, রননাগ্রে মনে মমে অগ্ন সংযোগের চিত্ত করিলে 
:ব্সবায় হঙ্ষেরেপে অমরস অনুভূত ও জল উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি? 

' সায়া ইছাও বুঝিতে হইবে, যে ছুই বস্তর অক্বন্ধ হয়, দেই ছই 'বন্তর 
পরম্পরের গুণ ছুই বস্ততেই লংক্রমিত হয়। যেমম গোলাপ: ফুল ও জল, 
এই" ছইয়ের লংকোগে.. গোলাপ ফুলের সদগন্ধ জলে, ও “জলের শীতলত। 
গোলাপ ফুলে বংকবিত হয়। কিন্ত কোথাও সেই সম্বন্ধ: জমিত 'সংক্রহিত 
গুণের উপলদ্ধি প্রত্যন্বরপে স্থুলতঃ বুঝিতে পারা বা, কোখাও বা উহা 
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এত সুক্ষরূপে থাকে যে, তাহা অন্থভব করা বার না । কলতঃ পরস্পরের গুণের 
গরিবর্ত হইবেই হইবে-_ইহা নিশ্চন়। 
তন্মধ্যে প্রবল গুণই ছূর্ধল গুণকে নিস্তে্ন করিয়া স্কুটরূপে প্রকাশমান 
হ্য়; দুর্বল গুণের কার্য ততটা পরিশ্ুট হয় না। 
শান্্রকারগণ পাপী ও পাপের সংসর্ মনে মনে করিতেও নিষেধ করিয়!- 
ছেন। ঠণ্ডালের ছার! প্পর্শও করিবে না, পাষও নাস্তিকের সহিত আলাপ- 
রূপ সম্বন্ধও করিজ না, ধর্শধবজী ও বিড়ালতপস্বীকে পানার্থ জল গ্রদানও 
করিবে না,_গ্রদীন করিলে পাপ জন্মিবে। যথা মন্টু ৪।১৯২-_ 
“হৈতুকান্‌ বকবৃতীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ।” 
« বাঁধ্যপি ন প্রদগ্াত্ত বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে। 
ন বকত্রতিকে বিপ্রে নাইবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ ॥* 
কি ভয়ঙ্কর কথা! কি লোপহ্র্যণ ব্যাপার! পিপাসার্ড ধর্মধবজীকে 
জল পর্ধ্যস্তও দিবে না? মনু কি এতই নৃশংস? আপাততঃ তাহাই বোধ 
হয় বটে ) দেখা যাউক ইহার অন্তনিহিত কিছু রহন্ত আছে কি না? . 
অনেক শাস্ত্রে অনেক দেশে সৎসংসর্ের, কত প্রশংসা আছে এবং সৎ" 
ংসর্গ করিবার বিধিও যথেষ্ট আছে, অনেকে তাহা করিয়াও থাকেন। 
ভাবিয়া দেখুন, এইমাত্র আপনি কোনও তৈলঙ্গ স্বামীর মত এক মহাত্বার 
নিকট উপস্থিত হইলেন, তখনই আপনার হৃদয়ে, অতর্কিতভাবে অজ্ঞাতরূপে 
বিনয়, আর্জব সত্যবাদিতা ও“দয়া. প্রভৃতি সদ্‌গুণ অবস্তই উপস্থিত হইবে। 
দেই হ্থদক্াঙ্কিত বিনয়াদির চিহ্‌ স্বরূপ অঞ্জলিবন্ধ প্রভৃতি শরীরেও বিড 
ইহা প্রত্যক্ষ দিদ্ধ। 
আব্র সে স্থান হইতে আপনি যেই শ্বগৃহাভিন্থথে প্রস্থান: চা 
তখুনই আপনি সেই বিনয়, দয়া, শিষ্টতা প্রভৃতি সণ সকল হারাইতে. 
লাগিলেন । সাধুর সাক্ষাতে যে বিনগ্লাদির .তরঙ্গ উহিয়াছিল, পুথে' আমিতে 
সেই তরঙ্গ ক্রমে ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল। অবশেষে এককাঁলে ভিরোহিত 
হইয়! গেল, আপনি পূর্বে যেমন ছিলেন, এখনও ঠিক তাহাই হইলেন। .... 
ক্ষন এমন হইল? আগনি ইহার আর উপনান্ধি কিতে পারের না। 
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তবে মোটামুটি বুঝিতে পারিলেন যে, সৎসংসর্ণের প্রূপ- মাহায্ম্য। 
এখন একটুকু ভাঙ্গিয। স্ফ.টরূপে বুঝাইবার চেষ্টা কর! বাউক।--_ 
অগতে যে কিছু বস্তর অস্তিত্ব দেখা যায়, তৎসমুবয়ই দত্ত, রঃ ও তমো- 
গুণের মিশ্রণে উৎপন্ন । সত্বের ধর্ম-__নুখ, জ্ঞন, বৈরাগ্য ও প্রকাশাদি সদ্‌গুণ, 
বজোগুণের ধর্ম হুঃখ, লোভ, কাধ্যোগ্ধম, অভিমান ইত্যাদি তমোগুণের 
ধর্ম _অ্ঞান, আলস্ত, নিদ্রা ও জড়ত। প্রতৃতি। আবার,.উক্ত সুখ, ছঃখ ও 
অজ্ঞান গ্রভৃতিও সাব্বিক, রাজসিক ও তামসিক রূপে তিন তিন প্রকার 
বিভাগ কর! যাইতে পারে। কিন্ত তাহা! এস্থলে অগ্রাসঙ্গিক। 
সেই সত্ব রজঃ ও তমোগুণের ইহাও একটা স্বভাব আছে যে, একগুণ 
অপর গুণকে দমন করিয়া নিজে বড় হয়, হথা-_ 
“্পরম্পরাভিভবাশ্রয়-জনন-মিথুন বৃত্রয়শ্চ গুণাঃ” (সাংখ্যকারিক! ১২) 
'যখন যে ব্যক্তির সন্বগুণে রঞ্জঃ ও তমোগুণকে অভিস্থত করে, তখন প্র ব্যক্তি 
শান্ত, সখী ও সাধুন্ধপে পরিণত হয়। এবং যখন যাহার রজোগুণ উত্তেজিত 
হই স্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করে, তখন সে ব্যক্তি ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড মুস্তি 
ধারণ করে, তখন তাহার শরীরে বিনয়, দয়া, হিতাহিত কৌধ কিছুই থাকে ন1। 
আবার খন তমোগুণ উচ্ছলিত হইয়া স্ব ১৪ রজোগুণকে অভিভৃত করে, 
তখন সে ব্যক্তি অজ্ঞান, অলন বা নিদ্রাভিভূত” হুইয়! পড়ে, এমন কি জড় 
প্রস্তরথণ্ডের মত হুইয়৷ গড়ে। তখন তাহার এক অঙ্গ ছিন্ন করিলেও 
অনুভব হয় ন!। 
কেন এক গুণ উত্তেজিত হইন্কা অপর গুণকে পরাভূত করে? কেনই বা 
এক গুণ ৰলবান্‌ হয়, আর কেনই বা৷ অপর গুণ দুর্বল হয়? ইহার কারণ 
নানারূপ বস্তর সংসর্গ। 
যেমন কোনও পথিক প্রথর রৌদ্র সংযোগে সব্গুণ হারাইয় উত্তপ্ত হইয়| 
ছঃখ অন্থভব করিকেছিল, এমন সময় শীতল জলে অবগাহন করিল, শর্করা 
মিশ্রিত স্বশীত্ুল জল পাঁন করিল, তরুতলে শীতল সমীরপ সেবন করিল, 
তখন সেই জল ও সমীরণের সংযোগ সংসর্গে তাহার শরীর ও মনের সত্ব গুণ 
| উত্রিভু হুইল,-_সেই উদ্জিক্ত সবে রজস্তমোগুণকে রঃ কর্ি,মতরাং 
পথিক স্বীহইল। 
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এইরূপ মনে করুন, ক্লোনও একটা প্রক্কতিস্থ লোক প্রথমে আনন্দ ও 
ধোয় বন্ততে লক্ষ্য ছির করিবার' আশার অল্প মাত্রায় মদ্য পান করিল, 
আবার হ্থুর! ঢালিল, আবার থাইল, মাত্রা স্কৃতিক্রম করিল, রজোগুণ উজ্ছলিত 
হইরা সন্বগুণকে লুপ্ত করিয়া! দিল, ক্রমে সে তমোগুপের সহারতা য় জলে স্থল ও 
স্থলে জল, আকাশে অশ্ব হস্তী উঠিতেছে দেখিতে পাইল।--ভাইকে শ্রালা, 
শ্তালাক্চে বাবা বলিয়! চীৎকার করিল, হাসিল, _কীদিল। বমন করিল, 
তাহা। গায়ে মাবিল--তাঁকিয়। ডিল, ঘরময় তুলা উড়াইল--কাপড় 
ছাঁড়িল, নৃত্য করিল, পাখী হইয়া উড়িল, আর ঘাড় ভাঙ্গিল। তখন 
সুরাদেবীর পাঁনসংসর্গে তাহার সব্বগুণ অপস্থত হইয়াছিল, কাজেই প্রকৃতি 
হারাইয়! নানারূপে অস্থখী বা বিক্ষিগ্ড হইয়াছিল। 

আবার সেইরূপ কোনও হষ্টব্রণরোগীকে “ক্লোরোফর”” (যুচ্াকারী 
ওষধ বিশেষ ) দ্বারা অজ্ঞান করিয়। যদি কাঁটিয়! ছিড়িয়। বা পৌঁড়াইয়। দেওয়া 
যায়, তখন সেই রোগীর “ক্লোরোকর্মে'র* আত্্াণ সংসর্গে সত্ব ও রোগ 
প্রায় বিলুপ্ত হওয়া, জ্ঞান মাত্র থাকে না বলিয়া ছুঃখান্থতব করিতে 
পারে না। কারণ, তখন সে ঘোর তমসাবৃত হইয়1 পড়ে। 

বৌদ্র-প্রতণ্ত, মদ্যপান়্ী ও ব্রণরোগীর অবস্থ। যেমন স্পইরপে প্রতীয়মান 
হয়, মংসংসর্গ 1! অসৎ সংসর্গের কার্য তেমন স্পষ্ট দেখ যার না। কিন্ত 
তাহ ক্রমে ক্রমে শনৈঃ শনৈঃ পরিশ্কুট হইয়! কালে প্রত্যক্ষপথে উপস্থিত হয়। 

যাহার! রঙ্জোগুণবহুল, প্রন্ততিহর্জন, লম্পট, হিং, তাহাদিগের মধ্যে 
ধর্দি একজন দাধু চুপ করিয়া বনিয়াও থাকে, তথাপি সেই কল অসতের 
শরীর হইতে উন্মার সহিত দৌর্জনা, লাম্পট্যও হিংসা প্রস্ৃতি দোবক়্াশি 
ক্রমশঃ প্রন্থত হইব সেই ্গীধুর শরীরে একটু একটু করিরা প্রবিষ্ট হইতে 
থাকে। কিছুদিন পরে তাহার সাধুরুত্তি সকল ক্রমে ক্রমে দুবীভূত হইয়া 
যাইতে পাবে। এবং চিত্তে কুভাব, কুপ্রবৃততি, কুচিস্তা উদিত হইতে পাঁরে। 
কেনন! অসতের সহিত একস্থ!নে উপবেশনকগ সংদর্গের তে অনতবৃতিকল 
সাধুর শরীরে সংক্রমিত হইয়াছিল, ইহাই হেত? কিছুদিন এইরূপ লংপর্থ 
গা়্তর হইলে তখন সে.আর সাধু থাকিবে লা, সরি ছিঃ 
এজন্তই অসতের সংসর্ণ নিষিদ্ধ ॥ 
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এতদূর চিন্তা করিয়াই তগবান্‌ মনু নাস্তিকের মুহিত আলাপরপ সংসর্ 
এবং বিড়ালতপন্থীর সহিত জল প্রদানন্ূপ সংসর্গ করিতে নিষেধ 
করিয়ূছেন। তাহা না হইলে উদ্পদিগকে পানার্থ জল দিলেই যে জাতি কুল 
নষ্ট হইবে_তাহা। নহে। 
ইহা! মহ্ধি বৃহস্পতিও বলিয়াছেন, যথা-_ 
 *একশয্যাশনং পঙ.কির্ভাওপক্কার মিশ্রণং। 
যাজনাধ্যাপনং যোনিম্তথ! চ সহভোজনং 
নবধা সঙ্করঃ প্রোক্তো ন কর্তব্যোহধমৈঃ সহ ॥* 
(প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে গপতিতসংসর্ণ প্রকরণে )॥ 
অর্থ-_একাঁসনে উপবেশন, এক পঞঙ্ক্তিতে ভোজন, পাকপান্র মিশ্রণ 
ও পক্কান্ন মিশ্রণ, এই পাঁচটা লঘু সংসর্গ এবং যাঁজন, অধ্যাপন, যৌনও 
একপাত্রে একত্র ভোজন-_এই চারি প্রকার গুরুতর সংসর্গ। উক্ত নববিধ 
* সংসর্গ পতিতের সহিত করিবে ন!। 
মহধি পরাঁশর বলেন__ ৃঁ 
প“আসনাচ্ছয়নাদ্‌ যানাঁংতাষণাঁৎ সহ তোঁজনাৎ। 
সংক্রমস্তি হি পাঁপানি তৈল বিন্দুরিবাস্তসি ॥* 
(প্রায়শ্চিস্ত বিবেক এ) 
 অর্থ_যেমন তৈল বিন্দু জলে ফেলিবামাত্র ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ এক 
শরীর হইতে পাপ বৃত্তি সকল একসঙ্গে উপবেশন, যাঁজন, গমন, পরস্পর 
আলাপ ও একত্র ভোজনবূপ সংসর্গে অপরের শরীরে সংক্রমিত হইয়া! থাকে । 
মহধি দেবল বলেন-- 
“সংলাপন্পর্শ নিঃশ্বাদসহশব্যাসনাশনাজজী 
যাজনাধ্যাপনাদ্‌ যৌনাৎ পাপং সংক্রমতে নৃপাং 1৮ 
( প্রায়শ্চিত্ত বিবেক এ) 
অর্থ_পরম্পর আলাপ, স্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র শয়ন, এক উপবেশন, 
এর আহার, যাজন, ্ধ্যাপন ও যৌনসংসর্গে এক শরীর হইতে টা 
শরীরে, পাপ সংক্রমিত হয় । 
মহধি ছাগলেয় বলেন-_ 
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“আলাপাদ্গাত্রসুংসপরশীন্নিশ্বাসাৎ সহতোজনাৎ। 
সহশয্যাসনাধ্যাক়্াৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং ॥” 
( প্রায়শ্চিত্ত বিবেক এ ) 
অর্থ_আলাপ, দেহস্পর্শ, নিশ্বাস, একত্র' ভোক্ন, একত্র শয়ন ও একঝ্র 
অধ্যয়ন সংসর্গে পাপবৃত্তিগুলি অপর ব্যক্তিতে সংক্রান্ত হয়। 
এক্গ্যই প্রাচীনের। অস্ত্যজাদি স্পর্শ করিতেন না এবং অপরের নিশ্বাস 
ৰা হাচি (ক্ষুৎ) গায় লাগিলে দোষ মনে করিতেন। 
শরীর তত্ববিৎ ভগবাঁন্‌ চরকাচার্ধযও হষ্ট ব্যক্তির সংসর্গ বর্জন করিবার 
জন্য উপদেশ দিয়াছেন। যথা-_ 
'পাপবৃত্তবচঃসত্বাঃ হচকাঃ কলহপ্রিয়াঃ। 
মর্মোপহাসিনে লুব্ধা! পরবৃদ্ধিদ্বিষঃ শঠাঃ ॥ 
পরাপবাদরতয়ঃ পরনারী প্রবেশ্িনঃ। 
নিদ্বণাস্ত/ক্ঞধর্দাণঃ পরিবর্জযা নরাধমাঃ ॥৮ 
€ক্ত্রস্থান, ৭ম অধ্যায় ) 
অর্থ-যাহাঁদের মন ও বাক্য কেবল পাপ বিষয়েই নিরত, বাহার) 
মিথ্যাবাদী, কলহৃপ্রিয়ঃ যাহারা মর্খাত্ত কথা কহিয় উপহাদ করে, যাহারা 
লোভী, পরশ্রীকাঁতর, শঠ, পরাপবাদে যাহাদের আনন্দ, চঞ্চল প্রকৃতি, 
ইন্দরিরপরতত্্, নির্দর ও . পাপাত্ম॥ সেই নরাধমদিগের সহিত নর 
বর্জন করিবে। 
ওলাউঠা রোগীর নিশ্বাসের সহিত পাকাশয় হইতে ওলাউঠার সক বীজ 
সমস্ত বাহির হইয়া অপঠ্ঠের শরীরে উদ্বা (তাড়িত) ব৷ প্রশ্বাসের সহিত 
প্রবিষ্ট হইয়া ছু্বল সত্ব পুরুষের সেই রোগ জন্মায়, এজন্ত ওলাউঠা' প্রভৃতি 
কতকখুপি রোগ সংক্রামক বলিয়া প্রসিদ্ধ। আলাপ, স্পর্শ, সহভোজন 
একশধ্যায় শয়ন, একাশনোপবেশন, রোঁগীর বস্ত্র, রোগীর মালা ও রোগীর 
উদ্ধৃত চন্দন তৈলাদি ধারণে সংক্রামক রোগগুলি অন্ের শরীরে সংজাস্ত 
হ্স। 
মহর্ষি সুঞ্কত বররন ম্জিপাত জর, শোধ, টাল এবং 
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ওপমর্িক উৎপাতাদি জনিত মড়ক, যেমন বদস্ত, ওলাউঠ1 ও “বিউবোনিক্‌”” 
€ গ্রহিষ্্ীতি১ প্ুভৃতি রোগ সংক্রামক। €১) 

কিন্ত রোগাদি স্থল বিষয়গুপিঅনুভব কর! যায়, আর সংক্রামক কুবৃত্তি 
বা কুভাব সকল স্কট বেদ্য নহে। পরস্ত প্রনিধান পূর্বক বিবেচনা করিলে 
নিশ্চয়ই অনেকটা বুঝিতে পার? যায়। 

উপরোক্ত প্রবন্ধ সন্দর্ড দ্বারা অসতের সংসর্গে স্যক্তিও অসৎ হন, যেমন, 
বুঝিলাম, তেমন প্রবলসত্বগুপসম্পন্ন সাধুব্যক্তির সংসর্গেও অসাধু ব্যক্তি 
সাধু হয়, ইহা শরীরতব্ববিৎ“হাঁরিত খষি বলিয়াছেন,__ 

“হন্যাদশুদ্ধঃ শুদ্বস্থ শুদ্দোইশুদ্ন্ত'শোধয়েৎ। 
অশুদ্ধশ্চ তমোভূতঃ শুদ্ধবাসেন শুধ্যতি ॥৮ 
(প্রায়শ্চিত্ত বিবেক, পতিত সংসর্গে ) 

অর্থ--পাপী পুণ্যাত্মাকে অভিভূত করিতে পারে, অর্থাৎ পাপীর পাপবৃত্তি- 
গুলি পুণ্যাত্মাতে সংক্রামিত হইলে তিনি আর পুণ্যাত্ম' থাকেন না,পাপী হইয়া 
উঠেন, যেহেতু “সংসর্গজা দৌঁষগুণা ভবস্তি” | 

কিন্ত বিনি অত্যন্ত পুণ্যাত্ম। অর্থাৎ যাহার সব্বগুণ এত সমধিক উদ্রিক্ত, 
যেশত শত পাপীর দেহ হইতে বিচ্ছ,রিত পাপরাশিও তাহার সত্বাগ্নিতে 
তৃণের মত পড়িয়া যাক, সেই পুণ্যাআ্মা শত শত পাপীকে মহাত্মা গৌরাঙ্বদেবের 
মত উদ্ধার করিতে পারেন, অর্থাৎ তাহার শরীর হইতে সন্ত্তিগুলি গ্রন্থ, 
হইর! পাপীর শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তজ্জন্য পাঁপীর পাপবৃত্তিসমূহ জগাই মাঁধাই- 
এর মত তিরোভূত হুইয়! যায়। তখন মলিনাআ্ঁ পাপীও শুদ্ধের সংজবে 
বিশ্তদ্ধ হয়, কিন্ত এক দিন কি ছুই দিনে সংসর্গের শক্তি তত বিকাশ পায় না, 
দীর্যকালেই তাহা জাগিয়। উঠে। অতএক বৌধাঁরন প্রতৃতি খধিরা 
বলিয়াছেন-- 





0১) *প্রসঙ্গাদগাত্রসং্পর্শানিংশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ 
সহশব্যাসনাচ্চাপি বশ্রমাল্যানুলেপনাৎ। 
2 কুষ্ং ঘরস্চ শোষশ্চ মেতআাভিষ্যনা এখচ | 
উপসর্গিক রোগশ্চ সংকামত্তি নরার়র়ং।” 
মি €নিদাপ থান ও) অধ্যায়) ৪ 


হিন্দ্-বৈবাহিক বিজ্ঞান | ৪৩১. 


“ন ঘংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাঁচরন্” ৃ 
অর্থ-_পতিত ব্যক্তির সহিত অন্ততঃ এক বৎসর কাল একত্র টোজনাদি 
ংসর্গ করিলে শুদ্ধ ব্যক্তিও পতিত হয়। তথ্মধ্যে গুরুলঘু সংগর্গের প্রভেদ- 
সারে নানাপ্রকার তারতম্যের উপদেশ আছে। 
তন্ত্র শাস্ত্রে কথিত আছে" 
“রাজি চামাত্যজে। দোষঃ পত্রীপাপঞ্চ ভর্তরি। 
তথাশিষার্জিতং পাপং গুরুঃ প্রারপ্ধোতি নিশ্চিতং ॥ 
(ক্কষ্ণানন্দ তন্ত্রসার ) 
অর্থ_মন্ত্রিকত পাপ বাজাতে, পত্বীর পাপ ভর্তীতে, ও শিষ্যের পাপ 
গুরুতে সংক্রান্ত হয়। 
অধিক কি বলিব? ষদি ভোজন সময় এক পঙ্ক্তিতে একজন পাপী 
ব্রাহ্মণ উপবেশন করে, তবে তাহার মানদিক ও দৈহিক পাপবৃত্তি গুলি 
অপরের সম্মুখস্থ অন্নেতে সংক্রান্ত হয়। যে সেই অন্ন ভোজন করে, তাহার 
শরীরে এ পাপরত্তি প্রবিষ্ট হয়, অতএব সমস্ত গ্ক্তিকে দূষিত করে বিধায় 
সেই পাপী ব্রাহ্মণকে “পঙ্ক্তিদূষক” কহে। পঙংকিদুষক ব্রাক্ষণ কত 
প্রকার? তাহা মন্থুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে ১৫২-১৬৭ শ্োকে ৯৩ 
তিরনব্বই প্রকারে নির্ণীত আছে। চিকিৎস। ব্যবপাত্সী, দেবল, মাংস 
বিক্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ অতি নিকৃষ্ট, এমন কি উহার! এক পঙ-ক্তিতে বলিবার 
উপযুক্ত নহে, শাস্তরকারদিগের ইহাই মত। 

* কিন্ত গৃহস্কমমাজে ওরপ কঠিন নিয়ম রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। 
এজন্য উক্ত প্রকারে পাপ সংক্রমণের ভয় হইতে রক্ষার জন্ত মহধি বেদব্যান 
উপায় উদ্ত'বন করিয়া! বলিয়াছেন-_ 

“অপ্যেকপঙো নাস্নায়াৎ সংবৃত্তঃ স্বজনৈরপি । 
কে। হিজানাতি কন্তাস্তে প্রচ্ছন্ন পাতকং মহৎ। 
_ ভন্ম-্তত্ব-লঘারমার্গৈঃ পঙ্ক্িঞ্চ ভেদয়েৎ |” 
. (আন্বিক আচার তত্ব) 
অর্থ--অন্তের কথ! আর কি বলিব কিন্ত নিজের বন্ধুবাদ্ধবের সহিতও 
পরিৰৃত হুইন্কা এক পঙ্ক্তিতে বসিয়া আহার করিবে না, ফেন:না'কাহার 
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শরীরে কি কি মহাপাপ গ্রচ্ছন্ন ভাবে আছে, তাহা কে জানে? কিন্ত তাহ! 
অসম্ভব বিধাল্স, সেই পাপ বৃত্তি সংক্রমণের বাধার নিমিত্ত ভত্ম, তৃণ অথবা 
জলঘারা বেষ্টন করিয়া পঙ.ক্তি ভেদ পূর্ব্বক আহার করিবে। 

এতদ্বার। স্পষ্টই বুঝা গেল, সকলেরই শরীরের তেজঃপদার্থ, উম্মা, বা 
তাড়িত উত্তাপরূপে ইতস্ততঃ অনবরত বিকীর্ণ হইয়াই থাকে, সেই তেজ 
তেজেতেই সমধিক আক্ষ্ট হয়। তেজের অসম্পৃক্ত অপক্ক ফল মৃলাদিতে 
প্রবিষ্ট হয় না। স্থতরাং অগ্নি জল লবণাদি দ্বারা পাচিত অন্নাদি তেজে পাঁপীর 
কায়িক তেজে ঝটিতি সংক্রামিত হয়। কিন্ত মধ্যে যদি ভশ্ম, তৃণ বা জলবেষ্টিত 
থাকে, তবে সেই উন্মা ভগ্ম, তৃণ ব। জলে লাগিয়। প্রতিহত হইয়! ফিরিয়া যাঁয়, 
আর অন্নে বা ভোক্তার শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না । 

তেজের দংক্রমণ তেজেতেই সমধিক হয়, ইহার আর একটা দৃষ্টান্ত 


, দেখাইতেছি যথা 


শ্চকোরশ্ত বিরজ্যেতে নয়নে বিষদর্শনাৎ।” 
অর্থ__বিষ দর্শন করিলেই অর্থাৎ বিষের সহিত চক্ষুদংযোগ সংসর্গেই 
চকোর পক্ষীর চক্ষু বিরক্ত হয়,__চক্ষু ঝলসিয়! উঠে, কেন? না! তীক্ষবীর্য্য 
বিষের তেজ চকোর পক্মীর তৈজসে্রিয় চক্ষুকেই শীত্র আক্রমণ করে, সেই 
জন্তই খাষিরা চকোর পক্ষীর নামান্তর “বিষদর্শনমৃত্যু” রাখিয়াছেন। (১) 
এতত্বর্শনে চরকাদি বৈদ্যশাস্ত্রে রাজার ভোজনেঁর সময় চকোর পক্ষীকে অন্নের 
সাক্ষাতে রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন। কেননা রাজার তক্ষ্যবস্ততে বিষ 
মিশ্রিত থাকিলে, চকোর পক্ষীর দ্বার! তাহ! প্রমাণিত হইবে । (১) * 
এ জন্যই চকোর পক্ষী দিবাভাবে বিষাক্ত (১) হৃ্ধ্যরশ্মি ভয়ে লুকাইয়! 
থাকিয়াও কথক্চিৎ প্রবি্ বিষজাল1 নিবৃত্তির জন্য সুশীতল চন্দ্রয়শ্মি পান 
করিয়া সুম্থ হয়। মহর্ষি যাজ্জবন্ধ্য বলিয়াছে ;_- 
শ্নপষ্ং গতিতেক্ষিতং' 
“উদ্ক্যাম্পৃষ্ট, ( আচাং ১৬৩) 
» অর্থ-যে অন্ন কুুরে ও রজঃম্বলা নারী বা উচ্ছলিত বিষ পাপবৃত্তি 


নাম রশ ক আর পতিত যাকি নিরাকার আহার জিরা 





(১১ শব্কজব্রসে, হেমন্্রঃ 
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ইহার তাৎপর্য এই যে--তমোগুৰ প্রধান মলমুত্রভো্জী কুকুরের ও বিষাক্ত 
পাপবৃত্তি রমণীর স্পর্শে ও দংসর্গে এবং তমোগুণবহল পতিত ব্যক্তির 'দর্শন 
সংসর্গে অন্নেতে কুকুরের ও পতিতের তামসবৃত্তি আপিয়! সংক্রামিত হয়। 
সেই অন্ন ভোজর্নে সন্ব প্রক্কৃতি আর্ধ্যজাতীর মন্থষ্যের শারীরিক ব! মাহদি 
পুষ্টিসাধন বা সুখ শাস্তি কখনই হইতে পারে ন1। 
কোন কৌনও জন্ত ও মন্গষোর দৃঙটিতেই ভক্ষ্যবস্তরতে বিষবৃষ্টি হয়। 
যথা ।--€১) 
. পহীনদীনক্ষধার্ভানাং পাপষটগুণ রোগিণাং। 
কুকুটাদিগুনাং দৃষ্টির্ভোৌজনে নৈব শোভন! ॥” 
অর্থ__নীচজাতি, দরিদ্র, ক্ষুধাতুর, পাপী, ক্লীব, হরিণ, রোগাতুর, কুট, 
ও কুকুরের দৃষ্টি ভোজন বিষয়ে ভাল নহে, অর্থাৎ উহাদের দৃষ্টি সংসর্গে চক্ষুর 
তেজের সহিত বিষাঁবশেষ প্রবিষ্ট হইয়া অন্ন দূষিত করে $ সেই অন্ন আহারে 
অপকার হয়। 
কিন্ত অনেক সময় উক্ত নিয়ম রক্ষা করা. ছু্ধর হুইয়। উঠে । অতএব 
উক্ত দৃষ্টির দোষনিবৃত্ির জন্ত &েষিরা ছুইটী মন্ত্রপাঠ করিবার উপদেশ 
দিয়াছেন, যথা ও 
“অন্নং ব্রহ্ম রসো! বিষুর্ভোক্তা দেবে। মহেশ্বরঃ। 
ইতি সঞ্চিস্ত্য ভূঙাৰে! দৃটিদোষং ন বাধতে ॥ ১॥ 
, “অঞ্জনাগর্ডনভতং কুমারং ব্রহ্মচারিণং । 
ৃষ্টদোষবিনাশা। হনুমন্তং স্মরাম্যহং” ॥ ২॥ ৬. ০ 
অর্থ__এই অন্ন সাক্ষা্ ব্রন্গম্ববূপ, আর এই অশ্লগত যে রস, তাহা বং 
বিষুঃ, আর এই অন্পধিনি ভোজন করিতেছেন, তিনি হলাহুল বিষ ভোন্বণ 
মহেশ্বর,৮-এইরপ চিত্ত! করিয়া আহার করিলে, পুর্ববোজ দৃিদোষে লোক্ষ 
আক্রান্ত হয় না। ৯। 


(১) "দৃষটি-দিংস্বাস-দাশ্চ নখ মুত্র গ্লানি চ। 
গুক্রং লালামৃখং ম্পর্শঃ সংদংশশ্চাবমর্তিতং | 
আদাস্থি পিতশুকাশি'দশবট জঙ্গমা য়া 
করম ) 
৫৫ 


৪5৪ সাহিত্য-সংছিতা ৷ 


নেই অঞ্জনাননন কুমার বন্ষচারী হন্মমানূকে কোক ছৃিদোব বিনাপের 
জন্ত আমি ম্মরণ করিতেছি ॥ ২॥ € 

. আবার কোন কোনও প্রাণীর দৃট্টিসংসর্গে অগ্লাদিতে অমৃতও বৃষ্টি হইয়! 
থাকে। অতএব ভোজনের 'সময় তাহাদিগকে নিকটবর্তী ক্নাখা উচিত। 
খাস 

*পিতৃমাতৃনুত্বটদ্বদ্যাপাপকদ্ধংসবহিণাং। 
সারসন্ত চকোরন্ত ভোজনে দৃষ্টিকৃত্রমা। 

- অর্থ-_ন্েহাধার পিতামাতা, প্রিয়জন, বৈদ্য, ধার্দিক, হংস, ময়ূর, সারস, 
ও চকোরের দৃষ্টি ভোজনের সময় প্রশস্ত, ইহাদিগকর্তৃক অবলোকিত অন্নে 
অস্ৃতায়মান স্সেহ সংস্থ্ হয় বিধায়, সেই অন্ন ঝটিতি পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া 
পুর্ঠিসাধন করে। 

অতএব বাঁহাঁরা নীরোগশবীর, দীর্ঘজীৰন ও সুখশাস্তি ইচ্ছা করেন, 
তাহাদের যাহার তাহার পক্কান্ন খাওয়। উচিত নহে। কেননা,অপবিত্র পাঁচকের 
খা বাবুর্চির শরীরগত তাড়িতের সহিত তামসিক প্রবৃত্তি অন্নে সংক্রান্ত 
হয়_সেই অন আহারে সাত্তিক প্রকৃতি হিম্কুর শরীরে সঞ্চিত সত্টুকু বিলুপ্ত 
হইবে, এবং পাচকের তামসিক বৃত্তি বলবভী হইবে । তাহা হইলেই নখ 
শাস্তির আশা! হুদুরপরাহত হইবে। 
এজন্ই শান্ত্কারের! ব্রহ্ষচর্ধ্য বিধানে এবং সত্বোদ্রেকের নিমিত্ত পরান্ন 
অর্থাৎ ভিন্ন গোত্রীর়ের পক্কান্ন ভোজন নিষেধ করিয়াছেন। (১) নিজের 
স্ত্রীও নিজের পুজ্রাদি বদি যেমন তেমন করিয়া পাক করিয়া দেয়, তাঁহীও 
বিশেষ হিতকর হুইবে। কেননা আপন গৃহলক্ষী 'পত্বীর সেই সত্বগুণের 
শরিণাম অক্কত্রিম শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম দেহ তাড়িতের সহিত অন্নে সংক্রমিত 
হইয়। অগ্নকে পবিত্র করিবে। কিন্ত বেতনভুক্‌ চাঁকর পাচক বা "বাবুঙ্গি* 
সেই শ্রদ্ধা_সেই স্গেহ কোথায় পাইবে। তাহারা স্গান করা৷ ত দুরের 
কথা, হয়ত রাত্রিবাদ না ছাড়িয়াই, কতকগুলি শাক শবর্দী ন। দেখিয়া 
০) “জসগোহেশ হখ পক্কং শোণিতং তদগি শ্বৃতং। 
অতভেন চ বৎ পধং সরি পলক তই ৮ 1.৯। 
অভ তয় তার্থ। শ.ক.জ:। 


হিন্দু-বৈবাহিক বিজ্ঞান । ৪৩৫ 


না -ধুইয়া' বৎকুৎসিতরূপে অগ্ধিতে, সিদ্ধ. করিয়! দিয়! পি. প্রস্তুত করিয়া 
নিষ্কৃতি পাইল, এখন তুন্সি খাও_আর ন! খাও, বীচ ব। মর তাহ! কি 
আর গে দেখিবে ? | রঃ 
পুর্বে পঙক্তি দূষক ব্রাহ্মণের সংসর্গ শক্তি দেখান হইয়াছে । এখন 
“পঙ,ক্তি পাবন” ব্রাহ্মণের সংসর্গ শক্তি বলিতেছি ;-- 
পল্পপুরাণে উক্ত আছে ;_- 
“ইমে হি মনুজত্রেষ্ঠ বিজ্ঞেয়াঃ পঙজিপাবনাঃ ॥ 
বিভ্ভাবেদব্রত দ্দাতা৷ ব্রাঙ্গণাঃ সর্ব্ব এব হি” ॥ 
স্বর্গখণ্ড ) ৩৫।১-_ 
অর্থহে রাজন! যেষে ব্রাহ্মণ বিগ্ঠা, বেদাঁধ্যয়ন, ব্রতাদিনিয়ম ও যথা 
বিধি ্ানাদি ক্রিন্নায় তৎপর,তাহারাই “পঙ.ক্তিপাঁবন”। উক্ত “পঙ্ক্তি পান” 
ব্রাহ্মণ অনেক প্রকার (১) ১-- | 
উক্তরূপ একটামাত্র পঙক্তিপাবন সাব্বিক ব্রাক্ষণ আহারের সমগ্ক 
বদি এক পঙ্ক্তিতে উপবেশন করেন, তাহ! হইলে সমস্ত পঙক্তি গুদ্ধ হইয়! 
যায়, অর্থাৎ সেই সাত্বিক পুরুষের শারীরিক তেজঃগ্রবাঁহে প্রবল সাধু বৃত্তি- 
নফল প্রনথত হইয়া প্রথমে অন্নে, তৎপরে অন্নের সহিত ভোতৃবর্গের শরীরে 
প্রবিষ্ট হয়। কাজে কাজেই সেই অন সংঘর্গে ভোক্তবর্ণের মন পবিত্র হইবে, 
ইহাতে বিচিত্র কি? এই হেতৃতেই সত্ববহুল সাধুকে শীস্্কারের? «পঙক্তি 
পাবন” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 
ঈংসর্গের অনির্বচনীয় মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অধিক আর কি বণিব? পাঠকগণ 
প্রণিধান পুর্বক' চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন যে, কোনও শ্রেঠ লোকের 
মহিত যে ব্যক্তি আহারে বিহারে সর্বক্ষণ সংসর্ণ করে, সেই শ্রেষ্ঠ লোকের 
আচার ব্যবহার, ভাব ভঙ্গি হাসি কম্বর, ও মুখ ভঙ্গি প্রভৃতি পর্যযস্ত সহচর- 
বর্গের উপরে সংক্রামিত হয়। 
ইহাই মহধি মন্গ কৌশলে বলিয়া গিয়াছেন। যথা-. 
“যাদৃশেনেব ভর্ত। স্ত্রী সংযুজ্যেত ষথাবিধি। 
তাদৃগ২ুণ! সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিষ্নগা ॥ . 
অর্থ--্বামী ভ্্রী উভয়ের মধ্যে যদি অন্কজিমঞ্টভাবে স্ষেহাদি সংসর্ন ঘটে, 
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তবে ত্বামী যাদৃশ . গুণরিশিষ্ট পত্বীও ঠিক তেমন গুণবিশিষ্ট হুইবে। যেমন 
সমুত্রের সংসর্গে মধুরজল! অপরাপর নদীও লবপাক্তা হইয়া যায়, সেইরূপ। 
ইহার তাঁৎপর্ধ্য এই যে,ষাহার ষে গুণ বেশী সেই গুণই সংসর্গ বিশিষ্ট ব্যক্তিতে 
প্রবিষ্ট হস্ক। জীবঘর্দিসতী এবং সমধিক সাধুশীল। হয়, তবে তৎ্সংসর্গে 
ুষ্টগ্রকৃতি স্বামীও ক্রমে সীধুশীল হুইবে। আবার স্ত্রী সমধিক হুষ্ঠী হইলেও 
তৎসংসর্গে স্বামীও ছুষ্টত্তম লইবে। 

এই পুঙ্খানুপুঙ্থ ব্ূপে বিবেচনা করিয়াই দম্পতির পরণণর মঙ্গল 
কামনায় আর্ধ্যখবিগণ বালিক1 বিবাহের 'জন্ত মাথার দিব্য দিয়! ব্যবস্থা! 
করিয়াছেন । 

উক্ত বাণিকা বিবাহের সংসর্গের বুক্ডিকেই, যুবতিবিবাহ ও পিরিত 
নিষিদ্ধ ইহা প্রতিপন্ন হইল। 

কিন্ত আধ্য খবিদের মত অবহেলা করিয়! যাহার! কেবল রিপুর বশবর্তী 
হইয়। যুবতিৰিবাহ বাঁ যুবতি বিধবাঁসংগ্রহ করে,যদি দৈবাৎ অনৃষ্ট সপ্রসন্ন 
প্রযুক্ত যুবজানির বা যুবতী বিধবাপ্রণগীর মধ্যে উভয়ের শারীরিক বিভাগ 
সমশকতি প্রযুক্ত সমঞজদ্য ভাবে থাকে, তৰে এ যাত্রা! রক্ষা পাইবার কথ।। কিন্ত 
তাহা প্রায় ঘটিরা উঠা ছুফর,-_অন্তথা অচিরদিনেই পরলোকের জারি 
শ্রহণ করিতে হইবে। 

অতএব সর্বতোভাবেই বালিকাবিবাহই জুপ্রশস্ত--এই দরজা 
আমাদের শিরোধাধ্য ॥ 


শ্রীজয়চন্দ্র শর্মা ! 


ঈশ্বরতত্ত। 
(পূর্বব-প্রকাশিতের পর ) 


_ বীহারা জগৎকে অকন্মাৎ উৎপন্ন * বলিয়! ঈশ্বরকে বাদ দিয়া ফেলেন, 
তাহাদিগের গ্র যুক্তি কতদূর সত্য তাহা! দেখা যাউক। তাঁহারা যে, কার্ধ্যের 
উতচপান্ঠি স্বীকার করেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে তাহারা বলেন যে, 
উহা! অকন্মাৎ উৎপন্ন, অর্থাৎ কাঁর্যের যে উৎপত্তি হয় তাহা, কোন হেতুর 
অপেক্ষ! করেনা,-_কার্ধ্য বিনা হেতুতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ।, কিন্তু এ সকল 
নান্তিকদিগকে ভিজ্ঞান্ত এই যে,_কার্য্ের উৎপন্তি যদি হেতু সাপেক্ষ না হয়, 
তবে ইহা সর্ববদ। উৎপন্ন হয় না কেন? উৎপত্তি সময়ের পরিচ্ছেদ থাকে কেন ? 
স্থতরাং বিনা হেতুতে কার্য্যোৎপত্তিবূপ আকন্পিকত! সম্ভব পর নহে। 'অকল্মাৎ 
উৎপন্ন যদি উৎপত্তির অভাব, অর্থাৎ আপনা হইতেই আছে,_-উৎপত্তি হয় 
নাই, এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাঁহইলেও ইহ! যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, 
পূর্ব ও পরবর্তী কালের ন্যায় মধ্য বা বর্তমান কালেও উৎপত্তির অভাব হইয়া! 
থাকে; কিন্তু মধ্যবর্তী বা বর্তমান কালের কার্য্যের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ; 
সুতরাং রূপ অর্থ অকিঞ্চিৎকর। “অকন্মাৎ অর্থে যদি কার্ধ্য স্বাত্মহেতৃক 
বল যায়, অর্থাৎ কার্যাই যদি কার্য্যের হেতু হয়,_কার্ষ্যোৎপত্তির পূর্বে কার্য্য 
বিদ্যমান থাকে, তাহাহইলে পৌর্ধাপর্যয নিয়মের ব্যাঘাত হয়, অর্থ।ৎ কার্ধ্য 
কারণ ভাবের বিরোধ হয় এক পদার্থই পূর্ব, এবং এক্‌ পদার্থই অপর 
হইতে পারে না। সুতরাং এই অর্থ সারহীন। কাধ্যকে যদি নিধর্দীক বলা- 
যায়, অর্থাৎ কার্ষ্যের উৎপত্তি শ্বভাবতঃ হইয়া থাকে, কার্য্যোৎপত্তির 
পিদ্ধির জন্য অদৃষ্ট কারণ অঙ্গীকার করিবার প্রয়োজন নাই,_এইবপ যুদ্তি 
নাস্তিকের! দিয়া থাকেন। নাঁস্তিকগণের প্রিয় যুক্তি এই যে, আগির. দাহিকা 
শক্তি, কন্টকের তীক্ষতা, জলের শৈত্য বিনা! কারণে হইয়। থাকে,_-অন্যদিকে 
এই জন্য কোন বাহ্‌ কারণের অপেক্ষা করিতে হয় না। কিন্তু এই আপদ্ছি 
অক্লেশে খণ্ডিত হয়। ৃ ্ | 
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কর্মফল নিষ্পত্তি ঈশ্বরাধীন--তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে 
গৌতম বলিয়াছেন যে, পুরুষ চেষ্টা করিক্াও.ক্নদাচিৎ সফল কদাচিৎ 
বিফল হুইয়া থাকে। অতএব অন্্মান করিতে হইবে যে, পুরুষের 
কর্মফল প্রাপ্তি পরাধীন । “ঈশ্বর কাঁরণং পুরুষকর্্মাফল্যদর্শনাৎ” পুরুষের 
কর্মফল প্রাপ্তি ধাহার অধীন-তিনিই ঈশ্বর। কিন্তু এখানে আর এক 
: প্রশ্থ উঠিয়া থাকে যে, যদি ফল নিষ্পত্তি ঈশ্বরাধীন [হয়, তবে পুরুষের 
চেষ্টা ব্যতিরেকে ফলনিম্পন্ন হয় না কেন? সুতরাং কর্কে ফলনিম্পত্তিকব 
কারণ না বলিয়া ঈশ্বরকে কারণ বলিবার হেতু কি? ন্যায় দর্শন 
বলিয়াছেন যে, “ন পুরুষ কর্্মাভাবে ফলনিম্পত্তে ৮__“তৎকারিতত্বাদ 
হেতু £*-_অর্থাৎ ফল লাভার্ে যাহারা বত্ব করে এমন লোককে ঈশ্বর কলদান 
বারা অনুগৃহীত করেন; ফললাভার্থে চেষ্টা :না' করিলেও ঈশ্বর ফলদান 
করিবেন, ইহা! বলা হস্ব নাই। কর্ম যখাষথ ভাবে. অনুষ্ঠিত না হইলে প্রার্থন! 
কূপ ফলগ্রাণ্তি হয় না। পুরুষ চেষ্টা করিয়াও যেখানে বিফলপ্রযত্ব হ্য়, 
সেখানে বুঝিতে হইবে যে, কর্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয় নাই। শুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে, কর্মই কর্মের ফলদাতা ; ঈশ্বরকে কর্দমফলদাতা বলিবার 
প্রয়োজন কি? বখন ফললাভের প্রবল ইচ্ছা থাকে, তখন কি জন্ত কর্ণ 
ধথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত হয় না? ইহার উত্তর এই যে,জ্ঞান ও ক্রিয়া 
শক্তিন্ন হীনতা, বা প্রতিবন্ধক শক্তির প্রতিবন্ধকতা তাহার কারণ। 
আমর! পরিচ্ছন্ন জীব, সুতরাং আমাদের প্রতিপদে হীনতা৷ অনুভূত হয়, 
অতএব কর্ম কর্মের ফলদাতা হইতে পারে 'না। সেই জন্য গৌতম 
বলিক্বাছেন যে, শুভাগুভ কর্্দাগ্সারে ঈশ্বর সুখ ও ছুঃখের ব্যবস্থা করিয়া! 
থাকেন। ,যেমন আমাদের লৌকিক সম্রাট স্বৃত নিয়ম অন্থসারে লাধুকে 
অনুগ্রহ এবং হুকে নিগ্রহ করেন এবং শ্বরুত নিয়ম সমূহের অন্থবর্তন 
করিলে যেমন তীহাঁর স্বাধীনতা বাধিত হুয় না, সেইরপ কর্দানুসারে 
ফল দেওয়াও বিশ্বসআ্াটের নিয়ম। পাপের জন্ঠ জীব দুঃখ পায়--পুধ্যহেতৃ 
গখভোগ করিয়া! থাকে । জীবের কর্মমবৈচিত্রই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারধ। 
সংসারে জ্ঞানের ধন তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে,--একব্যক্তি হইতে 
অপর এক ব্যক্তিকে, তাহা হইতে পর 'এক ব্যক্তিকে বখন 'আমসা 


ঈশ্বরতত্ব। ৪৩৯ 


অধিকতর লুঙ্মাদর্শা বলিয়| বুঝিতে পারি, তখন অনুমান হয়, এইক্প কোন 
এক্‌ পুরুষ আছেন, ধাহঠঠর জ্ঞান নিরতিশয়, ধাহাতে জ্ঞানেরু এই তারতম্য 
পরিসমাপ্ত হইয়াছে । যে স্থানে জ্ঞান নিরতিশরতা প্রাপ্ত হয়, শাস্ত্রে 
তিনি ঈশ্বর এই নামে অভিহিত হইয়াছেন। 

মহাপুরুষগণ জগৎকে অনাদি বলিয়া মানিয়া গিয়াছেন। যদি অনাদি 
বলিয়। না শ্বীকার করা যায়,তাহ! হইলে জগতকে “অকস্থাৎ উৎপর' বলিয়া 
মানিষ্ঠে হয়। নুক্াবস্থা' হইতে স্থুলাবস্থায় গমনের নাম স্থষ্টি। জগৎ 
অনাদি হইলেও, ইহ! চিরকাল একভাবে,বিদ্যমান নাই,__থাঁকিতেও পারে 
না। প্রকৃতি বা পরমাণু হইতে জগৎ উৎপর হইয়াছে, ইহা মানিলেওঃ 
প্রক্কৃতি বা পরমাধুসমূহ যে, কর্মে প্রবৃত্ত হয়, ঈশ্বরের প্রেরকত্বই তাহার 
কারণ। ইহারা আপন! হইতে কোন কর্ম করে না। জড়বা নিরবধিক, 
অর্থৎ যাহ! বিনা কারণে, বিনা নিয়মে উৎপন্ন হয়, তাহা সর্বদা সর্বত্র 
উৎপন্ন না হইবে কেন? সেইজন্য দেশতঃ কালতঃ এবং বস্ততঃ পরিচ্ছিন্ 
পন্ধার্থ লমূহকে “অকম্মাৎ উৎপন্ন" বা স্বভাবদিদ্ধ বলা! যুক্তিসঙ্গত নহে। 
"  শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিয়াছেন ঘে,_. 

“কালঃ শ্বভাবে। নিয়তির্ধদৃচ্ছা' ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা ৷ 

অর্থাৎ পরমাত্বা হইতে অপৃথগভূতা ত্রিগুণমরী প্রন্কতি বা মায়াই 
বিশ্বগতের কারণ) কাল, স্বভাব ও আকাশাদি ভূতসমুছের পরমেশ্বরই 
অধিষ্ঠাতা, তিনিই ইহাদের নিয়ামক, ইহার! ভাহার আদেশ সাতে 
কার্ধয করিয়া থাকে। বিষুণপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে,----" 
“স এব ক্ষোভকো৷ ব্রদ্মন্‌ ক্ষোভ্যশ্চ পুরুযোত্তমঃ। 

স সস্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানতেপি চ স্থিতঃ |৮ 

- অর্থাৎ, ঈশ্বর লিজেই প্রকৃতির ক্ষোভক এবং শ্বভাবাদির: ই 
গুরুযোত্রম বিষ্ুই ক্ষোভক, এবং রূপাস্তরে তিনিই ক্ষোতভ্য। গণের 
সাম্যাবস্থারূপ সন্ধোচ এবং গুণক্ষোভরূপ' বিকাশ,--বিষু$ই এই অবস্থাদ্বয়ো- 
পেত প্রধান বা' প্র্কৃতিরূপে বিদ্যমান আছেন। : বিশ্বজগৎ চৈতদ্যাধিষিতা 
ভিগুগান্তিক। প্রকৃতির পরিণাম 7 প্রন্কতিই বিষুব শক্তি পক্তিমান্‌ হইতে শ্তি 
তি পদার্থ নহে 5. পরমাত্মার প্রন্কতি ঘা! শক্তি সক্কৌচ-বিকাশশীলী।? 
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শ্রুতি “ঈশ্বর” সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহ! দেখা:বাউক। শ্বেতাস্বতয়ো, 
পনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে 
“একো দেবঃ সর্বভৃতেমু গুঢঃ সর্বব্যাপী সর্বতৃতাস্তরাত্মা ৷ 
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেত। কেবলে! নিগুর্শশ্চ ॥৮ 
অর্থাৎ ধিনি ব্রন্ষ, তিনি একদেব (অদ্বিতীয় দ্যোতন স্বভাব), সর্বভূতগুঢ় 
€সর্বপ্রাণিতে সংবৃত ), সর্বব্যাপী সর্ধভৃতাস্তরাত্মা, সর্বভূতাধিবাদ (ধিনি 
সর্বভূতে বাদ করেন), কর্াধ্যক্ষ (সর্বপ্রাণিকৃত নানাপ্রকার প্কর্ের 
অধিষ্ঠাত| ), সাক্ষী, চেতগ্িতা, কেবল (নিরুপাধিক ) এবং নিগুণ। 
বেদ বলিপাছেন যে-_ 
ব্রিপাদুর্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদৌহস্তেহাভবৎ পুনঃ। 
ততো বিশ্বভূবাক্রামৎ্ সাশনাশনে অভি ॥ 
| ৃ € পুরুষসথক্ত ) | 
" অর্থত, পরমাত্ম! চতুষ্পাৎ, তাহার একপাদ অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্ঞাবস্থায় 
'এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্ত অবস্থায় পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিয়৷ থাকে, 
অর্থাৎ পরমাআ্ার একপাদ মায়াধুক্ত অপর পাদত্রয় মায়াবিনিমুক্ত। 
পরমাত্বার অন্য ভ্রিপাদ অমৃতস্বরূপ, অপরিণাঁমী। ত্রিপাঁদ পুরুষই নিগু 
ব্রহ্ম এবং জন্মার্দি ভাববিকারাত্মক জগৎ সগুণব্রপ্ধ। সুতরাং পরমাত্বার 
মান্বাযুক্ত প্রথম পদকে ত্রিগুণাধিষিত চিচ্ছক্তি ব৷ সগুণত্রক্ম বল! যায়। 
সাংখ্য-দর্শন ইহাকে "ঈশ্বর বলিয়াছেন। শ্রুতি সগুণ ব্রঙ্ধকেই হিরণ্যগর্ভ, 
বিরাটপুক্রষ, ব্রদ্ধা, বিষুখ, মহেশ্বরাদি নামে অভিহিত্ব করিয়াছেন। 
ক্রতিতে ঈশ্বর” শব্দ শুদ্ধ, চিন্ময়, নিগুর ব্রহ্ম বণিয় কোন স্থলে উল্লিখিত 
হইয়াছে এবং কোন স্থলে সগুণ বঝ] মার়াধুক্ত ব্রহ্ম বলিয়! ব্রহ্মা» বিষুঃ 
মহেস্বর প্রভৃতি দিদ্ধপুকরষ বিশেষ বলিয়৷ উল্লিধিত হইয়াছে । এই দ্বিবিধ 
অর্থে প্রধুক্ত হইয়াছে বণিয়। লোকের এত সন্দেহ হয়। সাধারণ 
লোকে ঝাহাকে - ঈশ্বর বলে, সেইরূপ 'ঈশ্বর” মানিলে পূর্কোন্লিখিত দৌষ. 
.সরুল আইসে বলিয়া পতঙ্জলি মুনি; “ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্ঃ পুক্ুষ-- 
বিশেষঃ ঈশ্বরঃ১'--অর্থাৎ, অবিদ্য। প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশ, ধর্্মাধর্ম, জাতি; 
আদু ও ভোগ এবং সংস্কার এই সমস্ত যাহাতে.নাই :এরূপ পুরুষবিশেষক্ে' 


ঈশ্বরতত্ঘ। 8৪১. 
ঈষ্ধর বলে,-এই বলিয়া! ঈশ্বর ও বর্গের একার্থ প্রতিপাদন কৃরিয়াছেন। 
স্তরাং পতঞ্জলি ধাহান্ডে ঈশ্বর বনিয়াছেন, সাংখ্যকার তাহুচরুই পুরুষ 
বলিয়!. লক্ষ্য করিয়াছেন এবং বেদাস্তবার তীহাকেই . পরব্রহ্ম বলিম্বা 
নির্দেশ, করিয়াছেন। খধিরা তাহাকেই বলিয়াছেন যে,-“অচিত্ক্যো- 
পাধিবিনিযুজং অনাদ্াস্তং শুদ্ধং শাস্তং নিগুর্ণং ব্রিবয়বং নিত্যালন্দং 
অথটওকরদং অদ্ধিভীয্বং চৈতন্যং ব্রন্ধঃ।” নিরালম্বোপনিধৎ। ] 

. আর্থক্ং, যিনি চিন্তার অতীত, উপাধিহীন, আঁদি কাস্তরহিত, শুদ্ধ, পাস্ত, 
নিগুণ, নিরবস্বব, নিত্যানন্দ, খণ্ড রছিত, অদ্ধিতীয় এরং চৈতন্যমুয়, তিনিই 
ব্রহ্ম। স্থতরাং তাহার প্রণিধানের ছ্বারা,_-“ঈশ্বরপ্রণিধা নাঘব1%--ষে 
লোকের মোক্ষ ব1 নির্বাণ হইবে-_তাহাতে আর সন্দেহকি আছে? সেই 
জন্যই তত্বজ্ঞ খষিরা “ঈশ্বর প্রণিধান' অর্থাৎ এক নির্বধিকল্প পরব্রন্দের 
উপাসনা! করিতে বলিয়াছেন। প্র উপাননাকে নির্বিকল্প সমাধি বলিয়! 
জানিবে। নেই সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইলে রোগ, শোক, ছঃখ, জাতিভেদ, 
মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারাদি কিছুই থাকে না। মেই “ঈশ্বর প্রণিধানাৎ 
তত্বক্তান জন্মে এবং ভববন্ধন মুক্ত হয়। যেই জন্য সাংখ্যকার 
লিখিয়াছেন পজ্ঞানান্ম,ক্তি:”। “ঈশ্বর প্রণিধানাৎ” তত্ববিদ্যা লাভ হয়, 
এবং তাহা হইতেই মোক্ষলাভ হয়। সেই জন্য বেদান্তকার বলিয়াছেন, 
যে, “বিদ্যাকন্ণোরিতি তু প্ররৃতত্বাৎ?-_বিদ্যাদ্বার। মুক্তিলাত. এবং 
বর্ধদ্বারা পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ হয়। “ঈশ্বর প্রণিধানীৎ” সংস্কীর ও কাঁমন। 
নিবৃত্ত হুয়া মোক্ষলাভ হুয়। দেই জন্য বৈশেষিক দর্শনে উল্লিপিত 
হইয়াছে যে, “তদাভূুবে সংযোগীভাবে প্রাহ্র্ভাবন্চ মোক্ষ*- অর্থঃ 
জীবাত্মার সংঙ্কার ও কামন! নিবৃত্ত হইলে মোক্ষ লাভ হয়। প্ঈপ্নর 
প্রণিধানাৎ” অন্তঃকরণ বৃত্তিশুন্য' হুইয়া, কৈবল্যলাভ হয়,--তাই পতঞ্চলি 
বনিম্কাছেন, যে, “সত্ব পুরুষযো? শুদ্ধিসামেয কৈবল্যমিতি”-_অর্থাৎ,. অস্তএকরখ 
বৃত্তিশুনা হইলে এবং পুক্রয়ের কল্পিত ভগ শূল্য হইলেই মৌক্ষলাত হত । . 
“ঈশ্বর প্রনিধানাৎ যধার্থ ভক্তি, অর্থাৎ ভাবের অতীত. অবস্থ! আসি! . 
থাকে এই অরস্থায় -ব্রননচিত্ত! হয়। জ্ঞান ও ভক্তি. স্বতন্ত্র পদার্থ নহে? 
রেষন, মল্ষ্য ও তাহার ছায়া ভিন্ন নহে, অর্থাৎ যেখানে মন্গঘ্য আছে 
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সেখানে তাহার ছায়াও আছে, সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তি পরম্পর নম্বস্বযুক্ত। 
যেখানে জ্ঞান সেইখানেই ভক্তি। ভক্তি না হইলে জ্ঞান হয় না এবং 
জ্ঞান না হইলে ভক্তি হয় না। “ঈশ্বর প্রণিধান'” দ্বারা যখন জান ও 
ভক্তির উদয় হয়, তখন জীবাস্মা পরব্রদ্দের সহিত মিলিত হইয়া থাকে « 
সেই পরত্রঙ্ম উৎকোচগ্রাহী ভগবান্‌ নহেন, তিনি কালী-নহেন__কিছা 
পণ্ুডবলি চাহেন না। তিনি গঙ্গাঙ্গান করিতে বলেন না। তিনি আমাদের 
আরাধন! পাইবাঁর জন্য কাতর নহেন। তিনি বিষয়াদি ভোগের” বাসন! 
চাহেন না।. সাধারণ লোকে তাহার তত্ব জ্ঞাত নহে। তিনি দ্বৈতও 
নহেন অদ্বৈতও নহেন, সেইজন/ উক্ত হইয়াছে ষে,__ 
“দ্বৈত মিচ্ছস্তি কে চিৎ 
অদ্বৈতমিচ্ছস্তি চাঁপরে । 
সমং তত্বং ন বিন্দতি 
ঘ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্‌ ॥ 
€(গোরক্ষ সংহিতা )। 
অর্থাৎ সেই পরব্রক্ষকে কেহ দ্বৈত বলিয়! ভাবিয়া! থাঁকে, কেহ বা অইৈত 
বলিয়া ভাবিয়া! থাকে। কিন্ত তিনি দ্বৈতাদ্ৈত বিবর্জিত; তাহার এই 
সমতব জ্ঞানীভিন্ন কেহ জ্ঞাত নহে। 
তুমি জিজ্ঞাসা করিয়্াছ “ঈশ্বর” কাহাকে ঘলে, মহাপুরুষের! তাহার 
উত্তরে বাহ বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। মায়াযুক্ত সণ ব্রহ্গকে “ঈশ্বর' 
বলাষায়। পরমার্থ হিলাবে দেখিতে গেলে মার়ারূপী ভ্রমজ্ঞানকেই “ঈশ্বর” 
বলা হয়। এবং মায়ারহিত শান্ত চিদাকাশরূপ যে নির্দল জ্ঞান--তাহাকেই 
“ত্রঙ্ধ* বলে। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন যে, আমি জগতের কারণকে ঈশ্বর-__ 
অথবা! ব্রক্গ--বলি না। কারণ, প্রথমে পরমার্থতঃ স্থষ্টির কোন «কারণ 
নাই। স্বত্রদ্রষা চিন্প্ন আত্মাই জগৎরূপে প্রতিভাত হন, অর্থাৎ জগৎ 
স্ব্দর্শন করেন। আকাশে যেরূপ শুন্যতা ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, 
সমুদ্রে যেমন জল ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, তেমনি চিদাত্মা ব্যতিরেকে 
জগতের আর কিছুই সার নাই। দ্বিতীয়তঃ 'পরহ্ধ' যে, নিজেই বিশ্ব, একথা 
বলাও ভ্রম। স্বপ্নে পুরুষের যেরূপ নগরদর্শন ঘটে, সেইরূপ সেই. চিদা- 
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'কাশের যে নগরবৎ ভাগ, সেই ভাপকেই বিশ্ব বল! হয়। দ্বপ্পে অশিলাই 
যেমন শিল! বলিয়া প্রতিন্ভাীত হয়, অনাকাশই আকাশ বলিয়া বোধ হয়, 
চিন্য়,ব্রদ্ষে দৃশ্ত গ্রপঞ্চের অবস্থিতিও মহাপুরুষেরা তজ্রপ মনে করেন। 
নিরাকার শাস্ত চিৎ, স্বপ্রবৎ নিজের যে চিৎ্স্বরূপের অনুভব করেন, স্নেই 
অন্ুভবকেই জগৎ বলা হয্ল। ব্রঙ্গ অনাদি, নিরাকার, আভাসশুন্য 
চিদাকাশ। কিন্ত ইহাও বলিয়া রাখি যে, এই জগদ্ভাণ ভাণই ৰহে, 
পরমার্চ বিচারে ইহা শুন্য চিদাকাশ। অজ্ঞ ব্যক্তির কথা কহিতেছিনা, 
ধিনি তবজ্ঞানী তাহার সিদ্ধান্তের কথাই বলিতেছি,_তবজ্ঞানী জানেন, 
ইহা শুন্য চিদাকাশ। 
শিষ্য। সেই তত্বজ্ঞান বা নিণ ব্রন্মের ধারণ! কিরূপে হইতে পারে ?, 
গুরু । সেই পরব্রহ্ষকে জানিতে হইলে তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন হয়। 
যথা, সৎগুরুগম্য মহাবাক্য,জ্ঞান ও ধ্যান। সর্ববদ। সচ্ছান্ত্রে আলোচনা করিবে 
এবং গুরু যেরূপ উপদেশ দিবেন,_ সেইরূপ জ্ঞান ও ধ্যান শিক্ষা করিবে। 
তাহাতে তবজ্ঞান আপনি উদয় হইবে। তত্বজ্ঞানের জন্ত কোন অর্থব্যয় নাই, 
এবং পুরোহিতকে অনুরোধ করিতে, কিন্বা দেবত! দিগকে উৎকোচ দিতে 
হয় না। মনুষ্য শব্দের অর্থ মনের ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হওয়া _অর্থাৎ “তত্বসসি” মহা! 
বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মকে ধিনি অনুভব করিয়াছেন__তিনিই মন্ুষ্য। যিনি মনব্যত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, জগতে নানারূণ পৃজার্দি উপক্রিম্নাকে তিনি কাকবিষ্ঠার 
্থায় জ্ঞান করেন। তখন তিনি আনেন যে, 
পন্ত্রপূজা তৃপোধ্যানং হোমং জপ্যং 25 
সন্ধযাসং সর্বকর্মীণি লৌকিকানি ত্যজেখধঃ &* 
(জ্ঞান ংকলিনী।) 
অর্থাৎ, জ্ঞানী লোকের! মন্ত্র, পুজা, তপ, ধ্যান, হোয়, জপ, বলিক্রিয়া, 
সন্সযাস ইত্যাদি লৌকিক কার্ধ্য ত্যাগ করেন। সেই অন্তই উক্ত হইয়াছে 
যে ৃ 
. পর্দা সর্বতীর্থেযু ষৎফলং লভতে গুচিঃ। 
,£ ৮ ্রহ্মজানং সমং পুণ্যং কলাং নার্ধতি যোড়শীম্‌” - রি 
. (জ্ঞান নফেলিনী 1.১ 
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অর্থাৎ, সর্বদা দকল ভীর্থে নান করিয়া শুচিব্য্তি। যে ফল লাভ করেন, 
তাহ। ব্রপ্ধ জনের দ্বার! বে পুণ্য হয়, তাহার যোল কলার এক কলার ও 
ফলের তুল্য মহে। 

স্থলতঃ উদাহরণ দ্বারা বলিতে হইলে,এইরূপ বলা! ধাঁয় ধে, ব্রঙ্গ রজত গা 
বাটাকার স্তায় ; টাকা যেমন বলিতেছেন! ষে-_ আমায় লইয়া ব্যয় কর-_ 
মদ্যাদি পানে অর্থাৎ অসৎ পথে ব্যক় কর, কিনব! দানাদি কর্মে অর্থাৎ সংপথে 
ব্যয়.কর,__কিন্ত সমস্ত ব্যাবহারিক জগৎ টাকার শক্তিতে চালিত হইতেছে । 
এখানে যেমন টাকা এক প্রকার নিগুণ হইলেও উহার শক্তি বিশেষের দ্বারা 
চলিতে হইতেছে, ব্রহ্ম ও ঠিক সেইরূপ, উহ নিণ্ডণ হইলেও উহার নিগুণ 
শক্তি বিশেষে (যাহাকে মায়া বলা যাঁর)__-এই বিশ্ব সংসার চালিত হইতেছে। 
টাকাকে যেমন আমরা আধুলি করিতে পারি, আধুলিকে সিকি, দিকিকে 
ছয়ানি এবং ছয়ানি কে পর্রসা প্রভৃতি করিয়া খণ্ড কর! যায়, সেই রূপ আমর! 
অথও ব্রহ্ম হইতে মায়া, মান! হইতে মহতব, মহতত্ব হইতে অহঙ্কার, অহস্কার 
হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মন প্রভৃতি ভাগ কল্পনা করিয়া লই। 
পয়সা হইতে ছুয়ানি, ছুয়ামি হইতে সিকি, সিকি হইতে আধুলি এবং আঁুবি 
হইতে ঘে টাঁকা--সেই টাঁকাই থাঁকে, সেইরূপ মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে 
চিত্ত, চিত্ত হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে মহত্ত্ব, মহত্বত্ব হইতে মারা এবং 
মীয়া হইতে যে ব্রহ্গ-__সেই ব্রদ্ধই থাকেন। 

শিষ্য। আপনি যে পূর্বে তপন্তার কথা বলিলেন, উহা ত কেবল ব্রাহ্গ- 
ণেরই অধিকার বলিয়া! কথিত আছে। উহা, কেমন করিয়া! অন্থজাতির 
অধিকাপ্ হইবে ? 

'গুরু । গলায় উপবীত ধারণ করিলেই ব্রাঙ্গণ হয় না । উহা! কৌলিন্ত 
প্রথার সায় বংশ গত নহে &'। ধিনি ব্র্গকে জানিয়াছেন শাস্ত্রে তাঁহীকেই 
ব্রাহ্মণ বলিয়া! অভিহিত করা হইয়াছে। 

মগ বলিয়াছেন যে” 


১ 
* আশ্চর্য্যের বিষয় এই 'ষে, প্রবন্ধকার' এই টার ভা উর! 
বঙ্বাসী ধিলুর হযে ধে এক কর্নার আবির্ভাব হয়-_ইহাই বিচিজ। সং 


ঈশ্বরতত্ 1. 88৫... 
“পৃড্রো ব্রাঙ্গপতামেতি বাঙ্মণশ্চৈতি শৃড্রতাম্‌।”* | 


ঈ ক ক ক সী 
অর্থনৎ শুদ্রা্দি যদি ব্রাহ্মণের মত কাঁধ্য করে, তবে তাহারা ব্রাহ্মণ হইবে 
এবং ব্রাহ্মণ যদি শৃত্রে্ন মত কার্ধ্য করেন তবে তিনি শুদ্র হইবেন। ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্যাদির সন্বদ্ধেও এই মত জানিবেন। 
আরও দেখ, পূর্ববকীর বিখ্যাত খধিদিগের ভিতর কয়জন ্াহ্গণ ছিলেন? 
উল্লিধিত্ত আছে যে,_ 


“বৈশ্যাগর্ভ সমুৎপরো! বশিষ্ঠশ্চ মহাষুনি । 
দ্বামীগর্ভ সমুৎপন্নো নারদশ্চ মহাঁমুনি ॥ 
কৈবর্তীগর্ভ সমুৎ্পরে৷ ব্যাসশ্চৈব মহামুনি। 
ক্ত্রীগর্ভ সমুৎপন্নো বিশ্বামিত্রঃ মহামুনি ॥ 
সৃগীগর্ভসমুত্পন্নো! খধ্যশৃঙ্গঃ মহাঁমুনি । 
কুশ্তাচ্চৈব সমুৎগন্নো অগন্তয্চ মহামুনি ॥ 
শুর্রীগর্ভ সমুৎপনো৷ কুশীকম্চ মহামুনি। 
তগস৷ ব্রাহ্মণো ভূয়াৎ তন্মাৎ জাতির্নকারণম্‌ ॥'” * 
অর্থাৎ বৈশ্যাগর্ভজাত বশিষ্ট, দাসীগর্ভজাত ব্যাস, কষত্রীগর্ভজাত বশ্বামিত্র, 
সৃগীগর্ভজাত খব্যশৃন্গ, কুন্ত হইতে উৎপন্ন অগন্ত্য এবং শৃদ্রীগর্ভজাত কুশীক,_. 
ইহারা সকলেই মহামুমি হইয়াছিলেন।__-তগন্ত দ্বার! ব্রাহ্মণ হুইয়া- 
ছিলেন ) জাতি তাহাদের ব্রাঙ্গণনত্বের কারণ নহে। 
সেই জন্তই উল্লিথিত হইছে যে,_ 
প্যাবন্ধণংপকুলং সর্ব তাবজ-্ঞানং ন জায়তে। 
রহ্ধজ্ঞানং পদং জ্ঞাত সর্বদবর্ণবিবর্জিতঃ & 
€ জানসংকলিনী। 9... 








* কোন্‌ শীন্র হইতে ফ্লোকুলি উদ্ধত হই জানিতে গারিলে সংশোধন করা যাইতে 
পারিত। ফাঁহার ভুল বুঝিতে পাঁত্রিলীম না। প্রবন্ধকারের সিদ্ধাতে হান্ত স্বরণ করা 
যায় মা। অক্ষ জক্ষ খধিয় মধ্যে ৫ জন ত্রাক্ষণেতর ক্ষেত্রজ বলিয়া গুরু স্থির করিলেন যে, 
“কয়জন হি ত্রাঙ্মণ ছিগ্লেদ ?” কেবল বিশ্বামিতর ধ্যতীত অঙ্ মকলেই জাঙ্গণরসজাতি (1 
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অর্থাৎ যতক্ষণ লোকের বর্ণ, কুল, ইত্যাদি থাকে; ততক্ষণ ব্রহ্গজ্ঞানের 
উদয় হয় না, যখন ব্্ধজ্ঞানের উদয় হয়,তখন লোকে সর্ববর্ণ বিবজ্জিত হয়। 

আরও দেখ,যখন বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত প্রাছর্তাব তখন হিমালয় হইতে কুমা- 
রিকা পর্ধ্যস্ত প্রায় সমুদয় লোকে বৌদ্ধধর্্মাবলম্বী হইয়াছিল। তখন কয় জন 
হিন্দুধন্দীবলম্বী ছিলেন? উঃ অনেক । সং। এবং পরে কিরূপেই বা আবার 
সকলে হিন্দু হইব! ব্রাহ্মণ, শূদ্র ইত্যাদি ভেদ হইয়াছে ইহা! কি ভাবিবার 
বিষয় নহে। ' 

শিষ্য। আপনি ধর কাহাকে বলেন? 

গুরু। এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহার মীমাংসা! সাধারণ লোকে 
করিতে পারে না। প্রথমতঃ পাপ ও পুণ্য ; আমর! যাহাকে পাপ বলিতেছি, 
অন্য জাতি তাহাকে পুণ্য বলিতেছে.__মামাঁদিগের যাঁহা পাপ বলিয়া ধারণা, 
অন্ত জীবের তাহা পাপ বলিক্া ধারণাই নাই। দ্বিতীয় হইতেছে মানা! । 
'মাক্সার স্থষ্টি কবে হইয়াছে কেহ তাহ! জানেনা; যিনি শুদ্ধ পরমাস্বা তাহার 
আবার মায়! কি? সেই অনস্তের সহিত মায়া ক্িরূপে যুক্ত হইল। ইহার 
যথার্থ মীমাংসা! করিতে অক্ঞানী লোকে পারে না। তৃতীয় হইতেছে কর্মফল, 
জীব কর্দফলে জন্মাইতেছে-_না! পরমাত্মা হইতে আসিতেছে। যদি পরমাত্ম! 
হইতে আমিয়! থাকে,ঙাহার ন্যায় শুদ্ধ/শাস্ত ও সর্বন্ত প্রভৃতি হয় না৷ কেন। 
আর যদি কর্মমফলে জন্মগ্রহণ করে, তবে সেই কর্ম করে কে? যদি বল আত্মা, 
তাহা! হইলে জিজ্ঞান্ত আত্ম! নিলিপ্ত হইয়! কিরূপে কর্ম করিতেছে? যদি বল 
মন কর্ম করিতেছে এবং তাহার ফলও ভোগ করিতেছে, তাহা হইলে 
এই প্রশ্ন উখাপিত হয় যে, মন যখন জন্মগ্রহণ করে তখম প্রতিবারে 
এক আত্মা লইয়! জন্মগ্রহণ করে, ন! ভিন্ন ভিন্ন আত্মা লইয়া জন্মায়। 
যেমন আকাশ এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে যে আকাশ থাকে তাহাকে 
ঘটাকাঁশ বলে, যেমন এক পাত্রের ঘটাকাশ অন্তপাত্রের ঘটাকাশ হইতে 
উপাধি ভেদে ভিন্ন, অর্থাৎ যেমন খণ্ডাকাঁশ সকল মহাকাশের অংশ হইলেও 
, ছিয় ভিনু আকাশ মাত্র, সেইরূপ কোঁন জীব যে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করি- 
তেছে--তাহার মন প্রত্যেক নারে একই ঘটাকাশরূপী আত্মা লইয়! 
অন্মগ্রহণ করিতেছে, ন! ভিন্ন ঘটাকাশরূপী আত্ম! লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। 
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আরও দেখ শাস্ত্রে বলে বাসনাও একরপ সুক্ষ ধর্মস্বরপ কর্মের আগ্তাবন্থ! 
এবং তাহার ফলম্বরূপ লোক্ষে যেরূপ বাসন! করে তাহার সেইন্প ফ্লললাভ হয়। 
এই কথ যদি সত্য হয়, তাহা! হইলে প্রায় সকল ব্যক্তিই ত' অর্থ চাহিতেছে, 
ধিনি রাজা তিনি আরও অধিক অর্থ বাসনা করিতেছেন, যে দরিত্র সেও 
অর্থ চাহিতেছে, তবে পৃথিবীতে এত দরিদ্রতা কেন? আর আমর! যে 
কর্মফল ভোগ করিতেছি__তাহা! ভবিষ্যৎ জন্মের কর্মফল কিম্বা ইহকালের 
কর্মফল*তাহাঁও বা কিরূপে জানা যায়? এই সকল প্রশ্নেরও মীমাংসা 
সাধারণ লোকে করিতে পারে না। চতুর্থ হইতেছে জন্ম 'মরণ। লোকে 
কেন জন্মায়? যদি বল বাঁসনার জন্ত জন্মায়, তাহ! হইলে জিজ্ঞান্ত এই যে 
শরীরের ভিতর এমন কি বস্ত আছে, যাহার ধ্বংদ করিলে বাসনার নাশ 
হইবে এবং আর জন্ম-মৃত্যু হইবে না? মৃত্যুর পরই বা! লোকের কি অবস্থা 
হয়? সংবিতের কিরূপে পরিবর্তন হয়, জীব কতদিন জন্মায় না, কিন্ত! 
কিরূপেই বা! জীব পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করে, ইত্যাদ্িরও কোন মীমাংসা 
নাই। পঞ্চম হইতেছে প্রারন্ধ,_সকলে কি এমন প্রারন্ধ করিয্বাছে যাহার 
জন্ত একদিনে শত সহত্র লোক মরিতেছে? যখন কেহ বজ্ত্রাধাতে, নৌকাডুবি 
হইয়া, বস্তায় বা আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাঁতে মরিয়া যায়, তখন তাহার কি এমন 
প্রারন্ধ ছিন যাহার জন্য তাহার এরূপ অপঘাত মৃত্যু হইবে? ষষ্ঠ হইতেছে স্বর্গ 
ও নরক; এই সকল রাজত্বের সংবাদ কে দিয়াছে? যাহার! ব্বর্গে ও নরকে 
যায়,তাহারা কি পুনরায় ফিরিয়া আপিয়। ত্বর্গ বা নরকের বর্ণনা! করে? সপ্তম 
হইতেছে সাধারণ লোকে যাঁহাকে ধর্ম্মাধন্্ম বলে ; এবং অষ্টম হইতেছে লোকে 
ধাহাকে ঈশ্বর বলে। “এই সকলের কোন সন্তোষজনক মীমাংসা সাধারণ 
লোকে করিতে পারে, না। এই সকলের মীমাংসার নামই যথার্থ ধর্ম ত্রন্মো- 
পাসনায় অর্থাৎ নির্ব্িকল্প সমীধিতেই এই সকলের মীমাংস! হইয়া! থাকে । 
শিষ্য । সমাধি অবস্থায় "সর্ব ব্রন্মময়ং জগ২ং” এইনসপ একাকার 
জান বদি সকলের হয়, তবে সকলে বিভিত্-মরভাবলম্বীকেন ? কেহবা! চীর্বাক, 
কেহবা বৈদাস্তিক, কেহুবা সাংখ্যের পক্ষপাতী, ইত্যাদি ভিন্নত।- দৃষ্ট হয় 
ফেন ? এবং চার্বাকাদি তকে আপনি সত্যমত বলেন কি? 
সরু। আমি চার্ধাকাদি মতকেও সত্যমত বলি। . কারণ বধিতেছি 
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শ্রবণ কর। একমাত্র অনুভব জ্ঞানকেই খধিরা নিথিল সিদ্ধান্তের 
সার বলিয়! .গিয়াছেন। স্তরে সুক্ষ বিষয়ের €য দৃঢ় জ্ঞান হয় তাহাকে 
অন্থভৰ হ্কান বলে। সংবিৎ অন্তরে ষেরপ নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে, অনু 
দ্ধবও ঠিক দেইর্ূপ হইবে । জলের শান্ত অবস্থায় হউক তরঙ্গ অবস্থায় 
হুউক জলের জলত্ব সকল অবস্থায় সমান। সেইদপ চিদাকাশ যেরূপ 
অবন্থায থাকুক না কেন, চিদাকাঁশ চিদাকাশই থাকিবে, অর্থাৎ 
বহিরাকাশ যেমন সর্বগামী ও শান্ত, চিদাকাশও সেইরূপ সর্বধামী,- 
চার্ববাকাদি-কল্পসিত দেহাত্মবাদ দ্বৈত ও বেদাস্তী পণ্ডিদ্দিগের অন্থভবৰ 
দিদ্ধ প্ীক্যও-_দেই চিদাকাশ,__তধ্যতিরিকত আর কিছুই সম্ভবপর হইতে 
হইতে পারে ন|। স্থষ্টির পূর্ব অবস্থায়, অদ্বিতীয় ব্রহ্বরূপ মহাপ্রলয় 
দশীতেও উক্ত চিদাকাশ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তাহার কারণ 
খই.যে, চিকাকাশের কোন কারণ নাই, চিদাকাশ বিশাল ব্রহ্মরূপে. 
সর্দকালেই অবস্থিত। এই চিদাকাশকে কেহ ব্রদ্ম বলে, কেহ শৃন্ত 
কলে, কেহ গুড় তঙুল সংযোগে মত্ততা শক্তির ন্যায় পদার্থের শক্তি 
বলে, কেহ সংবিঘাকাশ বলে, কেহ আত্মা বলে। চৈতন্যে যে অবিদ্যা 
আছে, সেই অবিদ্যা অর্থাৎ অন্তানই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন 
ভিন্ন অন্ুভবরূপে পরিগত হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সপ্রদায় কর্তৃক উহ! 
ভিন্ন ভিন্ন রূপে উক্ত হইলেও চিন্াত্র থাকে; কখনই তাহার অন্তথাভার 
প্রাপ্ত হয় না। যখন অবিদ্য! বিশুদ্ধ তবজ্ঞানরূপে পরিণত হয়, তখন 
উহ! বিশুদ্ধ চিদাকার হইয়া মোক্ষ ফলের, পাত্র হয়। মনুষ্যদিগের 
অবিদ্যাক্রান্ত চৈতন্যই জীব। মনোমধ্যে সর্বদা যাদৃশ অন্ত্ভবের 
উদয় হয়, পুরুষও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে । এইজন্যই পাতা! আনন্দময়. 
. হইলেও জীব দৃঢ় অন্ৃভব বলে ছঃখভোথ করিয়া! থারে। যে যেপথে 
যাউক না কেন, ম্ন্ছভর . সকলেরই হইয়া থাকে। চীরর্বাকাদির , তিমত 
দেহ, সাংখ্যমতাঙ্ছমোদিত পুরুষ, মীদাংসরুদিগের অভিমত তোক্তাজীব, 
উক্ত-অন্থভব হইতে পৃথক করিতে গেলে কিনুই থাঁকে না, এই জন্যই 
অন্ুভবই সকলের কর্নার স্থল,. অনুভবই রঃ ইরান চৈতন্নযুই 
এই জুগৎ অনুভব করিতেছে। : 


ঈশ্বরতত্ব। 8৪৯ 
এ পৃথিবীতে অনুভব লইয়্াই যত খেলা । যে যাহা অনুভব করিতেছ্ছে 
ভাহার কাছে তাহাই দক্ড। প্রত্যেক অন্থভব অনন্ত চিদাকাশের এক একটা 
তরঙ্গ স্বরূপ। কল্পনা! দ্বারাই চিদাকাশের অনুভব রূপী তরঙ্গ উঠিতেছে। 
তরঙ্গ বেক্ূপ উঠূকনা কেন ডিদাকাশের চিদাকাশত্ব সকল অবস্থার সমান 
রহিয়াছে । স্থতরাঁং যে ষেরপ অনুভব করুকনা কেন, অর্থাৎ অন্ুভব সত্যই 
হউক আর মিথ্যাই হউক, চিদাকাশ ভিন্ন তাহারা আর কিছুই নহে। 
কল্পনারপী অবিষ্ভা। ভিন্ন অনুভবের কারণ যখন কল্পনারূপী অবিদ্যা 
দুর হয়, তখন যে চিদ্বাকাশ মেই চিদাকাশই থাকে, তখন সকল মতই সত্য 
বলিয়া বোধ হয়। তব্বজ্ঞানী--মহতেরা এই পৃথিব্যাদি ভূত সমূহ ক্ষণিক 
কি অক্ষণিক তাহার বিচার আদৌ করেন না, কিন্বা এই বিশ্বে দেবতা! 
অথবা ভূতযোনিগণ অবস্থিতি করেন কিনা তাহারও বিচার আদৌ করেন 
না,__তাহা কর! নিশ্্রয়ৌোজন ভাবেন,_শাহারা জানেন যে, অক্ঞানকলিত 
অনস্ত চৈতন্যই এই পৃথিব্যাদি ভূতরূপে এবং দেবতা ও ভূতযোনি ইত্যাদি 
রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। সেই অজ্ঞানরূপী কল্পনাকে তাহার দূর করিজ্ত 
চেষ্টা করেন। 
এখন বুঝিলে “ঈশ্বরতত্ত কি?” যে আসনে তুমি বসিয়া আছ, পরী আঁসন 
হইতে যতক্ষণ না! তুমি উঠিবে ততক্ষণ তব আঁননে অপর কাহারও বসিবার 
স্থান নাই। সেইরূপ তোমার মনোরূপ আসনে দেবতা পুজা,ভূতপ্রেত ইত্যাদি 
সংস্কার বিয়া রহিয়াছে। উহীদ্দিগকে তাঁড়াইয়া আসন শুন্য করিয়া! দাও, 
তখন পরমাত্মা আপনি আদিয়া এ আসনে বসিবেন। উহা কিরূপে 
শুন্য করা যায়, ইহার উদ্তরে মহাত্মা বলিয়াছেন যে, 
“নিক্রিয়ৈব পরাপুজা, 
মৌনমেব পরং তপঃ। 
অনিচ্ছৈব পরং ধাম, 
অচিস্তৈব পরং পদং॥% * 
অর্থাৎ, নিঙ্ষিয়াই শ্রেষ্ঠ পুজা, মৌনই শ্রেষ্ঠ তপন্তা, অনিচ্ছাই বোবা 
এবং অচিস্তাই শ্রেষ্ঠ পদ। যখন তপন্তার দ্বারা তুমি এই সকল করিতে 
পারিবে .তখনই তোমার মনোরূপ জাসন শুন্ত হইবে এবং তখনই তোমার 





৪৫৩ সাহিত্য-সংহিতা 


বন্মজ্ঞান হইবে। তখন তুমি জানিবে যে ণ্রথন্থং বামনং দৃষ্া পুনর্জনস 
ন বিদ্যতে”--অর্থাৎ এই দেহরূপ রথে যখন তুমি তেই পরাৎপরকে দেখিবে, 
যখন তোমার মায়ারপ আবরণ দূর হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার ' হইবে, 
তখন আর তোমার জন্ম মৃত্যু হইবে ন1।. তখন তুমি চিরশাস্তি পাইবে । 
ইহাকেই পুরুষ প্রক্কতির মিলন, শিৰ শক্তির মিলন, কৃষ্'রাঁধার মিলন বা 
আত্ম! পরমাত্মার মিলন বলে। ইহাই নির্ববাণ। * 


শ্রীআগুতোধ দেব। 


শৃন্য প্রাণ । 
(৯) 
'আমি জানিন! সেরূপ দেখিতে কেমন, 
তাই ত পাইন! দেখিতে । 
কোটি জনমেও শুনিনি সে নাম 
--পারিনাক তাই ভাকিতে। 
সাধন, মনন, ভজন, পুজন, 
রতি, মতি, প্রেম, ভাব-উদ্দীপন, 
আর কত শত বিধি অগণন, 
কত মত, কত ধারা, 








পাশশি 


* প্রবন্ধকার ধবিপ্রণাত শাস্ত্রের যথার্থ তত্ব বুঝিতে চেষ্টা না করিয়াই, অনেক বৃথা 

অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারপা করিয়াছেন। ভাহার অনেক উক্তিই উন্নত্প্রলাপের স্যায় 
 উপেক্ষণীয়। “্রাক্মণ্য কৌলিন্ক প্রধার স্ঠায় বংশগত নহে”_একথা কোন ইংরাজের 
মুখে শুনিলে বিশ্মিত হইবার কারণ ছিল না। শিক্ষিত হিন্দুর মুখে একথা গুনিলে 
প্রলাপের স্কায় প্রতিবাদের অযোগ্য স্থির করিতে হয়| .লক্ষ লক্ষ খধির মধ্যে ৫জন 
ব্রাহ্মণ 'উরসজাত কিন্ত ব্রাহ্মণেতরক্ষেত্রম খাবির নাম করিয়া! লেখক সিদ্ধান্ত করিলেন-_ 
"ক্র়জন খধি ত্রাঙ্গণ ছিলেন ?”-_ইহাতে একটী কৌতুকজনক কথ! মনে পড়ে। বিবাহ- 
কৌতুকবন্ধ শিশুপাল ভীন্মকরাজার আলয় হইতে নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করিয় নারদকে 
জিজ্ঞাস! করেন, “এরূপ ঘটনা কি কাহারও ঘটিয়াছিল ?” নারদ উত্তর করিলেন, "আপনার 
. স্কায় জনেকেয়ই একপ হইয়াছিল।” সং। 


শূন্য প্রাণ । 


আমি বে গো তার কিছুই বন 
সদা তাই দিশেহার! । 
উঠিছে কোথায় বোল হরিবোল, 
ঈশা, মুশা। রাম, রহিমাদি রোল। 
নাম শুনে ভাবি এযে কোলাহল, 
কে জানে কোথায় হরি ! 
তারা কোন্খানে তাহারাই জানে, 
আমি শুধু শুন্য হেরি। 
(২) 
আমার হৃদয় বড়ই বিষম 
রেণুময় মরু যেন, 
উপরের মত নীচেও আকাশ 
উদ্' অধঃ নাই কোন। 


' 'নাহি কোন মেঘ নাহিক বিজলী, 


চন্দ্রমা তারকা নাহি অংশুমালী, 
অবাক্‌ অন্তরে আমি মাত্র খালি 
কেহ নাহি সেথা আর । 
অনিমেষ অখি জানি না কি দেখে 
"মহাশুন্য চারিধার। 
ভাবনা করিলে ভাব যেগো নাই, 
জ্ঞান যৈ আমার অজ্ঞানের ছাই, 
কোন ঠিক নাহি তার। 
উদ্দেশ্ট বিহীন পাগল যেন গো 
কিন্তৃত কিমাকার ! 


৪৫১ 


" শ্রীআশুতোধষ দেব. ॥ 


সংযুক্তা। 


( পপৃর্থীরাজ চৌহান” নামক নাট্যুকাব্যের হস্তলিপি 
হইতে উদ্ধৃত) | 

সংযুক্তা। পিতৃদেব, একি শুনি! অস্পৃশ্য যবনে 
বাধিয়াছ নাকি তুমি দৃঢ় আলিঙ্গনে ? 
দেবদেষী দ্বিজদ্রোহী শত্রু গ্রেচ্ছাধিপে 
নিকটক্রকুটাভঙ্গে না সম্ভাষি' হায়, 
ইফটকারী সখা জ্ঞানে হাস্য ঘুখে নাকি 
আলাপিছ তার সনে ? জত্য এ বারতা 
অপবিত্র যেই কর গোরক্তে রঞ্জিত, 
চন্দনচর্চিতকরে স্পর্শিছ তাহায় ? 
যেই বজ করাঘাতে অভ্রভেদী শত 
দেব মন্দিরের চূড়া লুটায় ভূতলে, 
শ।পিতকুঠারে তারে ছিন্ন নাহি করি__ 
কনোজেশ জয়চন্্র জনক আমার-_ 
প্রসূনমালায় তারে করিছ বেষটন ? 
যে হৃদয় ভারতের সর্বনাশ তরে 
দিবানিশি ক্রুরতায় হু'তেছে ধূমিত, 
-_সে হায় পদাঘাতে চুর্ণ নাহি করি 
সাহসউৎসাছে তারে করিছ বর্ধন ?__ 
সে হৃদয় রোষানলে. ভস্ম নাহি করি, 
সখ্য স্ুধারসে স্থথে করিছ সেচন ? 

পিতঃ! যদি প্রতিহিংসা-দানবীর তৃষ৷ 

নিতান্তই তনয়ার উষ্ণরত্তর বিনা 


সংযুক্তা। ৪৫৩ 


নাহি হয় নির্বধাপিত,-কহিলেনা কেন ?-+ 
আনন্দে সংযুক্ত নিজ কণ্টরক্ত দিত।__ 
যবনের ঘবারদেশে দিতনা দাড়াতে ! 
দিল্লীশ্বর প্রতি দ্বেষ, দমিতে তাহায় 
দারুণ প্রতিজ্ঞা তব, পাগুববিশ্রুত 
ইন্দপ্রস্থ অধিকারে একান্ত সাধনা,__ 
নিমেষের তরে তাহে অন্তরে আমার 
নাহি ছুঃখ কভু ; কিন্তু হায় পিতৃদেব, 
যবনসংসর্গে স্বার্থ করিতে উদ্ধার 
হইয়াছ ব্রতী,_তুমি যেই শুনিলাম,__ 
কি দারুণ মর্্র্দাহী উর্ি যন্ত্রণার 
অন্তর আলোড়ি বেগে লাগিল বহিতে-_ 
জানেন অন্তরযামী !-_-এর চেয়ে যদি 
শুনিতাম আসিয়াছ রুদ্রতেজে সাজি, 
দাড়ায়েছ রুপ্ররূপে দিল্লীর দুয়ারে, 
ভীষণ সংহার শূল করিয়া উদ্যত 
নাশিতে চৌহান বংশ, শোণিতে তাহার 
নির্ববাপিতে আ্বপমান অনলের জ্বালা-- 
হাসিমুখে সর্ববনাশে পিতৃআশীর্বদে 
লইত এ মাথা পাতি জয়চন্দরন্থতা 
ইন্দ্রপ্রস্থ অধিশ্বরী! যদি দেখিতাম্ত 
পার্থ তব বজ্ধর দীগ্রব্জ ধূরি 
বিচুর্ণিতে ইনদ্পরস্থ ছাড়েন হুঙ্কার, 
রাঠোর বিজয়ছটা বৈজয়ন্তীরূপে 
মহাকালদগুধরি অন্তক আপনি-_ 


৪8৫৪ 


সাহিত্য-সংহিত্তা ৷ 


ভয়ঙ্কর মৃত্যুরূপ ক্রকুটাভঙ্গীর 
* আধারে আধার করি যমুমাজীবন্ঠ 
তথাপি হৃদয় হেন নাহি বিচলিত। 
শান্ত বদি রোযোচ্ছস নাহি হয় পিতা-_ 
অদম্য হিংসার বেগ না পার রোধিতে-_ 
তীক্ষ দস্তাঘাত তার অসহা এতই, 
জ্বলিও ভ্বলিও পিতা ভ্বালিয়া হৃদয়ে 
অনন্ত নরকানল !-_-তথাঁপি কখন 
যবনের পদরেণু মাখিওনা শিরে ! 
অথবা হা প্রতিহিংস! মূলমন্ত্র যদি-_. 
সর্বনাশী আশ! যদি এতই ভুর্ববাঁর,_ 
দৈত্যদানা অধিষ্ঠিত প্রেতমুখরিত-_ 
যাও পিত৷ রসাতলে অন্ধতমধামে, 
কঠোরতপস্তাচারে উগ্রসাধনায় 
কক্ষগত ক্ষুত্র চক্ষু রক্তদৃষ্টি ক্রুর 

বক্র ওষ্ঠ কৃষ্ণকায় শুক্ষকান্ঠ প্রায়,_ 

. হিংসাদেবে তুষ্ট করি গুপ্তহত্যা বরে 
বরঞ্চ বিষাক্ত বাণে বধ বৈরি তব-_- 
তথাপি তথাপি পিতা প্রাণান্তে কখন 
বিধন্মীর পদপ্রান্তে চাহিওন৷ কৃপা ! 
শুধু কি দিল্লীর শিরে হ'বে ব্জীঘাত ? 
জ্বলিবে না সে অনলে কনোজ শরীর ? 

' বিধর্মী যে ক্রুরতর কালসর্প হ'তে ! 
তক্ষক অধিক তীক্ষবিষদন্ত তার ! 
উগ্রতর দাহ তার নরকাগ্নি হ'তে ! 
সোণার ভারতে কর্পি সে অগ্নি অর্পণ, 
ভম্মসাৎ করিও না৷ এই নিবেদন ! 


জ্রঅবিনাশচন্দ্র চট্রোপাধায় ॥ 


মহাবিদযা-স্ততিগীতং । 


ভৈরবরাগেণ- দ্রতত্রিতালীতালেন। 


জয় জগদীশ্বরি ! কালি ! কুলেশ্বরি ! 


পুথু-লম্বোদরি ! ভূষণবিষধরি ! 
জয় শিবহ্ৃন্দরি ! পাহি স্থৃতং ॥ 


ঈশ্বর-কেশব কুদ্র-কমলভব-_. 
শিরসি সদাশিব উদবসিতং । | 
হে ত্রিপুরেশ্বরি ! ভবসাগর তরি ! 
জয় শিবন্ুন্দরি ! পাহি স্থতং ॥ 
৪ 


ইন্দুমুকুটবতি! লোহিত তাস্বতি ! 
বেদভূজে ! নতমার্তরুতং | 
হে ভূবনেশ্বরি ! স্থরকুলশক্করি ! 
জয় শিবনুন্দরি ! পাহি স্থৃতং ॥ 
৫ 


মাতর্ভৈরবি ! দুরিত তিমিররবি 
রঙ.ঘ্রিরজে। হরিগিরিশ স্ৃতং । 

সেবক হিতকরি শঙ্কর সহচরি !. 
জয় শিব স্থন্দরি !"পাহি স্থৃতং ॥ 
৬ 


ছিত্ব! নিজশির আপিবসি রুধির 
মসিহস্তারণভা পতিতং । 


৪৫৬ 


সাহিত্য-সংহিতা 


রতি মদনোপরি-- 'পদমর্দন করি ! . 
জয় শিবন্থন্দরি ! পাহি স্থৃতং ॥ 
৭ 
ধূমাবতি! সতি! ভক্ষিতনিজপতি ! 
রথমারোহসি করটযুতং। | 
তন্ুরুচি ধূসরি ! কলহ প্রমদকরি ! 
--জয় শিবস্ুন্দরি পাহি স্ৃতং ॥ 
৮ 
ধৃত রিপুরসনে ! গীতকবসনে ! 
ৃ জহি গদয়া দ্বিষতামযুতং | 
প্রণত দয়া-দরি ! বগলে ! জিত্বরি ! 
জয় শিব সুন্দরি পাহি স্ুতং ॥ 
৭ 
পাশাঙ্কুশমসি খেটং প্রবহসি 
ৃ হংসি রিপুং শুচি রোষ-হুতং । 
'মাতঙ্গি ! কদরি-_- বিদলন কুঞ্জরি ! 
জয় শিব সুন্দরি ! পাহি স্ৃতং ॥ 
৬০ 
দ্বিরদ চতুষ্টয়-_ বিধৃত কনকময়-_ 
কলসৈঃ ন্নাপনমাচরিতং । 
গমলে ! গত্বরি ! হরিধৃতিতন্করি ! 
জয় পাহি স্থতং ॥ 
১১ 
ক্ীবিজয়ার্থং বিশদসদর্থং 
দবি্জ জয়চন্দ্রকৃতং স্ততিগীতং। 
পঠিতং স্ুস্বর ঘটিতং 
মহতীববরিদ্যা জনয়তি নিয়তং ॥ 


সাহিত্য-সংহিতা। 


তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯ সাল, পৌষ ও মাঘ। [৯ম ও ১০ম সংখ্যা । 








| বৌদ্ধধর্ম-_মহাযান ও হীনযান।% 


বৌদ্ধগণ প্রধানত: ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত-_মহাযান ও হীনযান। 
মহাযান শব্দের অর্থ বিপুল রথ ও হীনযান শব্দের অর্থ সঙ্কীর্ণ রথ। যাহার! 
নির্বাণ পদের প্রার্থ তাহাদের এতছুভয় রথের অন্ততর অব্ঠ অবলগ্বনীয়। 
মহাযানের অপর নাম বুদ্ধযান। সম্যক্‌ সন্দ্ধ ও লোকোদ্ধরণ-ব্রত বৌধিসত্ব- 
গ্রণ এই যান বা*রথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে বুদ্ধযান 
বলে। ইহ! চিরযান, একযান, প্রথম যান, অগ্র বান, উত্তম যান, শ্রেষ্ঠ বান 
ইত্যাদি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রাবক ও প্রত্যেক বুদ্ধগণের 
অবলখিত রথের নাম হীনযান। ধাঁহ্‌(রা কেবল ধর্ম শ্রবণ করেন, কিন্ত 
লোকের নিকট উহা! প্রচার করেন না, তাহাদিগকে আবক বলে। আর 
বাহার! কেবল স্ব স্ব মুক্তিলাভের অন্ত ব্যন্ত'_কিন্ত অপর লোৌককে উদ্ধার 
করিতে চেষ্টা! করেন না, তাহাদিগের নাম প্রত্যেক-বুদ্ধ। এই শ্রাবক ও 
প্রত্যেক-বুদ্ধগণ যে রথের, আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, উহাতে সর্বদাধারণের 
স্থান নাই বলিয়া উহাকে হীনযান বলে। মহাব্যুৎপত্তি নামক নুপ্রসিদ্ধ 
বৌদ্ধৃসংস্কতগ্রস্থে মহাযান ও হীনযানের এইরূপ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। 

অনেক বান্ধপ্রতিষ্ঠ পাশ্চাত্য, পণ্ডিত মহাধানকে উদীচ্য সম্প্রদায় ও 
হীনযানকে দাক্ষিণাত্য সম্প্রদায় নামে অভিিত ফরিয়াছেন। তিব্বত, চীন, 
জাপান, মঙ্গোলিয়, কোরির প্রভৃতি দের্শির বৌদ্ধাগণ উদীচ্য সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত )_-সিংহুল, ব্রহ্ম, শ্তাম, কাছ্ছোডিগ্না প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ দাক্ষিণাত্য 
সম্প্রদান্থ নামে অভিহিত). কিন্তু পাশ্চাত্য পপ্ডিতগণের এই মত সর্বাংশে 


* এহ শ্রবন্ধ সাহিষ্ঠযসভার "ম-মালিক অধিবেশনে প্রবন্ধ কার কতৃক পঠিত ছয়। 


৪৫৮ সাহিত্য-সংহ্তা । 


সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পূর্বোক্ত মহাবুৎপত্তি গ্রন্থের সহিত এই 
মতের সামগ্ুন্ত কর! হুরূহ ব্যাপার। মহাব্যুৎপর্তির ব্যাখ্যার সহ এই মত 
মিলাইলে বোধ হুয়, যেন তিব্বত, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি 
দেশের বৌদ্ধগ্ণই কেবল জগতের উদ্ধার ব্রতে দীক্ষিত,_তীহারাই কেবল 
সৎ ধর্শের প্রচার কার্ধ্যে নিযুক্ত । আর যেন পিংহল, ব্রন্ধ, শাম, কাম্োডিয়া 
প্রভৃতি জনপদের লোক সকল কেবল স্বকীয় মুক্তিলাভের জন্ত ব্যন্তঃ-- 
তাহারা! যেন অপর লোকের নিকট ধর্মম প্রচারের জন্ত কখনও প্রয়াস করেন 
নাই। বাস্তবিক পক্ষে ইতিহাস দৃষ্টে বোধ হয়, উদ্দীচ্য বৌদ্ধগণ বৃদ্ধদেবের” 
ধর্ম প্রচারে যতদুর চেষ্টা করিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধগণ তাহার অপেক্ষা 
কোন অংশেই নান করেন নাই। অত এব উদীচ্য বৌদ্ধগণ মহাযান-পস্থী ও 
দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধগণ হীনযান-পস্থী এ কথা বল! নিতাস্ত অসঙ্গত | 

কেহ কেহ বলেন, পালিভাষায় যে বৌদ্ধমত প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে 
হীনযান বলে, আর সংস্কৃতভাষায় যে বৌন্ধমত লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই মহাষান 
মত। এই দিদ্ধান্তও সম্পূর্ণরূপে অভ্রাস্ত নহে। কারণ থৃষ্টীয় ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ 
শতাব্দীতে যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ চীনভাষায় অন্ুবাদিত হইয়াছিল, চীনদেশীয় 
পুস্তকালয়ে উহার কতক অংশ মহাধান ও অপর অংশ হীনযান গ্রন্থ বলিয়া 
বর্ণিত আছে। আবার চীনপরিব্রাক হয়েন্‌ সাঙ্‌ খৃষ্টীয় ৭ম শতাবীতে 
নিংহল দেশীয় পালিগ্রস্থেও মহাযান মত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অতএব 
সংস্কৃত ভাষাতেই কেবল মহাধান মত প্রচারিত আছে, আর পালিভাষায় 
সমস্তই হীনযান মত প্রবর্তিত হইয়াছিল,_এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্ট নহে। 

মহাধান ও হীনযান শবের প্রত তাৎপর্য কি তাহা! দেখাইবার নিমিত্ত 
আমি এন্থবে গ্রাচীন বৌদ্ধগ্স্থ হইতে কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিতেছি ।-. 

ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে __ 

আশযে! ধর্ধালোকমুখং, হীনযানাশপৃহণতাৈ সংবর্জতে। 
অধ্যাসযোগো! ধন্মীলো কমুখম্‌ উদ্দারবৃদ্ধধর্মীবলম্বনতায়ৈ সংবর্তততে। 

“বিতর্ক ধর্মলাতের একটা আদিম সোপান। ইহাতে স্বীনযানের প্রতি 
অন্পৃহা উৎপাদন করে। আর সমাধি ও ধর্শবলাতের একটা আদীম সোপান, 
উহাতে উদার বুদ্ধধর্শের প্রতি ছন্থরাগ জন্মা ইয়া দেক্স।. 


বৌদ্ধধর্ম-.মহাষান ও হ্বীনযান। ৪৫৯ 


খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে আর্ধ্যদেব শ্থীয়্ চিত্ত-বিশুদ্ধি-প্রকরণ নামক গ্রন্থে, 
মহাযান ও হীনযানের লক্ষর্ণ নিয়লিখিতভাকে বর্ণন করিয়াছেন £-৫ 
হীনযানাভিরিঢ়ানাং মৃত্যুশঙ্ক। পদে গদে। 
সংগ্রাম-য়স্ত তেষাং দূর এব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫২॥ 
'মহাযানাতিরূডত্ত করুণা-ধশা-বর্ষিতঃ। 
ক্কপা-নক্র-ধনু-বাঁণে। জগছুদ্ধরণাশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ 
_ মহাসবে। মহোপারঃ স্থিরবুদ্ধিরতক্দ্রিতঃ | 
জিত্বা ছুত্তরসংগ্রামং তারয়ত্যপরানপি ॥ ৫৪ ॥ 
পশবোহপি হি ক্রিশ্ুস্তে স্বার্থমাত্রপরায়ণাঃ। 
জগদর্থবিধাতারে! ধন্তান্তে বিরল! জনাঃ ॥ ৫৫ ॥ 
শীতবাতাদিছঃখানি সহস্তে ত্বার্থলম্পটাঃ। 
জগদর্থপ্রবৃত্তান্তে ন সহস্তে কথং নু তে॥ ৫৬॥ 
নারকান্তপি ছুঃখানি সোচ়ব্যানি কৃপালুভিঃ | 
শীত-বাতাদি-ছুঃখানি কন্তান্পি বিচারয়েৎ ॥ ৫৭ ॥ 
নানিষ্টকল্পনাং কুর্ধ্যাৎ নোপবাসং ন চ ক্রিয়াম্‌? 
ন্নানশৌচং ন চৈবাত্র গ্রামধর্মমং বিবর্জয়েৎ॥ ৫৮ ॥ 
'নধ্বস্তাস্থিমজ্জানঃ পিতুঃ শুক্রবিকারজাঃ। 
ংস-শোণিত-কেশাদি মাতৃশোপিতদস্তবম্‌ ॥ ৫৯ ॥ 
ইথম্‌ অগুচি-সন্ভৃতঃ পি্রোহ্শুচিপুরিতঃ | 
কথং সন্‌ তাদৃশঃ কায়ে। গঙ্গান্গানেন শুধ্যতি ॥ ৬০ ॥ 
ন হণগুচি-ঘটন্তোরৈঃ ক্ষালিতোহপি পুনঃ পুনঃ । 
তন্বদশুচিসম্পূর্ণণ পিপ্ডোংপি ন বিশুধ্যতি ॥ ৬১ ॥ 
প্রতরক্পপি গঙ্গায়াং নৈব শ্বা! শুদ্ধিমর্থতি। 
তন্মাদ্‌ ধর্ম্ধিয়াং পুংসাং তীর্ঘগ্লানত্ত নিক্ষলম্‌ ॥ ৬২ ॥ 
ধর্খো৷ বদি ভবেৎ ্গানাৎ ইকবর্তানাং কৃতার্থত1। 
নক্তং দিবং প্রবিষ্টানাং মতন্তাদীনাং তু ক কথ! ॥:৬০ ॥ 
পাপক্ষয়োহপি জাচনন নৈব স্যাদিতি নিশ্চক্কঃ। 
হাতে রাগাকিবন্ধিকা জ্টতে-তীর্সেবিনাম ॥ ৬9 &. 


৪৬৯ সাহিত্য-সংহিতা ৷ 


'হীন্যানপন্থীদিগের সংগ্রাম জয়ের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদের পদে পদে 
মৃত্যুশঙ্কাই খঁটিয়া থাকে । মহাধানগন্থী লোক সকল করুণারপ ধর্ম বারা 
আচ্ছাদিত, কৃপাই তাহাদের ধনুর্বাণ এবং জগতের উদ্ধার কাধ্যই তাহাদের 
একমাত্র ব্রত। মহাসত্ব, মহোপায়, স্থিরবুদ্ধি ও অনলস মহাযানপন্থিগণ স্বয়ং 
হুম্তর সংগ্রাম জয় করিয়া অপরকেও বিমোচন করেন । স্থার্থমাত্র সিদ্ধির 
নিমিত্ত পণুুগণও ক্রেশ স্বীকার করিয়! থাকে-_কিন্তু বাহার! জগতের উপকার : 
বিধানের নিমিত্ত ক্লেশ ত্বীকার করেন তীহারাই ধন্ত। শ্বীর্থসাধনের জন্ 
লোক সকল শীতবাতাদি ছুংখ সহা করিয়া থাকে, জগতের উপকার সাধনের 
জন্য তাহারা কেন ছুঃখ সহ করে না? কুপালু বাক্তিগণ পরোপকার 
বিধানের অন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্ত ও প্রস্তত থাকিবেন, শীতবাতাদ্দি 
ছুঃখের বিচার কর! তাহাদের একেবারেই উচিত নহে। পরের অনিষ্কল্পন 
করিবে না, উপবাসাদি ক্রিয়ারই বা ফল কি? ন্নানশৌচেরই বা প্রয়োজন 
কি? এই সমস্ত গ্রাম্য ধর্ম বিবর্জন করিবে । নখ, দত্ত, অস্থি, মজ্জ! ইত্যাদি 
পিতার ' শুক্র হইতে উৎপন্ন, আর মাংস, শোণিত, কেশ: ইত্যাদি মাতৃ- 
শোণিত হইর্তে* সমূৎপন্ন। অতএব এই অগুচি-সম্ভূত দেহ-পিও সর্বদ| 
অসুচিপূর্ণই থাকে.। এতাদৃশ দেহ গঙ্গান্নান দ্বারা কিরূপে বিশুদ্ধ হইবে ? 
যেমন কোন অপবিত্র ঘট জল দ্বার! পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলেউ উহা! বিশুদ্ধ 
হয় না সেইরূপ এই অপবিত্র দেহ কোনক্রমেই বিশুদ্ধ হয় না। গঙ্গা! পার 
হইয়া গেলেও কুকুর বিশুদ্ধিলাভ করে না, অতএব ধার্মিক পুরুষগণের তীর্থ- 
বান নিক্ষল। যদি তীথনান করিলেই ধর্ম হয়, তাহ! হইলে ডুবুরীরাই অত্যস্ত 
ধার্শিক,--আর যে মৎ্ম্তাি দিবারাত্র তীর্থৰলে অন্তর্লান থাকে তাহারা ত 
পরম ধার্মিক । সুতরাং স্নান ছার! পাপক্ষয় হয় ন! ইহাই নিশ্চিত কথা। 
যেহেতু তীর্থসেবিগ্নণেরও রাগ ধেষ মোহ ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। 

আধ্যদেবের চিত্ত-বিশুদ্ধি-প্রকক্পপ নামক গ্রন্থ হইতে এস্বলে যে কয়েকটা 
শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহ! ঘবার! স্পষ্ট প্রতীতি হয়,-_মহামানপস্থিগণ কৃপালু ও 
উদার, তাহাপ্স। সর্বদাই জগতের উদ্ধার বরতে দীক্ষিত। আর হীনযানপন্থীর! 
সর্বদাই স্বার্থ লইয়! ব্যস্ত. । তীহার! শ্বকীয় পবিত্রতা" লাঙ্ডের নিমিত্ত গজ 
ল্লানাদি ক্রিযাক আনুষ্ঠান করেন কিন্তু জগতের পোকক্ষে, পবিত্র করিব»-এরপ 


বৌদ্ধধন্ম--মহাঁষান ও হীনযান।' 8৬5 


অভিগপ্রান্ তাহাদের হৃদয়ে কখনও স্থান পায় ন1। বস্ততঃ বাহার! ধর্ম প্রচার * 
করিয়! বেড়ান তাহারাই 'মহাযান পন্থী, আর ধাহারা নিজে বুঝেন--কিন্ত 
উহা! অপরের নিকট প্রচার. করেন ন! তাহারাই হীনযানগন্থী। 

অঙ্টসাহজিক প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থে (প্রথম বিবর্তে) মহাষানের থে 
ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ আছে তাহ! নিগ়্ে লিখিত হইলঃ_. 

“এবুম্‌ উক্তে আযুক্সান্‌ সভৃতি ভগবস্তম্‌ এতদ্‌ অবোচৎ। মহাষানং 
মহাঁষানমিতি ভগবন উচ্যতে। সদেবাহ্থরমন্থুযালোকমভিভবন্‌ নির্যাস্ততি 
আকাশ সমতয়া অতি মহত্বয়া তন্মহাষানম্। যথা আকাশে অপ্রমেয়াণাম্‌ 
অসংখ্যেয়ানং সব্ানামবকাশঃ, এবম্‌ এব ভগবন্‌ অন্মিন্‌ যানে অপ্রমেরাগাম্‌ 
অসংখ্যেয়ানং সন্বানামবকাশঃ। অনেন ভগবন্‌ পর্ধ্যায়েণ--মহাযানম্‌ ইদং 
বোধিসত্বানাং মহাসত্বানাম্‌। নৈবান্ত আগমে। দৃশ্যতে নৈবাস্ত নির্গমে দৃশ্যতে 
নাপ্যন্ত স্থানং সংরিগ্ভতে। এবম্‌ অন্ত ভগবন্‌ মহাযানস্ত নৈব'পুর্বাস্ত উপ- 
লভ্যতে নাপি মধ্য উপলভ্যতে, অথ নমং ভগবংস্তদ্যানম্‌। তন্মাৎ মহাঘানং 
মহাযানমিত্যুচ্যতে ৷” 

এই কথা শুনিয়া আয়ুস্সান্‌ স্ুভূতি তগবান্কে বলিলেন্ন১--ভগবন্‌ মহা 
ঘানকে “মহা*--যান বলে। দেব, অনুর ও মনুষ্য লোককে অভিভব করিক্ব! 
এই যান প্রধাবিত হয়। ইহা! আকাশের স্তায় বিস্তৃত ও অতি মহৎ এই হেতু 
ইহাকে মহাযান বলে, যেমন আকাশে অপ্রমেয় ও অসংখ্যেয সত্বের আশ্রয়, 
সেইন্প এই যান অপরিমিত ও সংখ্যাতীত জীবের আশ্রয় । বোধিসত্ব মহা 
সত্বগণ এই যান অবলম্বন করেন। এই যান কোথা হইতে আগমন করিতেছে, 
কোথায় অগ্রসর হইতেছে ও কিসের উপর অবস্থিত রহিয়াছে তাহার কিছুই 
দৃষ্ট হয় না। ভগবন্‌ এই যানের আদি, অন্ত ও মধ্য কিছুই উপলব হয় না, 
ইহার সর্বভাগে সমান বিস্তার । এই হেতু মহাযানকে “মহা*-যান বলে। ২ 

করুণাপুগ্ডরীক ও শিক্ষাসমুচ্চয় গ্রচ্ছ, হীনযামপন্থিগণের বিশেষ নি 
লিপিবদ্ধ আছে।' উক্ত গ্রন্থস্বয়ে 'হীনযানপস্থিগণ সাধারণতঃ শ্রাবকযান ও 
প্রত্যেক-বুদ্ধযান পন্থী বলিয়! ডি হইয়াছেন। কইজার, ক 
নিয়লিখিত অংশ-উদ্ধুত হইল+-. 

পরিপা্ শপল নাশ লাচরনাসণ হালায় রিনি আলিজাধনাকা য়া? সিরা ব্মনো" 
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ষালাজন্কৃতশিরসঃ অপথেন দক্ষিণাভিমুখং গচ্ছস্তি তে অপি ত্বয় : ব্রাহ্মণ 
কুলপুত্রাঃ ত্রিষু পুণ্যক্রিয়াবস্তযু প্রতিষ্ঠাপিতাঃ+ কেবলম্‌ আত্মদমনার্থম্‌ 
আত্মশমনার্থং শ্রাবকষান-সংপ্রশ্থিতাঃ, তেয়াং শ্রাবকযানসংপ্রস্থিতানাং ব্রাক্গণ- 
পু্গলানাম্‌ ইদং পর্ববনিমিত্তম্‌ 1” 
হে ত্রাঙ্গণ তুমি দ্বপ্রে দেখিয়াছিলে যে অপর 'ম্তগণ মহিষের রথে 
আরোহণ পুর্বক মন্তকে পুম্পমাল! ধারণ করিয়া! উচ্ছৃঙ্খল ভাবে দক্ষিণ 
দিকে গমন করিতেছে । হে ব্রাঙ্গণ সেই সকল মনুষ্য ও বুদ্ধধর্ম এবং 
সংঘের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার! আত্মঘমনের নিমিত্ত ও আত্ব- 
শমনের নিমিত্ত কেবল শ্রাবকষান অবলম্বন করিয়াছে । হে ব্রাঙ্ষণ তোমার 
স্বপ্ন সেই শ্রাবকষান বিষয়ক । 
শিক্ষানমুচ্চয় গ্রন্থে শ্রাবকযান সংপ্রস্থিত লৌকগণ পণুরথগতিক 
বোধিসত্বদামে অভিহিত হইয়াছেন । পণুগণ যে রথে চড়িয়! গমন করে, 
শ্রাবকষান্পন্থিগণও সেই রথে গমন করেন। . 
এস্থলে নিশ্রয়োজন বোধে অন্ঠান্ গ্রন্থের মত উদ্ধৃত হুইল না। উপরে 
যে কয়েক খাসি গ্রন্থের মত উল্লেখ করিয়াছি তাহ! দ্বার! প্রতীয়মান হয় 
যে, বাহার! নিজে জ্ঞানী হইক্া অপরকেও জ্ঞানবান্‌ করিবার চেষ্টা! করেন, 
বাহার। নিজে ধার্টিক হইয়া অপরকেও ধার্শিক করিতে প্রয়্াস করেন-- 
তাহারাই মহাঁষানপন্থী ॥ মহাযান সংগ্রস্থিত লোকগণের জীবনের ব্রত কি-_ 
তাহা শাস্তিদেব বোধিচর্যযাবতার গ্রন্থে ন্দর, ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। 
মহাযানপন্থী লোকগণ বলিতেছেনঃ__ 
নর্বাস্থ দিক্ষু সংবুদ্ধান্‌ প্রার্থয়ামি কৃতাজীলিঃ। 
ধর্ প্রদীপং কুর্বস্ত মোহাদদ,৫খপ্রপাতিনাম্‌ ॥ 
নির্বাতুকামাংশ্চ জিনান্‌ বাচয়ামি ক্ৃতাজলিঃ। 
কল্পান্‌-অনস্তাংস্তিস্ত মাতৃদদ্ধমিদং জগৎ ॥ 
আকাশন্ত স্থিতিরযাবৎ যাবচ্চ জগতঃ স্থিতিঃ। 
তাবন্মম স্থিতিতূ্াদ্‌ জগন্দ,খানি নিম্নতঃ ॥ 
যৎকিঞ্তিজগতো। হুঃখং তৎ সর্বাং ময়ি পচাতাঙ্্‌ 
' বোধিসত্বপুভৈঃ সর্বৈর্ভগৎ গুখিতনত্ত চ 
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শ্পা্পি 


সর্বদিকের সমস্ত জ্ঞানিগণকে কুতাগ্ুলিপুটে প্রার্থন! করিতেছি, তাহারা 
যেন জগতে ধর্ম প্রদীপ প্রঞ্ছালিত ক্রিয় দেন,-_-জগতের লোক* যেন -মোঁহ- 
বশতঃ 'ছঃখ সমুদ্রে নিমগ্ন ন|! হয়। নির্ব্বাণাভিলাধী জিনগণকে আমি যাচ্ছ! 
করিতেছি, তীহারা যেন আরও অনস্তকা এই জগতে অবস্থান ফরেন; 
তীহাদের অভাবে জগৎ যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া! না পড়ে। যত দিন আকাশ 
বিদ্যমান থাকে তত দিন যেন আমি জীবিত থাকিয়! জগতের ছঃখ নিবারণ 
করি। জগতে যে কিছু ছঃখ থাকে সেই সমস্ত আমাতে আগমন করুক, 
আর বোধিসত্বগণের পুণ্যদ্বারা জগৎ সুখী হউক। 

এই সকল বচনদ্বারা আরও বুঝা যাইতেছে যে, প্রা্টীন ভারতে ধর্ম 
প্রচারকগণের কতদূর আদর ছিল । আজকাল খৃষ্টধর্মম প্রচারকগণ (017155151 
1175807%5 ) যেমন জগতের সর্বত্র ধর্গ্রচার করিয়! বেড়াইতেছেন,-_ছি- 
সহজ্রাধিকবর্ষ পূর্বে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকগণও সেইরূপ অকুতোভয়ে ও অদম্য- 
উৎসাহে সর্বপ্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া জগতে বুদ্ধের ধর্ম প্রচার করিয়া 
বেড়াইতেন। আমি এলে দৃষ্টাস্তচ্ছলে কুমারজীবের নাম উল্লেখ করিতে 
পারি। তিনি খৃষ্টীয় ৪র্ঘ শতাববীতে লাহোরের সন্নিহিত কোন স্থান হইতে 
গমন,করিয়া মধ্য এসিয়ার গোবি মরুভূমিতে বৌদ্ধধর্ম গ্রচার করিয়াছিলেন। 
এইক্ধপ সহন্র সত্তর ধর্্প্রচারক স্ত্রীপুত্র পরিবার ত্যাগ করিয়া অবর্ণনীয় কষ্ট 
সহ করিয়! দেশ বিদেশে ধণ্ধপ্রচার করতঃ চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়, তিব্বত 
ইত্যাদি দেশকে ভারতের অধীন করিয়াছিলেন। বিনা অস্ত্রে ধাহারা' এই 
প্রকারে প্রবল পরাক্রান্ত রাঁজ্যসমৃহ জয় করিয়াছিলেন- তীহারাই বাস্তধিক 
মহাযানপন্থী। তাহাদের হৃদয় যথাথই জগতের ছূঃখে ছুঃখিত, এবং তীহারাই 
প্রন্কত প্রস্তাবে অ্বগৎকে সুখী করিয়া আত্মপ্রসাদ অন্ুভব করিতেন? 
যে সমস্ত বৌদ্ধ নিজে জান উপার্জন করিয়া! নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতেন, 
তাহারাই হীনযানপন্থী। আর্ধ্যদেব ও শাস্তিদেব শুধু নিশ্চে্ট বৌদ্ধগণকে কেহ 
বৈদিক ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকেও এই হ্বীনযানের অস্ততূ্তি করিয়াছেন । 
কারণ, বাহার! বেদোক্ত . ধর্মপালন করিতেন, তীহারাও প্রায়শঃ উক্ত ধর্ম 
দেশবিদেশে প্রচার করিবার প্রয়াস করেন নাই, | 

মহাযান ও হীনযানের প্রকৃত অর্থ কি তাহা এ পর্য্যন্ত জগত্তের কোন 
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পণ্ডিতই ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই। আমি বিগত ৯৯** থুঃ অবের 
জানুয়ারী মাসে হীনযান ও মহাযান সন্কন্ধে একটা এ্রবন্ধ ইংলগুদেশীয় প্রয়েল্‌ 
এনিয়াটিক সোমাইটার* পত্রিকার প্রকাশিত করি। প্রয়েল্‌ এসিয়াটিক সোদাই- 
টার” সদস্যগণের অনুরোধানুসারে অধ্যাপক বেগুল্‌ প্রতিবাদ করিয়া আমার 
প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই অপর একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। তদনন্তর 
আমি ইউরোপীয় পঞ্ডিতগণের নিকট হইতে উক্ত বিষয়ে কয়েকখানি পত্র 
প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহারা কেহই মহাঁধান ও হীনযানের প্রন্কৃত অর্থ বুঝিতে 
পারেন নাই বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সংপ্রতি কলিকাত৷ মহাবোধি- 
“সোসাইটার” পত্রিকায় অপর একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া উক্ত বিষয়ে 
ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি। যাহাহউক এইরূপ 
বাদান্থবাদে কালক্রমে এই হুরূহ বিষয়ের প্রক্কৃত তত্ব নিরূপিত হইতে পারে । 
এস্থলে আমি উক্ত বিতণ্ড সমূহের উল্লেখ ন! করিয়া হীনযান ও মহাযানের 
উৎপত্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি । 

_ মহাঁবংশের €র্থ পরিচ্ছেদে ও চুন্নবগৃগের ১২শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-_ 
খু পুঃ ৪৪৩ অন্দে কালাশোকের রাজত্বকালে বৈশালী নগরীর বজ্জিগণের 
মধ্যে ১০*** ভিক্ষু ষমবেত হইয়া দশটা প্রস্তাব প্রচারিত করেন।, অন্তান্ত 
বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এ সকল অবগত হইয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, উক্ত দশটা প্রস্তাব 
স্তার ও ধর্খের বিরোধী । অনন্তর রাজা কালাশোক গ্রস্তাবকারী ভিক্ুগণকে 
বৌদ্ধসংঘ হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেন। এইরূপে থৃঃ পৃঃ ৪৪৩ অব্ে দশহাঁজার 
ভিক্ষু সূল বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে পৃথক্‌ হইয়! একটা স্বতন্ত্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্তর 
করেন। এই সম্প্রদায়ের নাম মহাসংঘিক। তদনস্তর গোকুলিক, একব্যব- 
হারিক, প্রজ্ঞপ্তিবাদী, বাহুলিক, চৈত্য, সর্বার্থ, ধর্শগুপ্িক, কাস্তপীয়, 
সংক্রান্তিক, সুত্র, হৈমবত, রাজগিরীয়, সিদ্ধার্থিক, পূর্ববশৈলেয়, অপর শৈলের 
$ বভীয় এই যোলটা পরম্পর বিরোধী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধের 

. নির্াণের পর ২ শত বৎসর মধ্যে সর্বগুদ্ধ এই সতরটা সম্প্রদায় ও মুল.স্থবিরবাদ 
একুনে আঠারটা মতের উদ্ভব হয়। কাশ্মীরের রাজ! কনিষ্কের রাজত্বকালে খৃঃ 
পৃঃ ৩৩ অুঝে ভারতে এই আঠারটা বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিদ্ঞমান ছিল। মহাব্যুৎপত্তি 
গ্রন্থে এই আঠারটী, সম্প্রদায়ের নাম কিছু,পৃথক্‌ ভাবে বর্ণিত হইাচ্ছে, থা. 
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আর্ধ্য-সর্বনস্থিবাদ 'আর্ম্য-ন্মিতীয মহাসাংঘিরু 
€১ মূল সর্বান্তিবাদ * (৮) কুরুকুল্লক+ (১১) পূর্ব্ব শৈলের, 
(২) কাশ্যপীয়, (৯) আবস্তিক, (১২) অপর শৈলেয়, 
(2) যহীশাসক, €১০) বাৎসীপুত্রীক্স, (১৩) হৈমবত, 


(8) ধর্গুপ্তীয়, (১৪) লোকোত্তরবাদদী, 
(৫) বহু ক্রুতীর়, (১৫) প্রজণ্িবাদী। 
€৬) “ ভারপটীয়, 
€৭) বিভজ্যবাদী ॥ 
আর্ধ্যস্থবির 

(১৬) মহাবিহাব 

(১৭) জেতবনীয় 

(১৮) অভয় গিরিবাসী | 


মহাৰংশে বর্ণিত অষ্টাদশ 'বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও মহাব্যুৎপ্তি গ্রন্থে বর্ণিত 
অষ্টাদশ সম্প্রদায় বোধ হয় পরম্পর অভিন্ন। মহাসাংঘিক, প্রজ্ঞপ্তি, সর্বার্থী, 
ধর্মগুপ্তিক, কাশ্তপীয়, হৈমবত, পূর্বশৈলের় ও অপর শৈলেয় এই আটটা 
নাম উভগ় গ্রন্থে একই রূপ দৃষ্ট হয়। 

ত্যাঙ্গর নামক সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় গ্রন্থের ৯* নবতি অধ্যায়ের তিন্‌ 
খানি গ্রন্থের মত অন্ুবাদিত হইয়াছে । ইহাতে বৌদ্ধগণের সান্রায্িক 
'রিভাগের কারণ সু্প্ট রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তত্তিন্ন আরও অনেক গ্রন্থে 
বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্নমত লিপিবদ্ধ আছে। ভাব্য প্রণীত কায়তেদ বিন, 
'বিনীতদেব প্রণীত সমঈয়তেদ প্লবচনচক্র, এবং “ভিক্ষু বর্ধাগ্রপৃচ্ছা নামক 
গ্রন্থে বিভিন্ন বৌদ্ধ অন্প্রদায়ের যে মত * বিবৃত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত 
বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিত হইলঃ-_ 


* ভ্াব্যের মতে বৌদধযণ 'প্রাথদতঃ ছই সাং্ীয়ে বিভক্ত ১--যখা, স্থবির .$ মহা” 
ষাংধিক,। 


স্থবিরগণ ক্রমে দশ সম্প্রদাক্ন ও মহাসাংধিক আট সন্প্রদায়ে বিতক্ত হন। 
সথবিরের 'রশ য্াদ্য় ;: বুধা, (১) বুখার্থ সবি বা হৈমবত, (২) সর্বধাত্তিবাদী, (গ 


ড় 


২৬৬ : সাহিত্য-সংহিতা। 


(১) সহাঁনাংঘিক-__বহু ভিক্ষুর সংঘ অর্থাৎ সমবায়ে এই সম্প্রদায়ে উৎপত্তি 
হইয়াছিল *বলিয়। ইহাকে মহাসাংঘিক বলে। 
একব্যাবহারিক- বাহার! বলিতেন ভগবান্‌ "বুদ্ধের মত সমূহ একপ্রকার 
অনির্বচনীয় প্রজ্ঞাদ্ধারা উপলব্ধ করা যায় তাহাদিগকে একব্যাবহারিক বলে । 
তাহাদের মতে তথাগতগণ সাংসারিক নিয়মের অধীন লহেন। 'সকল 
তথাগতের ধর্ম চক্র সমান নহে । তথাগতগণের বাক্যের মর্ম মান্ত করিতে 
'বিভজাবাদী, (৪) হেতুবিদা! ব| মুরুত্তক, () বাৎসীপুতীয়, €৬) ধর্দোত্তরীয়। (€৭) ভত্রযানীয়, 
€) সন্মিতীয় বা কুরুকুল্নক বা আবস্তক, (৯) মহীশীসক, (১৭) ধর্মগুপ্তীয়, (১১) সন্ধর্দবর্ষক 
'ব৷ কাণ্ঠগীয়, (১২) উত্তরীয় বা সংক্রান্তিবাদিন্‌। 
হেতুবিদা! বা মুহ্ত্তক ও অর্ববাস্তিবাদী ইহার! একই সম্প্রদায়। সম্মিতীয়গণকে তন 
সম্প্রদায় বলিয়। না ধরিলেই স্থবিরের দশ সম্প্রদায় অবশিষ্ট থাকিবে। 
মহাসাংধিকগণের আট সম্প্রদায়; ষখা--(১) মহাসাংধিক, (২) একব্যাবহারিক, 
+ লোকোত্তরবাদিন্, (৪) বহস্রতীয়, €) প্রজঞপ্তিবাদিন্‌, (৬) চৈত্যক, (৭) পূর্ব্বশৈল ও 
৮) অপর শৈর ৷ 
অহাব্যুৎপত্তিএর্থে অষ্টাদশ বৌদ্ধনন্্রদান্ের যে রূগ বিভাগ আছে, ভি্ব্াগরপচ্ছায় 
অবিকল সেইকপ বিভাগ দৃষ্ট হয় 
কমে মহাযান মত বিকৃত হইয়! তাস্ত্রিক ধর্সের সৃষ্টি করিয়াছিল । অঙ্গুদ্রিষালীয় সুত্রে 
মহাধানের অনেক লক্ষণ বর্ণিত আঁছে। মহাধানপস্থিগঞ্গের মত এই যে, সত্বগণ তথাধতের 
গর্তে অবস্থান করে, কিন্তু শ্রাবকধান (হীনযান) এর মত এই যে সন্বগণ আহারম্বার! 
জীবন ধারণ করে। দুঃখ, ছুঃখের উৎপত্বি, ছুঃখের ধ্বংস ও ছুঃখধ্বংসের উপায় এই 
চারলিটা শ্রাবকষানের আর্ধসতা। কিন্তু তখাগত অনন্ত, তথাগ্বত নিতা, তখাগত পরম ষহান্‌, 
এবং তখাগত.রাগহীন এই চাক্িটা মহাধানের আর্ধাসত্য। শ্রাবকযানের মতে পঞ্চ ইঞ্টিয় 
কিন্ত তখাগতের নিতাত্ব চিত্ত! করাই মহাযানের পঞ্চ ইন্জ্রিয়। শ্রাবকবানের মতে চক্ষু কর্ণ 
ইত্যাদিই ফড়ার়তন । কিন্তু মহাযান্দর মতে তথাগতের নিত্যত্ব ভাবনা করাই বড়ায়তন। 
* আবকধানের মতে সম্যক্‌ দৃষ্টি ইত্যাদিই আধ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ । মহাঁধানের মতে তখাগতের 
-দনিত্যত্বদর্শনই জার্ধা অষ্টাঙ্গিক মার্গ। 
ভধাগতের তিন শরীর ; যথা, (১) ধর্মকায়। (২) সত্ভোগকায়, ও (৩) নির্দাণকায় । 
ধরায় ও বৈরোচন, সন্ভেগকায় টিন ারিরাতি। প নির্িকার ও শাকামুমি 
ইহা পরম্পর অভিন্ন । 
বহাবারনের এই নিতা তখাগত হইতে আমি মধ ও ঘ্যানীবুদ্ধের সত হৃষ্ট হইছে: 


বৌদ্ধধর্মা-.মহাষান ও হীনযান। ৪৬% 


হইবে । বোধিসত্বগণ ভূমিষ্ঠ হইবার কালে কলল, বুদ্বুর্, €পেশী ইত্যাদির 
অবস্থা গ্রাপ্ত হননা, তাহারা ইচ্ছ৷ মাত্রেই স্কুলশ্রীরে যাতার কুক্ষি হইতে, 
নির্গত হন বোধিসত্বগণের কাম সংজ্ঞা নাই। বড়ুবিধ জ্ঞানই রাগের অধীন। 
চক্ষুই রূপ দর্শন করে। সংষমই আসক্তি নিরোধের উপায়। 

লোকোত্তরবাদিন্--যাহারা! বলিতেন তথাগতগণ লৌকিক নিয়মের 
অধীন নহেন তীহাদিগকে লোকোত্বরবাদী বলে। 

বহ্রতীয়-_-বহুশ্রতীয় নামক আগার্ষ্যের শিষ্যুগণ বহুশ্রতীয় নামে পরিচিত। 
ইহাদের মতে সংস্কার সমূহ ছুঃখময় এইরূপ জ্ঞানই বিগুদ্ধি লাভের একমাত্র 
উপায়। সংঘগণ সাংসারিক নিয়মের অধীন নহেন। ছঃখ সত্যই পরমার্থ 
সত্য। 

প্রজ্ঞপ্তি £বাদিন্‌_-ধাহারা! বলিতেন সমস্ত সংস্কারের সহ হঃখ মিশ্রিত 
তাহাদিগকে প্রজ্ঞপ্তিবাদী বলে। তাহাদের মতে ছুঃখ একটা স্কন্ধ নহে, 
আয়তন (ইন্দ্রিয়) সমূহ অসম্পূর্ণ সংস্কার সমূহ পরম্পর সাপেক্ষ, ছঃখই 
পরমার্থ, মন হইতে যাহ! নিঃস্যত হয় তাহা যথার্থ মার্গ নহে, মরণ অসময়ে 
হইতে পারে না। মনুষ্য কিছুরই কর্ত। নহে, এবং ছুঃখ সমূহ কর্ম হইতে 
সমভূত হয়। 

মহাবিহার-_ইহাঁরই এক সম্প্রদায়ের নাম ধর্থোত্তরীয়। 

চৈত্যক-_বাার! চৈত্য নামক পর্বতের উপর অবস্থান করিবেন তাহা" 
দিকে চৈত্যক বলে। 

পূর্বশৈল-_বাহারা পূর্বশিলার (অর্থাৎ ুর্বনামক পর্বতের ) উপর 
অবস্থান করিতেন তাহাদিগকে পূর্বরশৈল বলে। 

অপর শৈল-_ধাহারা অপরশিলার (অর্থাৎ অপর নামক পর্বতের) উপর 
বাস করিতেন তাহাদিগকে অপর শৈল বলে। 

হৈমবত-_বীহারা হিমৰ পর্বতের উপর বাঁস ২ উহাদিগকে 
হৈমবত বলে। ইহীদের মতে বোধিমত্ব সামান্সমর্ভ্য হেন । গুগল স্বন্ধাতি- 
রিক্ত বস্ত যেহেতু নির্বাণ লাভ হইলে স্কন্ধের নাশ হয়, কিন্ত পূরগলের দাশ 
হয় না। অষ্ট আর্যামার্গের জ্ঞান দ্বারাই কেবল হুঃখের নিবৃত্ধ হয়। 

সর্বান্তিবাদিন্‌-বীহার! ক্লিতেন বর্ধমান, অতীত ও ভবিস্থাথ. এই 





৪৬৮ সাহিত্য-সংহ্িত। 
তিনেরই অস্তিত্ব আছে তাহাদিগকে সর্বান্তিবাদী বলে। ইবীদের মতে 
পঞচ্বন্ধ এক দেহ হইতে অন্তদেহে গমন করে। সকলই ক্ষণিক। পদার্থ ছুই 
প্রকার মূল ও যোগঞ্জ। শুন্যতা, ঃঅনিমিত্ততা ও অগ্রপণিহিততা! এই' তিনের 
জ্ঞানদ্বার৷ চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। ধাহারা বিশুদ্ধ সত্য বুবিস্বাছেন) তীহারাই 
কাধাতুর অতীতে গমন করিয়াছেন । 

অভয়গিরিবাসিন্‌__ 
. জেতবনীয়-_ 

বিভজ্যবাদিন্‌-_কেহ বলিতেন কোন পার্থ, বিষ্ঠমাম থাকে (যথা যে 
অভীত-কর্মের এখন ও পরিপাক প্রাপ্ত হয় নাই (সেই কর )। কোন পদার্থ 
বিস্তমান থাকে ন| (যথ। যে কর্ন ফল প্রসব করিয়াছে ) বীহারা! এইরূপে, 
পদার্থ সমূহের বিতাগ করিতেন- _তীহাদ্দিগকে বিভজ্যবাদী বলে। 

বাণী পুত্রীয়-_বাঁহাঁরা বলিতেন ভ্্রীই সম্তানের £বাসস্থান, সম্তানগণ এই' 
বাসস্থান হইতে উৎপন্ন হয়, ভাহাদিগকে বাৎসী পুত্রীষ্প বলে। তীহাদের মতে 
ক দ্বেহ হুইতে পরবর্তী দেহে কিছুই গমন করে ন!। পঞচন্ন্ধ বিশিষ্ট জীবেরই 
জন্মাস্তর ঘটিয়! থাকে । সংস্কার সমূহের কতকগুলি ক্ষণিক আর কতকগুলি 
অক্ষণিক। নির্বাণ সৎ ও নহে, অসৎ ও নছে। 

ধর্োত্তরীয়--ধর্মোত্তরাচার্য্যের শিষ্যগণকে ধর্দোত্তরীয় বলে। ধানের 
মতে জদ্মই অবিগ্তা, এবং জন্মের নিরোধই অবিষ্থার নিরোধ । 

সন্মিতীক্ব-_সন্মতের শিষ্যগণকে সম্মিতীয় বলে। তীহাদের মতে ভবিষ্য- 
কের কোন ফল অবস্তই ঘটিবে ও কোন ফল রেধি করা যাইতে পারে। জন্ম 
ও মরণের নিয়ম এবং ধ্বংসের নিয়মে বিশ্বাসই ইহাদের প্রধান লক্ষণ। 

আঁবস্তক-.অবস্তী নগরীর ভিক্ষুগণকে আবন্তক বলে। 

 তানগটাই.-ইহীদের মতে কোন পুল নাই। 

আধ্যস্থবির-বাহারা বলিতেন স্বিপনগণই বধার্ঘ শাক 
আাধ্য্বিয় বলে। ৰ 

ছার রে উপ যান কাকে ধা 
5১5 

' মহীশার্সক _বাহায়া। খলিতেদ শানবগণ পলিপ খহীকেই শীনারগে 
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রাত হইবে তাহাদিগকে মহীশাসিক বলে। তাহাদের মতে অতীত ও ভবিস্বৎ 
মিথ্যা, বর্তমান দংস্কার ঈমূহই কেবল সত্য চতুরারধ্য নজের প্রত্যক্ষ 
দ্বারাই ছুঃখের সম্যক্‌ জ্ঞান হয়। ছুই জন্মের মধ্যে কোন অস্তরাতব নাই, 
দেবলোকেও ব্রস্বাচ্ধ্য আছে, অর্থদগণেরও ধর্ীধর্ম আছে। সর্ব শরীরে 
গুগল বিস্তমান আছে। শ্রাবক বুদ্ধের মুক্তি একই প্রকার । পুদগলকে প্রতাঙ্ষ 
করা যাক না; সংস্কার সমূহ ক্ষণিক। এমন কোন অবস্থা নাই-_যাহার ধ্বংস 
নাই। সংস্কার সকলের ভেদ জ্ঞানই বিশুদ্ধ সত্য । বুদ্ধ সংঘের মধ্যে অস্তর্নিছিত। 

ধর্মগুণ্তীয়--বর্ম গুপ্তের শিষ্যগণকে ধর্ম গুপ্তীয় বলে। তাহাদের মতে 
সংবুদ্ধ সংঘের অতীত। বুদ্ধকে উপহার অর্পণে মহাফল হয় কিন্ত সংঘকে 
অর্পণে কিছুই হয় না। স্ুরলোকেও ব্রন্ষচর্য্য আছে। লাভালাভ ইত্যাদি 
সংসারধর্্ম। 

কাশ্তপীয়-_কাশ্তপের শিষ্যগণকে কাশ্ঠপীয় বলে। : তীহাদের মতে 
কর্মের পুরস্কার আছে। প্রতীত্য সমুৎপাদদের নিয়ম অনুসারে সংসার 
চলিতেছে। নিষ্পাপ ন৷ হইলে পূর্বান্তান লাভ হইতে পারে না। অন্যান্য 
মত ধর্ম গুপ্তায় সম্পৃদায়ের ন্যায়। 

সঙ্কাস্িবাদিন্__বীহারা! বলিতেন পুদ্গল এক দেহ' হইতে অন্য দেহ 
আশ্রয় করেন, তাহাদিগকে সংক্রাস্তিবাদী বলে। ইহাদের মতে সকলই ক্ষণিক। 

উত্তরীয়--উত্তরের শিষ্যগণকে উত্তরীয় বলে। 

পন্থুম্‌ পই ছোই ভঙ্গ নামক তিবতীয় গ্রে বর্ণিত আছে, কনিফ খুঃ পৃঃ 
৩৩ অবে কাশ্মীর, গুজরাট; সিন্ধু, দিল্লী, মতুর! ইত্যাদি জনপদের অধীস্বর, 
হন। তাহার রাজত্ববলে কাশ্বীরের জালম্ধর নামক স্থানে পার্খ নামক 
গণ্ডিতের সভাপতিত্বে বৌদ্ধগণের চতুর্থ মহাসভার অধিবেশন হুয়। ইহাতে 
উপদেশ, বিনয় বিভাষা ও অভিধর্্ম বিভাষ। নামে তিন খানি পুস্তক প্রণীত 
ছইযাছিল। কথিত আছে মহাযান সম্পরদাক্ের ইহাই আদিম শস্থু। এ্রই' 
€র্থ বোধিধভায় ৫৯০১ ভিক্ষু ও ৫০ অর্থ উপস্থিত ছিলেন। বৌদ্ধগণ.. 
থে অষ্টা্শ সপ্প্র্দীয়ে বিভক্ত ছিলেন তাহাদের মধ্যে .পরস্পর ' লামা 
সংস্থাপন করাই এই সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সমগ্র “অষ্টাদশ” 
দা 'একজ -মিলিড-'না হইয়। দুইটা, প্রধান সম্ী্ায়ে 'বিভ্তক হর্দ। 
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পূর্বোক্ত অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে বাহারা কনি্ষের মতের অনুবর্তন 
করিয়াছিলেন তাহারাই মহাবান পন্থী। অবশিষ্ট, সকল মন্প্রদায়ই হী 
পন্থী। : | 

চীন দেশীয় ব্রিপিটকের বিভাগ অন্থসারে ও চীন পরিব্রাজক হয়েন্‌ 
সাঙের বৃত্বাস্ত অনুসারে জান! যায়, ধর্ম গুপ্তীয়, মহীশাসক, কাশ্তপীয়, 
সর্বান্তিবাদ, মহাসাংঘিক, লোকোত্রবাদী, মহাবিহারবাসী ও সন্মিতীয় 
ইত্যাদি কয়েকটা সম্প্রদায় হীনযান নামে পরিচিত। অবশিষ্ট কয়েকটার, 
নাম মহাযান। অভ্তয়গিরিবািগণ মহাধান ও হীনযান উভয় সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত। 

পূর্বোক্ত অষ্টাদশ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত চারিটী প্রধান শ্রেণীতে, 
বিভক্ত ছিল। এই চারিটী শ্রেণীর নাম £--(১) মাধ্যমিক, (২) যোগাচার, 
(৩) সৌন্রাস্তিক ও (৪) বৈভাষিক। হয়েন সাঙের মতে মাধ্যমিক ও যোগা- 
চার য়হাযান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, এবং সৌত্রাস্তিক ও বৈভাষিক হীনযান 
অ্্রদায়ের অন্তভূক্তি। 

খুঃ পৃঃ ১ম শতাববীতে নাগাজুনি নামক বোধিসত্ব দাক্ষিণাত্যের বিদর্ভ 
নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়া মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। মাধ্যমিক 
মতে সত্য ছুই প্রকার--পরমার্থ ও সংবৃতি। এই পরিদৃশ্তমান জগতের, 
সাংবৃতিক (ব্যবহারিক ) সত্ব আছে বটে কিন্ত পারমার্থিক ভাবে বিচার 
করিলে দৃষ্ট হইবে-_ এই জগৎ শৃন্ততামাত্র। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান ইহার। এই. 
মায়াময় জগতের ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছে বটে কিন্তু ইহাদ্দের কাহারও. 
পারমার্থিক সত্তা নাই। মাধ্যমিক সুত্র, সমাধিরাজ শুত্র, বুদ্ধাবতংদক, 
রত্বকূট ত্র ইত্যাদিই মাধ্যমিক মতের প্রধান গ্রন্থ। 

যোগাচার দর্শনের মতে বাহা জগৎ মিথ্যা হইলেও উহার জ্ঞান অলীক 
নহে। আলয়বিজ্ঞান বা অহ্মাম্পদ জ্ঞানই--আমার্দের যাবতীয় ব্যবহার 
নিম্পা্দন করিতেছে । যোগ দ্বারা এই আলয় বিজ্ঞানের প্রক্কত শ্বরূপ অবগত, 
ওয়া যায়। ননদ, উত্তর সেন; সম্যক্‌ সত্য গ্রভৃতি বোধিসত্বগণ এই মতের, 
প্রথমপ্রচার করেন। কিন্তূ. আর্য অসঙ্গই এই মতের বিশেষ পুষ্টি. বিধান. 
করিয়াছিলেন। এই হেতু কেহ কেছ তাহাকেই যোগ্নাচারমতের_ প্রতিষ্ঠাতা, 
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বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। গগুব্যহ, মহাসময় প্রভৃতি গ্রস্থই যোগাচার 
মতের প্রধান পুস্তক। নীলন্দ নামক প্রসিদ্ধ বিহারের সর্বগ্রধান্দ ধর্মযাজক 
'শীলভপ্রের নিকট হয়েন্‌ সাঙ ৬০২--৬৬৫ খৃঃ অব্য পর্য্যস্ত যোগা্টার মত 
শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদনস্তর তিনি চীনদেশে গমন করিয়! বহ পঞ্ডিতকে 
ওঁ মত শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার প্রধান শিব্য “কুয়েইছি” ৬৩২-৬৮৩ খৃঃ 
অব পর্যন্ত যোগাচার দর্শন সমস্ত চীনদেশে প্রচারিত করেন । হুয়েন সাঙের 
পূর্বেও পরমার্থ, বোধিরুচি ও গুণমতি নামক পঙডিতত্রয় ভারতবর্ষ হইতে 
চীনদেশে গমন রু্রিক্! যোগাচার দর্শনের মত প্রচারিত করিয়াছিলেন । 
যোগাচার দর্শনের মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া! মধ্যভারতের অমিস্ত্য- 
বিহারে (4108 ০৪৮৪) এই যতের আলোচন! করিতেন। 

“নুম্পই ছোই জুঙ্» গ্রস্থের মতে কাশ্সীরের সুত্র নামক একজন ব্রাঙ্গণ 
(বৌদ্ধ সৌন্রান্তিক দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্্দোত্তর বা উত্তরধর্ নামক 
পঙ্ডিত এই এই দর্শনের প্রচার বৃদ্ধি করেন। স্ুপ্রসিদ্ধ কুমারলন্ধ সৌত্রাস্তিক 
মতাবলখী ছিলেন। লৌত্রান্তিক দর্শনের মতে জ্ঞান সত্য এবং বাহ্‌ জগৎ 
অন্গমেয় অর্থাৎ আমর! শ্বীয় জ্ঞান দ্বারা বাহু জগতের অস্তিত্ব অনুমান করিতে 
পারি। 

থৃঃ পৃঃ ১ম শতাবীতে মনোরথ নামক পণ্ডিত বিভাঁষা শান্তর বা বৈভাষিক 
দর্শনের সহি করেন। লাম! তারানাথ বলেন, ধর্মত্রাত বৈভাষিক দর্শনের 
এক প্রধান নেত। ছিলেন। _বৈভাধিকগণের মতে জান ও বাহ্‌ জগৎ উভয়ই 
সত্য। 

উদ্বোতকর, কুমায়িল ভট্ট, শঙ্করাচীর্যয, বাঁচন্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য, 
রামান্ু্, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি হিন্দুদার্শনিকগণ মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌন্রা- 
স্তিক ও বৈভাষিক দর্শনের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

থৃষ্টীর ৭ম শতাবীতে স্ুপ্রসিদ্ধ চীনপরিকাজক হুয়েন নাঁঙ্‌ ভারত,. সিংহল, 
প্রভৃতি দেশে পরিভ্রমণ করেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃততান্তে স্পষ্ট করিয়ী 
(লিখিয়াছেন কোন্‌ কোন্‌ দেশে হীনযান ও কোন্‌ কোন্‌ হেশে মহাযাঁন মত 
প্রচলিত ছিল। 

:” জ্াহায় ষময়ে নিম়লিখিতি দেশে মহাযাঁন মত প্রচলিত ছিল £-- 





৪৭২ '__ সাহিত্য সংহিতা ॥ 


খোটান, কাবুল, লদ্ঘন, পোলুষ, দস্তলৌক, শুতবস্ত, তক্ষশিরা 
সিংহপুর, উরস, কাশ্মীর, কুলুত, বীরাপন, 'মহাশীল, গা, কলিঙ্গঃ 
কৌশল, ধনকটক, ভ্রাবিড়, ভরুকচ্ছ, সৌরাই্, বরণ, £চ্ছুট, ইয়ানুছি 
ইত্যাদি 

হিলি তালে হীরা রত বাচনিত হিল ভাবার সারি নিছে শি 
ইস 

: বলতী, গুর্জার, সিন্ধু, সেন্:সেন্, তোলি, গান্ধার, পোঁলুষ, শাকল, 
ভামসবন, পারিষাত্র, স্থানেশ্বর, শ্রত্ব, মতিপুর, গোবিস্বাণ, কপিথ, নবদেব- 
কুল, হ্য়মুখ, কৌশাহী, বিশাখ, গাজীপুর, গিধ্যেক, হিরণ্যপর্বত, চম্পা, 
কর্ণ স্বর্ণ» মালব, আনন্দপুর,। ও- তিয়েন- পোঁচি--লো, পারস্য, 
লীতদীলা, অবন্ধ, 'কিয়েপৌতা, ইত্যাদি। 

যে যে দেশে মহাঁধান ও হীনযান উভয় মত প্রচলিত ছিল তাহার নাষ 
' মিয়ে লিখিত হইল £__ 

আফগানিস্থান, সাস্কান্ত, পাঁটনা, জালন্ধর, মধুরা, কান্তকুজ, অযোধ্যা, 
ধক্ছি, নেপাল, পুঙুবর্ধন, সিংহল, কোক্কণপুর, কচ্ছ, উজ্জক্িনী,-পর্বত, 
লঙ্গোল, কুন্দুজ, মহারাষ্ট্র, ইত্যাদি। 

চীন ভামায় মহাঁধান ও হীনযাঁন উভয় সম্প্রদায়ের ধর্্গরন্থই হুত্র, বিনয় 
19. অভিধর্্ .এই তিন শ্রেণীতে বিতক্ত হুইয়াছে। চীনভাষায় মহাষান ও 
হীনযান সম্বন্ধীয় যে যে গ্রন্থের অন্বাদ বিস্তমান আছে তাহার দাম নিম্নে 
লিখিত হইল £- 





. মহাযান- সূত্র | 

মহা প্রজাপারমিত। সুত্র, পঞ্চবিংশতিসাহম্তিকা! প্রজ্ঞাগারমিতা, দশসাহ- 
জিক। গ্রজ্ঞাপারমিতা, নুবিক্রান্ত বিক্রমি পরিপৃচ্ছা,. বজ্রচ্ছেদিক! প্রজ্ঞাপার- 
হিতা, পঞ্চপতিকা প্রক্কাপারমিতা, প্রজাপারমিত অর্ধশতিকা, গ্রজ্ঞাপারমিতা। 
“সদর হর, নশতিকা. ্রজ্ঞাপারমিতা, ইত্যাদি । মহারতুক্ট সু, জিসংবর 
নির্দেখঃ অনস্তমুখ বিনিশোধন নির্দেশ, তথাগতাচিস্ত্যগওহ। নির্দেশ, "গম 
নির্দেশ, -তগাগতাচিত্তযপ্রহনির্দোশ, -তিদিশোধন নির্দেশ, ..দ্ব . নির্দেশ, 


বৌদবধর্শ/-সহাঁধাম/ইনিযান। .. ৪৭৬- 


অমিতামুবর্ণহ, হথাবতীবুাছ, অক্ষোভ্যগ, তথাগিতন ' ব্য, ধর্চটহদিদশ, 
ধ্দধাত্‌' হৃদসবৃত দির্দেশ, ' দশধর্্মক, সমখসুখ " পরিবর্ত, বঙ্গিনির্হাধী: 
সঙ্গীত) বোধিসবৃপিটক, গর্ভনথত, মুত বুদ্ধ ক্ষেঅ গুণব্যহ। পিতা পুজ ঈদ" 
পর্ব গরিপৃচ্ছা, রাষ্রপাল পরিপৃষ্ছা, উগ্র পরিপৃচ্ছা, অক্ষর কোষ হও, ভন বায়াত 
কার পরিধৃচ্ছা, মহ, গ্রতিহার্্যোপদেশ, মহাঁকাশুণ সঙ্গীতি, বিনক্ক;বিনিশ্চরা 
পরিপৃচ্ছা* বাহ পরিপৃচ্ছা; হুরত পরিপৃচ্ছা, বীরদত্ত পরিপুচ্ছা, উদরদ ধরা ' 
পরিপুচ্ছা, স্থমতি দারিক! গরিপৃচ্ছ!, গঙ্গোত্ররোপাসিক পরিপৃচ্ছা, অপোকদস্ 
ব্যাকরণ, বিমল দত্ত পরিপৃচ্ছা, গুণরত্ব সন্কুন্মফিত পরিপৃচ্ছা” “অচিন্তযবু্ধবিষর 
নির্দেশ, সুস্থিত মর্ভি পরিপৃচ্ছা, সিংহ পরিপৃচ্ছা,'আ্ানোতর বোধি ল্য পরিপৃচ্ছা, 
ভদ্রপাল শ্রেঠি পরিপৃচ্ছ।, গুদ্শ্রা্দারিক! পরিপৃচ্ছা, দৈতের পেরিপৃচ্ছা ধর্মাউ, 
কা্ঠপ'পরিবর্ত, রত্বরাশি। অক্ষর়মতি পরিপৃচ্ছ!, ব্যাস গরিপৃচ্ছা, ইত্যাদি । 

মহাবৈপুল্য 'মহামরিপাত হৃত্র, হুর্যগর্ভসত্র, চন্্রগর্ভ বৈগুলা, ঈশটজ্জ 
ক্ষিতিগর্ভ, জুমেকগর্ভ, আকাশ গর্ভনুত্র, অক্ষরমতি নির্দেশ হু, ভর্ছপালন) 
তথাগত মহাকাকুণিক* নির্দেশ, মুককুমার সুত্র, সর্ব তথাগত ধিষক্গাবতাঃ) 
ইত্যাদি। 

বদ্ধাবতংসক মহাটৈপুল্যত্র, শ্রদ্ধাবলাধানাবতার মুদ্রা, ভাত 
গুণজ্ঞানাচিস্ত্য, বিষয়াবতার নির্দেশ, দশতূমিকনুত। রোধিহদব্যহস্থর 
ইত্যাদি। ৮ 

মহাপরিনির্বাণস্থতর, তুর্দীরক সমাধিহথত্, মহাকরণাপুরীকের 
ইত্যাদি। নুবর্ণপ্রভা হুর, সর্বপুণাসমূচ্চয়সমাধি সুত্র, নিত্যানিতাগি 
মু্রাবতার, সন্বর্শ পুগরীক হুতর, করুণাপুগুরীকমথত্র, বিমলকীন্তিনির্দেশ, 
অবৈবর্ত্য শৃত্র, অপরিমর্ত্য হুত্র, রত্বমেঘ সুত্র, সন্ধি নির্মোচন সু, ললিত 
বিশ্তপ় গুত্র, মহাফ্রমকিযতররাজপরিপৃচ্ছা, সবরধ্শপবৃতিনিদশ' স্জ,' ধঙুধীর 
হুতর। বুদ্ধ ভাষিত 'নহাতিবেকর্ধিধারিনী হুর: বত্তকারওকঘাহন্তে, : কষ 
গুরুত্ব প্রনিধান, ল্সবাতিশজকোৌকিভ্য-ধিনোদন। জাতীর, মহীর্িতা) 
নিশরছগুঅব্যাকরণন্থ্। ' মহাফরণাধুওযীকত। মধ্জীবিজীড়িতা” “দির্দেশ্) 
মহালেবগুত, মহাধানাতিসময় তজ; বৃদ্ধভাবিতামিতীবুকৃর্ছধ্টান” হত দুধাবিভী?. 
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হুর, হজ প্রতারুমার শুত্র, শ্গ হত, বৎম্‌ হুর, গয়াশীর্য, সর্ববদ্ধবিষয়ারতার, 
রাজ্যাবকাদক, অদ্ভূত ধর্খপর্যযায়, সিংহনাদিক হুতর, মঞ্জুতী। পরিপৃচ্ছা, " চতুষ্ক 
নির্ভার দ্র, খতীতা মমুৎপাদস্থত্র, শালিসম্ভব হুত্র, ভবসন্কণামিত, অধবৃদ্ধক, 
অদাগাশযদয়, য়ক্ষর বিস্কামাত্র, পুষ্পকুট, সর্ব হুর্গতি"্পরিশোধন-উফীষ 
বিশ্ব ধারণী, নুদ্ধভাবিত দারণী সংগ্রহ, সপ্ত বুদ্ধক হুত্র, বজ্্মন্ত্র ধারধী, বোধি- 
সত্ব, বোধিবুক্। মহামাজাসৃতর। সর্বা্ণ পুণ্যক্ষেতঅর সূত্র তথাগত গর্ভন্ত্র, 
লোকান্ধবর্ধন সূ, কনকবর্ণ পুর্বযোগ, সুরবম সমাধি, অভ্ভূত ধর্ম পর্যায়, 
ুদ্ধসংগীতি সুত্র, কুন্মম সঞ্চয় সূত্র, ভদ্রকল্পিক সূত্র, শতবুদ্ধনাম মৃর, কুশবমূল 
মল্পরিগ্রহ সূত্র, প্রদীপদানীয় সূত্র, অঙ্গুলিমালীয় সূত্র, অর্ীবতণ্ড নাগরাঁজ 
পরিপুচ্ছ ঘন ব্যৃহসূত্র, নাগর নাগরাজ পরিপুচ্ছা, চত্য গ্রদক্ষিণগাথা, অস্তরাতৰ 
সু, চক্ষু বিশোধন বিস্তা, বুদ্ধ হৃদয় ধারপী, সমস্ত ভদ্র ধারণী, জ্ঞানোকধারণী 
সর্বচুর্ত্তি পরিশে ধনী, সর্ববধর্ম গুণ ব্যহরা'জ, ভদ্র করাত্রি,বুদ্ধভূষি, অভিনিক্রমণ 
সৃত্র, সহ্ম বুদ্ধনিদান সুত্র, দশদিগন্ধকার বিধ্বংদন সুত্র, ভবসংক্রান্তি সূত্র, মহা" 
বৈয্োদনাভিসক্বোধি, ইত্যাদি । 


মহাযান__-বিনয়। 
বুদ্ধভাষিতমধূ ভী। শুদ্ধবিনয়,। বোধিসত্বচর্যা নির্দেশ, ব্রহ্গজালম, 
উপানকশীলম্তর, পরমার্থ সংবুতি সত্য নির্দেশ মহাষান ক্র, কার্দীবরণ 
প্রতিসরণ, বুদ্ধ পিটক নিগ্রহ নাম মহাযান সুত্র, বোধিসত্ব গ্রাতিমোক্ষ, বুদ্ধ 
ভাষিত দশতদ্' কর্ম মার্গ হুত্র, শুদ্ধবিনয়বৈপুল্য সুত্র, সমস্তভদ্রবোধসন্ধ সূত্র 
বরিস্বদ্ধক, ইতযাদি। 
মহাঁধান-_অভিধর্মম। 


ব্জচ্ছেদিক। সু শাস্ত্র, যোগাচার্ধ্য ভূমি শান্ত, আলঘন প্রত্যরধ্যান শাস্র 
পঞ্চ টৈপুলা শান, এজামূলশান্ত্রটাকা, দশভূমিবিভাষাশান্র, নুআালঙ্কার 
শাস্ত। মহাবান সম্পরিগ্রহ শাস্ত্র, প্রজা গ্রদীপপাপস্রকারিকা, অ্াদশা কাশ শান, 
শতশান্র, গয়াশীর্ঘ ত্র টীকা, বুদ্ধতৃষি হুশীন্র। বিজ্ামারসিদ্ধিপান্ত, মহা" 
যানাকিধর্শসংগীতি শাগ্, অপরিমিভাযুঃ সুর শা, নির্মাণ শা, প্রতীতা 
নমুৎপার শন, ভার প্রদশকতারকশন্ত্। বিস্তানির্দেশ শা, কর্দসিদ্ধ- 


. কৌদ্বধর্দ-মহাযান ও হীনযান। ৪৭ 


গ্রকরণ শান্তর, সন্বর্সগুগুরীকহ্রশান্/। রকূটহতশান। মহাপুরুষপান্ত, 
মধ্যান্তবিভাগ শান্তর, শতাক্ষর শান্তর, উপায় কৌশল্যশাজঃ ইত্যাদি ।. 
হীনযাঁন-_সুত্র |. 

যধ্যমাগন সুত্র, একোত্তরাগম সূত্র, সংযুক্তাগঘ সূত্র দীর্ঘাগন নু, 
মহাপরিনির্বাণসূতর, ব্রদ্ধজালসূ্র, মধাম- ইত শান্ত, চঃাসূজ নিন 
সূ, মাতগী সুত্র, ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র, নন্দপ্রতজ্জা সূত্র, জান্ধকবিবাদ, 
্র্স্ত্যুপস্থান দূত, বুদ্ধচরিত, অভিনিক্ষমণ দূ কর্মবিতাগ ধর্শসথ, ক্ষন 
ঘবাত্বায়তন সুস্র ইত্যাদি। 





হীনযান-_বিনয়। 
প্রতিমোক্ষবিনয়, মহাসর্বাস্তিবাদ বিন. ধর্মমগুপ্তবিনর, মহাঁদংখাবনগ, 
মহীশাসক বিনয়, সংঘভেদক বন্ত, বিভাষ! বিনয়, সর্বাস্তিবাদ বিনক়সংগ্রহ, 
'বিনয-নিদান-সৃত্, বিনয়মাতৃকা শীস্ব, মহাশ্রমণৈকশতবর্বাচা, শ্রমণের 
কর্ধবাচা ইত্যাদি । 


হীনযান--অভিধর্ঘ্ম। 
চতুঃসত্যশান্্, প্রত্যেকবুদধনিদানশান্ত্, অভিধর্্মমহাবিভাবাশাস্, সারাহ" 
সারশীন্ত্, অভিধর্ম গ্রকরণশামনশান্ত্, অভিধর্দীকো বশান্ত্, সারিগুত্রাতিধর্শাস্ত, 
সম্ষিতীয়নিকায়শান্ত্র, অভিধর্মর্ঞানপ্রস্থানশান্, 'সত্যমি্ধি শান্ত, অভিধর্মামৃত- 
শান্ত, বিভা শান্ত, অভিধর্্ববিজ্ঞানকারপদ, পঞ্চবস্তবিভাষ! শান, অষ্টাদশ 
নিকায়শীস্ত্, সংযুক্তাভিধণ্ম হৃদয় শাস্ত্র, অতিধর্ণন্দ্বপাদ, ইত্যাদি।.. 


প্রেসিডেন্দী কলেজ, , শ্রীতীশ চন্দ্র বিদ্যাভুষণ। 


যবনজাতি ৷ 


আমাদের দেশের আপামর সাধারণ সকলেরই দৃঢ়তর বিশ্বাস ও ধারণ! 
যে, মুসলমানগণ যবন এবং ইংরেজগণ শ্লেচ্ছ। আবার শব কল্পক্রমের উপকরণ 
ঙ্মাহভূগণ বলিতেছেন_-“্ঘবনঃ মোসলমানেক্গরাজোভয়জাঁতিবাঁচকঃ।” 
কিন্ত ইহার একটী কথাও সমূলক বা প্রন্কত সত্য নহে। যবনদিগের কেহ 
, কেহ মুললমান হইয়াছেন বটে, কিন্ত মুসলমান মাত্রই যবন ব! যবন মাত্রই 
মুসলমান নহেন। আবার মুমলমান ও ইংরেজ উভয় জাতিই শ্লেচ্ছ বটেন, 
কিন্ত ইংরেজগণ কোন কারণে ষবন বলিয়া আখ্যাত হইতে পারেন না-_-অথবা 
কোন দিন আখ্যাত হয়েনও নাই। অপিচ মুসলমান ও ইংরেজ মাত্রই শ্লেচ্ছ, 
আর কেহ শ্রেচ্ছ পদবাচ্য নহে--তাহাও কেহ চরিতার্থ মনে করিবেন ন1। 
বারণাবত গমন উপলক্ষে বিহুর ও যুধিষ্টির পরস্পর শ্লেচ্ছ ভাষায় কথোপ- 
কখন করিয়াছিলেন। কিস্ত তখন জগতে ইংরেজ নামের জাতকর্মমও 
সম্পাদিত হয় নাই-_ভবিষ্যতে যে হুইবে তাঁহাও কেহ জানিত না। শাস্ত্রে 
লেচ্ছ শবের এই পরিভাষা দৃষ্ট হইয়া থাকে । যথা-_ 


«গোমাংসখাদকে। ষশ্চ বিক্ুদ্ধং বহুভাষতে । 
.. ধর্মাচারবিহীনম্চ রনেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে ॥* ইতি বৌধার়নঃ। 

, কিন্তু এ পরিভাষা পৌরাণিক যুগের। বৈদিক যুগে ভারতীয় খষিগণ 
রীতিমত গোমাংসাশী ছিলেন । ন্মার্তধুগের সায়াহু পর্য্যস্তও তাহাদিগের মধ্যে 
গোমাংস ভক্ষণ্রে "কের চলিতে ছিল। ফলতঃ মুসলমানগণ যে অর্থে “কাফের” 
শবোর ব্যবহার করিক্া থাকেন, আমরাও এক সময় ঠিক সেই অর্থেই *স্লেচ্ছ” 
শবে ব্যবহার করিতাম।' ক্রমে গোমাংসাশী অসংবদ্ধ গ্রলাপী অনাচারী 
লোকদিগকেই আমর! শ্লেচ্ছ শবে নির্দেশ করিতে আরম্ভ করি। কিন্ত 
ম্নেচ্ছ হইলেই সে হিন্দু জাতির বাহিরে গেল এরূপ নহে। নেপালী নটদিগকে 
আমর! শ্লেচ্ছ বলিয়! থাকি-_কিন্তু তাঁহার! অহিন্দু নহে। সগর কোপে 
শকষবনাদি ক্ষত্রিয়গণ শ্লেচ্ছ হইয়াছিলেন, কিন্ত তাহার! অতিদিষ্ট' শুত্র ভিন 
অহিচ্ছু হইয়া যান নাই। চীন, জাপান ও মগগণ শ্লেচ্ছ পদবাচ্য হইতে 
পানেন, কিন্ত বাহার! কেহই বব, পদবাচা নহেন। 


যবমজাতি । ৪৭৭ 


: পুজ্যপাদ: স্মার্ড শিরোমণি রঘুনন্দন প্রারশ্চিতততত্বে ববলার় তক্ষণে 
বিধেয়, গ্রান্মল্চিত ব্যবস্থ। করিয়াছেন। এবং মাননীয় স্থুকবি রঙলাল,বন্দেযো- 
পোধ্যাপপ মহাশয় তদীয় পন্সিনী উপাধ্যানে বলিতেছেন £- 
“একতা হিন্দু রাজগণ, 
স্থখেতে ছিলেন দর্বজন, 
সে ভাব থাকিত যদি পার হয়ে সিন্ধু নদী, 
আদিতে কি পারিত যবন ?» 
এখানে রঘুনন্দন ও রঙ্গলাল বাবু মুসলমান গণকেই যৰ্ন শবে নির্দেশ 
করিতেছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। মুমলমান হইলেই সে “্যবন*. হইবে 
এরূপ বুঝিবার বা ভাবিবার কারণ নাই। ভারত নির্বানিত যে সকল 
যরন'সন্তান আরবে যাইয়! সুসলমাম ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহারা যবন 
ও মুসলমান উভয় শব বাচকই বটেন কিন্তু মহম্মদ মুহালিব,, মহম্মদ কাশিম, 
মহম্মদ ঘোরী ও নুলতান মামুদ প্রভৃতি যে সকল মুসলমান ধোছপুরুষ 
সর্ধাগ্রে সিন্ধু পার হইয়৷ ভারতে সমাগত হয়েন, তাহার! গুক্কৃত যবন ছিলেন 
কি ন! তাহ! অজ্দেয় বা ছুক্জেয়। পাঠান ও মোগলবংশীয় রাজগণ যে ধংন 
ছিলেন না_তাহ! ঞ্রব সত্য। 
মহারাজ ষষাতির অন্যতম পুত্র মহারাজ ক্রন্থ্য অপগস্থানের সামস্তরাজপদে 
প্রতিষঠিত হইয়াছিলেন। তাহার পুর সেতু, সেতুর পুত্র অরুদ্ধ, অরুদ্ধের পুত্র 
গান্ধার। সেই গান্ধারের নাম হইতে তদীয় জনপদ গাদ্ধার নামে প্রথিত হয়। 
কুরুকুল-কেশরী হূর্যোধন এই গান্ধার দেশের দৌহিল্র ছিলেন। অপর-.. 
রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের বর্ণনানুসারে জান! যায় যে, অপগস্থান গ্ধর্বদিগের 
জন্মভূমি ছিল। ভরত উ'হাদ্িগকে পরাভূত করিয়া আপনার পুক্র গুফল.ও 
তক্ষের নামে পুক্ষলাবতী ও তক্ষশীলা নামক ছুইটী নগর স্থাপন করিয়! 
আপনার উক্ত পুত্র্য়কে মহারাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রয়্াগের পূর্যে 
প্রতিষ্ঠান নামে একটা নগর ছিল। তদদোণীয় যাদবগণ জরাসন্ধভয়ে পলাইয়। 
যাইয়া! কাবুলে সাশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই প্রতিষ্ঠানগণ পুফন্‌ ও ক্রমে গাঠান 
নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। 'এততিন্ন কাবুল সঞ্নিহিত-শলাতুর নগরে জগছিক্রত 





৪৭৮ সাহিত্য-সংহিতা 


প্রভৃতি বছ ক্ষত্রিয়স্তান অপগস্থানের সর্বত্র বিরাজমান ছিলেন। এই সকল 
ব্রাহ্মণ -ও ক্ষত্রিয়গণ সমূলে সুসলমানধর্্ম পরিগ্রহ করিয়াছিজেন। বাঁহলীকের 
ভূরিশ্রবা ও সোমদত্তের অনস্তর বংশ্তেরাও এ্ররূপে মহন্মদের ধন্দুকে সমা- 
লিঙ্গন করেন। ইহারা সকলেই মুসলমান পদবাচ্য। মোগল্গণ, মানবের 
আদি জন্মভূমি মঙগলিয়! ব1 ইলাবৃতবর্ষের অধিবাশী-_তাহারাও যবন নামের 
কোন পালক্ষ্য সংশ্রবী ছিলেন না। সুতরাং সিন্ধু পার হুইয়া মুসলমান 
ভারতে আগমন করিজেও তন্মধ্যে প্রকৃত যবন কে কে আসিয়াছিলেন--তাহ৷ 
সহজে নির্ণেয় নহে। তবে আরবীয় যোদ্ধগণের মধ্যে অনেকেই যবন ছিলেন 
-_ইহ1 মাত্র অনুমান করা যাইতে পারে। 

মুসলমানগণ বিখন্সা হিন্দু প্রভূতিকে কাফের বলিয়। অবজ্ঞ1 ওদর্শন করেন, 
হিন্দুরাও তাহাদিগকে যবন ও তুরুকষ ঘলিয়! গালি দিয়া মনের আশ। মিঢাইয়। 
থাকেন । কিন্তু এই যবন ওতুরুফ শব্ধ কোন কারণে গ'লি সংহ্চক হইতে 
পারে না। যবনগণ মহারাজ যযাতির অন্যতম পুত্র তুর্বস্থর অনন্তর বংশ্ত। 
তাহার। বিশুদ্ধ চক্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় সন্তান এবং তুরুফ দেশবামিগণ তুরুক নামের 
বিষয়ীভৃত-_ইহা। গালিজনক হইবার কোন হেতুই বিদ্যমান নাই। তবে বোধ 
হয় মহারাজ সগর কর্তৃক পরাভূত ও মুগ্ডিতশিরস্ক ও ভ্রষ্টধর্ম হওয়ার জন্ত 
যবন শব এক সময়ে অপকর্ষবোধক হুইয়াছিল। এবং এখন যেষন “বাঙ্গাল 
শব্ব কোন কোন কারণে গ্লানিজনক। সম্ভবতঃ তুরুক শব এক সময়ে সেইরূপ 
ঘপকর্ষ বোধক হইয়াছিল। যাহ! হউক যবন শব যে গালি বা অপকর্ষজনক 
নয়--তাহা গ্রব সত্য । যবনগণ একদিন অযোধ্যার সিংহাসন হস্তগত করিয়া 
দিগৃদিগস্ত বিকম্পিত করিয়। তুলিয়াছিলেন। তাহাদিগের ন্তায় রণছুর্ণাদ পরা- 
ক্রান্ত জাতি, জগতে অতি বিরল। 

তবে প্রন্কত যবন কে? প্রকৃত যন তুর্বন্থর বংশধরগণ। হারাই পুর্ব 
যবন, পশ্চিম যবন (পারস্ত ) তুরুত্ক, আরব, মিশর, গ্রীস, ও ইটালীতে 
বসবাস নিবন্ধন হিক্র, গ্রীক লাটিন ও মুসলমান (আরবীয়গণ ) গ্রতৃতি 
নামে সমাধ্যাত ক্ইক্াছেন। এবং সেই ববন বংশধরগণের কেহ কেং 
যে এখন হিন্দুধর্ম রক্ষা! করিয়া কিংবা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া পদা্থাস্তরে পরি- 
ণত হইয়া ন।-রহিক্নাছন- তাহাই বা কে বলিতে পারে? শকনুনুগণ ইউরোপে 


যবনজাতি। ৪৭৯ 


যাইয়। “শাকসন” (32০1) ল্লাতিতে পরিণত হইলেও যখন কতকগুলি শ্নেচ্ছী- 
ভূত শরুঘন্তান অন্ভাপি শাদদেশী () কারস্থ নাম ধারণপূর্বক আপনাদের পূর্বব 
আধ্যশোণিতের পরিচয় প্রদান করিতেছে--তখন যবন সন্তানেরাও কেহই 
যে আর পূর্বপিতামহগণের হিন্দুধর্ম অক্ষু রাখিয়া কোনস্থানে বিস্তমান 
নাই-_তাহ! কে বলিতে পারে ? 

মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রজ মহাশয় অনুমান করেন যে, যে সকল জাতি 
কোন জাতিভেদ মান্ত না করিয়া সকলের সহিতই তুল্যভাবে মিশ্রিত হইয়! 
থাকে--তাহাদের নাম যবন।” যথা-_“যৌতি মিশ্রয়তি ব। মিশ্রীভবতি সর্বত্র 
জাতিভেদাঁভাবাঁৎ ইতি যবনঃ। যু ন মিশ্রণে অন্মাৎ অধিকরণে অনটু ॥” 
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এবং শবকরদ্রম সঙ্কলয়িত! তি বলিয়াছেন--“্যবনঃ স তু যবন, 
দেশোত্তব যাতিরাজপুক্র তৃর্ববন্ বংশ: 
কিন্ত আমর! ইহার কোন রি অন্থমোদন বা সমর্থনে সমুতস্ুক্‌ নহি । 
যবনগণ তুর্বন্থ সন্তান, স্থতরাং তাহার। মহোচ্চচন্ত্রবংশপ্রহুতি--শীহার। জাতি 
মানিতেন না ত কে মানিত? তীহার1 কি সগরকর্তৃক জাতিত্রষ্ট হইঘার পরে 
“যবন নাম পাইয়াছিলেন-_না" সে নাম তাহাদের জাতিতে থাকিবার সময়েই 
ছিল? মিত্রজ মহাশয় গুক্ম বিচার* করিয়া! যে দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 
তাহ! সাধীয়ান্‌ নহে । এবং শব্বকল্পদ্রম মে বলিতেছেন যে, যবন দেশোস্তবগণ 
যবন তাহাও অগ্রকৃত কথ! । ফলতঃ যু ধাতুর মিশ্রণার্থ, কিবা যখন দেশের 
নাম যবন সংজ্ঞার নিদান নহে। 
শ্রদ্ধাভাজন অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশক্সও বলিতেছেন ববন শখ পুর্বে 
গনপদবাচী ছিল, পরে জানপদবাচী হইয়াছে। কিন্ত একথা সম্পূর্ণ গ্রমাদ- 
সমাপ্াত। ফলতঃ তুর্বন্থর বংশসমুস্তব ঘন নামক ব্যক্তির নাম. হুইডে 
তাহার জাতি যবন জাতি ও দেশ যবনদেশ বা যাঁবনীন নামে সমাধ্যাত হই- 
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মূর্তিধারণ করিয়াছে ,আমর! অনেক আর্দেণিয়ান সাহেবকে (%০৮:1208) 
ইউনান ধদটা ধারণ করিতে দেখিয়া থাকি । উক্ত ইউনান” শব্ধ যবন শব্দের. 
উচ্চারণ ভেদমাত্র। সংস্কৃতগ্রন্থে যবন শব্ধ প্রথমে দেশবাচক ছিল, পরে 
জাতিবাচক হইয়াছে--ইহা আমর! জানি না। আমর! জানি যে, ব্যক্তি,'জাতি 
ও দেশ, সকল বাচক ভাবই সংস্কৃত শাস্ত্রে গৃহীত হুইয়াছে। এবং রাজেন্দ্র বাবু 
যে. বলিয়াছেন, কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ববন শবকে তাহার 'মতানু- 
সারে ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন, আমর। এরূপ ব্যুৎপত্র্থগ্রকাশক কোন লোকও 
খুঁজি! পাইলাম ন1। 
মহাভারতে লিখিত আছে ( আদিপর্ব-_-৩৪--৫অ ) 
প্যদোস্ত যাদ ঝ৷ জাতাত্তর্কসো ধবন।ঃ স্থতাঃ। 
ক্রহ্োঃ স্থৃতাস্ত বৈ ভোজ।. অনোস্তশ্রেচ্ছ জাতয়ঃ 1” 
মত্স্ত পুরাণে--বিবৃত রহিয়াছে-_ 
যদ্দোত্ত জাত। যাদবাস্তব্বসোর্ধবনাঃ স্থৃতাঃ। 
দ্রুহোস্ত তনয়। ভোজ অনোস্ত ম্নেচ্ছজাতয়ঃ। 
স্থতরাং এই প্রমাণ দ্বারা যেন সপ্রমাণ হইতেছে যে, ষবন শব্ধ জাতিবাচক 
বলিয়াও পুর্বাচার্যেরা অবগত ছিলেন। মেদিনী একত্র বলিতেছেন-_ 
“জ্রাকাশে সরন্বত্যাং পিশাচ্যাং অবনেহপি চ।* 
সুতরাং এখনও যবন শব্ধ জাতিবাচক বলিয়। গ্রতীত হইতেছে » তবে 
বলিতে পার যে--এই জাতি বাচকত্ব দেশবাচক যবন শব হইতে সমুভূত? 
কিন্তু তাহা নহে। যখন মহারাজ যষাতি তুর্বন্থকে ভারতের দক্ষিণ পূর্বাদিকের 
সাস্রাঙ্য প্রদ্ধান করেন, তখন তিনি কখনও একথা বলেন নাই যে, তোমাকে 
প্যবন” দেশের আধিপত্য প্রদান করিলাম। তখন যবন নামে একটা দেশ 
বাজাতি জানাও ছিল না। তবে তুর্বস্ুর বংশে যে যখন নামে একজন 
জন্ম গ্রহণ করেন-__ভীহার নাম হইতেই তাহার বংশীয়গণ.(যেষন রঘুর বংশীয়গণ 
রাঘব, যছুর বংশীয়গণ যাদব ) যবন নাম প্রাপ্ত. হয়েন। তাহার রাজ্যও তাহার 
ধঁ নামান্থসাঁরে বন দেশ কলিয়! আখ্যাত হুইয়াছিল। 
রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতি ও বহু পুরাণ এরৎ উপপুরাঁণে যবনগণের কাহিনী 
বিবৃত রহিগছে। রামায়ণে বণিত, আছে যে, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্ের. কলহ সময়ে 
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বশিষ্ঠ ধেনু শবলার যোমিদেশ হইতে যধন গৈগ্ত প্রাহ্ভূতি হয়। আমর! 
ইহার 'অতিরঞ্জিত ভাগ পরিত্যাগ করিয়৷ ইহা। হইতে এই সত্যটা মাত্র 
গ্রহণ করিতে পারি যে, তৎকালে যবন দৈশ্তগণ বশিষ্ঠের সাহায্যার্থ আগমন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু যবনগণের উৎপত্তিকাহিনী বস্তুতঃ ইঈদৃশ প্রহেলিকা 
গ্রচ্ছা্দিত নহে। 

আগ্রা বাইবেলে দেখিতেছি--নোহার বংশে যবন নামে 'একব্যক্তি প্রাছ্‌- 
ভুত হয়েন। এই নোহ! আমাদের নহুষ তিন্ন আর কেহ নছেন। নহুষের 
পুত্র বাতি, যষাতির পুত্র তুর্ববন্থ, যবন তুর্ববস্থর অনন্তর বংশ্। স্থতরাং বাই* 
বেলের এই বর্ণন। দ্বার! সম্পূর্ণ সপ্রমাণ হইতেছে যে, তুর্বস্থর বংশে যবন নামে 
একজন রাজ। জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদিগের শাস্ত্রে মুর সময়ে 
অলগ্রাবন সংঘটিত বলিয়। বিবৃত,_পক্ষাস্তরে বাইবেলে নোহার সময়ে হইয়াছে 
বলিয়া বর্ণিত। কিন্তু নোহা ব| নহুষ, মন্ুর ওরস পুন, সুতরাং তাহাতে কাল 
ঘটিত কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। স্থতরাং উল্লিখিত নানা! কারণে নোহা! ও নহষ 
যে এক বাক্তি ইহ! মানিয়া লওয়। যুক্তিবিগহিত কার্য নহে। ইহাতে সম্ভব 
যে তুর্বন্থর বংশে যবন জন্ম গ্রহণ করিলে তাহারই নাম হইতেই তাঁহার জাতি 
ও দেশ যবন নাম ধারণ করিয়াছে । যথা--“্যখনে! দেশবানিনঃ* ইতি 
ত্রিকাওশেষঃ। 

তবে এখানে বিতর্ক এই হইতে পারে যে, বাইবেলের ও পুরাণের বংশা- 
বলীতে নামগত বহু পার্থক্' পরিলক্ষিত হয় । যথা-_ 

বাইবেল-- 
(নোহের বংশের বিবরণ। ) 

অথ নোহের পুত্র শেম্‌ হেম ও জেফতের বৃত্বাস্ত। জলগ্লাবনের পর 
তাহাদের € এই সকল) সন্তান সন্ততি হয়। গোময় ও মাগোল, মাদয় ও 
যবন ও তুবল ও মেশক ও তীরস্‌ ইহার! জেফতের সম্তান। আস্বনস্‌ ও 
রিফৎ তোগর্ম, ইহার গোময়ের সম্তান। এবং ইলীশ! ও তর্শিশ ও কিত্বিম 
ও দৌদানীম, ইহার! যবনের সন্তান। এই নকল হইতে পরজাতীয়দের 
স্বীপনিবাসীর। আপনাদের দেশ বিদেশে স্ব স্ব ভাষানুদারে ব্যাপ্ত হই আপন 
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পুরাণ 
যদ্দোস্ত যাদব! জাতান্তর্বনোর্ধ বনাঃ ম্থৃতাঃ। 
মহাভারত। 
পৌরজানপটৈস্বপ্টেরিতুাক্তে নাহ্যস্তদা ॥ 
অভিষিচ্য ততঃ পুরুৎ স্বরাষ্ট্রে স্থতমাত্মনঃ ॥ ৮৭ 
দিশি দক্ষিণপূর্বস্তাং তুর্বস্থং তং ন্যবেশয়ৎ। 
দক্ষিণাপরতো রাগ যছুৎ জো্ঠং ন্যবেশয়ৎ ॥ ৮৮ 
প্রতীচ্যা মুত্তরস্তাঞ্চ দ্রহ্যৎ চানুঞ্চ তাবুভৌ । 
ব্যভজৎ পঞ্চধা রাজ। পুত্রেভ্যো নাভ্ষ্তদ] | ৮৯ 
৩১ অ--৪,থ। 
তুর্বমোত্ব স্ুতে। বহিঃ বহেগ্োভানুরাত্মজঃ। 
গোভানোস্তব ভুতে। বীরস্ত্িসান্রপরাজিতঃ ॥ ১ 
করন্ধমন্ত্রিসানোস্ত মরুততস্তস্ত চাত্মজঃ | 
অগ্তন্তবীক্ষিতো। রাজ! মকুত্তঃ কথিতঃ পুরা ॥ ২ 
অনপত্যো মকুত্তস্ত স বাঁজালীৎ ইতি শ্রুতং | 
ছুষ্কতং পৌরবং চাপি স বৈ পুভ্রমকল্পয়ৎ ॥ ৩ 
এবং যযাতি শাপেন জরায়াঃ সংক্রমেণ তু। 
তুর্বমোঃ পৌরবং বংশং প্রবিবেশ পুরাকিল ॥ ৪ 
হুষ্কতন্ত তু দবায়াদঃ শরূখে! নাম পার্থিবং । 
শরূথাত, জনাপীডঃ চত্বারস্তস্ত চাতুজাঃ ॥ ৫ 
পাগুাশ্চ কেরলশ্চৈব চোলঃ কুলাস্তখৈবচ। 
তেষাং জনপদাঃ কুল্যাঃ পাও্যাশ্চোলা; সকে রলা2 ॥ ৬ 
৩৭ অ,--বাধু। 
শরন্ধাগুপুরাপ, বিষুপুরাণ, হরিবংশ ও মত্ম্পুরাণ প্রভৃতি নান গ্রন্থে এইরূপ 
ৰর্ণন। দেখিতে পাওয়া যায়। বিরোধের মধ্যে এই যে, বিষুৎপুরাণে হুষ্কত নামের' 
বিমিসয়ে ছুম্মন্ত নাম গৃহীত রহিয়াছে । যাহ! হউক আমরা এই সিদ্ধান্তে উপ 
নীত হইতে চাহি যে, পুরাণ কর্তার যে মরুত্তকে নিঃসস্তান করিয়া! তাহাকে 
পৌরব বংশীয় দুষ্কৃত বা হুত্বস্তকে পোস্যপুত্র ঘটাইয়া দিয়াছেন-_ঠাহ! অলীক । 
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পপ পিশিশী 


পাণ্ডাকেরল-চোল প্রভৃতি দেশ পৌরববংশীর হক্সন্তের পুক্রগণগ্থার! 'সংগ্থাপিত 
হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সহিত তূর্বন্থ সন্তান মরুত্ের কোন সংশরবই -নাই 
এবং ছিল না। পুরাণ কর্তা নিজেই বলিতেছেন যে, 
“অন্পত্যে। মরুত্বস্ত সরাজাসীদ্দিতি শ্রুতং” 

স্থতরাং অ'তমাত্র_-প্রমাণ নহে। মকুত্ত ভারতের দক্ষিণপূর্ব দিকে 
রাজত্ব ফরিতেছিলেন। পুরাণ কর্তা! যে নৈমিষারণ্যের কুুটারে বসিয়া সেই 
স্থদুরস্থিত তুর্বস্ রাজার কোন সংবাদ পাইতেছিলেন-_তাহা! নহে। কাজেই 
একট। “আন্দাজ কথা লিখিয়া গিয়াছেন। পরন্ত ইহা! একটা স্বীকুত তথ্য 
ষে, যাদবগণ দাক্ষিণাত্য প্রদেশের আধিপত্য প্রান্ত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের হারকা 
তজ্জন্ভই সুদুর সমুদ্রসৈকতসংগ্থ। দক্ষিণাপণে তুর্বন্থ বা তদীয় বংশীর়গণের 
যাওয়াক্ কোন হেতুই ছিল না। প্ররুত কথ! এই ষে, যেমন কুলপঞ্জিকা- 
কারগণ দেশাস্তরিত ব্যক্তিদিগকে পরিত্য(গ করিয়। শ্বদেশবাসিগণের নাম 
ধামও বংশ বিবৃতি করিয়া! থাকেন, পুরাণকারেরাও তাহাই করার তৃর্ববন্থ 
বংশের সকলের নাম তাহাদের পুরাণে দেখা যায় ন|। 

পক্ষান্তরে বাইবেল লেখক আপনাদের ঘার্দি পুরুষ নহুষ হইতে 
বংশ গণন! করিয়াছেন। বাহার মুষার নিকট বংশের নাম বলিয়াছিপেন, 
তাহারা আমাদের তৃর্বস্থ প্রভৃতি পুরাণ পিখিত নাম গুলি বিশ্বৃতিবশতঃ 
বলেন নাই,__সূষাও লিখিতে অসমর্থ হইয়াছেন। আমারাও ত আসাদের" 
অতি পূর্ব পুরুষের নাম করিতে পারিলেও মধ্যবস্তী অনেকের নাষণ করিতে 
পারি না, ও অন্যাপি পারতেছি ন।। তত্পরে ভ্তাবার বিকারে ঘোরতত্র 
বিকার ঘটায় নামগত সাম্য প্রদশন অসম্ভব হইয়াছে। যাহাহউক আমাদের 
শাস্বকর্তীরা যতদুর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা এই দিদ্ধান্ধে 
উপনীত হইতে সম্পূর্ণ সমর্থ বে, ঘবনগণ নহুষ পৌল্র তুর্বহ সম্তান। তুর 
চন্ত্রবংশীয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ও অতীব মঙ্হোচ্চকুলপ্রভব। সুতরাং যবনগণপ্ড 
যুধিট্ির হূর্ম্যোধনাদির ন্যায় মহোচ্চকুপপ্রস্থত। এ হেন 'যবন বংশ কতদূর 
সপর্ধ)াভাজন-”অথবা! কতদূর গালি সংস্চক-_তাহা মনীধিগণই ভাবিক্গ 
ম্নেখুন। | 
. আয়রা যাহা রলিলাম,. তাহাতে প্রত্যেক চেতন্বান ব্যক্তিই স্বীকার 
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করিবেন যে,. যবনগণ বিশুদ্ধ আধ্যশোণিতবাহী মহাকুল জাত। এই .ববন 
জাতিকে কেহই অনাচরণীয় অহিন্দু মুসলমান ঝ৷ শ্লেচ্ছ বলিয়া ভাবিতে সমর্থ 
মহেন। তবে যে আমর! আরব হিক্র, প্রভৃত্বিকে বন বলিয়া আখ্যাত 
করিয়া আগিয়াছি,__তাহাও প্রমাদসন্দুষ্ট নহে। আমাদের বিশুদ্ধ আর্ধ্য 
পোণিতসন্বন্ধী বিশুদ্ধ চন্দ্রবশীয় ক্ষত্রিয়স্ন্ু তুর্বস্থ সন্তান ষঘবনগণই 
আরবাদি তির ভিন্ন দেশে যাইয়া এ সকল নামে আখ্যাত ও প্রথিত হইমাছেন। 
ইহার কারণ এই যে, উক্ত ষবনগণ যখন পারস্ত দেশে ব্যবসায় করিতে 
ছিলেন, তখন সগরপিতা মহারাজ বাহু বা অসিত সাকেত বা অযোধ্যার 
সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। শক, ধবন, পারদ, পহলব, তালজজ্ঘ, হৈহয় ও 
কাস্বোজ্জাদি রণহুর্মদ ক্ষত্রিয়গণ সমবেত হুইয়। উক্ত বাহুকে পরাভূত ও 
রাজ্যচ্যুত করেন। তাহাতে মহারাজ বাহু আপন অন্তর্বত্বী মহিষী সহ 
ওু্ব মুনির আশ্রমোপকণ্ঠে যাইয়! আশ্রক্প গ্রহণ করেন। ক্রমে তাহার উপরতি 
ঘটিলে রাগমহিষী ওর্ধের আশ্রমে যাইয়া বাম করেন। তথায় মহারাঞ্জ সগর 
ভূমিষ্ঠ হইলে গর্ব তাহাকে শাস্ত্রে ও শস্ত্রে স্থপগ্ডিত করেন। কোন কোন 
গ্রন্থে ইহাও বর্ণিত আছে যে, লগর স্বর্গে যাইয়া ভার্গবধের নিকট আগ্নেয়াস্ত্র 
শিক্ষা করিয়া আসিয়া তৎসাহায্যে হৈহয়গণকে প্রায় নির্ুল করেন। 
পরে. শক যবনাদি আলিদ। কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইলে তাহার 
কথামত সগর উহাদিগের প্রাণ বধ না করিয়৷ উহাদিগকে ধর্দত্রষট শ্েচ্ছ 
করেন, এবং যবনগণের শিরোমুগডন, শকগণের অর্দ মুগুন প্রভৃতি করাইয়া 
দেন। মুসলমানগণ এখনও যে মুণ্ডিতশিরস্ক,সেই মান্ধাতার আমলে 
সগর শামনই তাহার একমাত্র নিদান। কালে স্বেচ্ছায় বা রাজপীড়নে 
দেশত্যাগ পূর্বক অনেকে তুরুস্কে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। তাহারাই হিক্র 
ব1জু (৪) জাতি। এই জু শব্দ যবন শব্েরই দুরবর্ী বিকার। পালি ভাষার' 
ববন শব্দ জোন শব্দের বিকৃত । এ জোন আবার বিকারে “জু”তে পরিণত হুই- 
যাছে। পাশ্চাত্যগণ ঘে 00০) “যো! হইতে ষবন বা! (100191) 'আইওনিয়ান' শষের 
ব্ুৎপত্তি নির্ণর় করেন, উহ! প্রমাদছুষ্ট। ফলতঃ যবন শবাই ভু জোন্‌ যুনানি ইউ- 
নান ও আইওনিয়ান শবের নিদান। আরবগণ ইন্্রাইল বংশপ্রভব | সুতরাং 
স্াহার!“হিজ্রগপণের একটা গ্রশাখা মাত্র কাজেই গাহারাও-ষবন পদবাঁচ্য হইতে 
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ছেন। উক্ত হিক্রগণের যে.শাখা মিশর হইতে শ্রীশদেশে প্রবেশ করিয়াছিণেন 
তাহারাই শরীক যবন। এবং গ্রীক ষবনেরাও অনেকে ইটালীতে শ্যাইয়। লাটিন 
জাতির উপচিতি সংবর্ধন করিয়াছেন । সুতরাং হেলেনিক আর্ধ্যবংস্ত এই উভয় 
জাতিকেও যবন বল গেল। আমর! সগর রাজার যবন দমন বিষয়ে উপরে 
যাহ। যাহ! লিখিয়াছি, আমাদের পুরাণে তাহ! এইর্ূপে বিবৃত রহিক্সাছে ৯ 

প্কিিঙ্কোর্রিশ্চন্্রঃ । তস্মাৎ রোহিতাশ্বঃ। ততশ্চ হুরিতঃ। হরিতাৎ 
চ% চঞ্চোরিিয়দেবৌ | রুরুকো বিজয়াৎ। কৃরুকম্ত চ বৃকম্ততঃ বাছঃ ( রামা- 
যণে অসিতঃ) যোহসৌ কৈহয় তালজজ্ঘাদিভিরবজিতঃ অন্তর্বত্যা মহিষ্যা সহ 
বনং প্রবিবেশ ॥ ১৫ ॥ 

স চ বাহ্ব্্ধভাবাৎ ওর্বাশ্রমলমীপে মমার ॥ ১৬॥ তেনৈব ভগবতা 
স্বাশ্রমমানীয়ত । কতিপয় দিনাস্তরে অতি তেজন্বী বালকে! জন্তে ৷ তন্ত শর্ধব 
জাতকর্ম্মাদিকাং ক্রিয়াং নিষ্পাগ্য সগর ইতি নাম চকার। কঁতোপনয়নঞ্চ 
এনমৌর্বো বেদান্‌ শান্্রাণি অশেষাণি অস্ত্র আগ্নেয়ং ভার্গবাখ্যং অধ্যাপয়া- 
মাস।* উৎপরবুদ্ধি্চ মাতরমপৃচ্ছৎ অন্ব! কথমত্র বয়ং! কক ঝা ভাতঃঃ 
তাতোহম্মাকং কঃ? ইত্যেবমাদ্দি পৃচ্ছতস্তম্মাতা সর্বমবোচৎ 1 ততঃ পিভৃ- 
রাজ্যকরণামর্ষিতঃ হৈহয়তালজজ্ঘাদিবধায় প্রতিজ্ঞামকরোৎ। প্রায়শ্চ হৈহয়ান্‌ 
জঘান। শকধবনকান্বোজপারদপহলবা! হন্চমানাস্তদৃগুরুং বশিষ্ঠং শরণং 
ষধুঃ ॥ ১৮॥ 

অখৈতান্‌ বশিষ্ঠে। জীবন্মূতকান্‌ কৃত্ব। সগরমাহ--বৎস অলমেভিরতিজীব- 
স্মৃতকৈরহূক্থতৈঃ॥ সু ॥ এতেচ ময়ৈব ত্বৎগ্রতিজ্ঞাপরিপালনায় নিজধর্ং 
দ্বিজসঙ্গপরিত্যাগং কারিতাঃ ॥ ২০॥ স তথেতি তদ্‌গুরুবচনমভিনন্্য তেষাং 
বেশান্তত্বং অকারয়ৎ। যবনান্‌ মুস্তিতশিরসঃ, অর্দমুণ্ডান্‌ শকান্‌। প্রলম্বকেশান্‌ 
পারদান্‌ পহনবাংশ্চ শ্মশ্রধরান্‌ নিঃম্বাধ্যাক্ববটকারান্‌ এতান্‌ অন্তান্‌ চ ক্ষতি 
যান চকার। তে চ নিঅধর্মপরিপ্যাগাৎ ব্রাঙ্গগৈশ্চ পরিত্যক্তা শ্নেচ্ছভাং 
যযু$ ॥ ২১ ॥ ৩ অ--৪ অংশ বিষুপুরাণ। . 

বাষু, ব্হ্ধাণ্ড, মত্ত, হরিবংশ গুভৃতি অন্তান্ত পুরাণাদি শাস্ত্রেও এই কাহিনী 
ইহৈহয়ান্‌।” বাযু। . 
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ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বর্ণিত আছে। বাহুল্য বোধে সে সূকুল প্রমাণ উদ্ধৃত কর. 
হইন না। যা হউক ইহাতেই সকলে বুঝিতে পার্জিবেন_-যবনগণ হিনুফি 
সুসলমান ছিলেন। 

মাননীয় রাজেন্ত্রপাল মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন, কোলব্রক [প্রন্লেগ 
উইলসন্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, আমার] নিক্নলিখিত 
কারণ চতুষ্ট় হেতু মনে করি যে, শ্রীকৃগণ সংস্কৃতশান্ত্র সমুদিত যবন জ্লাতি। 
যথা 

পৃ 51001185110 06 50076 96 05 01561 [01708 ৮10) 05 
79815121772 90905 00507501557 155217095 2170 079 92109100716 
স০৬2178, 

2170.11009 039 ০01 035 %/014 009) 002 1811 00107 01 006 98115- 
[6 ৪5202) 00110010509 22 [0171910 1১1100৩, 

3৫৭7 89691570095 0080৩ 417 52151016 85010100071081 50113 
60 :001:516170580595 010 83010170109 51101017165 00155817050) 10056 
18০105217 915016. 

401 207917051005152 01 010 111019115 5710) 026 01651 
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আমরাও সর্বাস্তঃকরণে বিশ্বাপ করি যে, গ্রীক 'আইওনিয়ান' ও আমাদের 
“বন শব অতিন্ন এবং তাহারা আমাদের তুর্বন্থ প্রহ্থতি ষবনের অনস্তর বংশ্ঠ। 
অবস্ঠ আমরা গাছাদ্দের এই ৩য় কারণটির বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিপন্থী । কিন্ত 
গ্রীক্গণ ষে আমাদের সংস্কৃত শান্ত্রোক্ত যবন জাতি তাহাতে কোন লন্দেহই 
নাই। এবং পাশ্চাত্যগণ ভাষা ও গ্রীক দ্লেবতাগণের গ্রতি লক্ষ্য করিলেও 
দেখিতে পাইবেন_-গ্রীকৃ ভাষা সংস্কৃতের আসন্ন বিকৃতি এবং তাহাদের (2৪৮1) 
'প-ন'ও (7165) “জুপিউর, প্রভৃতি দেঁবগণ-_আমাদের পবন ও ছ্যম্পিতরঃ 
প্রভৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমর! পাশ্চাত্যগণের উক্ত হেতু ভিন্ন 
মহামতি মিল্টন তাহার “প্যারাডাইজ. ল্ট” নামক মহাকাবো যা! বলিয়া 
গিয়াছেন__তাহাতেও গ্রীকৃগণকে ভারতার ষবন বলির! স্বীকার. করিতে সম্পূর্ণ 
অভিলাধী। «মিল্টন বলিতেছেন :-_ 


যব্নজাতি । ৪৮৭ 
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এখানে মিল্টন এই তর্ক করিতেছেন যে, গ্রীক্গণ আপনাদিগকে ঘবনের 
সন্তান দেবতা বলিয়৷ দাবি করে, আবার ইহ! বলির়াও গর্ব করে যে, আমর! 
তবর্গ ও পৃথিবীর সম্তান। কিন্তু ইহা সঙ্গত হইতে পারে না। যাহার দেবতা! 
তাহার! নিশ্চয়ই স্বর্গ ও পৃথিবীর হৃষ্টির পূর্বেই হইয্াছিলেন__তবে তাহার! 
আবার কি প্রকারে পরে সৃষ্ট স্বর্গ ও পৃথিবীর সন্তান হইতে পারেন ? 

আমর! এখানে গ্রীকৃদের উক্তিই প্রকৃত বলিয়া মনে করি। মিল্টন 
এখানে গ্রক্কত মর্মে অনুসন্ধান ন। পাইয়। বৃথা বিতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। গ্রীকৃগণ যে যবন সন্তান তাহাতে কোন সন্দেহই নাই এবং তাহার! 
বে স্বর্গ ও পৃথিবীর সন্তান বলিয়! গর্ব করেন-_তাহাও ভিত্তিশৃন্ত নহে। 

আমর! পমানুষ দেবত।” এবং “দেবগণের মর্থ্যলোকে আগমন” এই 
প্রবন্ধস্বয়ে দেখাইয়াছি যে, মানুষ ও দেবত! এবং স্বর্গের €(আল্টাই পর্ধত অথবং 
মেরুর ) অধিবাসী মন্ুষ্যগণ' তথায় দেবসংজ্ঞার সংজ্ঞিত ছিলেন। আমাদের ও 
ষবনগণের পুর্ব্পুরুষগণ সেই স্বর্গ হইতে বিষু অগ্নি, সুর্য, মন, অত্রি ও বায়ুসহ 
ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতে বহুকাল বসবাদের পর ববনেরা পারস্য 
হুইয়। তৃরুষ্ষ, আরব ও গ্রীস্‌ প্রভৃতি দেশে গিয়াছেন। তজ্জন্ত তাহার! আপন 
দিগকে স্বর্গ ও পৃথিবীর পুত্র বলিয়া গর্ব করিয়াছেন। বাাখ্যাকর্থা স্বর্গ অর্থে 
“উরনস” করিয়াছেন । কিন্ত স্বর্গ মেরু পর্ধত-_-'উরনস, স্বর্গ নহে। 'উরনস” 
(089755) শব আমাদের বরুণস্‌ শক্ের বিরুত উচ্চারণ। বরুণ অপগস্থান ও 
পার্প্যর রাজী! ছিলেন। যবনেরাও বহুকাল পারন্তে বাস :করিয় গিয়াছেন। 
এখনও পারন্তে রামপুর নামক একটা নগর তথায় হিন্ছু বসবানের শেষ চিন্ধ 
চিত কফরিতেছে। উক্ত পারন্য বরুণের রাজ্য বলিয়া উহাকে উরনস্‌ বঞ্ধী যাইতে 
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পারে। কিন্তু উহ! স্বর্গ নহে। টীকাকর্তা (90) পৃথিবী) শবের অর্থস্থলে (3519) 
“গৈইয়” শব্ধ বলিয়াছেন। উহা! ঠিক হইয়াছে। যেমন তারতরর্ষ পৃথু রাজার 
রাজ্য বলিয়। পৃর্ধী বা পৃথিৰী নামে কখিত। পৃথিবীর ক্ষপর নাম ৭” এই 
গোবপধারিণী পৃথিবীকে পৃথু রাজ। দোহন করিয়াছিলেন। যবনেরাও প্রথমে 
্বর্নবানী পরে পৃথী (58:0১) বা ভারতবামী ছিলেন। তজ্জন্ত আপনাদিগকে 
স্বর্গ ও “গৈয়ার* পূর্ব নিবাসী বলিয়া গর্ব করিয়াছেন। ইহা৷ দ্বার।ও গ্রীক 
যবনগণের ভারত সন্তানত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে । “পিতরঃ পুর্বে বতা$* মনগুর 
এই উক্তি দ্বারা আমাদের ও যবনদের পূর্ব দেবত্ব হুচিত হইয়। থাকে । এবং 
পপূর্বদে বাঃ সুরদ্বিষঃ” এই উক্তি দ্বারাও দৈত্য দানবগণের পূর্বরদেবত্ধ স্চিত 
হয়। গ্রীক্যবনের যে পূর্বনিবাস ভূমিকে মাতা পিতা বলিয়াছেন উহা 
তদানীন্তন রীতি বিশেষ ছিল। মরুদ্গণও পৃষ্নমাতরঃ (পৃথিবী মাতৃকাঃ) 
বূলিয়। উক্ত হুইয়াছেন। অতএব মিল্টনের বর্ণনা! ছ্বারাও গ্রীক্গণের যবনত্ব, 
স্থতরাং ভারতসন্তানত্ব ও চন্দ্রবংণীয় ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ হইতেছে । 

কিন্ত এখানে আমর। এইমাত্র বিতর্ক করিতে অভিলাধী যে, সংস্কৃত গ্রন্থে 
যত যত স্থানে যবন জাতির সমুল্লেখ হইয়াছে, তাহার একটা শবও শান্তর 
কর্তৃগণ গ্রীক্‌ হিক্র বা আরবীয়গণকে অববোধিত করিতে প্রয়োগ করেন 
নাই। তাহারা যে বিশুদ্ধ যবনবংশপ্রস্থতি তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্ত 
সংস্কৃতগ্রস্থকারগণ তাহ! জানিতেন বলিয়া বোধ হয় না। কেননা গাহার! 
ভারতপাভ্রাজ্যের বহিভূত্ত কোন জাতিকে যবন বলিয়া! জানিতেন ন!। 
ততদুর সংবাদ লইয়া! কোন কথ। লিখিবার চেষ্টা তাহাদের থাকিলে আদি কেন 
আমরা ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে এত পশ্চাৎপদ হইয়া! থাকিব ? প্রাচীন মুনি 
খধির। নাসিকায় নস্য দিয়া কেবল ঘটত্ব পটত্ব করিয়াছেন আর বেদ, উপনিষৎ 
স্থৃতি, পুরাঁণ লিখিয়াছেন। পার্থিব জগৎ তাহাদিগের আনন্দের অতীত পদার্থ 
ছিল। উহ! তাহাদিগের নয়নের নিকট তাসিয়৷ বেড়াইত। কি রামায়ণ, 
ফি মহাভারত, কি হরিবংশ, কি পুরাণ উপপুরাণনিচয় কি, বৃহৎ সংহিতাদি 
জ্োতিষনমূহ-_ইছার যেখানে ঘত যবন শবের প্রয়োগ হইক়াষ্টে, তাহা সেই 
রণহুর্দদ পারস্তবানী হিন্দু যবনজাতিকে নির্দেশ করিয়াছে। 

মোক্ষমূলর (153:09011৩) কোলক্রক ও উইলসন্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য 


যবনজাতি । ৪৮৯৮ 


বিদ্বৎকুল ও তাহাদিগের পরদাবনতমুর্ধা কোন কোন ভারতমস্তান বলিয়৷ 
থাকেন যে, আমর! গ্রীক্দিগের নিকট হাঁটিতে শিথিয়াছি,_গ্রীকগণ আমা- 
দিগের জ্যোতিষগ্ডরু। কিন্তু আমর! 'অতীব ঘ্বণার সহিত তারম্বরে এ উদ্মন্ত, 
প্রলাপে উপেক্ষা! 'গ্রদর্শন করিতেছি । যে হিনুগণ আজন্ম জ্ঞানগরীধান্‌, 
ধাহার্দিগের জ্ঞানমহাসাগরের কণিকামাত্র খারিবিন্দু পান করিয়া লমুদ্ার 
বিশ্ব ব্ন্ধাণ্ডি মানুষ বলিয়া! পরিচয় দিতে শিখিল-_সেদিনকার অর্বাচীন শিশু 
গ্রীক ধবনগণ সেই জগদ্‌গুরু হিন্দুগণের শিক্ষক ১ মনু বলিরাছেন।-__. 
“এতদ্েশ প্রসৃতন্ত সকাশাদগ্রজন্মনঃ। 
শ্বং স্ব চরিত্রং শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাং সর্কমানবাঃ॥৮ ২০--২ অ।. 
যে ভারতীয় ব্রাহ্গণের নিকট পৃথিবীর সমুদায় নরনারী জ্ঞানশিক্ষা 
করিতে আিত, সেই জগদ্গুরু হিন্দুর গুরু-_দেশ নির্বাসিত অন্তেবাসিদেশীয় 
গ্রীক যুব! ১ সেই মান্ধাতার আমলে ও যুগযুগান্তর পূর্বে যখন মমুদায় জগৎ 
ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল--যখন আদি জন্মভূমি একমাত্র স্বর্গ ও. 
ভারত ভিন্ন আর কোথায়ও জ্ঞানের একটা প্রদীপও জলিত না--ভারতীয় 
হিন্দুগণ-_সেই প্রাচীনতম বৈদিক যুগে বাইবেলের জন্যেরও ছুই যুগ পূর্বে 
_-জ্যাতিষের কথ। 'লইয়া লীল1 খেল। করিতেছেন। আর সেই জ্ঞান 
গরীয়ান্‌ বর্ষীয়ান্‌ হিন্দু কিন। স্তপ্তপায়ী শিগুর নিকট পদক্ুম শিক্ষা! করিতে, 
গিয়াছিলেন! হে একদেশদর্শিন্‌ পাশ্চাত্যগণ! তোমরা কি * এন্লাইকে! 
পিডিয়া ব্িটেনিকা”” নামক বৃহৎ কোযগ্রন্থে “জিওমেটা, (জ্যামিতি ) শাস্ত্রে 
বারংধার বল নাই যে, 
সমুদায় ইউরোপ জিওমেটা, (জ্যামিতি) প্রভৃতি গণিতের জন্ত গ্রীসের নিকট 
ধণী-শ্রীস্‌ আবার সে বিষয়ে আরবের নিকট মহাখণী এবং আরব আবার 
তজ্জন্য ভারতীয় খধিবৃন্দের নিকট ছৃশ্ছেদ্য ধণ-শৃঙ্খলে বন্ধগ্রীব 2 এহেন 
ভারত গিয়াছিলেন শিষ্যের শিষ্য গ্রীসের নিকট খণ গ্রহণ করিতে? ত্য 
বটে আমরা এখন তোমাদের চক্ষে ([75907217) “হিদেন ও নিগার” বলিয়া 
প্রতীয়মান হইস্টেছি--তোমর। আমাদিগকে পণ্ড অপেক্ষাও অবরঞ্জ বলিয়া মনে 
করিয়৷ থাক--কিন্তু ইহা! কি ঠিক নছে ষে, একদিন আমর তোমাদ্দিগকে হাতে 
ধরিয়া! অক্ষর পরিচয় শিক্ষা দিয়াছি--শৈশবকালে যখন'দীড়াইতে জানিতে না 
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তখন অঙ্গুলি ধরিয়া পদে পদে পদক্রম পিখাইয়াছি? সত্য বটে হান 
তদীয় বৃহৎসংহিতায় বলিয়াছেন।-__ 
স্লেচ্ছাহি যবনাস্তেযুসম্যক্‌ শাস্্রমিদৎ স্থিতৎ | , 
খবিবৎ তেহপি পূ্জান্তে কিৎ পুনর্দৈিজ্ঞদ্বিজঃ|৮ 
অর্থাৎ যবনগণ স্লেচ্ছ হইলেও তাহার! এই জ্যোতিষ শাস্ত্রে অতীব পারদৃশ্বা 
বটে। তাহারাও খষির ন্তায় এ বিষয়ে পৃজনীয়--দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের 
নিকট কোথাক্ লাগে ? 
হাঁ একথ| যথার্থ বটে, একদিন যবনগণ জ্যোতিষশাস্ত্রে সত্য সত্যই 
অদাধারণ প্রতিভ৷ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই উদ্ধত গ্লোকের অর্থ 
এন্সপ নহে যে, তাহারা ভারতীয়গণের শিক্ষাগ্তরু ছিলেন,_ভারতীয়গণ 
তাহাদ্দিগের নিকট কোন খণ গ্রহণ করিয়াছেন। বরাহ্মিহির সরল হৃদয়ে 
গুণীর গুণের কথ। শতমুখে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহ তীহার কিঞিৎ অতিবাদ 
সংমিশ্রও না হইতে পারে তাহা নহে। কিন্তু এই যবনগণ, পারস্তদেশবাসী 
ভারতসস্তান ভিন্ন সুদূর গ্রীস্বাসী গ্রীক্গণ নহেন। আমাদের প্রত্যেক 
জ্যোতিষগ্রস্থেই এই কথা রহিয়াছে যে, বন ছাত্র গণ অল্পমতিক জড়বুদ্ধি--তাহা- 
দ্িগের জন্ত সহজ সহজ বিষয়ের শিক্ষা দান কর্তব্য । এ হেন যবনগণ ভারতীয় 
ধবনগণের ছাত্র ভিন্ন শিক্ষক ছিলেন না। যবনগণকে যে শ্নেচ্ছ বলাতে কেহ 
মনে করিবেন ন! যে, তাহার! ইংরাজ ব1 গ্রীক্‌ শ্্রেচ্ছ। পারন্তবাী যবনগণ 
বে নগরশাসনে ম্লেচ্ছত্ব বা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল,__তাহ! কি শাস্ত্রকারগণ, 
বহুত্র সংকার্ভন করেন নাই ১ আমরা যে বিষুপুরীণের কিয়দংশ উদ্ধত 
ঝরিয়াছি, তাহ ছার ইহাই দমর্থিত হইতেছে। এ শ্লেচ্ছ যবনের অর্থ অতিদিষ্ট 
শৃ্র বন। তাহার1 বেদা্িতে নিরধিকার ও ক্রিয়া লোপে বুষলীভত হইলেও 
রীতিমত শান্ত্রাধ্যান করিতেন। জ্যোতিষ প্রভৃতিও শিথিতেন। বরাহ 
যিহির তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই কণা বলিয়াছিলেন। সকগ্েই জানেন 
ফবনজাতক নামে একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ প্রচলিত আছে। উহা সংস্কৃত 
,ভাষায় নাগরাক্ষরে লিখিত এবং উহার গ্রারস্তভাগ এইরূপ :-$ 
প্রীগণেশায় নমঃ। অথ যবনজাতকপ্রারস্তঃ। অথ পত্রিকাদৌ আশীর্বাদ 
শ্লোকাঃ। সজয়তি ।১। যন্যোদয়ান্ত সময়ে। ২। 
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শ্রীমৎ পক্কজিনীপুতিঃ কুমুদিনী প্রাণেশ্বরে৷ ভৃমিতৃঃ, 
শশাক্ছিঃ হুররাজবন্দিতপদে। দৈত্যেন্তরমন্ত্রী শনিঃ। 
স্বর্ভানগঃ শিখিনাং গণে। গণপতিব্রদ্দেশলক্ষমীধরাঃ, 
তং রক্ষত্ব সদৈব যস্ত বিমল! পত্রী ময়৷ লিখ্যতে ॥ 
এখন বিবেকশীল পাঠক চিন্ত। করিয়া বলুন দেখি, এই লেখা কোন গ্রীক 
যবনের ন প্রকৃষ্ট পৌরাণিক হিন্দুর? শ্রীকৃগণও বৈদিক হিন্দুত্ব লইয়া দেশ 
নির্বাদিত হইয়াছিলেন। বৈদ্দিকযুগের লোকের! কি লক্ষ্মী, নরম্বতী, কার্তিক, 
গণেশ ও কৃষ্ণ বন্দনা করিতেন 8 ন| তৎকালে পৌরাণিক দেবদেবীর কোন 
প্রসঙ্গও কেহ জানিতেন? অতএব বরাহুমিহির যে শ্লেচ্ছীভূত ববনের 
প্রশংসাগীতি গান করিয়াছেন--াহারা নগরকর্তৃক শ্রেচ্ছীভূত হিদ্দুষবন ভির 
শ্রীকৃষবন নহেন। 
কোন কোন বিদ্যাদিগ্গজ পণ্ডিতের! বলিয়া থাকেন,_এ দেখ--“অকুণৎ 
যবনঃ সাকেতং”**প্যবনাৎ লিপ্যাং ষবনানী” প্রভৃতি কথ! পাঁণিনির বার্তিক ও 
মহাভাষ্যাদিতে বর্তমান রহিয়াছে । এই যবনানা শবের অর্থ গ্রীক অক্ষরা- 
বলী।__-একদিন সেই গ্রীকৃগণ ভারতের বক্ষঃস্থলে আপিয়া পরম পবিত্র 
অযোধ্া। পর্য্যন্ত পরাভূত করিয়াছিলেন। 
কিন্ত এ কথাও সম্পূর্ণ অধিতথ ও অমুলক । যে বনের! মহারাজ বাহছুকে 
পরাভূত করিয়৷ অযোধ্যাতে আপনাদিগের নিজয়টবজয়ন্তী সমুভডীন করিয়াছিল 
--তাহার। সমরপরাদ্ধি ত ম্বেই শ্লেচ্ছীভূত হিন্দুষবন ভিন্ন আর কেহই নহেন। 
এবং পাঁণিনি যে যবনলিপির কথা বলিয়াছেন_-তাহাও পারন্তবাদী যবনগণেক্ 
বিদ্কৃত নাগরাক্ষর মাত্র। পারস্তবাসী ভারতনির্বাসিত আছরগণ (পার্শা ) 
পহবী অক্ষরে লেখা পড়া করিতেন। প্রতিষ্ঠানগণ এখনও পুঞন্‌ ভাষায় লেখ! 
পড়া করিতেছেন । তদ্রুপ পারস্যবানী যবনগণ বিকৃত দেবনাগরে লেখাপড়া 
ফরিতেন। উহা! পুন প্রভৃতি স্থানের নাগরাক্ষবের ন্যায় কিঞি” বিভিন্ন বস্তু 
ছিল মাত্র। হিক্র অক্ষরাবলীও বিকৃত নাগরাক্ষর। হয় ত যবনানী হিক্র 
ও পঞ্জাব প্রদেঞ্জশর অক্ষরের মধ্যবর্তী কোন বিকৃত নাগরাক্ষর হইবে। তবে 
একথ! ঠিক যে, আমর! কাবুলের পাণিনির পদানুগ বিনীত দাস। তৎকালের 
পারস্য, গাঙ্ধার, অপগস্থান, পুষ্কলা বততী, তক্ষশিলা, পারদ, কাজ ও বহলীকাদি 
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স্থান আমাদিগের ভারতীয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি দ্বার] পরিবৃত ছিল। ততদদেশ- 
বাসিগণ একালের তায় কাবুলী পেশোয়ারী মুদণমান 'ছিলনা। তাহারা ও আমরা 
এক ছিলাম। তদবস্থায় তাহার৷ আমাদের নিকট বা আমর! তাহাদিগের নিকট 
কোন কথ! শিক্ষা করিয়। থাকিলেও তাহাতে কেহ এরূপ দিদ্ধাস্তে উপনীত 
হইবেন ন! যে, আমর! গ্রীস্দেশে জ্যোতিষ শিখিতে গিয়াছিলাম__ঝ| গ্রীক 
বনের! সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া! আমাদিগকে জ্যোতিষ শিখাইতে 
ভারতে আপিয়াছিলেন। 
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কিন্ত ইহাও তাহার সম্পূর্ণ প্রজ্ঞাবৈর্লুব। কেনন। হোর! প্রদ্থৃতি শব গ্রীকৃ 
আরবী ও সংস্কত সকণ ভাষাতেই আছে-_তাহাতে কেন এ কথ! ভাবিতে 
হইবে যে, আমরা গ্রীকৃদের নিকট শিখিয়াছি,_-গ্রীকেরা' আমাদের নিকট 
শিখে নাই? ভারতীর়গণের নিকট আরবীক়গণ শিখিয়াছিলেন ভিন্ন 
তারতীয়গণ অন্তের নিকট কিছু শিখিয়াছিলেন,_-এরূপ কিংবদস্তীও কি কেহ 
কোন দিন শ্রতিগোচর করিয়াছেন? প্রসিদ্ধ আরব্য উপন্তাস হিন্দু কথা- 
নরিৎ মাগরের অবিকল অনুলিপি। এইরূপ হিন্দু চিকিৎসাশাস্্র, হিন্ছুর 








* অনেকে আমাদের জেযাতিথগ্রস্থে রোমকমিদ্ধস্ত প্রভৃতির নাম সঙর্শনেও মনে 
ভাবিয়া খাকেন_অ।মর! যেন রোম প্রভৃতি দেশের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়। মানুষ হইয়াছি। 
কিন্ত রোমকদিদ্ধান্ত 'অপগন্থানসং্থ রোমকপত্তনের লোকদিগের লেখ” হইতে পারে। 


এই রোমকপত্তনের অন্ুকরণেই হিন্দুষবনের ইটালীতে বাইক! রোমনগ্ররের নামকরণ 
করিক্লাছিলেন। 


যবনজাতি । ৪৯৩ 


গণিত, হিন্দুর বিজ্ঞানই সুসলমানের! সময়ে সময়ে অন্থবাদ করি! লইয়! গিয়! 
ইউবেপে শিক্ষ। বিস্তার করিয়াছেন। স্ুতরাৎ হিন্দুর কেবল ২৩টী কথ! 
শিখিতে মক্কা বা এথেন্সে গিয়াছিলেন,_-এ কথা মনে করাই বাতুলত|। 
তবে কথ! এই-_গ্রীক্‌, আরব, হিক্র ও হিন্দুং_ইহারা সকলেই এক বংশ জাত। 
উল্লিখিত হোর! প্রভৃতি শব্দ সকলেরই সাধারণ পৈতৃক সম্পত্তি--ইহ! কেহই 
কাহার নিকট শিক্ষা করেন নাই। ইহা_যেমন আমরা পৈতৃকন্বত্বে স্বত্ববান্‌ 
হুইয়াছি-_তাহারাও তন্রপ হইয়াছেন । সুতরাং এই সামান্ত সাম্য বশতঃ মনে 
কর। উচিত নহে যে, আমরা তাহাদিগের বা তাহারা আমাদিগের নিকট এ 
বিষয়ে খণী। সমুদ্বায় গ্রীক, লাটন ও ইংরাজী, জন্মণ প্রস্ভৃতি ভাষ! সংস্কৃতবহুল, 
ও আমাদের স্ংস্কৃতভাষার বিকার পিশেষ মাত্র। এখন কি ইহাই মনে 
করিতে হইবে যে, আমর! গ্রীক বা ইংরেজের নিকট ভাষা শিখিগ়াছি ? 
মনে কর-__ 


“ফারাক” 
শব্দটা তোমরা! আমরা সকলেই জানি ওটী বিশুদ্ধ আরবী শব্-_ন! হুয় 
অন্ততঃ পারস্যভাষা । কিন্তু আমরা এখন দেখিতেছি যে, উহ। বিশুদ্ধ সংস্কৃত 
“পরাকে” শব্ধের আসন্ন বিকৃতি মাত্র। মহামতি যাস্কের নিরুক্তে আছে-_ 
*“আকে, পরাকে, পরাটেঃ, আরে পরা বতঃ” 
ইতি পঞ্চ হুর নামানি।” 


খগবেদে রহিয়াছে ।-_ 
পক্ষয়স্তমস্ত রজনঃ পরাকে” (৫--৬--২৫--৫) 

অতএব এখন আরবী ব৷। পারন্ত ভাষা! আমাদের নিকট খণী না আমর! 
ভাহাদ্দের নিকট খণী ? এই “পরাকে* শবের বিকারেই কি ষাবনিক “ফারাক' ও 
পাশ্চাত্য চ৪: ফোর) শব্দের জননক্রিয়! সম্পাদিত হয় নাই? . ্রীরূপ মুইর 
সাহেবের উল্লিখিত শন সমূহও নিশ্চয় বেদের কোন না কোন খকে অবিক্কত 
অবস্থার আছে_-বা ছিল। আমর! নেই ধকের অদর্শনে বা বিলোপে এইক্ষণে 
প্রকৃত শবের নির্ণয় করিতে পারিতেছি ন!। হোর! প্রভৃতি উল্লিখিত শব্ধ সক্কল 
আমাদের সকলেরই পৈভৃক সম্পত্তি। উহা! আম্গার কেহ কাহার' নিকট 
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হইতে খণ গ্রহণ করি নাই। বদ্দি করিয়৷ থাকি হিন্দুববনগণের নিকট 
রুরিয়াছি--আরব বা গ্রীক যবনের নিকট নছে। 

অতঃপর আমর। ষযবনগণের বানস্থান বিষয়ে ছই চারি কথ! বলিব। 
মাননীয় রাজেন্্র লাল মিত্রজ মহাশয় বলিয়াছেন__যবনগণ বাকৃটি,য/দেশবাসী। 
কেনন! সংস্কতগ্রন্থে শক-যবন-কান্বোঞ্জ প্রভৃতি শব্দের যুগপৎ নাম গ্রহণ বন্ধত্র 
হইয়াছে। অতএব য+নগণ নিশ্চয়ই বাকৃটি,য়া-প্রভব ।* কিন্তু সেই বাকৃছি,য়াও 
যে কি পদার্থ তাহা স্পষ্ট করিয়। বলেন নাই। খ্রতিহাসিকগণ এ বিষয়ে নান! 
পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কাহার মতে পারস্তের কিযনদংশ,_-কাছার 
মতে উহ৷ ন্বাধীন-তাতারের প্রদ্দেশ বিশেষ । এদিকে শ্রদ্ধেয় অক্ষ কুমার 
মৈত্রেয় মহাশয় বলিতেছেন 2 

“প্রথমে ষবন শব জনপদবাচক হইলেও ক্রমে জাতিবাচক হইয়া পড়িয়া 
ছিল। তখন যবন জাতি নান! শাখায় বিভক্ত হইয়া সমগ্র মধা এশিয়ার রাজ্য 
বিস্তার করিয়া পরাক্রান্ত জাতি বলিয়৷ পরিগণিত হইয়াছিল। তাহাদের 
কোন কেন শাখ। বাহুবলে ভারতবর্ষেও রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিল। 
এবং থুষ্টাবির্ভাবের অত্যন্নকাল পূর্বে কিয়দ্দিবসের জন্ত সে চেষ্টা সফল 
হইয়াও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, মথুরা, অযোধ্যা ও বারাণমী পধ্যন্ত বনাধিকার 
সম্প্রসারিত করিয়াছিল । কবি কহুলণ, এই নরপালগণকে তুরুষ্ষা্থয় সম্ভৃত 
বলিয়া বর্ণন৷ করিয়! গিয়াছেন।” বঙ্গ দর্শন ১৩০৯ ভাত্র__-২৫০ পৃষ্ঠ। 

আমর! রাজেন্দ্র বাবুর কথায় পরিতৃপ্ত নহি+ কেননা পৌরাণিকগণ 
যে নাম সংকীর্ভন করেন, তাহাতে অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে, তাহার! কাশীর 
মহিত হুয় ত সৌরাষ্ট্রের নাম লইয়৷ যাইতেছেন। সুতরাং শুদ্ধ এ কারণে 
যবনদেশ কান্বো্ের সঙ্গিহিত ছিল,_এনপ দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যার না। 
এ বিষয়ে পৌরাণিকগণের কোন শ্ঙ্খলাজ্ঞানই ছিল না। তাহার! কুত্রাপি 
সে বিষয়ে এই নিয়মের অধীন হয়েন নাই। তার পর বাকৃটিয়াই যে ষবন 
দেশ,.এঁ বিষয়ে কোন প্রমাণ উপস্থাপিত হয় নাই। অবশ্ঠ গ্রীকৃষধনেন! 
তথায় বদ্ধমূল হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে মৌপিক ছিন্দুষবনের বাষস্থান্ন 
নির্দেশ কর! হইল, এরূপ নহে। অক্ষয় বাবু যাহা বলিতেছেন,__তাহাতে দেখা 
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পাশ 


গেল তিনিও গোলযোগ্ের দিকেই যান নাই। যবন দেশের অবস্থানবিন্দু 
নির্দেশ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ মুনিব্রতাবলন্বী। যবনেরা যে মধ্যএশিয়ায় রাজ্য 
বিস্তার করিয়াছিল--তীহার এ কথাও পপ্রসাদগুপোপেত নহে। আরব 
যবনেরাও মধা এশিয়ায় রাজা বিস্তার করিয়াছিল। কিন্ত মৌলিক হিন্দু বনের! 
করেন নাই। কহুলণও যে তোৌরুষ্ক গণের কথা বলিয়াছেন, তাহীরাও হিক্রফবন 
ভিন্ন কিম্দুষবন নহেন। স্মৃতরাং ইহ! বড়ই ক্ষোভের বিষক্স যে, উ'হাদিগের মত 
প্রজ্ঞাচক্ষু ব্যক্তির এ বিষয়ে প্রকৃত পস্থার অনুসরণে প্রয়াসী হয়েন নাই। 

আমরা দেখিতেছি পৌরাণিকগণ ভারতের সীমা বলিতে যাইয়া বলিতে- 
ছেন-__ 











প্উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবন্দক্ষিণঞ্চ যৎ। 
বর্ষং তৎ ভারতং নাম যত্রেয়ং ভারতী গ্রজ! ॥ 
পূর্বে কিরাত যন্তান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্থৃতাঃ। 
৮২-৪৫অ--বাঁু। 
কিন্ত ভারত সামজ্যের ঠিক পশ্চিম গ্রদেশ পাঁরস্য,_অতএব পারস্যকে যবন 
দেশ বল! যাইতে পারে। পারস্যবাদিগণও একদিন আপনার্দিগকে 'ইউনান' 
বলিয়া জানিতেন। অপিচ মহারাজ রঘু যে পারস্য জয় করেন তাহাতে 
তিনি তদ্দেশবাসিনী রমণীগণকে যবনী বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । বথা-_ 
“পারমিকান্‌ ততো জেতুং প্রতন্থে স্থলবত্ম'ন]। 
ইন্জিয়াখ্যানিব রিপুন্‌ তত্জ্তানেন সংষমী ॥ 
ববনী মুখপল্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ। 
বালাঙপমিবাজানাং অকালজলদোদয়ঃ ॥” রঘু-_৪ সর্গ। 
অতএব পারস্য একদিন যবন দেশ বলিয়া! কথিত হইত-_তাহ! জান! 
গেল। অপিচ পৌরাণিকেরা যে ভারত সাম্রাজ্যের অবান্তর এদেশগুপির নাম 
লইয়াছেন--তাহাতে বলিতেছেন £-_ 
গান্ধার৷ যবনাশ্চৈব সিন্কুসৌবীরমদ্রকাঃ। 
শক হুদাঃ পুলিন্দাশ্চ পরিতা হার পুরিকাঃ ॥ ১১৬ 
বাহদীক। বাটধানাশ্য আতীরাং কালতোয়কাঃ। 
অপরীতাশ্চ শৃদ্রাশ্চ পহলবাশ্র্শময কঃ ॥:১১৭ 
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রমঠা বন্ধকটকাঃ কেকয়৷ দশমানিকাঃ। 
ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্শৃদ্রকুলানি চ॥ ১১৮ 
কাঞ্থোজ। দরদাশ্চৈব বর্বরাঃ প্রিয়লৌকিকাঃ | 
চীনাশ্চৈব তুষারাশ্চ পহলবা বাহাতোদরাঃ ॥ ১১৯ 
আঁত্রেয়াশ্চ ভরদ্বাজ। প্রস্থলাশ্চ কশেরুকাঃ। 
লম্পকা৷ স্তনপাশ্চৈব পীতিক। জুহুতৈঃ সহ ॥ ১২৯ 
অপগাশ্চালি মদ্্রাশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতগঃ। 
তোমর! হুংসমার্গাশ্চ কাশ্মীরা গুলিনাস্তথা | ১২১ 
চুলিকাশ্চালুকাশ্চৈ পূর্ণদর্বাস্তখৈবচ। 
এতে দেশ! হৃদীত্যাশ্চ প্রাচ্যান্‌ দেশান্‌ নিবোধত॥ 
১২১৪৫ বাযু। 
পাঠক এখন দেখিতেছেন যে, পুরাণ কর্তা বন দেশকে গান্ধার সন্নিহিত 
বলিতেছেন ।-_কাম্বোজ অতিদুরে সংস্থাপিত হইয়্াছে। সৃতরাং লিপিগত সান্নিধ্য 
অবস্থানগত সার্রিধ্যগ্যোতক নহে। তবে একথা এখানে ঠিক যে, গান্ধার 
মন্নিহিত পারস্য যবনদেশ তাহ রঘুবংশের বর্ণনা পাহ্চর্য্যে অনুমান কর! 
যাইতে পারে। বিষ্কুপুরাণকর্তা ভারতের পশ্চিমপ্রাস্তবন্তী দেশাদির কথা 
বলিতে গিয়া! লিখিয়াছেন-_ 
প্তথাপরাস্তাঃ সৌরাষ্টরীঃ শূত্রাভীরাস্তথার্ক,দাঃ । 
কারুষা মালবাশ্চৈব পরিপাত্রনিবাসিনঃ ॥ ১৬ 
দৌবীরাঃ সৈন্ধব। হুণাঃ শান্বাঃ শাকলবাসিনঃ। 
মদ্রারামান্তথান্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয় স্তথা ॥৮ ১৭-_৩অ ২ অংশ। 
এখানে আমরা একটা বিশেষত্ব দেখিতে পাইতেছি।-__বাধু পুরাণ পারস্যকে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন__কিস্তু বিষ্ুপুরাণ ভারতের পশ্চিম সীমায় যবনদেশের 
নাম লইয়াছেন এবং পারসোর নামও তৎকর্তৃক সংকীর্তিত হুইয়াছে। 

' এখানে পুরাণকর্ত। পারস্য ৪ যবন দেশ অভিন্ন কি পৃথক ভাবিয়াছেন, 
তাহ! ছনির্ণেয়। কিন্তু পারস্য দেশের কোন এক ভাগ-_কি সমগ্র পারস্য- 
দেশ যে একদিন যবন দেশ ছিল-_তাহ! নিঃসন্দেহ। কিছ্িদ্ধাকাণ্ডে 
মীতান্বেষণ গ্রকরণে বান্সীকি বলিয়াছেন £-_ 


যবনজাতি। ৪৯৭ 





কাম্বোজ্যবনাংশ্চৈৰ শকানাং পত্তনানি চ॥ 
অন্বীক্ষা দরদাংশ্চৈব হিমবস্তং বিচিন্বথ ॥ ১২--৪২ সর্গ। 


এখানে কান্বোজ, যবন, শক ও দরদ প্রভৃতি দেশ যুগপৎ উল্লিখিত হইতেছে। 

পারস্য কান্বোজ হইতে বহু দুরের স্থান নহে । সুতরাং বান্সীকির এ বর্ণন! খ্ার! 

পারস্যের যবন দেশত্ব নিরাকৃত হইতেছে-_-এরপ নহে । কিন্তু পারস্যই কি 

প্রকুর্ত ও আদি ষবন দেশ? তাহা কখনই নহে। আমরা শাস্ত্রে পাইতেছি 

যে, যবনগণ তুর্বস্থুর সম্তান এবং সেই তুর্ধবন্থ ভারতের দক্ষিণপূর্বিকে রাজ্য 

পাইয়াছিলেন। পারস্য ব! বাকৃটি,য়ার একটা দেশও ভারতের দক্ষিণপূর্বদিক্- 

সংস্থ নছে। স্ৃতরাং পারস্যদেশ একতর যৰনদেশ হইলেও উহ1 যবনগণের 

আদি হুতিকাগার হইতেছেনা। তবে কোন্‌ দেশ সে প্রাথমিক যবনভূমি ? 

আমর! রামার়ণের সীতান্বেষণ প্রকরণে পূর্বদিগগামী বানর চমূর প্রতি কোন্‌ 
কোন্‌ দেশ অন্বেষণ করিতে হইবে_-এ বিষয়ে ষে একটা বিবৃতি দেখিতে 

পাইতেছি,_উহাতে একটা পূর্বষবন দেশের নাম উচ্চারিত হইয়াছে . 
যথা-- 


“অধিগচ্ছ দিশং পূর্বাং সশৈলবনকাননাং । 

তত্র সীতাং চ বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ॥ ১৯ 
মার্গধবং গিরি ছুর্গেষু বনেষু চ নদীষু চ॥ ২* 
সর্ব তদ্‌ বিচেতব্যং মৃগয়তিস্ততত্ততঃ ॥ ২৪ 
কর্ণপ্রাবারণাশ্চৈৰ তথ! চাপ্যোষ্টকর্ণকাঃ। 
ঘোরলোহমুখাশ্চৈব জবনাশ্চৈকপাদকাঃ ॥ ২৬ 
অক্ষয়। বালবস্তশ্চ তখৈবপুরুষাদকাঃ। 
কিরাতান্তীক্ষ্চূড়াশ্চ হেমাভাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ২৭ 
আমমীনাশনাশ্চাপি কিরাতা দ্বীপবাসিনঃ। 
অন্তর্জলচর! ঘোর! নরব্যাঘ্। ইতি শ্রুতাঃ॥ ২৮ 
যত্ববস্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতং । 
সুবর্ণরূপকং স্বীপং স্থবর্করমগ্ডিতং ॥” ৩*-_-৪৯ সর্গ কিছ্িন্ধ!। 


এই বর্ণনা দ্বার। বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এখানে বান্সীকি এই হেমাত 


৪৯৮ সাহিত্য-সংহিত। | 


প্রিয়দর্শন ক্রাত শবে ব্রদ্মদেশাদি পৃর্ব্বোপদ্বীপবামী মগদিগকে অববোধিত 
করিতেছেন। অতএব এই পূর্ব যবনদ্দেশ নিশ্চয়ই ব্রদ্ষদেশের বা সমগ্র 
পৃর্ধ্বোপদীপের সন্নিহিত ছিল। আমব! যেরূপ পুর্ব্ব কিরাত ও পশ্চিম কিরাত 
(বিলাত) ছুই পাইতেছি__-তেমনই যবনদেশও পূর্ব্ব পশ্চিম ছুইটা পাওয়া 
বাইতেছে। এই পূর্ব যবনদেশটা ভারতের দক্ষিণপুর্ব্ব রাজ্য বলিয়া মনে 
কর! যাইতে পারে। কেননা! পূর্বোপদ্বীপও তখন ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল। অতএব মহারাজ তুর্বস্থ যে দক্ষিণ পূর্বদিকে রাজ্য পাইয়াছিলেন__ 
তাহা এই রামায়ণ উল্লিখিত পূর্ব যবন দেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
আমরা আজ ৯১০ বৎসর যাবত্_ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট ও চীন গবর্ণমেণ্টের সহিত 
সহিত একটি ইউনানী প্রদেশের সীম। লইয়! বিবাদ চলিতে-_দেখিয়া৷ আমিণেছি। 
ঝ দেশটা চীনের দক্ষিণে আসামের পূর্বে অবস্থিত। মাননীয় শরচ্ন্ত্র দান গুপ্ত, 
রায় বাহাছুর, সি, আই, ই, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্র সীম! নির্ধারণ-ব্যাপারে গিয়া- 
ছিলেন এবং তাহার সহিত চীন সেনাপতি নিহপৎএর কথে!পকথনও হইয়াছিল 
দাস মহাশয় একবার তির্বত হইতে প্রত্যাগমন কালে উক্ত ইউনানী প্রদেশ 
হইয়া ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এ বিষয়ে নব্যভারত ও 
সপ্ধীবনীতে প্রবন্ধ ও লিখিয়াছিলেন। অতএব এই প্রাচ্য ইউনানী প্রদেশই যে 
পূর্ব ও প্রাথমিক ববনদেশ তাহাতে সন্দেহ মাত্রই নাই। এ দেশে কোন দিন 
গ্রীক যবনগণ পদার্পণ করেন নাই । সুতরাং ইহা! যে তুর্বস্থর বংশধর যবনের 
নামানুসারে ধাবনীন বা ইউনানী নাম ধারণ করিয়াছিল--তাহ। স্থনিশ্চিত। 
আমর! জানি যে, কাশ্মীরের পশ্চিম প্রান্তসংস্থ কাম্বোজবাসী ক্ষত্রিয়গণ আসামের 
পূর্ব কাগ্থোডিয়া ব1 কান্বোজদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এরূপ কোন 
বিশেষ কারণে আনাম প্রান্তসংস্থ পূর্ব যবনদেশবাসী যবনের! পারসো 
যাইয়৷ থাকিবেন। অতএব পূর্ব ইউনানী 'প্রদেশই যে আদি যবনরাজ্য 
তাহাতে কোন মন্দেহই নাই। 
আমর! এখানে আর একটা অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধের 
উপসংহার করিব। মাননীয় মৈত্রেয় মহাশয় বলিতেছেন যে, পুরাণে বর্ণিত 
: রহিয়াছে__যবনের! সগরকোপে শ্লেচ্ছ্ব প্রাপ্ত হইল-_আবাঁর মন্ুতে বর্ণিত 
রহিয়াছে যে, শকযবনাদি ক্রির়াপোপে ও ব্রাঙ্গণ্রে অদর্শনে বৃষলত্ব প্রাপ্ত 


যবনজাতি। ৪৯৯ 


হইয়াছে 1 এখানে এই একটা বিশেষত্ব দেখা াইতেছে। 1 (কিস্তআমরা কোন 
বিশেষ দেখিতে পাইলাম ন|। সগর যবনদিগের উপর সাসাজিকশাসন করিয়া- 
ছিলেন; কাজেই ব্রাহ্মণের! তাহাদের যজনযাজনা ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ 
করেন। ব্রঙ্ষণগণ এ বিষয়ে সগর দ্বার প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিলেন প্ঘথ! £₹__ 
পদ্বিজসঙ্গ পরিত্যাগং কারিতাঃ” * * পব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তাঃ”। 
স্থতরাং পুরাণের এ বর্ণনা, মন্ুর বর্ণনায় বিরোধী কোথায় হইল 2 মন্ধু 
সংক্ষেপে বলিয়াছেন পুরাণকর্তৃগণ উহ! বিস্তুত ভাবে বলিয়াছেন__-এই মাত্র 
প্রভেদ। 
যাহা হউক অতঃপর বোধ হয় কেহ মনে করিবেন না যে, যবন একটা 
ভীষণ গালিবাচক শব্দ, এবং উহ! মুসলমান বা গ্রীক্‌ বাচক বিদেশীয় শব,__ 
উহার সহিত আমাদের কোন সাগন্ধ্য বর্তমান নাই। ফলতঃ ষবনগণ 
চন্ত্রথংশীয়প বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের সন্তান ছিলেন। দেশ ত্যাগ করিয়া এই ক্ষণে 
স্তাহারা আরবীয় মৃনলমান, পারসীয়ান মুসলমান, হিক্র ও আংশিক আর্ে- 
নিয়ান, গ্রীক এবং আংশিক লাটিন জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। পরস্ত 
কে জানে যে, সেই প্রাথমিক হিন্দ্ষবনগণের কোন সম্তান সন্ততি এখনও 
প্রাথমিক ষবনদেশ-__আসামীয় ইউনানী প্রদেশে বর্তমান থাকির! বৌদ্ধ 
ধর্মীবলশ্বীর উপচিতি সম্পাদন না৷ করিতেছে ? 
জ্রীউমেশ চন্দ্র গুপ্ত । 


* “শনকৈস্ত ভ্রিয়ালে।পাদিমাঃ ক্ষত্রিরজাতয়ঃ | 

বুধলত্বং গত। লোকে ব্রা্গণাদশনেন চ॥ ৪৩ 

পৌগু,ক! শ্টৌড, দ্রাবিড়াঃ কাম্োজা যবনাঃ শকাঃ। 

পারদাঃ পহলব। শ্টীনাঃ কিরাতা। দরদাঃ খশা১ 0” ৪--১০--মনু 


% বিষুর অবতার বুদ্ধ শাক্যসিংহ কি না? 


ভক্ত কবি জয়দেব এক দিন গাহিয়াছিলেন__ 
প্নিন্দসি ষজ্ঞবিধেরহ্হ শ্রুতিজাতৎ, 
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং। 
কেশব! ধৃতবুদ্ধশরীর ! 
জয় জগদীশ ! হরে ।” 
অর্থ-_হে কেশব ! তুমি বুদ্ধ শরীর ধারণ করিয়াছিলে,_তোমার হৃদয়ে দয়ার 
উৎন উথলিয়াছিল,_.আহাহা৷ তাই তুমি যজ্ঞার্থে পশুহিৎসার অনুকূলে যে 
সকল শ্রুতি আছে তাহাতে নিন্দ! প্রদর্শন করিয়াছিলে--হে জগদীশ্বর । হরে ! 
তোমারই জয়, তুমিই ধন্তয। 
তগবদবতার-_-ইহা। আধ্য শাস্ত্রেরইে কথা ৷ _যথা-_ 
“মতদাঃ কুর্ষমো বরাহশ্চ নরদিংহোহথ বামনঃ। 
রাম রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ (রামশ্চ ) বুদ্ধঃ কন্ধী চ তে দশ।” 
(বরাহঃ ৪২) 
কিন্তু মহাভারতে দশাবতার স্তলে বুদ্ধের নাম দেখা যায় না। বথা £ 
“হংনঃ কুর্্শ্চ মৎস্তশ্চ প্রাহর্ভাব৷ ছ্বিজাত্তম | 
বরাহে। নরপিংহশ্চ বামনো৷ রাম এব চ॥ 
রামো৷ দাশরথিশ্চৈব সাত্বতঃ কক্কিরেব চ॥৮ 
(মহাভারত, শান্তি, মোক্ষধর্মম, ৩৩৯। ১৯৪) 


অর্থ--হংস--পরমহংসাবতার, কুণ্মাবতার, মৎস্যাবতার, তৎপর বরাহঃ 
নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরধি--রাম, সাত্বত বলরাম (১) এবং কন্ধি।-- 
এই দশ অবতার। 


€১) “রামে। হলী মুষলিসা ত্বশুকামপালাঃ 1৮ 
(অভিধান চিস্তাসপি। ২১৩৮ ) 
* প্রবন্ধকারমহ[শয় সাহিত্যসপ্তার ৮ম মাসিক অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 
ছিলেন । 


বিষুণর অবতার বুদ্ধ শীক্যসিংহ কি না? ৫০১ 


কিন্তু ইহাতে বৃদ্ধকে না ধরিলেও বৌদ্ধের সমপর্ধ্যায় ক্ষপণক শব্দ মহা- 
ভারতের স্থানে স্থানে আছে,__ভাখা পরে প্রদর্শিত হইবে। এবং 'রামাবতারের 
পুর্ববেও বৌদ্ধের পরিচয় রামার়ণে পাইতেছি,_তাহাও পরে প্রদর্শিত হইবে। 

আধ্য শান্ত্রই অবতার নির্ণয়ের জন্ত'দায়া।_যেমন মস্ত কৃর্মাদি অবতার 
মৎস্য পুরাণাদিতে সবিস্তর বিবৃত আছে, __সেহরূপ বুদ্ধাৰতারের কথাও উক্ত 
পুরাণাদ্ধিতেই থাক1 উচিত, এণং তাহাতেই উঠার প্রামাণ্য অবধারিত হয়। 

উপরোক্ত গীতের প্রতিপাদ্য বুদ্ধ_-তনি কে? তিনিই কি বিষ্ণুর অবতার 
শাক্য-সিংহ ? শাক্যসিংহকেই লক্ষ্য করিয়া কি জয়দেব বুদ্ধ শব প্রয়োগ 
করিয়াছেন? না অপর কোন বুদ্ধকে লক্ষ্য করিয়াছেন? [৭ফুণর অবতার 
কোন্‌ বুদ্ধ যজ্ঞর্বাধদ আ্তসমূহ্ে নিন্দা করিয়াছেন? অগ্ভকার এই 
প্রবন্ধের ইহাই আলোচ্য বিষয় ।_ আমাদের কিন্তু মনেকেরহ ধারণ । 

“শাক্য-_সিংহই” বিষ্ণুর অবঙার-__ 

এখন দেখ! যাউক “শাকাসিংহ” এই শঙটা আমরা কোন্‌ কোন্‌ শাস্ত্রে 
দেখিতে পাই। প্রথমতঃ দেখিতে পাই-_বুদ্ধ পণ্ডিত অমর সিংহ |লখিয়াছেন।__ 
যথা-- 


“স শাক্যসিংহঃ সর্বাথসিদ্ধ: শৌদ্ধোদানশ্চ সঃ” 
গোৌতমশ্চাকবন্ধুশ্চ মায়াদেবা সুতশ্চ সঃ” 


অর্থ_-তিনি শাক্যসিংহ, দর্বার্থসিদ্ধ, এবং শৌদ্ধোদনি অর্থাৎ শুদ্ধোদন 
রাজার পুত্র । গৌতম, অর্কবন্ধু, মায়াদেখান্ৃত।--এই কল়্টা নাম শাক্য 
বংশীয় বুদ্ধের নাম। এই অমরকোষে “শাক্যসিংহের” নাম পাওয়া যায়। 

এতস্তিন্ন “অভিধান শব্বরত্বাবলীতেও “শাক্যনিংহের নামান্তর উল্লিখিতত 

আছে। বথা-- 

খজিত, শ্বেতকেতু, ধর্মকেতৃ, মহামুনি, পঞ্চজ্ঞান, সর্বদরশী, মহাবোধি, 
মহা বল, বহুক্ষম, ত্রিমূর্তি, সিদ্ধার্থ, শক, | 

প্রধানতম বুদ্ধ পণ্ডিত হেমচন্দ্র শাক্যসিংহকে সপ্তম বুদ্ধের স্থানে স্থাপিত 


করিয়াছেন__-তৎপুব্বে ছয়জন বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তরে শাক্যসিংহ সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ-_ইহাই আমর। জানি। 


৫০২ সাহিত্য-সংহিত। 


প্রথমতঃ তিনি লিখিয়াছেন,__সাত জন বুদ্ধের উপাধি সাতটা যথা_-€১) 

১ মারজিৎ, ২ লোকজিৎ, ৩ খজিৎ, ৪ ধর্মরাজ, ৫ বিজ্ঞানমাতৃক, ৬ মহা 
মৈত্র, ৭ মুনীন্দ্”_-এই সাতটী উপাধি । উক্ত উপাধি বিশিষ্ট সাত জন এই-- 

১ম, বিপশ্তী, ২য় শিখী, ৩য় বিশ্বতৃ, ৪র্থ ক্রকুচ্ছন্দ, ৫ম কাঞ্চন, ৬ষ্ঠ কাশ্তপ, 
৭ম শাক্যলিংহ।__ 

হেমচন্ত্র শেষ বুদ্ধ উক্ত শাক্যাসিংহের পধ্যায় এইরূপ লিখেন-_অর্পবান্ধব, 
রাহুলঙ্থয়, সর্বার্থপিদ্ধ, গৌতমানবয়, মায়ান্ৃত, ' শুদ্ধোদনমুত, দেবদত্ত ও 
অপ্রজ। অপ্রজ অর্থাৎ যাহার প্রজ।--( পুত্র কন্ত। ) নাই। 

উক্ত অমরকোষ ও অভিধান চিস্তামণি ব্য ভীত আমরা অনেক জন্ুসন্ধানেও 
আর কোনও হিন্দুপান্ত্রে শাক্যসিংহের নাম জানিতে পারি নাই। বিশেষতঃ 
উক্ত হুই গ্রন্থগ বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরই বিরচিত। 

কিন্তু সামান্ততঃ বুদ্ধের পর্য্যায়ে যে সকল নাম আছে, তাহা [হিন্দুশাস্ত্রের 
অনেক স্থানেই দেখিতে পাই--তাহ। পরে দেখাইব। বুদ্ধগণ কোন্‌ কোন্‌ 
নামে প্রখ্যাত তাহাই সম্প্রতি দেখাইতেছি £__ 

অমর সিংহ বুদ্ধের এই সকল নাম নির্দেশ করিরাছেন। যথা- 

মর্বজ্ঞ, স্থগত, বুদ্ধ, ধর্মরাজ তথাগত সমন্তভদ্র, ভগবান, মারাঁজৎ 
লোকজিৎ, জিন, ষড়তিজ্ঞ, অদ্ধয্নবাদী, দশণল, বিনায়ক, মুনীন্ত্র, শ্রীঘন, 
শান্তাও মুনি । (২) 


(১) “মার'লোক খজিদ্ধন্মরাজো। বিজ্ঞানমাতৃকঃ ৷ 
মহামৈত্রে। মুনীন্্শচ বুদ্ধাঃ স্যুঃ সপ্ত তে ত্বমী॥ 
বিপশ্তী শিখী বিশ্বতৃঃ ক্রুকুচ্ছন্দশ্চ কাঞ্চনঃ। 
কাশ্ঠপশ্চ সপ্তমস্ত শাক্যসিংহোহর্কবান্ধবঃ ॥ 
তথা রাহুলস্ঃ সর্বার্থসিদ্ধ! গোতমান্বয়ঃ। 
মায়া শুদ্ধোদননূতো। দেবদত্াপ্রজশ্চ সঃ।” 
অভিধান চিস্তামণি ২। ১৪৯--১৫১। 


(২) *সর্বজ্ঞঃ স্থগতে। বুদ্ধে। ধর্্মরাজস্তথাগতঃ | 
সমন্তভদ্রো৷ ভগবান্‌ মারজিল্লো কজিজ্দিনঃ ॥ 


বির অবতার বুদ্ধ শীক্যসিংহ কিনা? ৫০৩ 


অগ্নিপুরাণে বুদ্ধের পর্যয$য় এইরূপ দেখ! যায়_স্থগত ও তথাগতঃ। (১) 
হেন বুদ্ধের এই সকল নাম নির্দেশ করেন-_যথা-_-অরৃৎ, জিন, পারগত, 
ত্রিকালবিৎ, ক্ষীণাষ্টকর্্মা, পরমেঠী, অধীশ্বর, শু, স্বয়ভূ, ভগবান্‌, জগৎ প্রভু, 
তীর্ঘস্কর, তীর্থকর, জিনেশ্বর, স্তাদ্বাদী, অভয়দ, সার্বব, সর্বজ্ঞ, সর্ববদর্শর্শ, কেবণী, 
দেবাধিদেব, বোধিদ, পুরুষোত্তম, বীতরাগ, মুসুন্ষু, শ্রমণ, যতি, ক্ষপণক, আপ্র, 
নিগ্রন্থ ৫ ভিক্ষু । বুদ্ধের এত পর্যায়ের মধ্যে কেবল “বুদ্ধ” “জিন” “জৈন” 
ও “আহত” পশ্রমণ” ও “ক্ষপণক-_-এই কয়টী নামই শাক্যসিংহ হইতে যুগ- 
যুগান্তর পূর্ববন্তী রামায়ণ প্রভৃতি আর্ধাশান্্রে দেখিতে পাই £-- 
বুদ্ধ, জৈন, আহত, শ্রমণ, ও ক্ষপণক ইত্যাদি শব কোন্‌ কোন্‌ শাস্ত্রে 
কিরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং বুদ্ধ অবতারের প্রয়ো ঞনীয়ত। ক্রমে গ্রদর্শিত হই- 
তেছে। বুদ্ধ, জৈন, আহ্ত__এই কয়েকটি নাম এক পধ্যায়ে আছে, এই হেতু 
_এবং প্রত্যেকেই যজ্ঞীয় বেদনিন্দ৷ দেখা যায়__দেখিয়া, এজন্ত বিশেষ হুক্ম 
বিচার ন| করিয়া আমর! এ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ, জৈন, ও আর্ৃতকে এক বৌদ্ধ 
বলিয়াই নির্দেশ করিব। সক্ষম বিচারে বিভিন্ন হয় হউক । মেদ্দিনীকার বদ্ধ- 
গ্ণকে জিন, অহ্ৎ, ক্ষপণক ও বুদ্ধ নামে অভিহিত করিয়াছেন । মে।৮। 
দেবীভাগবতে এইরূপে জৈনের উৎপত্তি দেখ] যায়। যথ1-_(৪। ১০। ৪০)। 








এক সময়ে দেবগাজ ইন্দ্র বিষ্ণুর সহায়তায় অন্থরগণকে যুদ্ধে পরাজয় 
করিলে, পরাজিত অস্থুরের! শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া! কহিল,_-হে ব্রাহ্মণ ! 
আপনি তপোবল সম্পন্ন হইয়াও অনুরকুলের সাহাধা করিতেছেন না কেন? 
আপনি আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত যদি সহায়তা ন! করেন, তবে আমরা 
আর এই পৃথিবীতে বাস্তব্য করিতে পারিতেছি না, আমাদের শীঘ্রই পাতালে 
আশ্রয় লইতে হুইবে।” 


ষড়ভিজ্ঞো দশবলোহত্বয়বাদী বিনায়কঃ ॥ ূ 
মুনীন্্রঃ প্রীঘনঃ শান্ত। মুনিং (অমরকোষ--১। ৮৮৯1) 


(৯) দেবদিষোহসুর। দৈত্যাঃ স্থুগতঃ স্যাত্তথাগতঃ ॥৮ 


৫০৪ মাহিত্য-সংহিত। 


শুক্রাচায়্য দৈশ্যগণের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন--“হে 
দৈত্যগণ ! তোমরা ভয় করিও না, আমি স্বীয় তেজোদার1 ও মন্ত্রোষধ দ্বার! 
তোমাদের সাহাষা করিব, তোমর1 মনের ছুঃখ পরিত্যাগ কর।” (১) 

দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যের বাক্যে আশ্বস্ত হইল। এ দিকে গুপ্ুচরের মুখে ইন্দ্র 
শুক্রাচার্ষ্যের মন্ত্রণা শুনিতে পাইলেন। পুনর্বার ইন্দ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন 
অস্থুরগণও পুনব্বার শুক্রের শরণাপন্ন হইল। 


শুক্রাচার্যা অস্থুরদিগকে কহিলেন__“হে দানবগণ! তোমরা ভীত হইও 
না, আমি তগন্তার্থ চলিলাম।--আমি তপন্তায় ভগবান্‌ শঙ্করকে পরিতুষ্ট করিয়া, 
তোমাদের রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিব। তোমরা কিছুকাল গ্রতীক্ষা কর” 
এই কথা কহিয়! শুক্রাচার্ধ্য মহাদেবের কঠোর তগপন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। (২) 
(দেবী ভাগবত-_৪ | ১১১২ অধ্যায়) 
এ দ্বিকে ইন্ত্ শুক্রাচাধ্যের তপস্তায় ভীত হইয়া আপন কন্তা। শ্রীমতী 
জয়স্তীকে' কহিলেন--“জয়ন্তী ! আমি তোমাকে পত্রীরূপে শুক্রাচার্যের নিকট 
সমর্পণ করিলাম । মতঃপর তুমি পত্রীরূপে শুক্রাচার্য্যের সেবায় নিযুক্ত হও ।”, 


১) “ততঃ স্ুরৈর্জি ত। দৈত্য ইন্দ্রেণামিততেজনা। 
বিষু্ণ! চ সহায়েন রাজ্যত্রষ্টাঃ কৃতা নৃপ ॥ 
ততঃ পরাজিত দৈত্য কাব্যস্ত শরণৎ গতাঃ। 
কিং ত্বং ন কুরুষে বক্ষন্! সাহায্যং নঃ প্রতাপবান্‌ ॥ 
স্থাতুং ন শঙ্কুমোহত্র চ প্রবিশামে! রদাতলং। 
যদি ত্বং ন সহায়োহসি ত্রাতুৎ মন্ত্রবিদুত্তমঃ ॥৮ 


(২) “ইত্যুজঃ সোহব্রবীদৈত্যান্‌ কাব্যঃ কারুণিকো। মুনিঃ। 
মা ভৈষ্ট ধারয়িষ্যামি তেজসা তেন ভোহম্কুরাঃ ॥ 
মন্ত্স্তঘৌষধীভিষ্চ সাহায্যৎ বঃ সদৈবহি। 
করিধ্যামি কৃতোৎ সাহ। ভবস্ বিগতজ্বরাঃ॥৮ 
€ দেবীভাগবত, ৪। ১০। ৪৯) 


বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ শীক্যসিংহ কি না? ৫০৫ 


জয়ন্তী পিতার বাক্য শ্ুবণ করিয়া! তপোনিষ্ট শুক্রাচার্য্ের , সেবায় নিযুক্ত 
হুইল। ৫১) 

শুক্রাচা্ধ্য তপন্তায় সফলমনোরথ হই জয়ন্তীকে কহিলেন,__“হে স্থশ্রোণি! 
তুমি দশ বৎসর কাল সকল প্রাণীর অনৃশ্ত হইয়া! যদৃচ্ছায় আমার 'সহচারিণী 
হইয়। থাক” ২)। এই বলিয়া! শুক্রীচার্ধ্য জয়ন্তীকে লইয়। অনৃস্ত হইলেন। 

৪ (দেবীভাগবত ৪। ১২। ৪৫) 

এ দিকে ইন্দ্র শুক্রাচার্যের ওরূপ প্রচ্ছন্নভাবে জয়স্তীর সহিত অবস্থান 
জানিতে পারিয়, বৃহস্পতিকে কহিলেন__ছে গুরো! এই সময় দৈত্যগণের 
পরাজয়ের উপায় উত্ভীবন করিয়া! লউন, আপনার বুদ্ধির অগম্য উপার কিছুই 
নাই।” 


তখন বৃহম্পতি কহিলেন, “এখন বড়ই স্থুবিধার সময় উপস্থিত হইয়াছে। 


(১) “ইত্যুক্ত। শঙ্করং কাব্যশ্চকার ব্রতমুত্তমং। 
ধূমপানরতঃ শাস্তো মন্তরার্থ কৃতনিশ্চয়ঃ॥৮ 
“বিমৃষ্য মনস! শক্রো। জয়স্তীৎ স্বন্থতাং তদা। 
উবাচ কন্তাং চার্বঙগীং শ্মিতপুর্ববমিদং বচঃ ॥ 
গচ্ছ পুত্রি ময়! দত্ত! কাব্যায় ত্বং তপস্থিনে । 
সমারাধয় তন্বঙ্গি! মতরুতে তং.বশং কুরু ॥% 
| 081 ১২২০) 
২) “ময় সহত্বং লুশ্রোণি, দশবর্ধাণি ভামিনি। 
সর্বৈর্ভূ তৈরদৃশ্ত। চ রমন্থেহ যদৃচ্ছয়া॥” (৪1 ১২ ৪৫) 
“রম্মাণৎ তথা জ্ঞাত্বা শক্রঃ প্রোবাচ ৩২ গুরু । 
বৃহম্পতিং মহাভাগং কিং কর্তব্যমতঃপরং ॥ 
গচ্ছাদা দানবান্‌ ব্রহ্ষণ মায়য়া ত্বং প্রলোভয়। 
অন্মাকৎ কুরু কার্যৎ ত্বং বুদ্ধ সঞ্িস্ত্য মানদ ! 
তচ্ছৃত্বা বচনং কাব্যং রমমাণং স্ুসংবৃতং । 
জ্ঞাত্ব। তন্জপমাস্থা় দৈত্যান্‌ প্রতিষযৌ গুক্কঃ॥ 
(৪1 ৯২৫১) 


৫০৬ সাহিত্য-সংহিত। 


শুক্রাচার্্য এরূপ গ্রচ্ছন্ন থাকিতে থাকিতে আমিই, শুক্রাচার্য্যের রূপ ধারণ 
করিয়া পুরোহিতভাবে দৈত্যগণের নিকটে উপস্থিত হইয়। বলিব”-_«আমি 
তপস্তাক়্ শঙ্করকে তুষ্ট করিয়৷ তোমাদের কল্যাণকর মন্ত্র লাত করিয়াছি। 
বৃহস্পতির উক্ত প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়! দৈত্যগণ মুগ্ধ হইয়! শুক্রাচার্য্যের 
রূপধারী বৃহস্পতিকে প্রণাম করিয়৷ কহিল--“অদ্য হইতে আমরা দেবগণের 
ভয় পরিত্যাগ করিলাম |” ? 


খন শুক্রাচার্্যের বেশধারী মহাত্মাবুহস্পতিদাঁরা বিশেষরূপে প্রবোধিত 
হইলে, দৈত্যগণ তীাহাকেই আপনাদের গুরু শুক্রাচার্যয ভাবিয়া বিশ্বাস- 
পরায়ণ হুইল। (১) 


দৈত্যগণ বৃহস্পতির মায়ায় মোহিত ও প্রতারিত হইয়৷ বিগ্ভাগ্রাপ্তির জন্ত 
শুক্রাচার্ধ্য বোধে তাহার শরণাপন্ন হইল। 


.এদিকে খন দ্রশবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া! আসিল, তখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য 
জয়ন্তীর সহিত ক্রীড়। সমাপন করিয়! যজমাঁন অন্ুরগণকে ম্মরণ করিলেন। তিনি 


(১ শ্শৃখুরাজন্‌ প্রবক্ষ্যামি ষতরুতং গুরুণা তদ]। 

ক্ৃত্বা কাব্যন্বরূপঞ্চ প্রচ্ছন্নেন মহাত্মনা ॥ 
গুরুণা বোধিতা দৈত্য! মত্বা কাব্যং স্বকং গুরুং। 
বিশ্বাসং পরমং কৃত্বা বুবুস্তন্ময়াস্তদা ॥ 
বিদ্যার্থ, শরণং প্রাপ্ত ভূগুং মত্বাতিমোহিতাঃ। 
গুরুণ বিপ্রলন্ধান্তে লোৌভাৎ কো ব৷ ন মুহ্যাতি ॥ 
দ্শবর্ধাত্বকে কালে সম্পূর্ণনময়ে তদ!। 
জয়স্ত্যা সহ ক্রীড়িত্বা কাব্যো যজ্যানিচিন্তয়ৎ ॥ 
আশয়। মম মার্গন্তে পশ্তন্তঃ সংস্থিতাঃ কিল। 
গন্ব৷ তান্‌ বৈ প্রপশ্তেহহৎ যাজ্যানতিভয়াতুরান্‌ ॥ 
মা দেবেভ্যে। ভয়ং তেষাং মন্তক্তানাং ভবেদিতি ৷ 
সঞ্িস্ত্য বুদ্ধিমান্থায় জয়ন্তীং প্রত্যুবাচ হ॥ 
দেবানেবোপসংযাস্তি পুত্রা মে চারুলোচনে। 

- সময়ন্তেগ্ত সম্পূর্ণে। জাতোহয়ং দশবাধিকঃ ॥৮ 


বিষুণর অবতার বুদ্ধ শাক্যসিংহ কিনা? ৫০৭ 


তাঁবিতে লাগিলেন__'দৈত্তগণ আমার আগমন পথ নিরীক্ষণ করিয়! রহিয়ারছ, 
আমি দেই ভয়াতুর যজমানগণের নিকটে যাইব তাহার। আমার তক্ত,অতএব 
দেবগণ হইতে যাহাতে তাহার্দের ভয় ন! হয়, আমার তাহা কর! কর্তব্য ।» ইহা 
ভাবিয়া কহিলেন-- «হে জয্বস্তি তোমার গর্ভজাত আমার সম্তানগণ দেবগণের 
নিকট যাউক। তোমার দশ বৎসর সময় অগ্য পুর্ণ হইল, অতএব আমি আমার 
যজমান অউস্থরগণের নিকট ষাইতেছি।”__-এই বলিয়। শুক্রাচাধ্য দানবগণের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। (৯) 


তিনি দেখিলেন দানবগণের সন্গিধানে ছস্মরূপধারী বৃহস্পতি বসিয়া নিজ 
প্রণীত “জৈনধর্্” অন্থরদিগকে বুঝাইয়। দিতেছেন, এবং হিংসাদি দোষ 
প্রদর্শন পূর্বক বেদোক্ত যজ্ঞের নিন্দা করিতেছেন। তিনি কহিতেছেন--“হে 
দৈত্যগণ! আমি তোমার্দিগের হিতকর সত্যবাক্যই কহিতেছি,_-অহিংসাই 
পরম ধর্ম, অধিক কি বলিব, য্দি কেহ তোমাদিগকে অস্ত্র প্রহার করিতে 
উদ্ভত হয়, সেই আততায়ীদিগকেও তোমাদের প্রতিঘাত করা উচিত নহে। 


(১). “তম্মাদ্‌ গচ্ছাম্যহং দেবি ! দ্র যাজ্যান্‌ মধ্যম 
পুনরেবাগমিষ্যামি তবাস্তিক মন্ত্র তঃ ॥ 
তথেতি তমুবাচাথ জয়স্তী ধন্মবিত্মম1। 
যথেষ্টং গচ্ছ ধর্মজ্ঞ ন তে ধর্শং বিলোপয়ে ॥ 
তচ্ছূত্বা বচনং কাব্যো জগাম ত্বরিতত্ততঃ। 
অপশ্ঠদ্ধানবানাং স পার্খে বাচম্পতিং তদা॥ 
বুদ্ধরূপধরং সৌম্যং বোধয়ন্তং ছলেন তান্‌। 
জৈনং ধন্দং কতং স্বেন যজ্ঞনিন্নাপরং তথ] ॥ 
ভো৷ দেবরিপবঃ সত্যং ব্রবীমি ভবতাং হিতং। 
অহিংস পরমো৷ ধর্ম্োইহন্তব্য। হাততায়িনঃ ॥ 
ভ্বিজৈর্ভোগরতৈবেদে দর্শিতং হিংসনং পশোঃ। 
জিহ্বান্বাদিপটৈঃ কামমহিংদৈব পরাসতা৷ ॥ 
এবং বিধানি বাক্যানি বেদনিন্দাপরাণি চ। 
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৫০৮ সাহিত্য-সংহিতা | 


তোঁমর! নিশ্চিত জানিবে-_“ভোগনি রত চতুর ব্রাক্ষণগণ নিজ নিজ রসনার 

তৃপ্তির জন্যই বেদে পণুহিংসার অবতারণ! করিয়াছে । কিন্ত নিশ্চিত জানিবে 

অহিংসার তুল্য উৎকুষ্ট নির্মল ধর্ম এ জগতে আর কিছুই নাই।” 
,(দেবীভাগবত 81১৩।৪৪)। 


হে জনমেজয় ! বৃহস্পতি বেদনিন্দাপুর্ববক উপধুর্ক্ত বাক্য সকল কহি- 
তেছেন শ্রবণ করিয়া, শুক্রাচার্য্য অত্যন্ত বিশ্রয়াবি্ট হইলেন এবং ভাবিতে 
লাগিলেন__এই বৃহস্পতি নিশ্চয়ই আমার বিদ্বেষী ধূর্ত ; ইহাদ্বারা আমার যজ- 
মানগণ প্রতারিত হইতেছে । হায় লোভের কি অনির্বচনীয় মহিমা, ধিনি সকল 
দেবগণের গুরু--তিনিও অজয় লোভের বশবর্তী হইয়৷ পাষণ্ডের মত অবলম্বন 
করিলেন। আজ লোভের বশে যখন বৃহস্পতিও পাষণ্ড পণ্ডিত সাজিয়াছেন 
তখন লোভবশে.অপরাপর মুঢ়গণ কি অকাধ্যই ন। করিবে ? (১) 

_. এই ত এক প্রকার জৈন-_নর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের আবিষার দেখা যায়। কিন্ত 
ইহার আবিষর্তা বৃহস্পতি । তিনিই অন্গুরদিগের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত 
যজ্ঞবিধির শ্রুতিজাতকে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি তবিষুণ নহেন। স্তরাং 
বুঝ! গেল “কেশব বধৃতবুদ্ধশরীর ”-_ইহার লক্ষ্য নহে--এবং ইনি শাক্য- 
দিংহ বুদ্ধও নহেন 

উক্ত বৃহস্পতির আবিষ্কত বৌদ্ধধর্ম সত্যযুগে প্রবর্তিত হয়। তৎকালে 





১ *চিন্তয়ামাস মনসা মম ছ্বেষ্যো। গুরুঃ কিল। 
বঞ্চিতাঃ কিল ধূর্তেন যাজ্যা মে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
ধিগ. লোভৎ পাপবীজং বৈ নরকঘারমুর্জিতং। 
গুরুরপ্যনৃতং ক্রুতে প্রেরিতো! ষেন পাপ্ননা ॥ 
প্রমাণং বচনং যন্ত সোঙপি পাষগওধারকঃ। 
গুরুঃ সরাণাং সর্ধেষাং ধর্মশান্তর গ্রবর্তিকঃ ॥ 
কিং কিং ন লভতে লোভাৎ মলিনীরুতমানসঃ। 
অন্তোৎপি গুরুরপ্যেবং জাতঃ পাষগুপঞ্ডিতঃ ॥% 
ং ৪81১৩।৪৪স্৬১ ) 


বিষুুর অবতার বুদ্ধ শীক্যলিংহ কি না? ৫০৯ 


গ্রহলাদ উপস্থিত ছিলেন (৯)। আমর! অন্ত প্রকারেও বৌদ্ধের আবির্ভাব 
মততগুরাণে দেখিতে পাই 1 যথা--(২৪।৩৭--৪৯)। 


এক সময়ে প্রহলাদের সহিত ইন্দ্রের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। যুদ্ধে 
কাহারও জয় পরাজয় লক্ষিত হইতেছে ন৷ দেখিয়া, দেবাস্থুর বহ্গাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন--"দেব আমাদের মধ্যে কাহার জয়লাভ হইবে ?” ব্রহ্মা কহিলেন, 
পনহুষের পুত্র মহাবীর রজি যে পক্ষ অবলম্বন করিবে, সে পক্ষেরই জয়লাভ 
হুইবে।” তাহ! শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র রজির শরণাপন্ন হইলেন। তখন রজি 
ইন্দ্রপক্ষ হুইয়! দানবগণকে পরাজয় করিলেন। ইন্দ্রও সর্বাস্তঃকরণে রঙজিকে 
পুত্রব আরাধন করিতে লাগিলেন। সেইহেতু রি নিজের গাজ্যাধিকার 
ইন্ত্রকে সমর্পন করিয় তপন্তার্থ বনে গমন করিলেন। 





পিতার ওরূপ অন্তায় আচরণ দেখিয়া রঞ্জর শতপুত্র পৈতৃক বাজ্য 
অধিকারার্থ ইন্দ্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল এবং ইন্দ্রকে পরাজয় 
করিয়! পৈতৃক রাজ্য বলপুর্বক অধিকার করিল। যজ্ঞভাগে ইন্ত্রাদি দেব- 
গণকে বঞ্চিত করিয়া নিজেরাই তাহা! গ্রহণ করিল। তখন পরাজিত রাজ্যতষ্ট 
ইন্দ্র উপাযাস্তর না! দেখিয়! বৃহস্পতির শরণাপন্ন হইলেন। ইন্দ্র অতীৰ 
ঘীনভাবে কহিলেন, “দেব! রঙজিপুক্রগণ কর্তৃক আমি রাজ্যভরষ্ট হইলাম,-__ 
যজ্ঞভাগ হারাইলাম,_অণ্তএব আপনি ইহার উপায় উদ্ভাব করুন।” তখন 
বৃহস্পতি ইন্্রকে আশ্বস্ত করিয়া নিজে জিনধর্ম্মীবলম্বনের ভাগ করিয়া 
অন্থরদদিগকে মোহিত করিয়া বেদাচার হুইতে ভ্রষ্ট করিলেন। তৎপরে 
রজিপু্রগণ প্রত্যেক ধর্ম কর্ণ হেতু অনুসন্ধানে তৎপর হইয়া বৈদিক ধর্ম ভ্রষ্ 
হইয়! হুূর্ববূল হইয়া পড়িল। তখন ইন্দ্র অক্রেশে বজ্রাঘাতে তাহাদিগকে 
নিগুত করিলেন ২)। বৃহস্পতিই এই বৌদ্বধর্ণের প্রথম প্রবর্তক । 





€১) দেবীভাগবত ৪1৯৫৩ শ্লোক প্রষ্টব্য। 

(২) “পুত্রত্বমগ মত তুষ্টঃ তন্তেন্্ঃ কর্ম] বিভূঃ। 
দত্ধেন্্রায় তা রাজ্যং জগাম তপসে রঞজিঃ॥ 
রজিপুজৈম্তদাচ্ছিন্নং বলাদিজ্্স্ত বৈভবং। 
বজ্ঞভাগঞ্ রাজ্যঞ্চ ততো বলগুণাথিতৈঃ ॥ 


৫১০ সাহিত্য-সংহিত। 


মতম্তগুরাণে বৃহস্পতির উদ্ভাবিত--এই যে জৈন--অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতেও শাক্যসিংহের নাম পাওয়া যায়' না। 
সুতরাং এই বৌদ্ধ ধর্ম অয়দেবের প্নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ ক্রতিজাতং ৮-এই 
উক্তির লক্ষ্য নহে। 


মতম্তপুরাণের অপর স্থানে (২৭১/১১৬-১৩) শাক্যের উল্লেখ দেখ! যাঁয় বটে, 
কিন্ত এই "শাক্য” সেই শাক্যসিংহ নয় বলিয়াই__আমার ধারণ1। কেননা-_ 
দেখা যায়, ইক্ষাকুবংশীয় কৃতগ্য়ের পুত্র রণেজয়, তৎপুজ্র সঞ্জয়, সঞ্জয়ের পুত্র 
শাক্য, শাক্যের পুত্র রাজ! শুদ্ধোদ্ন, তৎপুত্র সিদ্ধার্থ, তৎপুত্র প্রসেনজিৎ, তৎ- 
পুজ ক্ষুত্রক ইত্যাদি। (১) 


প্রাহ বাচস্পতিং দীনঃ পীড়িতোহম্মি রজেঃ স্থৃতৈঃ। 
ন যজ্তভাগে। রাজ্যং মে নিঙ্ছিতশ্চ বৃহস্পতে। 
বাজ্যং লাভায় মে বত্বং বিধৎস্ব ধিষণাধিপঃ ॥ 
ততো বৃহস্পতিঃ শক্রমকরোদ্বলদর্পিতং । 
গ্রহশাস্তিবিধানেন পৌঁষ্টিকেন চ কর্্মণা ॥ 
গত্বাথ মোহয়ামাস রজিপুত্রান্‌ বৃহস্পতিঃ ৷ 
গিনধর্ম্রং সাস্থায় বেদবাহাং স বেদবিৎ ॥ 
বেদত্রয়ী পরিভ্রষ্টাংস্চকার ধিষণাধিপঃ | 
বেদবাহ্ান্‌ পরিজ্ঞায় হেতুবাদসমন্বিতান্‌ ॥ 
জঘান শক্রে! বদ্রেণ সর্ববান্‌ ধর্ম্মবহিষ্কতান্‌ ॥% 
€ মত্ন্যপুরাণ, ২৫।৩৭--৪৯ ) 


১ প্কৃতঞ্জয় স্থতো৷ বিদ্বান্‌ ভবিষ্যতি রণে জয়ঃ। 
ভবিতা সঞ্জর়শ্চাপি বীরো৷ রাজ। রণে জয়াৎ ॥ 
সঞজয়ন্ত স্ুতঃ শাক্যঃ শাক্যাচ্ছব্দোদনে! নৃপঃ। 
শুদ্ধোদনম্ত ভবিতা:সিন্ধার্থঃ পুক্ধলঃ স্ুূতঃ ॥ 
প্রষেনজিত্ততো৷ ভবাঃ ক্ষুদ্রকে! তবিতা ততঃ 1” 
ক্ষুদ্রকাৎ কুলকে। ভাবাঃ কুলকাৎ স্থুরথঃ শ্যতঃ ॥ 





বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ শাক্যসিংহ কি না? ৫১৯ 


শশী 


এই মত্তপুরাণোক্ত “শাক্য”-শাক্যসিংহ নহে। কেননা -এই শাক্যের 
পুত্র গুদ্ধোদন। কিন্ত আমাদের উদ্দিষ্ট “শাক্যসিংহ” শুদ্ধোদনের পুত্র ।জ্জ্ুতরাং 
পিতার নামের মিল নাই বলিয়াই উক্ত শাক্য-_শাক্যসিংহ নহে স্থির করা 
যাইতে পারে । 


তবে এস্কলে এই একটী কথা বলা যাইতে পারে যে, এই মংস্তপুরাণের 

শ্লোকেঁ_ 
পগুদ্ধোদনত্য ভবিতা সিদ্ধার্থঃ পুফলঃ সুতঃ ॥ 

অর্থাৎ শুদ্ধোদনের শ্রেষ্ঠ পুত্র "সিদ্ধার্থ হইবে-_-এই প্রমাণের বলে যদিও 
গুদ্ধোদনের পুত্র “সিদ্ধার্থকেই আমাদের উদ্দিষ্ট “নর্বার্থসিদ্ব* অর্থাৎ 
শাক্যমিংহকে ধরা যাইতে পারে। ইহাতে কোনও ক্ষতি হয় না। যদিও 
অমরকোষ ও অভিধানচিস্তামণিতে শাক্যসিংহের নাঁমস্থলে পসর্ববার্থসিদ্ধ* 
নাম দেখিতে পাওয়া বায়,__“সিদ্ধার্থ* এই নামটী পাঁওয়। যায় না। কিন্তু শব্দ 
রত্বাবলী অভিধানে শাক্যসিংহের পর্যায়ে “সিদ্ধার্থ এই নামটা উল্লিখিত 
আছে,__তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে,_-ইত্যাদি কারণে নিঃসন্দেহরূপে 
উক্ত শুদ্ধোদনের পুত্র “সিদ্ধার্থকেই” শাক্যসিংহ বল! যাইতে পারে । 

বলা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু শুদ্ধোদনের পুত্র “সিদ্ধার্থ” যে বিষ্ণুর 
অবতার শাক্যসিংহ এবং এই সিদ্ধার্থ--শাক্যদিংহ যে যজ্ঞ বিধির 
শ্রতিজাতকে দয়া পরতত্ত্র, হয়! নিন্দা করিয়াছেন,_-এমন কোনই প্রমাণ 
পাওয় যায় না। 

সুতরাং এই সিদ্ধার্থকে কিরূপে জয়দেবের “কেশব ধৃতবুদ্ধ শরীর* এই 
বুদ্ধ বলিয়! শ্বীকার করিতে পারি? স্থৃতরাং বলিতে হইবে-_তাহ! পার! যায় না। 

তবে উক্ত মত্স্তপুরাণের প্রমাণ দ্বার এই মাত্র বলা যাইতে পারে ষে_ 


স্থমিত্রঃ সুরথাজ্জাতশ্চাশ্বস্ত ভবিত! নৃপঃ ৷ 

এতৈশ্চৈক্ষীকবঃ প্রোক্তা। ভবিষ্য। যে কলো যুগে॥ 

প্ইক্ষ। কৃণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তং ভবিষ্যতি। 

সুমিত্রং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্মাতি বৈ কলে ।৮ 
(মত্স্ত পুরাণ । ২৭১।১১---১৬) 


৫১২. সাহিত্য-সংহিতা ৷ 


ইক্ষাকুবংশীয়, শীক্যের পুত্র গুদ্ধোদন, গুদ্ধোদূনের পুত্র- সিদ্ধার্থ, এই 
সিদ্ধার্থ__শাক্য বংশের মধ্যে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়! সিদ্ধার্থকে “শাক্যসিংহ” 
বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেই ই'হার বিষ্ণুর অবতারত্বে কোনও 
প্রমাণ পাওয়া যার না। 
কিন্তু ভগবান্‌ শাকাসিংহ যে ইক্ষকুবংশীয়- তাহার প্রমাণ দেখ। যায়, 
বযথা-_- 
*শাকবৃক্ষপ্রতিচ্ছন্নং বাসং যন্মাৎ প্রচক্রিরে । 
তম্মাদিক্ষাকুব-স্তান্তে ভূবি শাক্যা ইতিশ্রুতাঃ ॥% 
(অমর টাকায় তরত ও রঘুনাথ চক্রবর্তী): 
অর্থ__এক লমস়্ে পিতার শাপে কোনও ইক্ষু বংশীক্ব এক জন রাজ। 
গৌতম বংশীয় কপিল মুনির আশ্রমে শাক বৃক্ষে আশ্রয় করিয়া বাঁস করিয়া 
ছিলেন, তদবধি ইক্ষ/াকুবংশীয়ের! "শাক্য” নামে অভিহিত হুন। 
এবং “ইক্ষাকৃণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো! তবিষ্যতি”--ইত্যাদি মত্শ্তপুরাণের 
ইক্ষাকুবংশকীর্তনে গুদ্ধোদনাদির নাম উল্লিখিত আছে বিধায় শাক্যসিংহকে 
ইক্ষাকুবংশীয় রাজ! বল! যাইতে পারে-_এ বিষয়ে সংশয়ের কারণ নাই। 
এখন শ্রীমস্তাগবতে এক বুদ্ধের নাম উল্লিখিত আছে-_দেখিতে পাই। 
ইনিই সেই ভগবান্‌ শীক্যসিংহ কি না-_তাহা! বিচাধ্য ।-_-যথা-_ 
“ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় স্ুরদ্ধিষাং। 
বুদ্ধো নায়াঞ্জনন্থতঃ রীকটেষু ভবিষ্যতি ॥* 
(শ্রীমভাগবত ১। ৩। ২৫) 
অর্থ--অনস্তর ক্ৃষ্ণাবতারের পরে কলিষুগের সম্যক্‌ প্রবৃত্তি হইলে 
অন্থ্রপ্রকৃতি মন্ুষ্যদিগকে ধর্মবিষয়ে মৌহিত করিবার নিমিত্ত মগধ অর্থাৎ 
গয়া প্রদেশে অগ্জরন নামক কোনও ব্যক্তির পুত্র পবুদ্ধ* নামে জন্য শ্রুহণ 
করিবে। ও 
এই প্লোকে “অঞ্জন নত” এই পদের স্থানে প্অজিনন্ুত*ও কোন কোন 
পুস্তকে পাঠ দেখ। যায়। যাহাই হউক অগ্জনই হউক, আর অজিনই হউক, 
তাহাতে .কিছু ক্ষতি নাই। কিন্ত সেই প্রসিদ্ধ শাক্যসিংহ অর্থাৎ আমাদের 


বিষুণর অবতার বুদ্ধ শীক্যসিংহ কিনা? ৫১৬ 


আলোচ্য শাকামিংহের বিষ্নুয়ে তাহ! ঘটে না। নন! তিনি তত অঞ্জনের পুত্র . 
নহেন;--তিনি রাজ! শুদ্ধোদনের পুত্র । | 

যদি বলা যায়-_গুদ্ধোদনেরই নামাস্তর “অগ্রন”-_-ভাল তাহাই যেন স্বীকার 
করিলাম, কিন্ত তাহ! হইলেও বুদ্ধপপ্ডিত অমরসিংহ ও হেমচন্ত্র প্রভৃতি 
কেহ ন1 কেহ শুদ্ধোদনের পর্য্যায়ে তাহ! অবস্তই উল্লেখ করিতেন। কৈ 
তাহা ত দেখ! যায় না।--এহেতু অনেকে মনে করেন যে,_-যখন উক্ত শ্লোকে 
“কীকটেযু ভবিষ্যতি” এই ভবিষ্যদ্বিতক্তির প্রয়োগ রহিয়াছে, তখন বুদ্ধ 
নামে অঞ্জনের পুত্র বিষ্ণুর অংশে ভবিষ্যতে হইবেন, পূর্বে হন নাই । অতএব 
উক্ত অগ্রনন্থৃত বুদ্ধ শাক্যসিংহ নহেন। 

আরও বিশেষ কারণ এই যে, শ্লোকে “শাক্যসিংহোহঞ্জনস্থৃতঃ কীকটেযু 
ভবিষ্যতি”--এইবপ শাক্যসিংহের নাম উল্লেখ না করিয়! পবুদ্ধ* এই নাম 
দেওয়। হইল কেন? “বুদ্ধ” ইহ কিছু ব্ক্তি বিশেষের নাম হইতে পারে ন|। 
এজন্য উক্ত অঞ্জনন্ৃত বুদ্ধ নামক ব্যক্তি প্রস্তাবিত “শাক্যসিংহ* হুইতে 
পারে না। 

এখন অগ্নি পুরাণে এক বুদ্ধের কথ! পাওয়। যায় । ইনি জয়দেব বর্ণিত বির 
অবতার কি না দেখা বাউক।-_অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে ।-_যথ1-_ 


অগ্নিরুবাচ। 


“বক্ষ্যে বুদ্ধাবতারন্ত পঠতঃ শৃণুতোহর্থদং 

পুরা দেঁবাস্ুরে যুদ্ধে দৈত্যের্দেব৷ পরাজিতাঃ ॥ 
রক্ষ রক্ষেতি শরণং বদস্তে। জগ্মরীশ্বরং। 
মায়ামোহস্বরপোহসৌ শুদ্ধোদনস্থতোহভবৎ ॥ 
মোহয়ামাস দৈত্যাংস্তান্‌ ত্যার্জিতান্‌ বেদধর্ম্মকং। 
তে চ বৌদ্ধা বতৃবুহ্হি তেভ্যোহন্ঠে বেদ বঙ্ধিতাঃ॥ 
'আহ্তঃ সোহভরৎ গশ্চাৎ আহতানকরোৎ পরান্‌। 
এবং পাষগ্ডিণো! জাতা। বেদধন্মীদিবঞ্জিতাঃ ॥ 
নরকাহং কর্ম চত্ুগ্রহীয্য্ত্যধমানপি। 

সর্ধে কলিধুগাস্তে তু ভবিষ্যস্তি চ নক্করাঃ ॥ 


৫১৪ সাহিত্য-সংহিতা। 


দত্তবঃ শীলহীনাশ্চ ( বেদ বাজসনেয়কঃ ? )। 
দশ পঞ্চ চ শাখ। বৈ গ্রমাণেন ভবিষ্যতি ॥ 
ধর্মকঞ্চুকমংবীতা৷ অধর্ারুচয়ন্তথা। 
মানুষান্‌ ভক্ষয়িষ্যস্তি স্নেচ্ছাঃ পার্থিবরূপিণঃ ॥৮ 
অর্থ-_অম্ি কহিলেন--এখন আমি বুদ্ধাবতারের কথ৷ কহিব। বাহ! 
শ্রবণ করিলে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। পুর্ব্বকালে-_অর্থাৎ সত্যযুগ্জে দেব- 
দানবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে দানবগণ দ্বার দেবগণ পরাজিত হুইয়া, 
আমাদিগকে রক্ষ। কর, রক্ষা কর, এই বলিয়া বিষ্ুর শরণাপন্ন হয়েন। তখন 
বিষুণ মায়ামোহ রূপ (অর্থাৎ মায়ার দ্বারা অপরকে বঞ্চনা করিতে পারে 
এই প্রকার বেশ) ধারণ করিয়৷ শুদ্ধোদনের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। 
ওরূপ মায়ামোহের (বাজজিকরের ) বেশ ধরিয়! দৈত্যগণের মোহ উৎপাদন 
করতঃ তাহাদ্দিগকে বৈদিক ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট করিলেন । উক্ত বেদাচারপরিত্রষ্ট 
অন্থুরেরাই পরে *বৌদ্ধ” নামে অভিহিত হইয়াছিল। আবার তাহাদের দেখ! 
দেখি অপরাপর অন্থরেরাও বেদাচারচ্যুত হইয়াছিল। পরে সেই মায়ামোহ্‌- 
বেশধারী বুদ্ধ “আহত” হইলেন (হেমচন্দ্র আহত শবে বাদবাদীকে বুঝায় 
বলিয়াছেন, অর্থাৎ বেদাচার বিষয়ে কেবল বিবাদকারী ) এবং নিজের দলের 
শিষ্য প্রশিষ্যকেও “আর্ত” করিলেন। এইরূপে পৃথিবীতে বৈদিকাচারত্রষ্ট 
পাষণ্ডের উৎপত্তি হইল। তাহারা'বৌদ্ধের দলে নীচ জাতি হইতেও নরকে 
গমনের উপযোগী কর্ম্মনকলাপ শিক্ষা করিত। উহার! সকলেই কলিযুগের 
অস্তে সঙ্কর জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং চরিত্রহীন দশ্থ্য তস্কর হইবে। উক্ত 
বৌদ্ধদের মধ্যে পঞ্চদশ প্রকার সম্প্রদায় ভেদ হইবে। তাহার! ধর্মসাজে সজ্জিত 
হইয়! অধর্্পরায়ণ হইবে,--এবং . সেই বৌদ্ধরাজগণ শ্লেচ্ছাচারী হইয়! 
মন্ুষ্ের সর্বনাশ করিবে। 
উপর্যুক্ত অগ্মি পুরাঁণের বুদ্ধকে অনায়াসে সেই জয়দেবের “কেশব ধতবৃদ্ধ 
শরীর”__শ্বীকার করা! যাইতে পারে। কেনবী, ইনি বুদ্ধও বটে, গুদ্ধোদনের 
, গুঅও বটে। কিন্তু "পুর! দেবাস্থরের যুদ্ধের”__পুরার অর্থট| থাকে না। প্পুরা- 
দেবানুরে যুদ্ধে ইহার শ্বতঃসিদ্ধ অর্থ সত্যযুগের দেবাম্থরের যুদ্ধই 
বুঝায়। কিন্তু ভগবান্‌ শাক্যসিংহ ত মত্যধুগের নহেন। তিনি কলিরযুগের ইহাই 


বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ শাক্যসিংহ.কি না? ৫১৫ 


সর্ববাদিসিদ্ধ এবং উক্ত এঅগ্িপুরাণে “শাক্যসিংহ” নামটাও উল্লিখিত নাই। 
যাহা হউক নাহয়, “পুরা” শবের ভবিষ্যৎ অর্থই শ্বীকার করিলাম। অনেক 
স্থানে “পুরার* ভবিষ্যদর্থে প্রয়োগও দেখ! যায় । ৫৯) 

আর শাক্যমিংহ নাম না থাকিলেও মায়ামোহ ব1 বুদ্ধনামেই শাক্য- 
সিংহকে বুঝিয়। লইলাম। কিন্তু অগ্নিপুরাণকেই আধুনিক বলিবার উপাক 
কিঃ *আধুনিক বলিবার কারণও যথেষ্ট আছে। যদিও আধুনিকতা! প্রতি- 
পাদনের কারণসমূহ এ স্থানে সমালোচ্য নহে, তথাপি ছুই একটা কারণ 
দেখাইতেছি । যথা-_ 


অগ্নিপুরাণে ছন্দোমঞ্জরীর মত ছন্দঃশান্ত্র আছে,--দাহিত্যদর্পণের মত 

কাব্যলক্ষণ, নাটকলক্ষণ, রসনিরূপণ, রীতিনিরূপণ, শব্ধালক্কার, অর্থালঙ্কার, 
দোষ, গুণ, একাক্ষর কোষ, কলাপব্যাকরণের মত সন্ধি-চতুষ্টয়, কারক, 
সমাস, তদ্ধিত, উণাদিবৃত্তি, আখ্যাত, কৃৎ্, সমস্তই আছে। হায়, বেদব্যাস 
মহাভারত রচনা করিলেন, তবুও তাহার সাধ মিটিল না। পরিশেষে বৃদ্ধ বয়সে 
পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণবালকদের জন্ত পাঠ্যনির্বাচনে শর্ধবন্মার কলাপব্যাকরণ 
নকল করিলেন। অধিক কি বলিব? অগ্রিপুরাণের অভিধান দেখিলে 
বোধ হুর, অগ্রিপুরাণের অভিধানই কি অমরসিংহ নকল কবিয়াছেন? না 
অমরসিংহের অভিধানই বেদব্যাম নকল করিয়াছেন ?--ইহা নিশ্চয় করা 
যায় না। যেমন-- | 

“বিদ্যাধরোহগ্দীরো ষক্ষরক্ষো। গন্ধব্বকিন্নরাঃ | 

পিশাচে। 'গুহৃকঃ সিদ্ধো৷ ভূতোহমী দেবযোনয়ঃ॥৮ 

“্ররাবতোহভ্রমাতক্গৈ রাবণাত্রমুবল্পভাঃ।” 

প্তাদিনী বজ্রমন্ত্রী স্যাৎ কুলিশং ভিছুরং পৰিঃ॥৮ 

“গুচিরপিত্ৃমৌর্বস্ত বাড়বে! বড়বানলঃ। 

বন্ধেদ্বয়োর্জীলকীল! বর্চির্বেতিঃ শিখাস্তিয়াৎ ॥” 


(১) অধীঘ মানবক! পুরা বিস্বোতত্তে বিছ্যৎ। পুরা শবাস্তবি- 
ষাঙ্গবগঙ্গে সতি তা তন্ত বর্তমানত।+--কলাপব্যাকরণ আখ্যাতবৃত্তি ।' 
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“সত্বরং চপলং তৃর্ণমবিলঘ্ষিতমাণ্ড চ। 
সততেহনারতাশ্রান্তসন্ততাবিরতানিশং ॥ 
নিত্যানবরতাজশ্রমপ্যথাতিশয়ে৷ ভরঃ। 
অতিবেলভূশাত্যর্থাতিমাতোদগাঢুনির্ভরং ॥ 
তীব্রৈকাস্তনিতান্ত নি গাঢ়বাঢ়দুঢ়ানি চ॥” 
( অগ্রিপুরাণ ৩৬০ অধ্যাম ) 
ইত্যাদি যেমন অবিকল অমরকোষ-_মধ্যে মধ্যে ছুই একটু ন্যুনাধিক্য 
আছে-_তাহ। অগ্নিপুরাণ দেখিলেই বুঝা যাইবে। 
স্থতরাং অগ্নিপুরাণকে আধুনিক বলিয়া! যদি অপ্রমাণ কর! যায়--অর্থাৎ 
উহা বেদব্যাসের রচিত নহে-_যদি স্বীকার করা যায়, তবে তল্লিখিত বুদ্ধা- 
বতারও বিষ্ণুর অবতার বলিয়! প্রমাণার্থ হইবে না। কাজেকাজেই অগ্নি- 
পুরাণের বুদ্ধ জয়দেবের “কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর” হইতে পারে ন]। 
আমরা প্লঙ্কাবতার স্ৃত্র” নীমক বৌদ্ধ গ্রন্থে এক “শাক্যসিংহকে” 
দেখিতে পাই। যদিও উক্ত গ্রন্থের কোনও স্থানেই “শাক্যসিংহ” নামটি না 
থাকুক, কিন্তু শাক্যসিংহের সমপর্যায় “বোধিলত্” নামটা প্রায় গ্রতিস্তস্তেই 
আছে এবং পূর্বাপর গ্রন্থ পর্য্যালোচনায় বোধিসত্বই শাক্যসিংহ ইহ! নিঃনংশয়ে 
বুঝা যায়। অধিকন্ত একস্থানে শাক্যবংশ ইক্ষাকুসস্তব বলিয়! নির্দেশ আছে 
যথা-- 
*শাক্যবংশঃ কথং কেন কথমীক্ষ কুমৃস্ত বঃ”” 
সুতরাং লঙ্কাবতার সুত্রে প্রযুক্ত বুদ্ধ ও “বোধিসতু'” শবে যে ভগবান্‌ 
শাক্যসিংহকে বুঝাইয়াছে-_তাহাতে আর সন্দেহের আবস্তকতা নাই। 
উক্ত লঙ্কাবতার সুত্রে লক্কেশ্বর দশানন রাবণ, কুস্তকর্ণ ও অশোকবনের 
উল্লেখ আছে । যথা 
“একদ। লক্ষেশ্বর রাবণ শুনিতে পাইলেন যে, বোধিসত্ব শাক)সিংহ সপ্তরাত্রের 
পর মহাসাগর হইতে উখিত হইর1 তটে অবস্থিত আছেন । তখন শুক সারণ 
প্রভৃতি মন্ত্রিগণের সহিত পরিবৃত্ড হইয়া বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এখং 
কহিলেন, “আমি দশানন রাবণ, রাক্ষমের অধীশ্বর, আপনার নিকট উপস্থিত 
হইলাম, আপনি জন্গগ্রহ করিয়া ক্জামার লঙ্কায় চলুন । পুর্ব্বতন বুদ্ধেরাও 
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আমার লঙ্কার রত্বথচিত শিখর দেশে অবস্থিত হইয়া! আত্মতব্ব বিচার করিতেন। 
আপনি যদি ল্কার মলয় পর্ধতে উপস্থিত হন, তাহা হুইলে মহাঁবানপরায়ণ 
আমার পুরবাসিকুস্তকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষপগণ আপনার নিকটে আত্মার গতি 
বিষয়ক প্রসঙ্গ শ্রবণ করিবে । আমার অশোক বনে আপনি আশ্রম স্বীকার 
করুন, আমাকে বুদ্ধগণের দাসান্থদাস জানিবেন |” (১) 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে-_-এ কোন্‌ লঙ্কা? কোন্‌ দশানন রাবণ? আর 
এই কুস্তকর্ণই বা কে? বুঝিতে পারিলাম--ইহারা পূর্বাবধিই পরম বৌদ্ধ-_ 
বুদ্ধের দাসানুদাস। লঙ্কাবতার স্ুত্রের রাবণ কুস্তকর্ণকৈে দেখিতেছি, বৌদ্ধের 
দাসানুদাস বৌদ্ধচুড়ামণি, অহিংস! পরমধর্থ্ে দীক্ষিত_-তবে কি এই জিতেন্দরিয় 
পরম বৌদ্ধ রাবণ নির্লিপগ্তরভাবে পরদারহরণ ব্রতারস্ত করিয়াছিলেন? না! কুস্ত- 
কর্ণাদি বৌদ্ধগণ নিলিপ্তভাবে মনুষ্যের আমমাংস চর্ববণ করিতেন ৯ তবে এই লঙ্ব! 
কি বালীকি রামায়ণের লঙ্কা? না! এই রাবণই বাল্সীকি রামায়ণের রাবণ? 
আমরা বাল্ীকি রামায়ণ পাঠে জানিয়াছি (২) রাবণ মহাশৈব,__রাঁবণ 


(১) প্রাবণোহহং দশগ্রীবো! রাক্ষসেন্ত্র ইহাগতঃ । 
অনুগৃত্থাহি মে লঙ্কাং যে চাস্মি পুরবাদিনঃ ॥ 
পূর্বেরপি চ সন্ুদ্ধৈঃ প্রত্যাত্ঈগতি গোচরং। 
শিথরে রত্বথচিতে পুরমধ্যে প্রকাশিতৎ ॥” 
“আয়াতু ভগব্খন্‌ শান্তা ঙ্কামলয়পর্বতং ৷ 
কুস্ত কর্ণপুরোগাশ্চ রাক্ষসাঃ পুরবাসিনঃ ॥ 
শ্রোষ্যস্তি প্রত্যাত্মগতিৎ মহাযানপরায়ণাঃ ৷ 
“্রম্যাঞ্চাশোকবনিকাং প্রতিগৃহ্‌ মহামুনে। 
আজ্ঞাকরোহ্মুদ্ধানাঁং যে চ তেষাঃ জিনাত্মজাঃ ॥” 

৫২) প্পুণ্যান্‌ পুণ্যাহঘোষাংশ্চ বেদবিপ্তিরুদাহৃতান্‌। 
শুশ্রাব স্ুমহাতেজ। ভ্রাতুর্বিজয়সংশ্রিতান্‌ ॥ 
মন্ত্রবেদবিদে। বিপ্রান্‌ দদর্শ স মহাবলঃ। 
“সন্ক,লিঙ্বঃ সধূমার্চিঃ সধূম কলুঘোদয়ঃ । 
মন্তসংজ্যহুতোহপ্যগ্সির্ন সম্যগতিবর্ধতে ॥* প্লঙ্কা ১০।৮--১৫ | 
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অগ্নিহোত্রী, _রাবণের গৃহে সর্বদ] বৈদিক যজ্ঞ হইত” সর্বদা বেদধবনি হইত, 
নঙ্কার বেদক্ ত্রাঙ্মণ ছিল- ইন্্রজিতের নিকুস্তিল! যজ্ঞাগার সর্ব গ্রসিদ্ধ। অথচ 
লঙ্কাবতারস্থত্র গ্রন্থখানিকে সর্ব্থ৷ অপ্রামাণ্য বা অবজ্ঞে্ন বোধ করিতেও 
প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, উক্ত গ্রস্থখানির বিষয় অতি উপাদেয় এবং উচ্চন্তরের 
সহুপদেশে পরিপুর্ণ। মুতরাং ইহার তত্ব নির্ণয় করিতে আমর সর্বথা অনমর্থ। 
কেনন! রাবণ ত্রেতাধুগের, আর শাক্যসিংহ কলিযুগের,_-উতয়ের সমাধিকরণ 
আলোক অন্ধকারের ন্যায় সুদুরপরাহত ৷ 
এখন কি উপায়ে বিষ্ণুর দশাবতারের অন্থতম অবতার বুদ্ধের তথ্য নির্ণয় 
করাষায়? আর্ধ্যশাস্ত্ব অবতার নির্ণয়ের জন্চ দায়ী,_-শাক্রব্যবসায়ী পপ্ডিতগণ 
অবতার নিণয়ের জন্ত দায়ী। এই ক্ষেত্রে অনন্তোপায় হইয়া আমরা খিষু- 
পুরাণের আশ্রয্র গ্রহণ করিলাম। পৌরাণিক অবতার বুদ্ধকে পুরাণের 
দ্বারাই উপপন্ন করা যুক্তিযুক্ত । 
পুরাণসমূহের মধ্যে খিষুঃপুরাণ খানি অতীব প্রাচীন, এবং এই পুরাণথানি 
বিকলাঙ্গ বা! প্রক্ষিপ্তাণি দোষ ছুষ্ট নহে । ইহার প্রমাণ স্বগীয় বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ও ভূয়পী প্রশংসার সহিত স্বীকার করিয়। গিক্াছেন। অতএব এই 
পুরাণখানির যে সর্ব! প্রমাণ সর্ববাদিপিদ্ধ ইহা! বলাই অতিরিক্ত । 
একদ। মৈত্রেয় খধি বেদব্যানের পিতা৷ মহধি পরাশরের প্রমুখাৎ বিবিধ 
সদ্দিষয় শ্রবণের পরে শুনিলেন__ 
“্ষপ্ডাপবিদ্ধচাণ্ডাল পাষণ্ডোন্সত্তরোগিভিঃ। * 
ককবাকু-শ্ব-নগ্নৈশ্চ বানরগ্রামশুকরৈঃ ॥ 
উদক্যা হুতকাশোচি যৃতাহারৈশ্চ বীক্ষিতে । 
শ্রাদ্ধে সুরা ন পিতরো ভূপগ্ততে পুরুষর্ষভ ॥৮ 
(বিষুরপুরাণ, ৩।১৬।১২--১৩। ) 
অর্থ---হে মৈত্রেযর ! বণ প্রভৃতি ত্রয়োদশ জনে বদি মানুষের ক্রিয়সাণ 
শ্রাদ্ধ দর্শন করে, তবে তাহাতে দেবগণ ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন ন!। য্ড-_ 
নপুংসক, অপবিদ্ধ _প্যাহাকে সজ্জনের! সমাজের বহিভূতি করিয়াছে, চাগাল 


* পাহগ্ু-অর্থ বৌদ্ধ, শব কল্প্রুম, ও বাচপ্পত্যে হারানলী। 
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--মুর্দফরাস”, পাষওড বৈদিক কর্ম্ম পরিত্যাগী, মহারোগগ্রস্ত, কক ঝাকু-_( কুক্কুট ) 
শ্বা-কুষ্কুর, নগ্ন, বানর, গ্রাম্যশূকর, রজস্বলা স্ত্রী, জননাশৌচী, মরণাশৌচী, 
এবং শবাদাহোপজীবী, এই তের জনকে শ্রাদ্ধের নিকটে থাকিতে দিবে ন1। 

ইহা শুনিয। মৈত্রের ছিজ্ঞাস1! করিলেন--“হে ভগবন্‌ পরাশর! আপনার 
কথিত শ্রাদ্বস্থানে থাকিবার অযোগ্য যণ্ড, অপবিদ্ধ প্রভৃতি সকলই বুঝিলাম,-" 
কিন্তু প্গ্ন* অর্থে কি ধরিয়াছেন তাহা! স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই। অতএব 
এস্থানে “নগ্ন” অর্থে কি বুঝিব, তাহা বলুন |” 

তখন পরাশর কহিলেন-__ 

“খ্াক্‌ যুঃ সাম সংজ্ঞেয়ং ত্রয়ী বর্ণাবৃতির্ধিজ। 
এতামুস্থাতি যো মোহাৎ স নগ্রঃ পাতকী স্থৃতঃ ॥ 
্রয়ণ সমস্তবর্ণানাং ছবিজ ! সংবরণং যতঃ। 
নগ্মো ভবত্যুজ্জিতায়ামতস্তস্তামসংশয়ং ॥৮ 

(বিষ পু, ৩) ১৭। ৩--৬) 

অর্থ_হে দ্বিজ! মৈত্রেয়। খথ্েদ, বভুর্ধেদ ও সামবেদ এই তিন 
বেদই ত্রান্মণাদি বণের পরিধান বস্ত্র।--এই বস্ত্র যাহারা 'না বুঝিয়া 
ভরান্তিজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে “নগ্ন” কহে। উক্ত বেদই 
সর্ধবর্গের উত্তরীয় বস্ত্ও বটে, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিলে অর্থাৎ 
যে.বেদাচার পরিত্যাগ করে, তাহাকেই নগ্ন বলা যায়। 

এ সম্বন্ধে মহ্াত্ম। ভীগ্মদেবের নিকট মহধি বশিষ্ঠ যে ইতিহাস নলিয়। 
ছিলেন,_-তাহ। বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

“পূর্বকালে সপ্তবর্ষব্যাপী দেবাস্থরের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই 
যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হইয়। ক্ষীরোদসাগরের ডীরে যাইয়৷ ভগবান্‌ বিষ্ণুর 
স্তব করিতে লাগিলেন । অপরাপর নানাবিধ স্ততির পরে বলিছ্ন-_ 

“্যদ্যপ্যশেষ ভূতন্ত বয়ং তে চ তবাংশকাঃ। 
তথাপ্যবিদ্যাভেদেন ভিন্নং পশ্তামহে জগৎ॥ 
স্ববর্ণধর্্মীভিরতা বেদমার্গান্থসারিণঃ। 
ন শক্যা স্তে্রয়ে। হস্তমন্মাভিস্তপসান্বিতাঃ ॥” 

(বিষ পুং, ৩। ৯৭ । ৩৮--৩৯) 


৫২০ সাহিত্য-সংহিত৷ 


অর্থ-_হে নারায়ণ! যদ্দিও আমরা এবং এই দৃশ্তমান অশেষ জগৎ 
আপনারই অংশতৃত, তথাপি আমর অজ্ঞান্তমসাচ্ছন্ন হইয়া তাহ! বুঝিতে 
পারিতোছি না।_ 
হে ভগবন্! আমাদের শক্র অস্থরগণ নিজ নিজ ধর্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত, 
বেদমার্থীন্ুসারে জপতপন্তায় নিরত | একেই অন্থরের। দৈহিক বলে আমাদের 
অপেক্ষায় সহত্রগুণে বলীয়ান্‌ তাহাতে আবার বৈদিক স্বকীয় ঝর্মবলে 
আরও দুদ্ধর্য হইয়াছে ।, এহেতু আমরা কিছুতেই উহাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় 
করিতে সমর্থ হইতেছি ন1। 
অতএব আপনি এরূপ একট! উপায় উদ্ভাবন করুন যাহাতে আমর! 
অক্েশে অস্থরদ্দিগকে পরাজয় করিতে পারি। (১) 
পরাশর কহিলেন-_ 
দেবগণের উক্ত প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভগবান্‌ বিষণ নিজের শরীর হইতে 
একটা “মায়ামোহ্‌*” উৎপাদন করিয়া কহিলেন-_-. 
“মায়ামোহোহয়মখিলান্‌ দৈত্যাংস্তান্‌ মোহরিষ্যতি। 
ততো বধ্যা ভবিষ্যস্তি বেদমার্গবহিষ্কত্বাঃ ॥ . 
তদ্‌ গচ্ছত ন ভীঃ কার্ধ্য! মায়ামোহোহয়মগ্রতঃ | 
গচ্ছত্বদ্যোপকারায় ভবিত। ভবতাং সুরাঃ ॥ 
অর্থ__হে দেবগণ! আমার শরীর হইতে উৎপন্ন এই মায়ামোহ-__ 
মায়াবী পুরুষ, _মায়াঝলে মুগ্ধ করিয়া সমস্ত অন্গরদিগকে বেদাচারভ্রষ্ট 
করিবে। তখন ধর্মবলে অসুরের! হুর্বল হুইয়1 পড়িলে অনায়াসে বধ 
করিতে পাবিবে। অতএব তোমর। ভয় করিও না, যাও, তোমাদের অগ্রে 
এই মায়ামোহ যাইতেছেন,__ইনি তোমাদের উপকার করিতে পারিবেন । 
পরাশর কহিলেন-_ 
“তপনস্তভিরতান্‌ সোহথ মায়ামোহে। মহান্রান্‌। 
মৈত্রেয় দদৃশে গন্ব। নর্মমদাতীরসংশ্রয়ান্‌॥ 


(১) “তমুপায়মমেযাত্বন্নস্মাকং দাতুমর্থসি। 
যেন তানগুরান্‌ হস্বং ভবেম ভগবন্‌ ক্ষমা2॥” (বিফ, ৩১৭৪০) 


বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ শাক্যসিংহ কিনা? ৫২১ 





ততো! দিগন্বরে! মুণ্ডে বর্হিপত্রধরে! ছ্বিজ। 
মায়ামোইোহস্থরান্‌ শ্লক্ষমিদং বচনমক্রবীৎ॥৮ 
অর্থ--অনন্তর মায়ামোহ বিস্কুর নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া! দেধিলেন, 
অন্থরগণ নর্্মদা নদীর তীরে তপস্যা করিতেছে। তাহ! দেখিয়! মায়ামোহ 
মন্তক মুণ্ডন করিয়! দিগম্বর হইলেন, এবং ময়ূর পুচ্ছের গুচ্ছ হস্তে ধারণ করিয়! 
--মেই অপূর্ববেশে অন্গুরদিগের নিকটে যাইয়। মনোমুগ্ধকর বাক্য কহিলেন। 
»€ বিষুপুরাণ ৩। ১৮। ৩) 
«ভে। দৈত্যপতরে! জত যদর্থং তপ্যতে তপঃ। 
ধ্রহিকং বাথ পারত্র্যং তপসঃ ফলমিচ্ছথ ॥” ও 
অর্থ-_-হে দৈত্যপতিগণ! তোঁনর1 কিসের জন্ত তপস্তা করিতেছ বল? 
ধহিক সুখের নিমিত্ত-না পরকালের স্থখের নিমিত্ত? 
ইহ শুনিয়া অন্ুরগণ কহিল--(৩। ১৮। ৪) 
'“পারত্র্যফললাভায় তপশ্চব্যা মহামতে । 
অন্মাভিরিয়মারধা কিংবা তেহ্ত্র বিবক্ষিতং ॥৮ ৪ 


অর্থ__হে বিচক্ষণ! আমরা পরকালে সুখলাভার্থ এই তপন্তায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছি, তোমার এ সম্বন্ধে কি বলিবার আছে বল? 
তখন মায়ামোহ কহিলেন-_€৩। ১৮। ৫) 
“কুরুধবং মম বাক্যাণি যদি মুক্তিমভীগ্থ। 
অহ্ধবৎ ধর্ম্মমেতঞ্চ মুক্তিত্বারমসংবৃতং ॥ ৫ 
ধর্ম বিমুক্তেরহোহয়ৎ নৈতদম্মাৎ পরঃ পরঃ। 
অভ্ৈবাবস্থিতাঃ ্বর্গং বিমুক্তিং ব। গমিষ্যথ ॥ 
অহধ্বং ধর্্মমেতঞ্চ সর্ব যুয়ং মৃহাবলাঃ ॥” ৬ 
অর্থ-_হে দৈত্যগণ ! যদি তোমর!1 মুক্তি ইচ্ছা কর, তবে আমার বাক্য 
পালন কর। আমার কথিত ধর্মই নির্ববাণপদ়্ে যাইবার একমাত্র বিবৃত ছ্াক্স। যুক্তি 
উপযোগী শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইহা ছাড়া আর নাই। মছুক্ত ধর্ম অবলঙ্বন করিয়াই 
ইচ্ছা হয় ত স্বর্গে যাইবে, না হয় নির্বাণপদ্দে যাইবে। অতএব তোময! 


যেরূপ মহাবলসম্পন্ন, তাহাতে তোমরাই মছুক্ত ধর্মগ্রহণের যোগ্য পাত্র। 
গ 


৫২২ সাহিত্য-সংহিত! 


পরাশর কহিলেন ৩। ১৮। ৭--১৪ 
“এবং প্রকা রৈর্বহৃতির্,[ ভিদর্শনবর্ধিতৈ:। 
মায়ামোহেন দৈত্যান্তে বেরমার্গাদাক্কতাঃ | ৭ 
ধর্মায়ৈতদধন্্মায় সদেতনন সনি ত্যপি। 
বিষুক্তুয়ে তিদ্ধং নৈতদিমুক্তিং সংগ্রযচ্ছতি ॥৮ 
পরমার্থোহয়মত্য্থৎ পরমার্থে। ন চাপ্যয়ং। 
কার্যমেতদকা ধ্যঞ্চ নৈতদেবং স্কটস্তিৰং॥ ৯ 
দিগ্বাসসাময়ং ধর্ম! ধর্্মোহয়ং বহুবাসসাং। 
ইত্যনৈকান্তবাদঞ্চ মায়ামোহেন নৈকধা! ॥ ১৯ 
তেন দর্শয়তা দৈত্যাঃ স্বধন্মান্ত্যাজিত। ছিজ। 
অহথেমং মহাধর্ং মায়ামোহেন তে যতঃ॥ ১১ 
প্রোজান্তমাশ্রিতা ধর্মমাহ্তান্তেন তে২ভবন্। 
্রয়ীধর্্মসমুতসর্গং মায়ামোহেন তেহস্থরাঃ ॥ ১২ 
কারিতান্তম্ময়! হাসং স্তথান্তে তত্প্রবোধিতাঃ। 
তৈরপান্তে পরে তৈশ্চ তৈরপ্যন্তে পরে চ তৈঃ॥ ১৩ 
অল্লৈরহোঁভিঃ সন্ত্যক্তা তৈর্দৈত্যৈঃ প্রায়শস্্রয়ী। 
পুনশ্চ রক্তাম্বরধূড, মায়ামোহোহঞ্জিতে ক্ষণঃ। 
অন্তানাহান্থরান্‌ গত্বা মৃদ্বল্পমধুরাক্ষরং ॥ ১৪ 
অর্থ__এই প্রকার বহুবিধ যুক্তি ও শুফ তর্ক দ্বারা বাগ্জাল বিস্তার 
করিয়! মায়ামোহ দৈত্যগণকে বেদাচার হইতে দুরে নিক্ষেপ করিলেন। 
বেদরমার্গ ত্যাগের এইসকল কারণ দে€াইলেন-_-হে দৈত্যগণ ! ইহাতে ধর্ম 
উহাতে অধর্শন, ইহা সৎ, উহা! অসৎ, এই কর্মে মুক্তি হয়, এই কর্মে হয় না, 
ইহা ঠিক, উহ! ঠিক নহে, ই! কর্তব্য কর্ম, উহ! নহে, ইহ! দিগন্থরদিগের 
ধর্ম, উহা! বহুবস্ত্রধারীর ধর্ম, ইত্যাদি বেদবাক্যের ফল কোথাও স্পষ্টরূপে 
দেখা যায় না । উক্ত বাক্যের ব্যভিচার অনেক দেখান যাইতে পারে । __ইত্যাদি 
স্তোভ মনোহর কথায় অগ্জুরদ্দিগকে ম্বধন্্ন পরিত্যাগ করাইলেন। “তোমর! 
মহুক্ত মহাধর্্বের অর্থ (যোগ্য)”-__এই বলিয়া মায়ামোহ উক্ত ধর্ম গ্রহণ করাইয়- 
ছেন বিধায়--এই অস্থরগণ তদবধি প্আর্থত” নামে অভিহিত হয়। এইরূপে 


বিষুঃর অবতার বুদ্ধ শাক্যসিংহ কি না? ৫২৩ 


মায়ামোহ অস্থুরদিগকে ভালরূপে বেদ ধর্দুত্যাগ করাইয়। দিলে পরে, তাহারাও 
অপরাপর অস্থরদিগকে 'ুঝাইয়াছিল, আবার তাঁহারাঁও অপরকে, আবার 
তাহারাও অপরকে বুঝাইয়া দিলে পর, অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রায় 
অসুর গুলি বেদ ধর্ম পরিত্য।গ করিয়াছিল । পুনর্ধার উক্ত মায়ামোহ কষায় 
বস্ত্র পরিধান পুর্ববক নেত্রে অঞ্জন ধারণ করিয়া অবশিষ্ট অস্থরদিগকে অল্লাক্ষর 
মধুরম্বতুর বৌদ্ধমত বুঝাইতে কহিলেন__(৩। ১৮। ১৫ ১৭) 


পল্বর্গার্থং যদি বাঞ্। বে! নির্বাণার্থমথাস্থরাঁঃ। 
তদলং পণুঘাতা দিছু্ধর্মমিনিবোৌধত ॥ ১৫ 
বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগচ্ছত। 

বুধ্যধবং মে বচঃ সম্যগ বুধৈরেবুদীরিতং ॥ ১৬ 
জগদেতদনাধারং ত্রাস্তিজ্ঞানার্থ তৎপরং। 
রাগাদি হুষ্টমত্যর্থং ভ্রাম্যতে ভবসম্কটে ॥৮ ১৭ 


অর্থ_হে অস্থরগণ! যদি তোমাদের স্বর্গরাজ্যের অভিলাৰ হইয়| 
থাকে, অথব! নির্বংণপদলাভের জন্ত যদ্দি অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে 
যক্তে পণুহিংসা করিও না। বৈদিক যজ্তে পণ্ুহিংদা-_মহানৃশংসেরই ধর্ম? 
ইহা তোমর! বুঝিয়। দেখ । এই পরিদৃষ্ঠমান জগৎ বিজ্ঞানময় ইহ! হৃদয়ঙম কর, 
এবং আমার এই বাক্যই যে, পণ্ডিতগণ সম্যক্‌ প্রকারে কীর্তন করিয়াছেন-. 
তাহাও বুঝিয়! দেখ। এই জগতের কোনই আধার নাই, কেবল ভ্রমজ্ঞানের 
বিষয়ীভূত শব্দাদি-_-ঘট পটাদি সেই মেই বিষয় কল্পিত করিয়াছে--কেবল 
রাগাদি দোষে উক্ত বিষয়সমূহ দূষিত হইয়া এই জগৎ নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। 
পরাশর কহিলেনঃ__--€(৩১৮/১৮-৩৪ ) 

ণ“এৰং বুধ্যত বুধ্যব্বং বুধ্যতৈবমিতীরয়ন 1 

মায়ামোহঃ স দৈতেয়ান্‌ ধর্মমমত্যাজয়মিজং ॥ ১৮ 

নানাপ্রকারবচনং স তেষাং যুক্তিযোজিতং ! 

তথা তথা চ তদ্বন্্মং তত্যজুস্তে যথা যথা ॥ ১৯ 

তেহপ্যন্তেষাং তথৈবোচুরগ্ঠৈরন্তে তথোদিতাঃ । 

মৈজ্দেয় তত্যাভূর্ধন্ণং বেদ্ৃত্যুদিতং পরং ॥ ২৯ 


৫২৪ 


সাহিত্য-সংহিত| | 


অন্তানপ্যন্তপাষগুপ্রকা রৈৈর্বহভিদ্িজ |, 
দৈতেয়ান্‌ মোহয়ামাস মায়ামোহোইতিমোহকুৎ ॥ ২১ 
স্বয্লেনৈব হি কালেন মায়ামোহেন তেহস্থরাঃ। 
মোহিতাস্তত্যভুঃ সর্বাং ত্রমীমার্াশ্রিতাং কথাং॥ 
কেচিদ্বিনিদ্দাং বেদানাং দেবানামপরে ছিত্ব। 
যজ্ঞকর্্মকলাপন্ত তথান্তে চ দ্বিজন্মনাং ॥ 

নৈতদ্‌ যুক্তিসহং বাক্যং হিংসাধর্্মায় নেষ্যতে । 
হবীংষ্যনলদগ্ধানি ফলায়েত্যর্ভকোদ্িতং ॥ (১) 
যজ্ধৈরনেটকর্দে ব্থমবাপোন্দ্রেণ তুজ্যতে। 
শম্যাদি যদি চেৎ কাষ্ঠং তদ্বরং পত্রভুক্‌ পশ্তঃ॥ 
নিহতন্ত পশোর্ষজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তির্যদীষ্যতে। 
স্বপিতা ষ্সমানেন কিন্ন তন্মান্ন হস্তে | 
তৃপ্তয়ে জায়তে পুংসে। ভোক্ত,মন্েন চেত্তঃ। 
দগ্ভাচ্ছ।দ্বং ্রদ্ধয়াম্নং ন বহেষু$ প্রবাদিনঃ ৪ 
জনশ্রদ্ধেয়মিত্যেতদবগম্য ততে! বচঃ। 

উপেক্ষ্য শ্রেয়সে বাক রোচতাং যন্ময়েরিতং ॥ 
নহাপ্তবাদা নভষে। নিপতস্তি মহান্থরাঃ ! 
যুক্তিমদ্ধচর্নই গ্রাহৃং ময়ান্ৈশ্চ ভবছিধৈঃ ॥ 
মায়ামোহেন তে দৈত্যা গ্রকারৈর্কহতিস্তথা। 
ব্যখাপিতা যথ! নৈবাং ত্ররীং কশ্চিদরোচমুৎ॥ 
ইশমুন্মার্থযাতেযু তেযু দৈত্যেযু তেহমরাঃ। 
উদেধাগং পরমং কৃত যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ॥ 
ততে! দবেবান্থুরং যুদ্ধং পুনরেবাভবদ্িজ ! 





“হুতাশ্চ তেহস্থরা দেবৈঃ সন্মার্গপরিপন্থিনঃ॥ . 


্বধর্মকবচত্যেবামভূদ যঃ গ্রথমৎ ঘিজ। 
তেন রক্ষাতৎ পূর্ব নেশুরষ্টে চ,তত্র তে॥ ৩৩ 





৫) লান্তিক-চার্বাকের উক্তি হুশ ।' সর্ধদর্শম সংগ্রহ ্টব্য 


বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ শাক্যসিংহ কিনা? ৫২৫ 


ততো! মৈত্রেয় তস্মার্গবর্তিনে! যেইতবন্‌ জনাঃ। 
নগ্নান্তে ইতর্ধতত্তাক্তং ত্রশ্ীসংবরণং বৃথা ॥* ৩৪ 
( বিষুবপুরাঁণ ৩।১৮1১৮--৩৪ ) 

অর্থ-_আমি যাহা বলিতেছি তাহ! এইরূপে বুঝ, এইরূপে বুঝা, না হয় 
আবার বুঝ”_এই প্রকারে “বুধ্যত বুধ্যদ্ধং” কহিয়! মায়ামোহ অন্থরগণকে 
নিজধর্চত্যাগ করাইলেন এবং তদবধি উহার! “বৌদ্ধ” নামে খ্যাত হুইল। 
এবং বেরূপে বুঝাইলে অন্থরের1 বৈদিক ধর্ম ত্যাগ করে, সেই প্রকারে নানারূপ 
মাঁাময় বাগ্জাল বিস্তার করিয়! যুক্তির অনুসরণ করাইয়া দিলে তাহার! নিজ- 
ধর্ম ত্যাগ করিল। আবার তাহার! অপরকে, আবার তাহারাও অপর অস্র- 
দ্বিগকে- এরূপ বুঝাইয়! দিলে-_তাহার] বেদোক্ত স্বত্যুক্ত শ্বধর্্ম পরিত্যাগ 
করিল। হে মৈত্রেয় ! পূর্বোক্ত পণুহিংসাদি ভিন্ন আরও অনেকানেক হেতুবাদ 
প্রদর্শন করাইয়া (তাহা বৌদ্ধ ধর্শগ্রস্থে আছে), বিষ্ণুর অবতার মায়ামোহ 
অন্ুরদ্দিগকে ভূলাইলেন। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই এই ভারতবর্ষে সমস্ত 
অন্ুরের! বেদোক্ত ধর্ম ছাড়িয়! বৌদ্ধ হইল,-_-তখন আর তাহার! বেদের কথাও 
শুনিতে পারিত না। তখন কেহ বা বেদের নিন্দা! করিত, কেহবা ব্রাহ্মণগণকে 
ও দেবতাগণকে গালাগালি করিত, এবং বৈদিক যজ্ঞের উপর নানাপ্রকানে 
দোষারোপ করিত।-_তাহারা৷ এইরূপে কুতর্ক করিত।-_--"অগ্নীযোমীয়ং 
পণুমালভেত” অর্থাৎ অগ্লীষোমীয় যজ্ঞে পশ্ুবধ করিবে, _-এই হিংসার অস্ু- 
মোদক বাক্যটা কোন মত্তেই যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা”“ম হিংস্তাৎ সর্ধবভূতানি” 
অর্থাৎ বোন প্রাণীরই, হিংসা করিবে না, এই শ্ররতিতেই পণুহিংসা নিষিদ্ধ 
হইতেছে এবং অগ্নিতে স্বত পোড়াইলে পুণ্য হয়__ইহা ত বালকের 
কথা, অনর্থক কথা,_-ইহার কোন অর্থই নাই। এবং শত অস্বমেধ যজ্ঞ 
করিয়! লোকে ইন্্রত্ব লাভ করে, বর্গের রাজ! হয়,_রাঁজ। হইয়া যজ্েক্টশমী বৃক্ষের 
কাঠ, অর্ক, পলাশ ও খদির কাষ্ঠ চর্বণ করিয়! খান। হায় হায়,.পরিণামে হজে 
এই ফল দীড়াইল? বরং কর্কশ কাষ্ঠভোতী ইন্্র অপেক্ষায় বৃক্ষের কোমল 
পত্রভোজী পণ্ডই ত অনেকাংশে ভাল। আর যজ্ষে নিহত পণ্ড যদি সাগি 
হয়--বদি শ্বর্গে যায়”_তবে যজ্ঞকর্তারা বৃদ্ধপিতাকেই ত হজ্জে বলিদাঁন বািদব 
স্বর্গে পাঠাইয়! দিতে পায়েন ! পিতার হবর্গের জন্ত এত কা কাসখান।-.গন্জা- 





৫২৬ | সাহিত্য-সংহিত। | 





শ্রাদ্ধ, পিও দান কেন করা হয়? আর পিতার শ্রাদ্ধে ব্রা্ণকে আক 
ভোজন করালে ম্বরগীয় পিতার তৃপ্তি হয়। ভি, তবে বন্ুর্গ বিদেশে 
যাইতে ডাল চাউল সঙ্গে না লইলেই ত চলে। প্রবাসীর পুভ্রাদি বাড়ী বনিয়৷ 
শ্রান্ধে পিগুদান করিল, আর ব্রাক্গণকে বেশ করিয়া! ভোজন করাইল, তাহাতেই 
প্রবানী পিতার তৃপ্তি হইবে। অতএব নির্য,ক্তক নীচলোকের অন্ধ 
বিশ্বাসযোগ্য যজ্ঞাদি (বিষয়ে পূর্ণ বেদবাক্য তোমরা! পরিত্যাগ কর। আর আমি 
যাহা বলি, তাহাই তোমরা! গ্রহণ কর,_ইহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে। যছি 
মনে কর-_বেদ আগ্তবাকা-_ অর্থাৎ অভ্রান্তপুরুষ-_ঈশ্বরের বাকা, তাহ! রি 
উপেক্ষা করা উচিত? ইহা! ঠিক নহে। কেননা-__ইহা বিচার করিয়া দেখা 
উচিত--যে আপ্তবাক্য কিছু ্থভাবতঃ আকাশ হইতে পড়ে নাই । কিন্তু যুক্তিযুক্ত 
বচনই' তোমাদের ও আমার গ্রাহা। বেদবাক্যে পূর্কোক্র্াতিতে বঞ্তে 
পশুহিংসাদি ঝ! শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে কোনই যুক্তি প্রদর্শত হয় নাই। অতএব 
* বেদ নর্বথা অশ্রদ্ধেয়। 
বিষ্ণুর অবতার মায়ামোহ এই প্রকারে বছবিধ শু স্থল যুক্তি দ্বার এরূপ- 
ভাবে অস্থুরগণের বেদের উপরে অনাস্থা জন্মাইয়া দিলেন যে, আর তদ্বধি 
অন্ুরদিগের বেদে রুচি হইল না। 
- এই প্রকারে দৈতগণ উন্মার্গগামী শ্বধর্মত্রষ্ট হইলে, দেবগণ পুনর্বধার মহ]! 
সাড়ম্বরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়। অন্থুরকুলকে নির্ধল করিলেন। কেননা পূর্বে 
ধর্মবলে বলীয়ান্‌ অন্থুরগণ অভেস্ত ধর্াকবচে আবৃত ছিল বিধায় দেবগণের 
হস্তে বিনষ্ট হয় নাই। 
হে মৈত্রের ! অস্থুর বৌদ্ধগণ বেদের আবরণ-_আচ্ছাদন পরিত্যাগ করিলে 
পৃরে, তদবধি “নগর” নামে অভিহিত হইয়াছিল। 
হে ক্রয়! তোমর! জান- ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই 
চতুরাশ্রম ছাড়! গঞ্চমাশ্রম নাই। যাহার! গা্হস্থ হইতে বানগ্রস্থ, ব! গ্রব্রজ্যা- 
শ্রম গ্রহণ ন| .করে, তাহাদিগকে “নগ্ন” কহে (১)। উপধ্যক্ত নগ্ন 
১ ব্র্গচারী গৃহ্দ্থশ্চ বান গ্রস্থত্তথাশ্রমাঃ। 
পরিত্রাড়, ব! চতুর্থোহত্র পঞ্চমো৷ নোপগপ্ভতে ॥ 





বির অবতার বুদ্ধ শীক্যসিংহ কিনা? ৫২৭ 





অর্থাৎ বৌদ্ধগণের সহিত সংগর্গ করা নিতান্ত দোষাবহ-তাহ! শ্রবণ 


কর-. 


যাহারা! নিত্যকর্্ সন্ধ্যা বন্দনাদি একদিন না করে, তাহারা পাপভাগী হয়। 
কিন্তু বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে পৃত হয় (১)। হে মৈত্রেয়, যে মানব একপক্ষ 


(৯ 





যস্ত সন্ত্যজ্য গারন্ং বানপ্রস্থো। ন জায়তে। 
পরিব্রাড়, বাপি মৈত্রেয় স নগ্নঃ পাপকৃন্নরঃ॥৮ ৩৬ 
(বিষ পুরাণ ৩।১৮,৩৫- ৩৬) 
শনিত্যনাং কর্মণাং বিগ্র তন্ত হানিরহনিশং। 
অকুর্বন্‌ বিহিতং কর্ম্ম শক্তঃ পতি তদ্দিনে ॥ ৩৭ 
প্রায়শ্চিতেন মহত শুদ্ধিং প্রাপ্পোত্যনাপদি। 
পক্ষং নিত্যক্রিয়াহানেঃ কর্তা মৈত্রের মানবঃ ॥ 
ংবৎসরং ক্রিয়াহানির্যস্ত পুংসোহভিজায়তে । 
তন্তাবলোকনাৎ হর্ধ্য! নিরীক্ষ্যঃ সাধুভিঃ সদা! ॥" 
মপৃষ্টে ক্নানং সচেলস্য শুদ্ধিহেতুর্দমহাঁমতে। 
পুংসো। ভবতি তস্যোক্ত। ন শুদ্ধিঃ পাপকর্্ণঃ ॥ 
দেবর্ষিপিতৃভূতানি যস্য নিংশ্বস্য বেশ্ুনি। 
প্রযান্ত্যনর্চিতান্তত্র লোকে তন্ময় পাপক্কৎ ॥ 
দেবাবিনিঃশ্বাসহতং শরীরং যদ্য বেম্ম ৮ 
ন তেনু সন্করৎ কুর্্যাৎ গৃহাসনপরিচ্ছদৈঃ ॥ 
সম্ভাষণানুপ্রশ্নাদি সহাস্যাঞ্চেৰ কুর্ববতঃ। 
জাতে তুল্যতা পুংসম্তেনৈব ছিজ বৎসরং ॥ 
অথ তূঙ্ক্তে গৃহে ত্য করোত্যস্যাং তথারনে। 
শেতে চাপ্যেকশয়নে ল সন্তত্তৎমমো। ভবেৎ ॥ 
দেবতাপিতৃতৃত্তাদি তথানর্জষ্চয়োহতিখীন্‌। 
ভূঙ্ক্তে স পাতকং ভূঙক্কে নিশ্কৃতিত্তস্য কাদুন ॥ 
শরাঙ্মণাভাশ্চ যে বর্ণ শ্বধর্মাদন্ততে! মুখং। 
বাস্তি তে নগয়ংজানব ীনকর্ণন্ববস্থিতাঃ | ৪৬ - 


৫২৮ সাহিত্য-সংহিতা ৷ 


বৈদিক ক্রিয়! পরিত্যাগ করে, তাহার! বিশেষ প্রায়শ্চিতার্থ। এক বৎসর ষে 
বৈদিক ক্রিয়া! পরিত্যাগ করে, তাহাকে দেখিয়। হুর্যযাবলোকন করিতে হয়, 
আর স্পর্শ করিলে সচেল স্গান করিতে হয়। পরস্ধ সেই ক্রিয়ালোপকারী 
পাপীর আৰ গ্রায়শ্চিত নাই। 

অত এব দেব ধাষি পিতৃগণ যাহার গৃহে সমুচিত অর্চিত হুন না, প্রত্যুত দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস ফেলিয়! অন্যত্র যান, তাহাদের ( বৌদ্ধের ) গৃহ, আসন ও বস্ত্রাদির 
সহিত স'অ্রব করিবে ন1। 

যে তাহাদের সহিত এক বৎনর আলাপাদি সংসর্গ করে তাহার! তত্তুল্য 
হয়। আর যাহার! বৌদ্ধের গৃহে ভোক্ন, আগনে উপবেশন, আর শয্যায় 
শয়ন করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ বৌদ্ধ তুল্য হ্য়।, 

অতএব হে মৈত্রেয়! বেদাচার পরিত্যাগে দুষিত উক্ত প্নগ্নের” 
আলাপাদি সংসর্থ সর্বথা বর্জন করিবে। হে মৈত্রেয় ! অধিক কি বলিব__ 
যে নানব শ্রদ্ধাকর্্ে বাঁ দেবপুজায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই সময় যদি উপর্ধযাক্ত 
নগ্ন অর্থাৎ বৌদ্ধদ্ধারা দৃষ্ট হয়, তবে পিভৃগণ ও দেবগণ উহাতে তৃপ্ত 

ডি 


হন ন|। 
এ সম্বন্ধে একটী ইতিহাস শ্রবণ (২) কর £--*পূর্ধবকাঁলে শতধনু রাজা ও 





চতুর্ণাং যত্র বর্ণানাং মৈত্রেয়াত্যন্ত সন্করঃ। 
তত্রাস্যা সাধুরুত্বীনামুপধাতায় জায়তে ॥ ৪৭ 
অনভ্ঙ্চ্য খবীন্‌ দেবান্‌ পিতৃন্‌ ভূতাতিখীতত্তথা। 
যো ভূঙক্তে তন্ত সস্তাষাৎ পতন্তি নরকে নরাঃ ॥ 
তম্মাদেতান্নরে! নগবাং স্ত্ররীসস্ত্যাগদুষিতান্‌। 
সর্বদা! বর্জয়েৎ প্রাজ্ আলাপন্পর্শনাদিযু ॥ 
্রদ্ধাবস্তিঃ ককতং যত্বাৎ দেবান্‌ পিতৃপিতামহান্‌। 
ন প্রীণয়তি তচ্ছাদ্ধং যদেভিরবন্দোকিতং ॥ 


€২) শ্রয়তে চ পুরা! খ্যাতে| রাক্গ! শত ধনুূবি। 
পরী চ পৈব্য! তক্তাভূদতিধর্দপরা়ণা ॥ ৫৯ 


বিষ্টুর অবতীর বুদ্ধ শীক্যপিংহ কি না'? . ৫২৯ 


তৎপন্ী শৈব্যা কার্তিকী পুর্ণিমাতিথিতে গঙ্গাগ্গান করিয়! আসিতেছিলেন, পথে 
একজন পাষণ্ড অর্থাৎ বৌদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, রাজা তাহার সহিত 
আলাপ করেন। তিনি সেই পাষণ্ডের সহিত আলাপের দোষে মরণান্তে 
প্রথমে কুকুর পরে শৃগাল তৎপরে কাক ও সর্বশেষে ময়ূর হন। রাদর্ষি 
জনক যখন অবভৃথ ন্নান করেন, তখন প্র প্রিয় মম়ুরটীকে স্নান করান। 
মরণান্তে ময়ূর অবভূথ স্নানের ফলে উক্ত পাষণ্ডের সহিত আলাপজনিত 
পাপ হইতে মুক্ত হুইয়৷ জনকরাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। অনস্তর বিবিধ 
সৎকর্ানুষ্ঠান করিয়া দেহাস্তে ন্বর্গলাভ করে। 

হে মৈত্রেক্ন! এই তোমাকে পাষণ্ডের সম্তাধণজনিত দোষ ও অস্বমেধে 
আবভৃথন্নানের মাহাত্ম্য বল! হইল। 


পরাশর কহিলেন__---€ ১/১৮।৯৬--১০২) 
“তন্মাৎ পাধস্িভিঃ পাপৈরালাপম্পর্শনে ত্যজেৎ। 
বিশেষতঃ ক্রিয়াকালে যজ্জাদ চাপি দীক্ষিতঃ ॥ ৯৬ 


স তু রাজ! তয় সার্ঘং দেবন্েবং জনার্দনং। 
আরাধয়ামাস বিভূৎ পরমেণ সমাধিন1 ॥ ৫২ 
হোমৈর্ভপৈস্তথাদানৈরুপবাসৈশ্চ ভক্তিতঃ। 
পুজাভিশ্চানুদ্িবসং তন্মনা নান্যমানসঃ 1. 
একদ। তু সং নাতো তে তু ভার্যাপতী জলে। 
ভাগীরথাঃ সমুভ্তীণে কার্তিক্যাং সমুপোধিতৌ ॥ 
পাষণ্ডিনমপশ্তেতামায়াস্তং সম্মুখ ছিজ। 
চাপাচাধ্যন্ত তন্তাসৌ সখা রাক্তে। মহাত্মনঃ ॥ 
অতস্তদেগীরবাত্তেন সহালাপমথাকবোৎ। 
নতু সা বাগ্যত। দেবী তন্ত পত্বী যতব্রত| ॥ 
উপোধিতান্দীতি রবিং তশ্িনদষ্টে দদর্শ চা. 
সমাগম্য যথ৷ স্তায়ং দম্পতী তৌ। যথাবিধি ॥ ৫৮ 
(বিষ পুরাণ ৩২৮1৩৭--৫৮) 


৫৩০ সাহিত্য-সংহিত। 


ক্রিয়াহানির্গহে যন্ত মাসমেকং প্রজায়তে । 
“তস্তাবলোকনাৎ সুধ্যং পশ্ঠেত মতিমনি নরঃ ॥ ৯৭ 
কিং পুনর্ষৈস্ত সংত্যকত। ত্রয়ী সর্বাত্মনা ছিজ। 
পরান্নভোধিভিঃ পাপৈর্বেদ বাদ বিরোধিভিঃ ॥ 
পাষগ্ডিনে বিকর্মস্থান্‌ বৈড়ালব্রতিকান্‌ শঠান্‌। 
হৈতুকান্‌ বকবৃত্তীংস্চ বাঙ মাত্রোপি নার্চয়েৎ।৮ ৯৯ 
দুরাদপাস্তঃ সম্পর্কঃ সহান্তাপি চ পাপিভিঃ। 
পাষগডিভিদুরাচারৈ্তন্মাত্তান্‌ পরিবর্জজয়েৎ॥ ১৯ 
এতে নগ্লান্তবাখ্যাতা দৃষ্্ শ্রান্ধোপঘাতকাঃ। 
যেষাং সম্ভাষণাৎ পুংসাং দিনপুণ্যংপ্রণস্তাতি ॥ 
এতে পাষগ্ডিনঃ পাপা ন হোতানালপেদ্,ধঃ। 
.পুণ্যং নশ্ততি সম্ভাষাদেতেষাং তদ্দিনোস্তবং ॥ ১৯২ 
( বিষুপুরাণ ৩/১৮।৯৬-_১০২) 
অর্থ--অতএব পাষওদিগের সহিত আলাপ ও স্পর্শাদি সংসর্গ করিবে না। 
বিশেষতঃ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকালে এবং যক্তাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ধথাই আলাপাদি 
বর্জন করিবে। সাধারণতঃ যে সকল আধ্যজাতির গৃহে একমাস কাল 
ত্বজাতীয় ক্রিয়াকলাপ অনুষিত না হয়, তাহাদিগকে দেখিলে নিজের গুদ্ধির 
নিমিত্ত হুরধ্য দর্শন করিতে হয়। আর যে অস্থরগণ বহুদিন যাবৎ সর্ব প্রকার 
বৈদিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, ব্দেবাক্যে যাহার! সর্বদা বিরোধী-_সেই 
পাপিষ্ঠগণের মহিতও কোন মতেই আলাপাদি সংসর্গ করা উচিত নয়। - 
পাষণ্ড *__অর্থাৎ শ্বধর্মত্যাগী নিষিদ্ধ কর্খাচারী, বিড়ালতগন্বী--যাহারা 





“জুট শ্বধন্মীৎ পাণ্ডে বিকর্প্থো। নিষিদ্বৃৎ। 
যন্ত ধর্মমধরজে| নিত্যং সুরধবজ ইবোক্ছিতঃ ॥ 
গ্রচ্ছন্নানি ছ পাপানি বৈড়ালং নাম তত্ব তং। 
পিষ্ং বক্তি পুরোহন্ততর বিপ্রি়ং কুরুতে ভূশং 
তক্োপরোধচেই্শ্চ শঠোহরং কবিতো| বুধৈঃ। 
'বান্দেহকদ্ধেতুতিশ্চ দৎকর্দান্ছ সহেতুকঃ ॥ 


বিফুুর অবতার বুদ্ধ শাঁক্যসিংহ কি নাঃ ৫৩১ 


বাহিরে ধর্শের বেশভৃষ! করিয়া গোপনে পাপ করে, শঠ-(যাহার| সাক্ষাতে 
প্রিয় কথা কহে পরোক্ষে আর্রিয়াচরণ করে ) হৈতুক-_( যাহার! সংবর্শরাত্রেই 
হেতু অন্থলরণ করে ) বকবৃত্তি__ যাহার স্বার্থপর, মিথ্যাবিনীত ) ইহাদিগের 
সহিত কথাও কহিবে না। ] 
অর্থ--উক্ত ছুকনাচাঁর পাপী পাষগুগণের সহিত যে কোন সম্পর্ক অর্থাৎ 
বাক্যালাঞ দুর হইতে পরিত্যাগ করিবে। পূর্বোক্ত নগ্ন অর্থাৎ বৌদ্ধের লক্ষণ 
তোমাকে বলিলাম। ইহাদের দৃষ্টিপাতেই শ্রাদ্ধ নষ্ট হয়,_-আর ইহাদের 
সহিত আলাপ করিলে, তদ্দিনকৃত পুণ্য নষ্ট হয়। 
এই ত গেল বিষুপুরাপৈ পাষণ্ডের কথা । এখন অন্তান্ত পুরাণে এসঘন্কে কি 
কি আছে দেখ! যাউ ফ্।-_ 
মত্ত পুরাণে কলিযুগের লক্ষণ লিখিত আছে__ 
প্রাজানঃ শৃ্রতূয়িষ্ঠাঃ পাষগানাং গ্রবৃত্বয়ঃ। 
কাষায়িণশ্চ নিফচ্ছান্তথ! কাপালিনশ্চ হ॥” (১৪৪৪০) 
অর্থ__কলিষুগে শৃদ্রজাতির মধ্যেই অধিক রাজা হইবে, এবং পাধগুগণের 
এপ প্রবৃত্তি হইবে যে, তাহার! গেরুয়া বস্ত্র পরিবে, কাছ! দিবে না, এবং 
ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিবে। 
কুর্পুরাণে লিখিত আছে-_--_€২৯/১১--১৬ ) 
পকুশীলচর্ধ্যাপাবটৈর্ব থারূপৈঃ সমাবৃতাঁঃ। 
“শুরুদস্তাজিত্রাক্ষাশ্চ মুণ্ডাঃ কাষায়বাসমঃ।” 
“কাযায়িণোহথ নিগ্রস্থাস্তথ৷ কাপালিনশ্চ যে।* 
অর্থ-_বৃথা বেশধারী পাষণ্ডের সহিত মানবগণ কুৎসিত নী অনুষ্ঠান 
করিবে। 
পাষণ্ডের৷ শুরুদস্ত (অর্থাৎ তান্ুল ভক্ষণ কবে না ), চক্ষুতে অঞ্জন ০১ 
মত্তক মুগ্ডিত করিবে ও গেরুয়া বস্ত্র পরিবে। «, 
অর্বাগ্‌ দৃষ্টির্নৈকতিকঃ স্বার্থদাধনতৎপরঃ। 
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকবৃতিদ্বদাহতা ॥ নীগক$টীক। ॥ : 
উক্ত গেকয়াধারীর। পনি” নামে অভিহিত, এবং: ভিক্ষাপাতর- 
ধারী হইবে।. 
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গরুড়পুরাণে লিখিত আছে-_(২২৭1২৫) 
“রসথযৎকিষ্টা (?) জনপদ বেদাঃ পাষগদুধিতাঃ 1” ২২৭1 ২৫ 
অর্থ__কলিযুগে নগরীসমূহ দহ্যকর্তৃক আক্রান্ত হইবে, বেদসকল 
পাষগ কর্তৃক দূষিত হইবে। 
লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে ।--0 ৪০1৪ ) 
প্বর্ণাশ্রমাণাং যে চান্তে পাষণ্ডাঃ পরিপন্থিনঃ॥৮ (৪৯9৯) 
অর্থ-_কলিষুগে পাষণ্ডেরা বর্ণাশ্রমের বৈরী হইবে। 
লিঙ্গপুরাঁণ স্বপ্রাধ্যায় (৯১--১৭)। 
পছিদ্রং বা স্বস্ত কণঠস্ত স্বপ্নে যো বীক্ষতে নরঃ। 
নগ্নং বা শ্রমণং দৃষ্ট। বিদ্যান্মত্যুমুপন্থিতৎ॥ (৯২১৭) 
অর্থ-'-যে ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের কণ্ঠের ছিদ্র দর্শন করে, অথবা! নগ্ন বৌদ্ধ 
দর্শন করে--তাহার শীঘ্রই মৃত্যু হয়। 
' মার্কণেয় পুরাণে লিখিত আছে-- 
“যেষাং কুলে ন বেদোহস্তি ন শান্ত্রং নৈব চ ব্রতং। 
তে নগ্নাঃ কীর্তিতাঃ সত্ভিস্তেযামন্নং বিগর্হিতং ॥৮ . 
নগ্বাঃ পাতকিনশ্চৈব হুট! পিতৃক্রিয়াং।* মার্ক ৩২।২৯। 
€( সদাচৎনগ্র শব--শ. কদর )। 
গং ক্ষপণকং স্বপ্নে হসমাঁনং মহাবলং। 
এবং সংবীক্ষ্য বল্গস্ত বিস্কান্মত্যুমুপস্থিতং |» 
€৪৩।১৭ মার্ব্ডেয় পুরাণ ) 
পদ্মপুরাণে লিধিত আছে--€ ৪২) 
) পশ্রুতিস্মত্যুক্তমাচারং যস্ত নাচরতি দ্বিজ ! 
* সপাযপীতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্বলোকেষু গহিতঃ॥” 
€পন্ষপুরাণ ৪২ অধ্যায় )। 
অর্থ--যে শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত সাচার অনুষ্ঠান না করে, তাহাকে সর্বলোক 
নিন্দিত পাবণী কহে। 
দেবী ভাগবতে লিখিত আছে-_ 
পন চৌরা নৈব পাষণা বঞ্চক দণ্তকা ভ্যথ॥৮ (৫:২০৩৬ ৪ 


বিষু্র অবতার বুদ্ধ শাক্যসিংহ কিনা? ৫৩৩ 


অর্থ-_নহিযাস্থুর নিহত হইলে, ইঞ্জা্ি দেবগণ শক্রস্কে পৃথিবীর রাজত্ব 
প্রধান. করেন।-__তাহার রাজত্বকালে দেশে চোর, পাবও, বঞ্চকক ও দাঁভিক 
ছিলন!। 
দেবী ভাগবতের স্থানাত্তরে “সৌগত” শবও দেখা যায়। যথা-_. 
“সৌগতানাং মতং চেত্বং স্বীকরোষি বরাননে। 
তথাপি যৌবনং প্রাপ্য ভূঙ্ষ, ভোগাননুত্তমান্‌ &” (৫1১৫১২) 
মহাভারতে লিখিত আছে-_. 
“সোহপশ্তুদথ পথি নগ্রং ক্ষপণক মাগচ্ছস্তং |» (১৩১২৪) 
অর্থ _উতঙ্ক খধি গুরুদক্ষিণ! গ্রদানের জন্ত পৌষরাজ হইতে কুগুল 
লইয়া! যাইবার সময় পথে দেখিলেন, একটা নগ্ন ক্ষপণক আসিতেছে--তদর্শনে 
তিনি কুণডল গোপনে রাখিয়া স্ানার্থ নদীতে অবতরণ করিলে, এ বৌদ্ধরূপধারী 
তক্ষক কুণ্ডল চুরি করিয়াছিল। এবং মহাভারতের স্থানাস্তরেও্ড বৌদ্ধমতের 
উল্লেখ দেখা যায়। যথা বন্দু বাচ-_ 
“এক এবানিরর্বহুধ! সমিধ্যতে, একঃ শুর্ধ্যঃ সর্বমিদং বিভাতি ॥* 
অর্থ-_অষ্টাবক্রের সহিত বন্দী রাজার যখন বিচার হয়, তখন তিনি বৌদ্ধ 
মত উত্থাপন করিয়া! কহিলেন (১) একই, অগ্নি বহুপ্রকারে দীপ্তি কিতেছে, 
একই হৃূর্ধ্য সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতেছে-_এইরূপে বন্দী রাজ! প্রথমে বৌদ্ধ 
পক্ষ উত্থাপন করিলেন। 
আবার মহাভারতের স্থানাস্তরে বৌদ্ধের লক্ষণ নি পাই।-_যখা-. 
প্পৃথিব্টীবায়ুরাকাশমাপোজ্যোতীশ্চ পঞ্চমং» 
ইন্জিয়াণি নরে পঞ্চ যষ্ঠস্ক মন উচ্যতে ॥ 
সপ্তমীং বুদ্ধিমেবাহঃ ক্ষেত্রজঞঃ পুনরষ্টমঃ1” 





(১) “বন্দিমুখেন বৌদ্ধমতমুখাপয়তি এক“এবেতি।* 
*ইত্যেবং প্রথমমুপগণ্ঠো বন্দিন। বৌদ্ধপক্ষঃ 1» 
€ বনপর্্য ১৩৪৮) নীলুকগ্ঠ টাকা। 


এস্থলে অবর্ত মূলে বৌদ্ধমতের কোন কথাই নাই, সৃতরাং দীলধণ্ঠের কথা কতদূর 
প্রাসাগিফ তাহ! অভিযুক ব্যক্ষিগণ বিবেচন। করিত ।.মংপ* 
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_ ইতি বুদ্ধিগতীঃ সূ্বা! ব্যাখ্যাতা যাবতীরিহ। 
. অতদ্স্ধা ভবেছুদ্ধঃ কিমন্তত,নধ লক্ষণং ॥৮ র 
(শাস্তি, মোক্ষ ২৮৫।২--৩২) 

অর্থ--পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অনল, পঞ্চজ্ঞানেক্ডিয়, মন, বুদ্ধি ও 
জীবাত্মা__ইহ! স্মন্ত বুদ্ধির পরিণাম ব্যাখ্যাত হইল। ইহা যে ব্যক্তি বুঝে, 
তাহাকে প্রন্কত বুদ্ধ বল! যায়। এতস্তিক্ন অন্ত আর বুদ্ধের লক্ষণ ছইত্তে 
পারে না। অর্থাৎ--ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী, বা শৃন্তবাদীর! বুদ্ধপদ্বাচ্য হইতেই 
পারে না, কেনন! বুদ্ধ কথা অতি উচ্চ ভাবপুর্ণ, ইহ যাহাকে তাহাকে 
'বল! যাইতে পারে না। চৈত্য ও বিহার (৪৮১ পৃষ্ঠা) 

এখন বিচাধ্য এই হইতেছে_আমরা উপরে মত্শ্তপুরাণ, কুম্মপুরাণ, 
গরুড়পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, মার্কগ্ডয়পুরাণ, পঞ্মপুরাণ, দেবীভাগবত, এবং 
মহাভারতে বুদ্ধ, বৌদ্ধ, জিন, মৌগত, পাষণ্ড, নগ্ন ও ক্ষপণক প্রভৃতি যে সকল 
শব দেখিতে পাইতেছি-_তাহা সমস্তই বৌদ্ধদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছে। এ 
সকল শব্দের প্রতিপান্তই যে বৌদ্ধ তাহ! এক প্রকার নিশ্চিতরূপেই নির্ধারিত। 
তবে এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, “শাক্যসিংহই কি এই মত্ন্তপুরাণাদি রামায়ণ 
মঙ্গু ব1 মহাভারতের উল্লিখিত বুদ্ধ? “ইহা আমরা কোনও যুক্তি বা প্রমাণ 
হারা কিছুতেই উপপর কাঁরতেছি না। কেননা--উক্ত পুরাণাদ্দির উল্লিখিত 
বিশেষতঃ মহাভারতের স্থানান্তরে ইহাঁও বর্ণিত দেখ! যায় যে, বৌদ্ধগণের 
“বিহারের” (১) নাম হইতেই মগধেরই নামান্তর বিহার বলিয়া! নির্দিষ্ট 
হইয়াছিল। যথা-_- 


“নিরাময়ঃ স্থবেশাঢ্যো নিবেশে। মাগধঃ শুভঃ | 
বৈহারে! বিপুলঃ শৈলে! বরাহো৷ বুষভত্তথ! ॥ 





(১) বিহারে! ভ্রমণে স্বন্ধে লীলায়াং সুগতালয়ে ॥ মেদিনীর ৩। 
(৪) বদিও চৈত্য শব্বের অর্থ যজ্ঞ স্থানাদিও আছে বটে, কিন্ত এস্বানে 
বিহায়, শব্খের লাহচর্ধ্যে চৈত্য শের অর্থ বৌদ্ধদিগের উপাসনার স্থানই 
: খুঝিতে হইবে৷ কেনন| মেদিনী চৈত্যশৰ বুদ্ধের নামে ধরিয়াছেন। (৩1২) 


বিষ্ুর অবতার বুদ্ধ শীক্যসিংহ কি না? ৫৩৫ 


তথ খধিগিরিস্তাত শুভাশ্চৈত্যেক পঞ্চমাঃ। 
এতে পঞ্চ মহাশৃঙ্গাঃ পর্ধতাঃ শীতলদ্রমাঃ 1৮ 
(সভাং, ২১।২---) 
অর্থ__কৃষ্ণ ভীমকে সম্বোধন করিয়। কহিয়াছেন,-_“তাত ! এই যে মগধ 
দেখিতেছ, এদেশ অতি সুর্ৃশ্ত, অত্রত্য লোকের! উত্তমবেশে সজ্জিত ও 
নীরোঞ, এবং এস্থান পৌক্দিগের বিহারে ব্যাপ্ড। এই দেশের বরাহু ও বুষ গুলি 
শৈলখগ্ডের মত বিপুল, ইহাতে প্ধষিগিরি” নামক এই পর্বত দেখা 
যাইতেছে। ইহার পাঁচটা উত্ত-্গ শৃঙ্গ, এইশৃঙ্গগুলি বৌদ্ধদের চৈত্য দ্বার! (২) 
সুদৃশ্ত ও বিস্তৃত। অপরাপর পর্ধতগুলিও শীতলতরুবিশিষ্ট। 
ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় শ্রীকৃফের পূর্বেও মগাধ বৌদ্ধের প্রাবল্য 
বা চিহ্ু ছিল। বুদ্ধ কণিতে প্রাছ্‌ভ্তি শাক্যমিংহ হইতে যুগযুগাত্তর 
পূর্ববর্তী,_-এবং কৃষ্ণের বহু পরবর্তী শাক/সিংহের প্রবর্তিত চৈত্য বা বিহারের 
উল্লেখ-_কষ্ণের মুখে কিরূপে সন্ত হয়? 
অতএব আমর! যতদূর বুঝতে পারিয়াছি, ইহাতে স্পষ্টই বুঝ! বায়, 
পূর্বোক্ত বিষ্ুপুরাণের বিষ্ণুর অবতার “মায়ামোহন্ই দশাবতারের অন্ততম 
বুদ্ধ। তিনিই পুনঃপুনঃ পূর্বোক্ত প্রকারে যজ্ঞবিধির" শ্রুতি সমৃকে নিন্দা 
করিয়াছিলেন। অতএব এই দিদ্ধান্ত হইতেছে যে, উক্ত বিষুপুরাণের উল্লিখিত 
প্রহলাদের সমকালীন বেদব্যাসের স্বীকৃত বিষুর আ্মবতার মার়ামোহুই প্রথম 
বুদ্ধ। তাহা হইলে মনুসংহূতা, যাক্তবন্ধ্যসংহিতা, রামায়ণ মহাভারত গ্রত্ৃতিতে 
উল্লিখিত-_ পাষণ্ড, জন, আর্হত, শ্রমণ ও ক্ষপণকাদি শবের প্রতিপান্ত বৌছের 
সহিত তর কোনও গোল থাকে না। তবেই ইহার দ্বারা বুঝা যায় জয়দেব 
কর্তৃক গীত--সেই-_ 
পনিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহ্হ শ্রুতি গা তং, 
“কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর !” 
এই গানের গ্রতিপাস্ত বুদ্ধ বিষুপুরাণের প্্ীপ্লামোহ”্ই হইবেন, "শাক্য- 
সিংহ” নহেন। কেন না শীক্সিংহের নাম অন্ততঃ আমাদেক দৃষ্ট ফোন 
গ্রচলিত জার্যয শাস্ত্রে পাওয়া! যায় না। অতএব হেমচঞের সপ্তম বৌদ্ধ 
'শাফ্যিংহ--ইহ। যুজিযুক্ত।--তিনি বিশ্ুপ্ট অবতান্ মহেন। 


৫৩৬ সাহিত্য-সংহিত! 


শ্যদি কেহ অন্তায়রূপে অযুক্তভাবে পুরাণ বা মহাভারতের উপরে অনাস্থা 
প্রদর্শন করেন, তাহা করুন,_-না হয় তর্কান্থরোধে তাহা স্বীকার করিলাম। 
কিন্তু রামায়ণ, মনু, যাজ্ঞযবন্ক্য প্রভৃতি সংহিত। প্রদর্শিত পাষওশবাদি গ্রতি- 
পাগ্ধ বৌদ্ধের যে উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহাতে তাহার! কি উত্তর দিতে 
পারেন ? তাহ! দেখিয়াও তাহার! বলিতে কি দাহস করেন যে, মনু, যাজ্যবন্ধ্য 
সংছিতার পূর্ববর্তী বৌদ্ধ মত প্রবর্তক-__“শাক্যসিংহ” 8 দেখুন চু কি 
বলেন? 
*যোহবমন্তেত তে মূলে হেতুশাস্তাশয়ান্িজঃ | 
স্‌ সাধুভির্বহিষ্ার্য্যে। নাস্তিকো! বেদনিন্দকঃ॥৮ 
রি (মনু ।২।১১) 
মেধাতিথি অনুসারে অর্থ-_(১) যে ব্রাঙ্গণ হেতুশাস্ত্র. অর্থাৎ বৌদ্ধ ও 
চার্বাকাদির শান্তর আশ্রয় করিয়! সকল শাস্ত্রের মুলীভৃত শ্রুতি স্মৃতি শান্তরকে 
অবজ্ঞ। করে, তাহাকে সজ্জনের! ব্রাহ্মণের কর্তব্য কর্ম য্নাদি কর্ম হইতে 
বর্দিত করিবেন। কেনন! যে বেদের নিন্দা করে, তাহাঁকেই নাস্তিক বল! 
যায়,--নাস্তিক সর্বথ! বর্জনীয় ॥ এবং__ 
পাষণ্ডিনে! ৫২) বিকর্ণস্থান্‌ বৈড়ালব্রতিকান্‌ শঠান্‌ ॥ 
হৈতুকান্‌ বকবৃত্বীংস্চ বাঙ.মাত্রেণাপি নাচ্চ রেখ» 
(মন ৪1৩০) 
মেধাতিথি ও কুরকানুসারে অর্থ-_ 
পাবতী__অর্থাৎ কথায় বন্তধারী নগ্ চরকার্দি, (এমেধাঁতিথি )।, বেদ- 
বহিতূ্ত ব্রতধারী, শাক্য ভিক্ষু ক্ষপণকাদি (কু্ুক)। নিষিদ্ধ করাচারী, 
বিড়ালব্রতধারী, শঠ, হৈতুক, নাস্তিক ও বকত্রতধারীদিগকে বাক্যের দ্বারাও 
সন্মান করিবে না। 





৮ ণহেতুশাস্ত্রং নান্তিকতর্কশান্ত্রং বৌদ্ধচার্বাকাদি শান্্ং1” 
* €) *রক্তপটনগ্ন চরকাদয়£ মেধাং।, “শাকা ভিক্ষু ক্ষপণকাদয়ঃ। কুল্পং 


ও সকল স্থলে টাফাকার সহাপয়ধিগের কথা ফতদুর প্রাদাণিক তাহ! বুদ্ধিমান পাঠক 
বিবেচন। কবে, প্রব্ধকার গাহাদের অনুসরণ বন্ধিকব। জ্রমে পতিত ৯ 


বিষুঠর অবতার বুদ্ধ শাকাসিংহ কি না? ৫৩ 


যাজবন্ধা বলেন-... 
৩) “পাষগানাশ্রিতাহেদ! ভর্ৃক্য: কামগাদিকাঁ। 
স্থরাপ্য আত্মত্যাগিন্যো নাশৌচোদকভাগিনঃ 1 
(গ্রারশ্চিত্তাধ্যায়, অশৌচপ্রং ৬) 
মিতাক্ষরা ও মদন পারিঞাতাঙ্থারে জর্থ-- 
পাঞ্জী অর্থাৎ নরশিরঃকপালধারী এবং বেদাচায়বহিভূর্ত চিত গৈরিফাছি 
বন্্রধারী বৌদ্ধ, অনাশ্রমী, সুবর্ণচৌর, কুলটা, মদ্যপায়ী, আম্মহগ্যাকারিদী 
ত্ভৃষাতিনী শ্রী-_ইহাদের মরণে অশৌচ গ্রহণ ও উদকদান করিতে হয্গ রা ' 
রামায়ণে বৌন্ধের এই নামটা না৷ থাকিলেও বৌদ্ধ পর্যযায়ক পশ্রমণ” নাম 
দেখা যায়-_যথা--- 
“ব্রাহ্মণ! তুপ্ধতে নিত্যং নাথবস্তশ্চ ভূগতে ॥ 
তাপনা ভুপ্ধতে চাপি শ্রমণাশ্চৈব ভূঞ্জতে ।” 
(১১৪ ১২) 
উক্ত মনু ওযাজ্ঞবন্ক্য বচনে যে পাষণ্ড শব প্রযুক্ত আছে,তাহাতে বেদাচার 
--বিরুদ্ধ কষায়বসনাদিচিহ্বধারীকে বুঝায়। সুতরাং এই পাব শবষের 
প্রতিপাঘ্ধ বৌদ্ধই হইবে, নাস্তিক নছে। কেনন1 নান্তিকগণ বেদবিরুদ্ধবাদী 
হইলেও তাহারা নাস্তিকতার পরিচায়ক কোনও কষায়বসনাদিচিক্ুধারী 
নহে। 
অতএব অতি প্রাচীন *রামায়ণে ও সংহিতাতেও যখন বৌদ্ধের পরিচয় 
পাওয়া যায়, তখন কোন্‌ যুক্তি ঝ! শাস্ত্রের ছার! বহুকাল পরবর্তী শাকাসিংহকে 
অবতার রূগে ধরিতে পার! যায়? সুতরাং ঝ৷ অগতা। বিষুবগুরাণের বিষয় 
অবতার “মায়ামোহ*ই বরাহ পুরাণের দশাবতারের অন্ততম অবতার «বুদ্ধ» 
--ইহা! নিশ্চয় রূপে বুঝ! যায়। কেনন! পৌরাণিক অবতার পুরাণঘারাই 
প্রতিপন্ন করা যুক্কিসঙ্গত। রি পু 
যাহাই হউক শাফ্যসিংহ বিষুর অবতার হউন ব! না হউন তর্াগি ভিসি 


নিউ নিকার 
€) “জনি বাহ লিঙ্গ ধারণং পা” মিতাং |! "বেদখাহ- লিগ ধান্ণং 
পায়&ং* মদনপাং ॥ অবশীচপ্রং। ) 





৫৩৮ সাহ্ত্য-সংহিতা!। 


আমাদের জবজেয় নহেন। তিনি যে এক জন অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, 
স্বাহাতে বপুর্মী্র সঙ্গেহ নাই। তিনি বিষধর আবীর ন| হইলে যে আমাদের 
ভক্তিভাজন হইবেন না, তাহ! নছে। তীঁছাকে মহাযোগী বলিতে পারি। 
যাঁজ্বন্ধ্য ত্বষ্টাবক্র প্রভৃতি খধির! বির অবতার ছিলেন না, কিন্ত তাহাদের 
নিকট কত কত অবতার অলৌকিকপক্তিতে পরাস্ত হইয়াছেন। আমার 
বিশ্বাধ ভগবান্‌ শাক্যসিংহ যোগশক্তির গ্রভাবে এক ব্রন্গাগডকে বিধ্বন্থু করিয়া 
দ্বিতীয় ব্রঙ্গাও্ড হৃষ্টি করিতে পাঁরিতেন। যদি তিনি যৌগিকশক্তিতে অদ্ধিতীয় 
ছিল্লে, ঈশ্বর সদৃশই ছিলেন, তবে অবতারের জন্য তাহাকে লইয়! টানাটানি 
করি ফেন? এতগুলি অলৌকিকশক্তি সত্বে তিনি যাজ্জবন্ধ্যাদির মত অবতার 
নাই হইলেন, তাহাতে কি বহিয়! যায়? কিন্তু ইদানীস্তন আমাদিগের যেন 
অবতার না হইলে আর চলে না_এজন্ত বড় টানাটানি করিয়া তাহাকে 
বিষুয়্ অবতার করিতে হয়। তবে ভাগবতের মতে তাহাকে বিষ্ণুর 
খষ্যবতার সহজরবার শ্বীকার কর! যাইতে পারে। যথা-_ 
“অবতার! হসংখ্যেয়াঃ হরেঃ সত্বনিধে্ধিজাঃ | 
বথাংবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃস্থাঃ সহভ্রশঃ॥ 
খাষয়ো৷ মনবো দেব! মন্ুপুত্রা মহৌজনঃ । 
কলাঃ সর্বে হরেরেব সপ্রজাপতঙ়ঃ স্থৃতাঃ ॥” 
(১।৩। ২৭--২৮) 
অর্থ--হে দিজগুণ! অগক্ষয়রহিত সেই হরির অবতারের সংখ্যা করা 
যায় না। যেমন মহাসাগর হইতে যে সমন্ত অসংখ্য সত ক্ষুদ্র নদী জন্িয়াছে 
তাহার সংখ) করা যায় নাঁ_সেইরূপ খধি সকল মন্গ, মন্থর পুত্র দেবগণ 
ও গ্রজাপতিগণ সকলই হরির অংশাবতার । 
যাহা! হউক পুরাণ প্রভৃতি আর্ধ্যশান্ত্রে বৌন্ধদিগকে এত কদর্ধ্য রূপে 
বিশীত করা হইয়াছে যে, তাহা যেন ভাল দেখা যায় না,__যেন গালিতে ভত্র- 
ভার বীঘ! অতিক্রম কর! হইয়াছে । এত তিরস্কারের কারণ কেবল বোনিন্বা 
ভিআর কিছুই দেখ! যায় না। আধ্যখধিগণ সকলছঃখ--এমন কি দধীচি খবি 
 গর্গোপকারের জঙষ্ত নিজের প্রাণাস্ত পর্যাষ্ট ছুঃখ সহিয়াছিলেন, বশিষ্ঠ খাষি-বিশ্বী- 
দিত কর্তৃক শত পুত্রের নিধনহ্ংখ সহিয়া ছিলেন, কিন্ত ঈর্ধরবাক্য বেছের দিশ্ধা 


বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ শাক্যসিংহ কিনা? €৬৯ 


অনিত ছুঃখ একটি খষিও সৃহিতে পারেন নাই। সেই জন্তই যেন খাধিগণ সমন্বয়ে 
বেছনিন্দক বৌদ্ধগণকে' এত তিরস্কার করিয়াছেন )-_সমাজের বহিতূর্ত 
করিয়াছেন, তাহাদের সংসর্গ পর্য্যস্ত নিষিদ্ধ করিয়াছেন। 

বেদের নিন্দা করায় বেদমূলক স্থতি, পুরাণ ও ইতিহাস সকলই (বৌদ্ধ 
কর্তৃক নিন্দিত হইল,_-আর্ খবিথণের যেন যথ। সর্বস্ব বিনষ্ট হইল,-াঁই 
তাহার ঈর্যার বশবর্তা হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়। উহাদিগফে অজ তিরস্কার 
করিতে লাগিলেন। 

আবার খধিদিগের দেখা দেখি সংগ্রহকর্তগণও বৌদ্ধদের কহ 
করিতে ক্রটা করিলেন না-- 

ষড়দর্শনের টাকাকার মহামহোপাধ্যা় বাচল্পতিমিশ্র বলিয়! বা 

“আগ্তগ্রহণেন চাধুক্তাঃ শাক্য-ভিক্ষু-নিগ্রস্থক-সংলারমোচকা দীনামাগমা- 
ভাদ৷ নিরাক্কতা ভবস্তি। অধুক্তত্বক্ণেতেষাং বিগানাৎ, ছিরমুলত্বাৎ। প্রমাণ" 
বিরুদ্ধাথাভিধানাৎ কৈশ্চিদেব চ শ্নেচ্ছাদিভিঃ পুরুযাপসদৈঃ গঞগুপ্রাযৈ গরি- 


গ্রহান্বোধ্যং॥” 
(সাংখ্যতত কৌমুদী ৫) 
অর্থ--সাংখ্যকারিকার বিশেষ প্রমাণের লক্ষণে “আপ্তক্রতিরাপ্তবচনন্ধ” 
ইহার অর্থাবদরে ( অর্থাৎ যুক্ত আপ্তক্রুতির নাম আগ্তবচন-ইহ! শ্বতঃ প্রমাণ ). 
আগ্ত শঝোপাদানদারা৷ অযুক্ত শাক্য শাক্যনিংহমতাবলম্বী বৌদ্ধ বিশেষ, 
ভিক্ষু-_বৌদন্ধ বিশেষ, নিও স্থক মুক্তকচ্ছ,সংসারমোচক/বিবসন, আর্ত প্রস্থড়ির 
বাক্য নিষিদ্ধ হুইল, অর্থাৎ ইহাদের বাক্য প্রমাণ নহে। কেনন! ইহাদের 
শাস্ত্র নিনদনীয়,--যেহেতু ইহাদের শাস্ত্রের কোনও মুল নাই, এবং ইহাতে 
প্রমাণ বিরুদ্ধ অর্থের উপপত্তি কর! হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহাদের বাক্যে 
রুতকগুলি মনেচ্ছাদি পণ্তসৃশ নীচলোকেই আদর করিয়াছে। 
বাচম্পতিমিত্র এইরূপ তিরস্কার করিয়াছেন্।-- £ 
আবার মহামহোপাধ্যায় ন্মার্ভ বাচম্পতিমিশরও জাষতিসতাণি আছে, 
বৌদ্ধদিগকে নিন্দা! করিতে ছাড়েন নাই ।--বখা-_বাসুপুর্ীপে 
“নগ্াদয়ে। ন পশ্তেষুঃ শ্রান্ধমেবং বুবহিতং। 
প্রতি তৈ'টান্‌ বিদুখপিষ্ামহাদ্‌।”, 





৪০ সাহিত্য-সংহিভা। ৷ 


. বর্েষামেব ভূতানাং রয্মীনংবরণৎ ব্তঃ। 
তাং তাত্তি তু যে মোহাতে বৈ মগ্াদয়ো জমা: ॥* | 
অর্থ--নগ্ন অর্থাৎ বৌদ্ধ দ্বার! শ্রান্ধ দৃই হইলে পিতৃপিতামহগণ ফিরিয়। 
গান, ক্ষেনন! দকলেরই আবরণ বেদ”_না বুঝিয়! যাহার! সেই বেদ পরিত্যাগ 
করে, তাহাদিগকে নগ্ন বলা যায়।-_যেহেতু তাহারা আশ্রয় হীন হুট্বা। 
বেদবিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধদিগকে যে খধিগণ কট্বাক্য প্রয়োগ বরিস্বাছেন, 

তাহা ত অরকথ|।--শঙ্করের অবতার শঙ্করাঁচার্য্য মুক্তির সাধন জ্ঞান, কর্ণ 
মছে এই বিশ্বাসে কর্ণ প্রতিপাদক শ্রুতি সমূহকে থণ্ডিত করিয়াছেন,-.-এবং 
এই পরিদৃশ্তমান জগতপ্রপঞ্চ মায়াময়-_সতা নহে, এই অপরাধে ষাংখ্যদর্শন-- 
ধৃত পর্গুরাণ শঙ্করাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া! নিন্দা! করিয়াছেন ।--ব্থা-- 

পার্বতীর প্রতি শিববাক্--_-( বিজ্ঞান ভিক্ষু ) 

প্শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমং। 

যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং.জ্ঞানিনামপি ॥৮” 

“দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিন! বুদ্ধবপিণ!। 

বৌদ্ধ শান্ত্রমনৎ প্রোক্তং নগ্রনীলপটাদিকং।” 

মায়াবাদমসচ্ছান্তরং গ্রচ্ছননৎ বৌদ্ধমেন তৎ। 

মধ়ৈব কথিতং দেবি কলো৷ ব্রাহ্মণর্ষপিণ। ॥ 

অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগহিতং ৷ 

কর্মন্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ গ্রতিপান্ততে ॥ 

সর্বাকর্ম পরিভ্রংশারৈকর্দ্যৎ তত্র চোচ্যতে। 

পরাজ্মজীবয়োরৈকাং ময়ান্র গ্রতিপাগ্ততে 1৮ 

“বেদার্থবন্মহাশাস্ত্র মায়াবাদমবৈদিকং। 

ময়ৈব কধিতং দেবি গতাং নাশকারণাৎ॥% 

_.. দর্থ--হে দেবি! ক্রমে তোমাকে তামস অর্থাৎ অক্ঞানীর শান্তর কহিতেছি। 
. স্পথীহ অনায়ন করিলে জানিগণও পতিত হন। প্রথমতঃ দৈত্যগণের বিনাশার্থ 
নিকুবুদধরপ ধারণ করিয়। নিকট বৌদ্ধ শা প্রণয়ন কৃরেন। তাহাতে নগত্ব ও 

নিষিদ্ধ নীলবন্প পরিধানের বিধি জছে। হে ববি আমিই কলিযুগে 

' জঁজণরূপ অর্থাৎ শঞয়াচার্ধঃ হইয়া সায়াখাদ রগ নি্ঃ শা আবিদা. 


বিষ্ুঃর অবতার বুদ্ধ শীক্যসিংহ কি না? ৫৪১ 


করিয়াছি। তাহা! এক *গ্রকার প্রচ্ছন্ন নৌদ্বশান্্র বলা যায়! আমি শ্রুতি 
বাকের লোক 'বিগঠ্িত বিপরীত অর্থ করিয়। সৎকর্ম ত্যাগের যুক্তি 
দেখাইয়াছি,--সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করিয়া! নৈষর্দ আশ্রয় করিতে উপদেশ 
দিয়াছি, জীবাত্মা পরমাতআ্মার একতা প্রতিপাদন করিয়াছি । হে দেবি! 
জগৎ সংহারের নিমিত্ত বেদবিরুদ্ধ মায়াবাদ মহাশান্ত্র রচন| করিয়াছি। 

অন্তএব দেখ! যায়, ত্রন্াই হউন, বিষ্ুই হউন, আর শিবই হউন 
বেদ নিন্দা ধিনিই করুন না| কেন, তীাহাদিগফেই খধিগণ সম্থার্জনীর 
পুষ্পাঞ্জলীতে পু! করিয়াছেন; তাহাদিগেরই উপর আর্ধ্যশান্তত খড়া হত্য, 
কেনন। বেদ খাষিগণের অতি যত্বের ধন। 

যাহ! হউক প্রসিদ্ধ দশাবতারের অন্ততম অবতার “বু” সমন হুএাচলিত 
বিষ্ুপুরাণাদি শান্্র হইতে যতদুর পারিয়াছি সাধক বাধক প্রমাণ উদ্ধার 
করিলাম। --উহ! আমার শ্বকপোলকল্লিত নহে, তাহাতে যে বৌদ্ধদিগের উপর 
কটাক্ষ কর! হইফ়্াছে তাহার জন আমি দোষী নহি। তবে আমি 
্ুদ্রবুদ্ধি-শান্ত্র অনন্ত, হয়ত কোন না! কোনও আর্ধ্য শান্ত্রে তদপেক্ষার 
বিশেষ প্রমাণ থাকিতে পারে,__অসম্ভব নহে আমি বিতগ্ডার জন্ত প্রবৃত্ত 
হই নাই-_তথ্যনির্ণয় করাই আমার মুখ্য লক্ষ্য । এন বৃদ্ধ সন্বন্ধে কতকগুলি 
উপাদান সংগ্রহ করিয়। বিছজ্জনের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। এ অস্বন্ধে 
আমার ভ্রম প্রমাদ অবশ্তই থাকিতে পারে। দ্ুধীগণ বিচারপূর্বক তাহার 
তথ্য নির্ণয় করুন ।--আর আমার ধৃষ্টতা, চগলতা। ও অপরাধ ক্ষম। করুন-. 
ইহাই মবিনয়ে ভূমী প্রার্থনা । 


স্ীজয়চন্দ্র শর্মা । 


১১ 
্রবন্ধকার প্রাচীন শী্রকায়দিগের উি সম্বন্ধে অর্ধাচীন টাকাকারদিগের উ্ভিধাযিক 

অসযুহাবব্যাথা। প্রসাণয়পে পরিএহ করিয়া শ্রমে পতিত হইয়াছেন, ইহ ধতিতগণ অব 

. খুঁখিতে [ারিখেদ। হাদায়ণোড (গণ শব লাধারণ আয্্যাসিগয। একথ। 

শীট করিতে হইয়াছে । এই অন্ত এবারের সিদ্ধান্ত ওভিব্কাকার আহহ বর 

পাচা বা ।'নং-- 


জীবের স্বাধীনতা ব! অদৃষ্টবাদ। 


(ধর্ম পুজা ) 
( পুর্ব-প্রকাশিতের পর ) 


আচার্য্য উদয়ন এই পর্যযস্ত বলিয়া! অন্য কথার অবতারণা করিতছেন 
এমন সময়ে মহাপুরুষণক্ষণাক্রাস্ত মুগ্ডিতমন্তক কাষায়বদনপরিধারী 
গ্রশস্তললাট পরমপুজনীয় এক ব্যক্তি অগ্রসর হইলেন। তাহার দক্ষিণে 
ও বামে তাদৃশ-পরিচ্ছদধারী সেই রূপ গ্রতিভা-বিশিষ্ট আরও চাক্িটি শিষ্য 
রহিয়াছেন। গ্াহাদিগের আবার শিষ্যান্ুশিষ্য অনেক আছে। পূর্বোক্ত 
মহাপুরুষের মুখন্রী। দেখিলে, পুগুরীকসদৃশ নিমেষশূন্য চক্ষুর্থর দেখিলে, 
দৈহিক কমনীয়্তা বিলোকন করিলে,__বুঝা যায়, তিনি যেন এই পৃথিবীতে 
অহিংস! ধর্মের প্রচার করিবার জন্ত প্রাহুভূত,_-তিনি যেন এই দ্বেষহিংসা" 
পরশ্রীকাতরতাপরিপুর্ণ পৃথিবী হইতে দ্বেষ, হিৎসা, পরশ্রীকাতরত। প্রভৃতি 
অসাধু গুণখুলিকে বিতাড়িত করিবার জন্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ_তাহার 
প্রশত্ত হবদয়উৎস হইতে দয়া-নিবরিণীর উদ্ভাবন করিক্া,--তিটন যেন সমস্ত 
আপ্লাবিত করিবার জন্ত ধরাধামে সমাগত,--তিনি যেন এই মরভূমিতে অমরত্ব 
আনয়ন করিবার জন্ত অধিঠিত। পরহ্ঃখে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত। পরছুঃখ 
নিবারণ করিবার জন্ত--জাগতিক ছুঃখের অপপারণ করিবার জন্ত--তিনি 
অগ্রসর । এই ছুঃখ নিবারণের জন্ত অনেকেই সচেষ্ট ; কিন্তু তাহার যেন 
সর্বাপেক্ষ। বাগ্রত। অধিক। 

তিনি ব্যগ্রভাবে উদ্য়নকে কি বলিবার জঙ্ত প্রস্তত হইয়াছেন, 
স্পএমন সময়ে একটি বাঙ্গালী যুবক আধুনক ইংরেজি-শিক্ষিত 
ব্যক্তির ন্তায় পরিচ্ছদবিশিষ্ট অগ্রদর হইয়া, উদয়নাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া 
বধিলেন_ “আপনি কি এই মহাপুক্রষকে চিনিগ্সাছেন? হইনি ভ্বগবান্‌ 
'শাক্যাসিংহ। আমাদিগের পুরাণে যে দণাবতারের কথ! আছে, এসই 
ধশাবতারের মধ্যে ইনিই নবম অবতার বুদ্ধদেব। , এক সময়ে সমধ্য ভারতবর্ষে 
বৌদ্ধধন্দ পরিব্যাণ্ড ছিল। এক্ষণে যদিও বৌদ্ধ ধর্পের ভাদুশ প্রভা নাই, 
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তথাপি ডোম ও পোদ জাতিতে এক্ষণেও বৌদ্ধধর্মের অনুষ্ঠান দেখিতে 
পাওয়া যায়। ডোম ও ৫পাদের! ধর্ময়াজের পুজা করে। দ্ধর্মরাঁজ” বুদ্ধেরই 
নামাত্তর । কাটোয়ার স্তর্বন্তি পাটুলির নিকট-স্থিত--দোপাগাহীতে একটি 
প্ধর্মরাজের” মন্দির আছে। এ মন্দিরের পুরোহিত ময়রা) অগ্নি-পক্ক না 
করিয়া প্ধ্্মরাজের” ভোগ প্রদানের ব্যবস্থা । মুক্তিতে, সিন্দুর-অক্ষিত-প্রত্তর- 
খণ্ডে জুথব! জলপুর্ণ-ঘটে ধর্মরাজের পূজা হইয়া থাকে । প্রস্তর-ধণ্ডে কতক- 
গুলি পিত্তল-শলাকা প্রোথিত থাকে । তাহাদিগের বিশ্বাস--সেইগুলি দেবতার 
চক্ষুঃ। নীচশ্রেণীর ব্রাহ্মণের! শিব বলিয়া! তাহার পুজ! করে। ধর্শরাজের 
মন্ত্র_-“্বাহার অন্ত নাই, আদি নাই, মধ্য নাই, ধাহার হস্ত নাই, পগ নাই, 
বাজার শরীর নাই, আরুতি নাই, জন্ম নাই, সেই যোগীন্দ্র, ষাহাকে একমাত্র 
জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত হওয়] যায়, ষিনি সমস্ত মন্থুষ্যের বন্ধু, সমস্ত জীবের রক্ষক,__ 
যিনি সত্য ও নির্দোষ, যিনি মানুষের বরদাতা, যিনি আকৃতিশৃন্ত--তিনিই 
তোমাদিগকে রক্ষা করুন।” মন্্স্থ শববগুলি দ্বারা বুঝা যায়, তাহার শুন্তত্ব 
ধর্ম, এবং জ্ঞান দ্বারাই তাহাকে লাভ করা যায়,---অর্চন! দ্বারা নহে। ইচাদ্ার! 
স্পষ্টতঃ গ্রতীত হয় ষে, মন্ত্রের প্রতিপাগ্ দেবত! ধর্মরাজ (বুদ্ধ)__বৌদ্ধ ও 
জৈনদিগের প্রতিমা কোন ম্বতন্ত্র দেবতার প্রতিম। নহে । যুক্তাত্ম-মস্থয্যদিগের 
গ্রতিূন্তি। সেই প্রতিমুতিগুলিই পুজিত হয়। অগ্নি-পক বন্ত ভক্ষণ করিলে, 
তাহা অপবিত্র ( উচ্ছিষ্ট ) হয়, সুতরাং বৌদ্ধমূর্তির উদ্দেশে অগ্নি-পৰক ভোজ্য 
প্রদানের ব্যবস্থা নাই। সেই পুজনীর দেবতা ধর্শরাজ বুদ্ধ, ইহাঁও একটি: 
তাহার প্রমাণ। 

লামা তারানাথের' বৌদ্ধধর্মের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়! যার, একজন 
€ভামাচার্য-__ব্রিপুরাবানীদিগের নিকট দ্ধ” নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম 
প্রচার করেন। তৎকালে তাহার বছ শি্য প্রশিষ্য হয়। এই আস্তিক 
বৌদ্বধর্া_ত্রিপুরা বঙ্গ ও রাঢ়দেশের অধিবাসি-কর্তৃক সাদরে গৃহীত 
হয়। ধর্দের পুজাহার! বন্্রযোগিনী, বঙ্জবাধণহী, বজতৈরব (ক্ষেত্রপাল ) 
' বঙ্জডাকিনী, নাথ এবং এইবপ অন্ভান্ত বৌদ্ধ দেবতার পৃজ! বুঝায়। বস্ততঃ, 
 বৌদ্ধধর্থের শেষ জীবনে বৌদ্ধধর্থের ধার্থিক রক্ষক দিকপাল ও ধর্ণপালেরাই 
বুদ্ধ এবং বোধিসত্াবগের পৃথার স্থান ওঅধিকায্ধ করিয়াছিলেন। বর্ধমান 


সমচরও ক্ষেতপালের পুজ1 এতদ্দেশে রহিয়াছে । কোন বৃক্ষবিশেধ ক্ষেত্র 
গালের প্রজ্িনীধিত্বে পরিগৃহীত হইর়ান্ছে। যে তৃমিখণ্ডে এই বৃক্ষ উৎপন্ন 
হয়, সেই তৃমির মৃত্তিকার. বন্ধ্যা'দোষ নিবারণের: অথব! পুত্র-সন্তান-প্রগানেক্ 
আশ্চর্ঘ্য ক্ষমত। আছে। এইরূপ একটি বৃক্ষ, কলিকাতার নিকটবর্তিখড়দছে 
এরংঅন্ত একটি বর্ধমানের অগ্তঃপাতী শিঙ্গীতে আছে। অধিকাংশ ধর্ম 
'ষন্দিরেরই পুরোছিত.কোন কোন পীড়ায় “্অধার্থ উধধ” বলিয়া! উধধ প্রদান 
করে-। ধর্ম-প্রতিমার সছিত প্রায়ই শীতল! এবং অন্তান্ত রোগনিবারণ- 
কারি'নীচ-শ্রেণীর দেবতার প্রতিমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়” । * 
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। ওই পর্যন্ত বলিয়া বাঙ্গান্বী বাবু আরও বললেন যে, “আপনি. খীহার ' 
ধর্মমড় খণ্ডন করিবার স্উ্দেশে “বৌদ্ধ(থক1র” * নামক ধুস্কের" গপকন 
.কক্িমাছেন, ইনি নেই বুদ্ধদেব শাক্াসিংহ” | ঘ্সাচাধ্য উদয়নকে লঙগেগন, 
করিয়! উপাধ্যায় গঙ্গেশ বলিলেন, “সাবধান উদয়ন, বাঙালী বাবুর " সহিত 
তি সান্ধানে কথ! কহিও, চার্বাক বা বুদ্ধের সহিত কথা কছা৷ সহ, 
আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর সহিত কথ কহ। সহজ নয়। জগতে যাহা প্রচ, 
লিত, গ্রস্থকার নিজে যাহ বলিয়া গিয়াছেন, - বাঙ্গলীবাবু তাহা বিশ্বাস করেন 
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* কোন এক সময়ে মাননীয় নহামহোগাধ্যাজ কলিকাত। রাজকীয় সংস্কৃত খিয্যাজনবেন 
অধাদ্ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ মহাশয় ৮কাশীধামে খিরাছিজেন; কাপীন্ছ 
সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ন্তায়শাস্ত্রের অধাপক ভ্তারাদি সর্বধর্শনে মহাপঞ্িত মহায়হে!গঃধ্ঠার় 
পুজাপাদ প্যুক্ত কৈলাসচন্্ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশরের নিকটে কথা-প্রসঙ্গে "বৌদ্ধ ধি- 
ককের” নাষ “বৌদ্ধ-ধিকার” বলিয়াছিলেন। নব ' ন্যায়ের হুপ্রসিদ্ধ রস্থকার গহাধর 
'ঘটাচারধা কিন্ত “বৌদ্ধাধিকারেধ* টাক! লিধিতে গিয়া “বৌগ্ছাধিকা রাবিবৃতি খরিখিরাছেন। 
'শায়ি-মহাপরেন মতে বৌধ হয, “বৌদ্ধাধিকাগ” কর্তিত করিয়া “বৌদ্ধিক রধিসৃতি” কা 
ইিক। : উখবাধ, ছাউক 
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'া, শিক্ষিত বাঙ্গাবী কেবল কল্পনার ভিত্তি অবলম্বন করিয়া জগতের সন্থুখে 
প্রকাণ্ড ওযা নির্পাপ করেন। এই কল্পনাই তমার চিরগ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাধি- 
কারে “বৌদ্ধধিকার* নাম প্রদান করিয়াছেন “বৌদ্ববিষ্কার” নাম গুনিননা 

একটি ফবিরাজ কর্তৃক প্রদত একখানি ভালিকার কথা. আমার মনে পড়িল.। 
'€কোন এক কবিরাজ কোন এক রোগে একখানি পাচনের তালিকায় তেজ- 
“গজ (তেজপাত ) লিখিতে গিয়া “ত্যাজ্যপত্র” লিখিয়াছিলেন-। জিক্ঞাফ] করায় 
দ্বলিয়াছিলেন, "তেজপাতের” সংস্কৃত অবশ্তই “ত্যাজ্যপত্র” হওয়াই উচিত, এবং 
'ভাছাই ঠিক”। শিক্ষিত বাঙ্গালীর যুক্তিমতে ( করনাবলে ) ণকালিদাস” 
এ ক্ালিদান.নহেন। “মাতৃ” কালিদাসের আসন অধিকার করিয়াছেন। 
বদ্দিও “্থতুংহারে” “ইতি প্রীকালিদাসবিরচিতং” আছে; যদিও ভূমি পিতা- 
মহীর মুখে “অস্তি কশ্চিদ্‌-বাগ্‌ বিশেধ+ গুনিয়াছিলে, তথাপি তাহা কালি- 
গাষের নহে; শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট কালিদাসের লেখনী, খাতুসংহারে 
ফোলিদানের মত ভাবের ও শব-গ্রন্থনের কৃষ্টি করিতে পারে নাই। আবাল্য 
ভুমি বংস্কত সাহিত্যের চর্চা করিতেছ, আবাল্য আমি সংস্কত সাহিত্যের চর্চা 
করিতেছি ) তুম আমি না! বুঝিলেও, শিক্ষিত বাঙ্গালী বুঝিতে পারেন, এই 


শবগ্রস্থনের তারতম্য । এই তারতম্য জাছে বলিয়াই বুঝিতে পার! যায়, 
পপুরুয়দুস্ত” বৈদিক খাধপ্রণীত সুক্ত নহে, ইহা অনেক পরে জাতিভেদের 


ছুটির পরে খগ্বেদে সংযোজিত । এই তারতম্য আছে বলিয়াই বুঝিতে গারা 
যায়, “মহাভারত” এক সময় এক ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হয় নাই। মহাভারতে 
“তিনটি স্তর আছে, এক একটি স্তর, বিভিন্ন সয়ে রচিত এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরের 
তি তিন্ন রচছ্রিত।। হয়ত ইহাদের যুক্তি যে, তোমার গ্রন্থ,,আমার বলিক্। 
পরিচিত হইবে, আমার গ্রন্থ, তোমার বলিয়। পরিচিত হইবে, হয়ত তুমি জামি 
হুইবে,, আমি তুমি হইব। এই জন্ত বলিতেছি, অতি দাবধানে কখ! কহিবে। 
উদরন, গ্েশের কথায় ঈরদ্ধান্ত করিয়! বাঙ্গালী বাবুকে সম্ধোধন করিয়! 
ৃঁ বধিলেন-_আমি বৌদ্ধয়ত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্. হইতে পারি, 'বৌদ্ধধর্শের 
| ইতর সংগ্রহ করা আমার শক্তির অতীত। ইতিহাপের জাবিক্কারে জাপ. 

সমর্থ ।. যাও আমার এ বিষয়ে সামর্থ্য নাই, তথাপি. করান. রা 
কারক, 'আপনার এই.নত কত দুর .কাসাণলহ ।. আগমার কাবিষ্কত (হব 


জীবের স্বাধীনতাবা দৃষ্টবাদ। ৪. 


ধর্মের ইতিহাস যে গুলি, গ্রমাণরূপে গৃহীত-হইয়াছে, দেখ! জাবন্তক;, নেই 
প্রযাগবলে আপনার ইতিহাসের স্থাপন হয় কিনা। জাপনার সে 'বিস্কুয় 
নবম অবতার তগবান্‌ বুদ্ধদ্েবই শাকাসিংহ। এতদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শনের ' 
প্রয়োজন । বুদ্ধদেবই শাক্যসিংহ, ইহার প্রমাণ কি? বৌদ্ধ অনরমিংহ 
“নামলিঙ্গান্থশাস নং" নামক অভিধানে বুদ্ধদেবের নাম কীর্থন করিতে বাইক 
লিখিয়ারছন-_“নর্বজঞঃ জুগতে| বুদ্ধ] ধর্পারাজত্তধাগতঃ। সমস্ততত্রে! তগবান্‌, 
মারজিল্লোকজিঞিনঃ। যড়ভিজ্ঞো দশবলোহ্ঘয়বাদী বিনারকঃ।. মুনীজঃ 
শ্রীঘনঃ শান্ত মুনিঃ শাকামুনিত্ব ন:। স শাক্যসিংহঃ সর্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিস্চ 
গৌভমশ্চার্ক বদধুম্চ মায়াদেবীনুতশ্চ সঃ” । যদি শাকাসিংহ ও বুদ্ধদেব অভিন্ন 
হয়েন? তবে অমরমিংহ “তিনিই শাক্যমুনি, তিনিই শাক্যসিংহ,-ভিনিই 
সুদ্ধোদনের পুত্র শৌদ্ধোদনি, তিনিই মায়াদেবীর পুভ্র--এত প্তিনি* তিনি” 
বলিলেন কেন? অন্ত দেবতার নাম কীর্তন করিতে যাইয়।৷ কৈ “তিনি 
কেঃ ) পতিনি* (8ঃ) কীর্তন করিয়াছেন? প্রতিজ্ঞা পূর্বক বলাতে-_-শপথ 
করিয়া--বলাতে সদেছ আসিয়াছে । অমরলিংহেরমন্প্রদায় প্রবর্তক গুরু” 
শাক্যমিংহ | সুতরাং অমরদিংহের নিকট শাক্যদিংহ বুদ্ধ বলিয়া পরিচিত 
হইবেন আশ্চর্য্য কি? এইভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নি" চৈতত্তদেবের, সায় 
বৌদ্ধসন্্রদায়ের নিকটে শাক্যসিংহ বুদ্ধের আসন গ্রহণ করিয়াছেন। জাবার 
পক্ষান্তরে অমরসিংহ যে “তস্তার্থাদি ন পূর্ববভাক্‌” অর্থাৎ “তু” অস্তে আছে, 
অথবা “অথ” আদিতে আছে যাহার, সে শব পূর্ববত্তিশবার্থের বাচক লহে 
বলিয়া গ্রন্থের. আদিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ; সেই নিয়মাহুসারে বিচার 
করিলে বুঝ! যায়, শাক্যমূনি ও শাক্যমিংহ বুদ্ধদেব হইতে.ভিন্ন। কারণ, 
পশাক্যমুনির* পর “তু* আছে । "শাক্যমুনিত্ব্” শবের পরে ভূ” আছে, তাং 
“শাকামুনি* ও “শাক্যসিংহ” বুদ্ধদেবেয় নাম নহে। ডোম ও পোয়া পি 
ঝাঁজের” পুজ। করে। কি করিয়! জানিলেন উহ! বুদ্ধের্‌ পুজা! বুধের 
তালিকার অবশ্ত পসরা” শবও আছে? সেই জন্তই কি ক 
সুজা খর্থেবুদ্ধের পুজা স্থির করিলেন! চতুর্থা ভিথিতে **বিনাযক-. 
মাক ব্রতৈর্” বিধান আছ্ছে। এই ব্রতে পবনায়কের? (গণেশের ) পুজা 
ক্কারিবে,: সপ্ত; . পীন্তরে আছে, কালীক্ষেতে: :এই' সময়ে গণেশ পুজা. 
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বড়ই.ধুম। এই উৎসব উপলক্ষে সে স্থানে গণেশের অনেক প্রতিমূর্তি 
বিক্রীত হয়। বুদ্ধদেবের নামের তালিকায় “ধর্মরাজ” শব্দের মত “বিনা- 
রক: শবও স্থান পাইয়াছে। আবার গণেশের নামের তালিকাতেও প্বিলা- 
য়ক” শব্ধ প্রবেশাধিকার লাভ কম্সিয়াছে। আপনি ধদি বিনায়ক পুজাতেও 
আপনার সেই গণেষণা-পূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন, তাহা হইলে আমার 
আর বলিবার [কিছুই থাকিত ন1। প্রতিদিন, বিশেষতঃ, দীপান্বিতার পুর্ণবস্তি 
চতুর্দশীতে ষমতর্পণ করিবার বাবস্থা আছে (১)। সেই মন্ত্রে “ধর্্মরাজের” 
তপণ আছে ; আপনার মতে হয়ত তাহাও বুদ্ধদেবের তপণ! তবে আর ডোম 
ও পোদজাতির মধ্যে বুদ্ধধন্ম প্রচলিত আছে, বলেন কেন? ব্রাহ্মণাদি বর্ণের 
মধ্যেও বৌবধর্ম আকার লাভ করিয়াছে, এইরূপ বলুন । মশ্চর্য্যের বিষয়-.- 
বৌদ্ধ অনরসিংহ,যমের নামের আালিকাতেও“ধর্্মরাজ”্শব্দ প্রয়োগ করিতে বিস্বৃত 
ংয়েন নাই, তিনি“ধন্ম রাজঃ পিতৃপতিঃ সমবর্তী পরেতরাট্‌”ইত্যাদি বলিয়াছেন । 
ক্ধৈন হেমচন্দ্রও “ত্য্যস্তক-ধর্মারবাজঃ” ইত্যাদি বলিয়া যমের পর্য্যায়ে “ধর্্মরাজ” 
শব্দের কীর্তন করিয়াছেন । মনুসংহিতার ৭ম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক (২) 
দেখিলে বোঝ! যায়, মহর্ষি মন্ধুর সময়েও ধম অর্থে ধর্মরাজ শব ব্যবহৃত হুইত। 
স্থতরাং ধর্্মরাজের পূজ| অর্থে ষমের পুজা নয় কি করিয়া বুঝিব? অধর্মে 
প্রবৃত্তি নাই বলিয়। ধর্মাতআ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকেও মহাতারত-কার ধ্ধর্মরাজ * 
শবে (৩) অভিহিত করিয়াছেন । মহাভারতেও যে মন্ুুর ব্যবস্থা গৃহীত 
হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। রঙ্গপুরেও ধর্শরাজের পূজা 
প্রচলিত আছে। বৈশাখ মাসের বিবারে অতি প্রতুষে প্রাতঃক্সান করিয়া 
হুধ্যাভিমুখে ধর্্মরাজের পুজা করিয়। থাকে । ধর্মরাজের সেই' পৃজায় হুর্য্যের 
মন্ত্র ব্যবন্ৃত হয়। রঙ্গপুর অবস্ঠ লক্ষণ করিয়া যমের পিতা! হৃর্ষ্যে প্ধর্ম- 
রাঞ্জ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকে। ব্রাঙ্গণেতর বর্ণ পুরোহিতের কার্ধ্য 





(১) ততশম্চ তর্পণং কার্ধাং ধর্রাজন্ত নামভিঃ। তিথিতত্বধৃতলিঙ্গ- 
পুরাণ । “মায় ধর্মরাজায়* ইত্যাদি মন্ত্র। 


.(২)-সসোহকহ দোমঠ স ধর্ধরাট। 
(৩) তমব্রবীদ্ধর্মরাজঃ পরাস্ত ।: বিরাটপর্ক। ৬৭ অঃ। 


জীবের স্বাধীনতা,ব1 অদৃষ্টবাদ। . ৫৪৯ 


করিলে পুঁজনীয় দেবতা বুদ্ধ হইবেন, ইহারই বা এমাণ কি % ডোম, হাড়ী, 

বাগ্দি' প্রভৃতি নীচ জাতির পুরোহিত সেই সেই জাতি। সেই সেই নীচ 

জাতীয় পুয়োহিতেরাই সেই সেই নীচ জাতীয় যজমানের সমস্ত পুজা ও সংস্কার 

কর্শে পৌরোছিত্য করে। দিনাজপুরে হাড়ীর স্থাপিত একটি কালী মূর্তি 

বিদ্যমান আছে। অগ্তাপি তাহার পূজা হাড়ী কর্তৃক সম্পাদিত হয়। সুতরাং 
ময়র পুঞ্ধাহিত বলিয়াপ্ধর্্মরাজ” “বুদ্ধ' এবিষয়ে প্রমাণ নাই। আপনার অন্ুমানে 

হেতু নাই। যে হেতু প্রদর্শন করিতে আপনি ইচ্ছক,তাহাও সব্ধেতু নহে । আমি 
নৈয়ায়িক, প্রমাণু ভিন্ন প্রমেয় স্থাপন দেখিলে বিন্িত হই। আপনিও বাঙ্গালী, 

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, আপনার পূর্বববর্তি-বংশে অনেক খ্যাতনামা নৈয়ায়িক জন্ম গ্রহণ 

করিয়াছেন । আপনার মুখে ন্তায়বিরুদ্ধ কথা শুনিলে হুঃখিত হইতে হয়। 
মূর্তিতে পুর্জা, সিন্দুর-অক্ষিত প্রস্তর খণ্ডে পূজা, জলপৃর্ণ ঘটে পুজা এ গুলিও 

কি বুদ্ধ পুজার পরিচায়ক? শারদীয়া! ছূর্গাপূজাতে আমরা সমস্তই দেখিতে - 
পাই, মূর্তি আছে, জলপুর্ণ ঘট আছে, আবার অনেক স্থানে শালগ্রাম শিলাও 
আনীত হয়। বাকী কেবল সিন্ুর অরক্ষণ। সিন্দুর ভক্ষণ হইয়াছে বলিদ্ব। 

প্রস্তর খণ্ডের পুর্জযতা হইয়াছে ? না-_ প্রস্তর খণ্ডে পুজ্যতা আছে বলিয়াই 
উহাতে সিন্দুর ভ্রক্ষণ হইয়াছে! আপনার এইরূপ নৈয়ায়িকত। দেখিলে জগৎ 

বিস্মিত হইবে, সন্দেহ নাই। নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণে “শিব” বলিয়া পূজা করে, 

নীচশ্রেণীর ব্রাহ্মণে পৃজা করে; অতএব “ধর্মমরাজ" বুদ্ধ ? না পশিব” বলিয়া 
পুজ। করে, অতএব “ধর্ম রাজ” বুদ্ধ ? অথবা নীচ শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ কর্তৃক পুঁজ! 
ও শিব বলিয়। পুজ1 এই উভয় ধর্ম আছে বলিয়া! ধর্মরাজ বুদ্ধ? একবার 
নবন্ধীপের সর্ধপ্রধান নৈয়ায়িক ভূবনমোহন বিস্তারত্ব কোন নিমন্ত্রণ উপলক্ষে 
যে গ্রামে তাহার বিধবা শালিক অন্পপূর্ণ। দেবী বাস করেন, সেই গ্রামে 
গিয়াছিলেন। অব্বপূর্ণা, ভগিনীপতি বিদ্যারত্ব মহাশয়কে পাইয়া! অত্যন্ত 

আহলাদিত হইলেন। অভিমান-ভরে অন্নপূর্ণা, বিস্তারত্ব মহাঁশয়কে বলিলেন, 
“বিদ্যারত্ব, তুমি কত বার এই নিমন্ত্রণে আসিয়াছ, কৈ আমার সঙ দেখা কর 
নাই, এই কি তোমার সঙ্জনত1 ৯ বিগ্ারত্ব বলিলেন, “কৈ আমি ত কখনও 

এ গ্রামে আমি নাই।” অক্বপূর্ণ। বলিলেন, “আমি একটা পণ্ডিতকে আসিতে 
দেখিয়াছি, সেই পণ্ডিতের একটি -নস্তধানী ছিল, ও মাথা! নেড়। ছিল; সুতরাং 


৫৫০ সাহিত্য-সংহিত। 


তুমি ভিন্ন আর্‌ কে হইবে ?” ভুবনমোহন বিদ্তারত্ব হামিঞ। বলিলেন, "নন্তধানী 
থাকিলে যদি আমি হই, তৰে হাতি-বাগানের চন্ত্র চূড়ামণিরও নন্তধানী 
আছে, স্থতরাং সে চন্্র চূড়ামণি নয়, সে আমি; আর যদি নেড়া মাথ! হইলে 
আমি হই, তবে রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, রাজকুষ্ণ তর্কপঞ্চানন নহে, সে 
আমি। আর যদি নম্তধানী ও নেড়1 মাথা উভয় থাকিলে আমি হই, তবে 
আর রাখালদার স্তায়রত্ব, রা খালদাস ন্যায়রত্ব বলিয়। দাবি করিতে পারেন 
না, তিনিও আমি হইয়া যাই।» বৌদ্ধ ধন্মে অন্ত দেবতা নাই, যুক্তাত্মারাই 
দেবতা বলিয়া পূজিত হয়েন। অগ্নিপকক বস্তু এক জনে আহার 
করিলে অন্তের পক্ষে তাহা অপবিত্র হয়। ধর্রাজ-পৃজায় অগ্নিপকক” 
বস্ত গ্রদ্দান করে না, অপক্ষ বস্তু প্রদান করে, এ জন্ত ধর্মরাজ বুদ্ধ; বারণ 
সেই প্রসাদ সকলে ভক্ষণ করিবে । আপনি এই মত প্রকাশ করিয়! শ্তায়- 
শান্তর, স্থৃতিশান্তর ও সদাঢচার এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতার একশেষ পরিচয় 
প্রদান কৃরিয়াছেন। অপর হইলে উচ্ছিষ্ট হয় না, আপনি কোন শাস্ত্রে 
পাইলেন? প্রায়শ্চিত্তবিবেকে “পীতশেষ-জল-পানে* (১) পর্যযস্ত প্রায়শ্চিত্তের 
বিধান আছে। শুদ্র যে পক্কান্ন দেবতাকে দিবে না, শান্ত আছে ৩) 
আপনার কি তাহাও অবার্দিত !!! নীচ বণের তে। কথাই নাই। আপনার 
আর এক প্রমাণ-_ধর্্মরাজের মন্ত্র। নৈয়ায়িকে রা আত্মা ও ঈশ্বর উভয়কেই 
নিরবয়ব বলিয়াছেন, সুতরাং তাহাদিগের শরীর নাই । কাজে কাজেই হস্ত, পদ 
ও আকৃতি নাই । উভয়কেই বিভূ বলিয়াছেন; সুতরাং ত্াহাদ্দিগের আদি, 
মধ্য ও অন্ত নাই। তত্বজ্ঞান তিন্ন তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে পার! যায় ন। 
“স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মন্রণ'» মিত্যাদি ঈশোগনিষৎ শ্রুতি, “অশরীরং শরীরে- 
ঘনবস্থেঘবস্থিতং মহান্তং বিভুমাআনমিত্যাদি”__-ফঠ-শ্রুতি, “শব মম্পর্শমরূপ- 
মব্যয়ং তথা রসং নিত্যমগন্ধ-বচ্চ যৎ অনাদ্যনস্তং মহতঃ পরং এবং” ইত্যাদি 


€১) গ্রাসশেবস্ত নাশ্বীয়াৎ পীতশেবং পিবেন্ন তু । প্রারশ্চিত্ত-বিবেক"ধূত তবিষ্যপুরাণ। 
পীতাবশেধিতং পীত্ব। পানীরং ব্রাহ্মণঃ কচিৎ। 
ত্রিরাত্রস্ত ব্রতং কুর্ধযাৎ।-স্গ্রায়শ্চিন্তবিবেক ধৃত শঙ্খ । 

(২) ত্রেবর্শিকেন সিদ্ধান্নেন নৈবেদ্যং ।--তিথিতত্বধূত। 


জীবের স্বাধীনত] বা অদৃষ্টাবাদ। ৫৫১ 


কঠশ্রুতি, “তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং” প্রশ্নোপনিষৎ। “ন চক্ষুষ! গৃহতে নাপি 
বাচ। নান্র্দে বৈস্তপস কর্ণ বা। জ্ঞানপ্রলাদেন বিশুদ্ধসত্বঃ” মুণ্ডকোপনিষৎ। 
পপরজ্ঞানেনৈনমাপ্র,য়াৎ” কঠোপনিষৎ | “বিদ্যয়ামূতমন্্রতে” ঈশোপনিষৎ। 
এই সকল উপনিষদের প্রতিপাদ্ধাও কি বুদ্ধদেব ১ ধর্্মরাজের মন্ত্রে যাহ! আছে, 
এই সকল উপনিষদ্দেও অবিকল তাহাই আছে। তপস্যা বা অন্য কোন কর্ম 
দ্বার! স্কাহাকে লাভ করা যায় না, একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই তাহাকে লাভ কর! 
যায়। এক্ষণে কি বলিতে চাহেন ! উপনিষদে যাহার গুণবর্ণনা আছে, তিনিও 
আর কেহ নহেন-_তিনি বুদ্ধদেব ! মহাদেবের বর্ণনে অনেক স্থলে “যোগীন্দর” 
বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । ভগবদ্গীতায় শ্রীকষ্ণকেও “যোগীশ্বর” বলা হ্ইয়াছে। 
আর কত কি বলিব? আপনি *্ধর্্মরাঁজ” ঝলিতে বলিতে, প্ধর্্মপাল”” বলিয়! 
ফেলিলেন। আবার আপনার কথায় বুঝা যায়, প্ধর্মরাজ” বুদ্ধ নহেন, 
ইনি প্ধর্মপাল* (বৌদ্ধ ধর্মের রক্ষয়িতা)। আপনি বোধ হয়, কয়েক দিন পরে 
আরও বলিবেন, শাস্ত্রে যে রামচন্দ্রের পূজা আছে, রাঁমচন্দ্রের মন্ত্র লইবার 
ব্যবস্থ। আছে, এ রামচন্দ্র, আর কেহ নহেন, ইনি 'রামপাল ৷ (আজও পূর্ববঙ্গে 
প্রামপাল” নামে ধাহার দীঘিক! বিদ)মান রহিয়াছে)। দিকৃপাল, ক্ষেত্রপাল, 
বজ্জযোগিনী, বজ্রডাকিনী প্রভৃতিও কি আপনার মতে মানুষ! ধর্শপালের 
মত পালবংশীয় রাজ! ও রাণী? ডাক্তার রাজা রাজেন্ত্রলাল মিত্রকে যেমন 
বিলাতের পণ্ডিতের “মিত্রাবরণের” সহিত ও “মৈত্রেয়” খধির সহিত 
শব্াংশের মিল আছে বুলিয়া, ব্রাহ্মণ স্থির করিয়াছিলেন! আপনিও কি 
সেইরূপ ক্ষেত্রপাল ও দিকৃ্পালে "পাল" শব আছে বলিম্! তাহাদিগকে 
পালবংশীয় রাজা স্থির করিলেন? “ইন্ত্রো বহিঃ পিভৃপতিঃ * * * 
পুর্বাদদীনাং দিশাং ক্রমাৎ” আমরা তে। ইন্্রাদি দেবতাকে দিকৃপাল জানি, 
অনেক কার্ষ্যে ক্ষেত্রপালের পুজ!1 হইয়া থাকে । এক বার “জ্যোতিষ তত্ব” 
দেখিবেন। এক্ষেত্রপাল বৃক্ষ ষাহাতে জন্মে), সেই মৃত্তিক। বন্ধ্যাদদোষ নাশ 
করিতে পারে, পুত্র সন্তান প্রদান করিতে পারে ।” আপনার এই বাক্যের 
মন্মার্থ কি? পুত্র সন্তান প্রদান করিলেই তো বন্ধযাদোষ নাশ হয়, আবার 
বন্ধ্যাদ্দোয নাশ করিতে পারে, বলিবার তাৎপধ্য কি? বন্ধ্যাদোষ নাশ 
করে ; ইনার অর্থ--কণ্ঠ। প্রদান করিয়া অথব! পুজ প্রদান করিয়া বন্ধ্যাদোষ 
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নাশ করে? আচ্ছা, তাহ। হইলেও পুত্র গ্রদ্ধান করিতে পারে, ইহার আর 
কিছু তাৎপর্য থাকে ন1। কারণ, বন্ধ্যাদোষ নাশৈর মধ্যেই তো! পুত্র, প্রদান 
ও কন্ত। প্রদ্ধান আছে! আবার পুত্র প্রদান পদ্দের প্রয়োগ কেন? ফলে, 
আপনার নৈয়ায়িকতা দেখিয়! অবাক্‌ হইয়াছি। আর আপনার মহিত বিচার 
করিতে ইচ্ছ৷ নাই। এক্ষণে বৌদ্ধদিগের সহিত ছুই এক কথা বল! আবস্ঠক। 
ক্লুমশঃ 


শ্রীধাদবেশ্বর তর্করত্ব ৷ 


গঞ্চাঙ্গতত্ব বা কাল-সমীক্ষা। | 


পর্ব প্রকাশিতের পর) 


ননু গ্রহানয়নমার্ষশাস্ত্রাদেব কর্তং যুজ্যতে ন তু মানুষ্যাৎ তন্তাধার্থ/- 
দিতি চে মত্যং গ্রহানয়নং মুনিকৃতশান্ত্রাদেব কর্ত,মুচিতৎ পরং তত্রাপি 
কালবশেনাস্তরৎ পততি। 
উক্তঞ্চ স্্ধ্যসিদ্ধান্তে__ 
শান্ত্রমাদ্যৎ তদেবেদং যৎ পূর্ববং গ্রাহ ভাস্করঃ। 
যুগানাং পরিবর্তেন কা লভেদোহত্র,কে বলম্‌ ॥ 
বশিষ্ঠ সিদ্ধান্তেংপি- 
ইথং মাওব্যসংক্ষেপাহুক্তং শান্ত্ং ময়োদিতং । 
বিশ্ন্তী রবিচন্ত্রাদ্যে তবিষ্তি যুগে যুগে ॥-_ম্বল)। 
বিশ্রংসনং বিশরস্তিঃ শিথিলত্বমতি যাঁবৎ।--(টীকা)। 
তদস্তরং বীন্সংজৎ ত্রহ্ধগুপ্ত-মকরন্দমিশ্রাদিভি ন'লিকা-বেধেন শ্বমত্বাফালে 
লক্ষরিত্বা মুনিশাস্ত্রজেবু গ্রহেষু সংস্কৃতং যছ্যক্তমেব। 
তথাচ ব্রঙ্ধাদিদ্ধান্তে। 
সাধ্য স্পষ্টতরং বীজং নলিকাদি-যন্ত্রেভাঃ। 
তৎসংস্কৃতগ্রহেতাঃ কর্তব্য নির্ণয়াদেশো৷ 1 


পঞ্চাঙ্গতত্ব বা কাল-সমীক্ষা। . ৫৫৩ 
উক্তঞ্*_ 





জ্যোতির্মহানিবন্ধে 
জাতকাদিযু সর্বত্র গ্রহৈক্ঞনং প্রজায়তে । 
তম্মাৎ গণিতদৃক্ত,ল্যাৎ শ্বতন্ত্রাৎ সাধয়েদ্‌ গ্রহান্‌॥ 
বিবাছে বিগ্রহে যাত্রা-গ্রশ্নকাল-ব্রতাদিযু। 
জ্যোতিঃশান্তরাৎ্থ ফলং সর্বং প্রস্ক,টহ্যচরাশ্রয়ম্‌॥ 
গণেশদৈবজ্ঞ প্রভৃতি আচার্ধ্যগণ, দৃগগণিতৈক্যের অন্থুরোধে তিথ্যাদি- 
সাধনের গণিত পরিবর্তন করিয়া গিয়াছেন ৷ (১৬) 
ধর্কার্য্ের মূলীভূত তিথ্যাদি সাধনের গণিত তাহার! পরিবর্তন করিয়াছেন 
কেন? গড্ভলিকা-প্রবাহে পতিত ন! হুইয়! বিবেকের আশ্রয় লইলে, অবস্থাই 
বলিতে হইবে যে, তাহারা! আকাশের চন্ত্র ও হুর্ষ্যের অবস্থানের সহিত গণিত- 
সিদ্ধ চন্দ্র ও সৃর্য্যের অবস্থানের একতা ন! দেখিয়া, বশিষ্ঠ ও ব্রহ্ম! প্রভৃতির 
বচনের আশ্রয়ে যেরূপ পরিবর্তন করিলে, ঠিক অবস্থান নির্ণাত হয়, তদর্থই 
চেষ্টা করিয়াছেন। এক্ষণে যে, শত গ্রন্থ আশ্রয়ে গণনা! করিলে শতপ্রকার 
তিথির উৎপত্তি হয় এবং শত পঞ্জিকা! দর্শন করিলে যে, শত প্রকার তিথির দণ্ড 


তথাচ বশিষ্ঠঃ 
যন্মিন্‌ পক্ষে যত্র কালে যেন দৃগগণিতৈক্যকম্‌। 
দৃশ্ততে তেন পক্ষেণ কুর্য্যাতিথ্যাদি-নির্ণয়ম্‌ ॥ 
,কিং তেনাপি সবর্ণেন কর্ণঘাতং করোতি ঘৎ। 
তথা কিং তেন শাস্তরেণ যনন প্রত্যক্ষতঃ স্ক,টম্‌॥ 

(১৬) ব্রহ্ধাচাধ্য-বশিষ্ঠ-কশ্তপমুখৈ ধৎথেটকর্ম্োদিতং তত্বৎ কালজমেব 
তথ্যমথ তদ্ভূরি ক্ষণেভূচ লথম্‌। প্রাপাতোহথ ময়্াস্থরঃ কৃতষুগান্তেংর্কাৎ 
স্ষটং তোধিতাৎ। তচ্চান্তি স্ম কলৌ তু সাস্তরমথাতূচ্চারু-পারাশরঃ। তজ্‌- 
্াতবর্য্যভট্টঃ খিলং বহুতিথে কালেইকরোৎ প্রস্কটং। তৎ শ্রস্তং কিল হূর্গসিংহ- 
মিহিরাদৈযে্তলিবন্ধং স্কুটং। শ্রীকেশবঃ স্ফ,টতরং কৃতবান্‌ হি সৌরারয্যাসক্- 
মেতদপি ষষ্টিমিতে গতেহবে | দৃষ্ট! শ্লথং কিমপি তত্তনয়ে! গণেশঃ স্পষ্ট যথ! 
শ্বকৃতদৃগ্গণিতৈক্যমত্র ॥-_বৃহত্িথিচিস্তামণি। 
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ও পল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাঁর কারণ কি ? বিবেকের সাহায্যে অবস্ঠই 
বুঝা যায় যে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ,যখন যেরূপ পরিবর্তন করিলে, আকাশের চন্দ্র- 
হুর্য্যের সহিত মিল হয়, মনে করিয়াছেন, __তখন তাহারা, সেইরূপই পরিবর্তন 
করিয়। গিয়াছেন। এই জন্যই বর্তমান সময়ে কোন দেশের পঞ্জিকার 
তিথির সহিত অন্ত দেশের পঞ্জিকার তিথি, দেশাস্তর-জন্ত সংস্কারাদি করিলেও, 
মিল হয় না। কিন্তু জগতে তিথির অস্ত একই । কোন পণ্ডিতের কথাপ্র বা 
কোন পুস্তকের মধ্যে তাহা নিবদ্ধ নাই। চক্ষুরুন্মীলন করিলে কে না বলিবে 
ষে, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষই, একমাত্র পথ-প্রদশক । প্রত্যক্ষ, যাহা সত্য বলিয় 
প্রতিপন্ন করে, তাহাই প্রমাণ। প্রাচীন মহর্ষিগণ এ বিষয়ের মীমাংসা এই 
রূপই করিয়া! গিয়্াছেন। তাহার! মুক্তকঠেই বলিয়াছেন যে, যে গণিতের 
ফল, আকাশে : প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই প্রমাণ (১৭)। তাহাই তিথ্াদি-নিবূপণে 
মান্ত। তাহারা ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, গ্রহ-গণিতের কোন পুস্তক, চির- 
কাল এক প্রকারে চলিতে পারে না। সময়ের পরিবর্তন অনুসারে গ্রহগতির 
বৈলক্ষণ্য হয়; তদনুসারে গণিত-পুশতকের পরিবর্তন অবশ্ত কর্তব্য। যে 
গণিতের ফল, গ্রহণ, গ্রহযুতি, ভেদযোগ, নক্ষত্রযোগ প্রভৃতি, আকাশে ঠিক্‌ 
ঠিক্‌ মিলে, সেই গণিতই ষথার্থ। তাহার আশ্রয়েই তিথ্যা্ি নির্ণ্র করিতে হয় । 
ইহার অন্তথ৷ করিলে অশাস্ীয় 'ও স্বেচ্ছাচাঁর কর! হয়। ইহা! স্ুব্যক্তই আছে। 


(১৭) যন্মিন্‌ পক্ষে ষত্র কালে যেন দৃগ্গণিতৈ ক্যকং। 

দৃশ্ততে তেন পক্ষেণ কুর্য্যাতিথ্যাদি-নিণয়ং ॥--._ বশিষ্ঠ। 

সংসাধ্য ম্পষ্টতরং বীজং নলিকাদি-যন্ত্রেতযঃ। 

তৎসংস্কৃত-গ্রহেভ্যঃ কর্তব্যো নির্ণাদেশো ॥-_ব্রহ্গা।। 

আগমাদনুমানাচড প্রত্যক্ষাহ্ুপপত্তিতঃ। 

পরীক্ষ্য নিপুণং ভক্্য। শ্রদ্ধাতব্যং বিপশ্চিতা। 

চস্ষুঃ শান্ত্ং জলং লেখ্যং গণিতে বুদ্ধিরুত্রমা । 

পঞ্চেতে হেতবো! জ্রেয়া জ্যো তিগ্ণ-বিচিন্তনে ॥ 
্রহ্গাওপুরাণ। 
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স্পসপ 


তথাপি শ্রীযুক্ত প্িত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশর যে__দিনমান, লগ্ন, সায়ন- 
সংক্রান্তি, গ্রহণ, গ্রহযুতি প্রভৃতি শুদ্ধ গণিতের আশ্রয় করিয়া ও তিথি-নক্ষত্র 
প্রভৃতি অপরিবর্তিত--ন্থতরাং অশুদ্ধ সথর্ধ্য-সিদ্ধান্তের অস্ক-মাত্র আশ্রয়-_করিয়। 
করিতে বলেন, তাহাতে কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই। কতকগুলি অণুদ্ধ করিব, 
আর.কতক কতকগুলি শুদ্ধ করিব, ইহ নিতান্ত শ্বেচ্ছাচার। কোন মুনিই 
এরূপ বিধান করেন নাই যে, কতক অংশ শুদ্ধ কর, আর কতক অংশ অশুদ্ধ 
রাখ। অপিচ কোন মহর্ষিই শুদ্ধ করিতে নিষেধ করেন নাই। প্রত্যুত, ব্রহ্ধা 
বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ শুদ্ধ করিতে বিধি করিয়াছেন। তখন শুদ্ধ না করিব 
কেন? 

আরও বিচাধ্য এই যেন্পষ্ট চন্দ্র ও সূর্যের ভোগের অন্তর ১২ অংশ 
তিথি। বে গণিত ক্রিয়া দৃক্ত,ল্য নয়, তাহা৷ স্প্টীকরণ নয় ( ১৮)। বাস্তবিক 
চন্দ্র-হুধ্যের ভোগ নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্তেই গণিত (১৯)। বশিষ্ঠ ও ব্রহ্া 
প্রভৃতি বাস্তবিক ভোগ নির্ণয় করিয়! তিথ্যাদি স্থির করিতে বিধি করিয়! 





শিররহস্ত-ৌরপুরাণয়োঃ। 
জ্ঞাস্বৈবং ুধধ্য-চন্্রাত্যাং তিথিং স্ক,টতরাং ব্রতী । 
একাদশীং তৃতীয়াং চ ষণ্ঠীং চোপবসেৎ সদা ॥ 


হেমাত্রি। 
(১৮ ৮) অতঃ কুমধ্যাদ্‌ গত খাদ্িত্রে দৃক্ত,হ ল্যতামেতি নডশ্চরো যঃ। 


ম এব শুদ্ধঃ পরমার্থতঃ স্তাৎ স্ক,ন্ততোহস্তে বিহগাত্বৃতথ্যাঃ। 
ভূপৃষ্ঠং সর্বদেশানাং মধ্যমেব যতঃ সমং । 
তত্ত,ল্য খেচরানীতং তিথ্যাদ্যেব বরং ততঃ ॥ 
বীজোপনয়-গরন্থ। 
(১৯) তত্তদ্‌ গতিবশান্লিত্যং যথাদৃক্ত,ল্যতাং গ্রহাঃ ॥ 
পরযাস্তি তৎ প্রবক্ষ্যামি ক্ষ,টাক রণমাদরাৎ ॥ 
হুর্য্যসিদ্ধাস্ত । 
স্ক.টক্কিয়া দৃগ্গণিতৈক্যকৃদ্‌ যা 
ও সিদ্ধান্তশিরোমধি। 


৫৫৬ সাহিত্য-সংহিত। 


ছেন। বাস্তবিক ভোগ নির্ণয় ন। করিয়া তিথি সাধন কর, এরূপ বিধি কোন 
শান্ত্রে নাই। আর কোন মহর্ষিই বাস্তবিক ভোঁগ স্থির করিতে নিষেধ 
করেন নাই। কৃর্য্যসিদ্ধান্তে গণিতের পরিবর্তনের কথা দেখিতে পাওয়। যায় 
(২৯)। এই কারণে প্রাচীন কালের ও বর্তমান কালের প্রচলিত সুর্য্যসিদ্ধ।- 
স্তের গণিতের আশ্রয়ীভূত পরীক্ষালন্ধ ফলস্বরূপ অঙ্গুলি এক নহে (২১)। 


(২০) শান্ত্রমান্তং তদেবেদং বৎ পূর্বং প্রাহ ভাসঙ্করঃ ৷ 

যুগানাং পরিবর্তেন কালভেদোহত্র কেবলং ॥ 
কুর্য্যসিদ্ধান্ত । 
(২১) এতেন সর্ধেণ প্রায়ে৷ বরাহমিহির-কলিক- 

সূর্য্য সিদ্ধান্তীয়/ভৌমাদি-ভগণ! মহাঁধুণীয়-সা বন- 
দিবসাশ্চ আর্ধ্যভটীয়-ভৌমাদি-ভগণ-সাবন-দিনৈ- 
স্তল্যাঃ সম্তীত্যন্থমীয়তে আর্ধ্যভটীয় ভগণাদি- 
গ্রহণে প্রকারাণাং উপপর্নত্বাৎ। 


স্থধাকর। 
প্রাচীন-হুর্যযমিদ্ধান্তে চন্দ্র-মন্দোচ্চ ভগণা:...৪৪৮২১৯। 
আধুনিক-হ্্যসিদ্ধান্তে » 7, -..৪৪৮২*৩। 
অশীত্যংশ-সমং রবের্মন্দোচ্চৎ কলিতং । 
সান্প্রতকালিক -র্্যসিদ্ধাস্তমতেন সপ্ত- 
সপ্ততিরংশারবেরুচ্চমায়াতি ৷ | 
স্থধাকর। 

(প্রাচীন হৃর্যযসিদ্ধান্তে ) 

বরে মন্দ-পরিধিঃ ১৪ সমে। বিধোশ্চ ৩১ মিতঃ কর্পিতঃ ॥ 
সুধাকর। 


রবে্মন্দপরিধ্যংশ! মনবঃ শীতগোরদাঃ ॥ 

(বর্তমান হৃর্যযসিদ্ধান্তে)। 
প্রাচীননৃরয্যসিদ্ধান্তেমহাষুগীয়-সাধনদিবসাঃ ১৫৭৭৯১৭৮৪০০ 
আধুনিক রি টঃ ১৫৭৭৯১৭৮২৮। 


পঞ্চাঙ্গতত্‌? বা কাঁল-সমীক্ষা। ৫৫৭ 





ইহাতে দ্বিবেদীপীই প্রমাণ ।' যদি কেহ মনে করেন, দ্বিবেদীজীই পঞ্জিকার 
ভূমিকায় লিখিয়াছেন, তথ্যাদি চিরকাল একরপ আছে। ইহাও তাহার 
সম্পূর্ণ প্রতারণা । চন্দ্র ও হূর্্য লইয়। তিথি। প্রাচীন ও আধুনিক সৃত্য্য- 
সিদ্ধান্তেই চন্দ্রোচ্চ ভগণ, চন্দ্রের মন্দ পরিধি, সুর্য্োচ্চ ও মহাধুগীয় সাবন 
দিবস এক নহে। তিথি সাধনের এ সমুদয় উপকরণ। এই উপকরণীভৃত 
অঙ্ক-গুল্লির প্রাচীন ও আধুনিক হৃর্ধ্যসিদ্ধাস্তে ভেদ আছে, ইহ দ্বিবেদীজীও 
বলেন। সুতরাং তাহার ফলন্বরূপ--তিথি, গ্রাচান ও আধুনিক সৃর্্যসিদ্ধাত্ত- 
অনুনারে অবশ্তই ভিন্ন হইবে । উহা! কখনও এক হুইতে পারে ন]। 
কারণভেদে যে, কার্যভেদ হয়, ইহা ম্বতঃসিদ্ধ। আরও বিচাধ্য যে, বরাহ- 
মিহির, গ্রস্থরচনাকালে ৃ্য্যসিদ্ধাস্ত হইতে গণিত করিয়া চন্দ্রের ক্ষেপান্ক 
যাহা লিখিয়াছেন, পণ্ডিত দ্বিবেদীজীও, তাহা আধুনিক সৃর্ধ্যসিদ্ধাস্তের আশ্রয়ে 
গণনা করিয়া! মিলাইতে পারেন নাই। বরাহমহিরের গণনায় গ্রস্থারস্তে 
চন্দ্রের ক্ষেপান্ক ৬৭০২৯৭) পণ্ডিত দ্বিবেদীজীব গণনায় তৎকালে আধুনিক 
সুর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে ৬৭১৯৭ | সুতরাং অসংশয়ে বল! গেল যে, বরাহমিহি- 
রের কালের হৃর্য্যনিদ্ধান্তের ও প্রচলিত হুর্য্যসিদ্ধান্তের তিথি, এক নহে। 
হ্ধ্যদেব, ক্ৃতযুগান্তে ময়াস্থুরকে গ্রহগণিতের দৃক্ত,ল্য গণিত প্রকার 
শ্রবণ করান। তাহতে কোন অংশ ক্রটিত বা অসম্পূর্ণ ছিল না (২২)। 
এই ইতিহাস-সুলক কোন খধিপ্রণীত কুর্ধ্যসিদ্ধাত্ত, বর্তমান সময়ে পাওয়া যায় 
না। কিন্তু এই প্রস্তাবমূলর অনেক ৃর্্যমিদ্ধান্তই যে, স্থষ্ট হইয়াছে, তাহা 
পুর্ববোল্লিখিত হৃর্য্যসিদ্ধাস্তদ্বয়ের গণিত ভেদ দেখিয়। অসংশয়ে বলা যাইতে 
পারে। নৃর্ধ্য নিজেই বলিয়াছেন--তিনি যুগে যুগে মহর্ষিদিগকে সৃর্য্যসিদ্ধাস্ত 
বলিয়। থাকেন। এক কল্পে সহজ যুগ। অতএব অনেকবার হৃর্যকে 


(২২) মদংশঃ পুরুষোহয়ং তে নিঃশেষং কথয়িষ্যতি। 
হুরধ্যসিদ্ধাস্ত। 
তত্বদ্গতিবশান্লিত্যং বথাদৃক্ত,ল্যতাং গ্রহাঃ 
প্রযাস্তি তৎ প্রাবক্্যামি স্ক,টাকরণমাদরাৎ ॥ 
ু্যাসিদ্ধান্ত 


৫৫৮ _. সাহিত্য-সংহিতা। 


সিদ্ধান্ত বলিতে হইয়াছে । (২৩) এইরূপ বার বার সিদ্ধান্ত বলিবার কারণ, 
ুর্ধ্য এই নির্দেশ করিয়াছেন যে, কাল-ভেদে গ্রহগতির ভেদ হয়) এজন্ত 
পুর্বব-কথিত সিদ্ধান্ত অনুসারে কাধ্য চলিতে পারে না। অতএব পুনরার তাঁহাকে 
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিতে হয় (২৪)। কালভেদে হৃর্য্যসিদ্ধাস্তোন্ত অনেক 
উৎকৃষ্ট জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং কোন দেবান্থগ্রহে কোন মানুষেরও 
যে, তাহ। স্কুর্তি হইতে পারে, ইহাঁও হুধ্যদেবের উক্তি হইতেই জনা যাই- 
তেছে (২৫)। পণ্ডিত ছিবেদীজী বলেন--(২৬) বর্তমান সময়ে প্রচ 


(২৩) যুগে যুগে মহ্্ষীণাং ম্ব়মেব বিবন্বত1। 
সুর্য সিদ্ধান্ত । 
(২৪) যুগানাং পরিবর্তেন কালভেদোহত্র কেবলম্‌। 
সুর্যযসিদ্ধাত্ত। 
(২৫) যুগে যুগে সমুচ্ছি্। রচনেয়ং বিবন্বতঃ। 
প্রসাদাৎ কম্তচিদ্তূয়ঃ প্রাহর্তবতি কামতঃ ॥ 
হুর্যাসিদ্ধান্ত। 
(টীকা) 
যুগে যুগে বহুকালে ইত্যর্থঃ | সমুচ্ছিন্ন লোকে লুপ্তা। কস্ত- 
চিৎ মাদৃশন্ত | গ্রসাদাৎ অনুগ্রহাৎ। ভূয়ঃ বারং বারং। প্রাছু- 
ভবতি ব্যক্তীভবতীত্যর্থঃ। 
রঙ্গনাথ । 
(২৬) হ্ৃর্্যসিদ্ধাস্ত-রচনাকালস্তর নিত্যানন্দেন 
সিদ্ধান্তরাজক্ৃত। কলেঃ যট্ত্রিংশচ্ছতমিতে 
অস্তগণে ব্যতীতে নিগস্ততে । স কালস্ত আর্ধাভট- 
সিদ্ধাস্তম্ত প্রসিদ্ধ এব। তেন সুর্যযসিদ্ধাস্ত আর্ধ্য- 
ভট-সিদ্ধাস্তঃ সমকালিক এব সিধ্যতি। বিভাতি চ 
তথ্যং নিত্যানন-প্রতিপাদিতৎ আর্ধ্যভটীয়-সিদ্ধান্তে 
ন কুত্রাপি সৃর্যযসিদ্ধাস্ত-মত-প্রতিপাদদনাৎ। সাম্প্রতং 
প্রচিতক্ু্ধ্যসিদ্ধান্তঃ কৃত-যুগান্ত-কাপিকস্ত। কেন- 


০৫ 


পঞ্চাঙ্গতত্ব ব। কাঁল-দমীক্ষ। | ৫৫৯ 


' লিত র্যা সিদ্ধান্ত, সূরধ্য ও ময়ান্থর-সংবাদ আশ্রয় করিয়া কোন খধাধি রচনা করেন 


নাই। আর্ধাভরটের সমকাঁলে কোন পণ্ডিত, উক্ত পুরাণ-কথা৷ অবলম্বন 
করিয়া, এই বর্তমান প্রচলিত হৃর্ধ্যসিদ্ধান্ত রচন! করিয়াছেন। বাস্তবিকও 
ব্রিকালজ্ঞ অতীব্দড্িয়দর্শী খাষিপ্রনীত বলিতে হইলে, এর গ্রন্থেতাহার অনেক 
অভাব দৃষ্ট হইবে। প্রাচীন আর্ধ্যভটের গ্রন্থে হ্যাসিদ্ধাস্ত নামটা পর্য্স্ত নাই। 


. ভাস্করাদিবু.গ্রন্থেও ইহার তত আদর দেখ! যায় না! কিন্তু তথাপি এই 


পুস্তকে যুক্তিযুক্ত যে নকল কথ! আছে, তাহা সাক্ষাৎ হৃুর্যের উক্তি বলিয়া 


স্বীকার করা কর্তব্য। গণিত শাস্ত্রের আচাধ্যদের মত এই,_ষে সকল 


শান্ত্বাক্য, উপপত্ভি-যুক্ত-_গণিতস্কন্ধে তাহাই প্রমাণ (২৭)। দ্বিবেদীজীর 
লেখার ভাবে ইহাও পাওয়! যায় যে, আধ্যভট্টরের সিদ্ধান্ত-স্থষ্টির পূর্বে 
হু্সিদ্ধান্ত নামে কোন গ্রন্থ প্রসিদ্ব ছিল না। তখন কোন্‌ স্য্যসিদ্ধান্তের অঙ্ক 
লইয়া চক্ষু-মুদিত করিয়। গণিতের উদ্দেশ্তের প্রৃতি দৃষ্টি না করিয়। তিথির লক্ষণে 
লক্ষ্য ন৷ করিয়৷ তিথি গণন! করিতে চান, তাহ! বোঝা ভার। ইহা! তবে সাধারণ 
বুদ্ধির অগম্য বোধ হয়। অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্রী সূর্ধ্দেবের নিঃশেষে গ্রহ- 
গণিত বলিতে আদেশ দেখিয়া (২৮) ও দৃক্ত,ল্য ্,টাকরণ বলিতেছি এই 
রূপ প্রতিজ্ঞা দেখিয়া (২৯) এবং গণিতের সকল ফল, শিষ্যকে প্রত্যক্ষ 
দেখাইবার কথ! উপসংহারে দেখিয়া (৩* ) দৃকৃমিদ্ধ গণনাই হৃর্ধ্যসিদ্ধান্ত- 
মতোক্ত স্থির করেন। তাহার বিরোধী হইতে হইলে.অবস্তই বিপরীত বলিতে 
হুইবে। বিপরীত বলিলে গণিতের পরিবর্তন-ভীর শ্রদ্ধাজড়দিগের কাছে ও 
আর্ধযদিগের অবজ্ঞা-প্রতিপাদনপ্রয় খুষ্টানদিগের কাছে সমাদরও আছে। 





চিদন্তেন প্রকরিতে! নবীন ইতি স্ক,টমেব সৃক্্বিচারঃ 

প্রবৃত্তানাং গণকানাং ॥-_নুধাকর। 
(২৭) অত্র গণিতন্কন্ধে উপপত্তিমানেবাগমঃ প্রমাণম্‌ ।--ভাস্করাচার্ধ্য। 
(২৮) মদংশঃ পুরুষোহয়ং তে'নিঃশেষং কথম্নিষ্যতি ॥-সূ্য্যসিদ্ধাস্ত। 
(২৯) তত্দ্গতিবশারিত্যং যথাদৃক্ত,ল্যতাৎ গ্রহথাঃ । 

য়াস্তি তৎ প্রবক্ষ্যামি ক্ষটাকরণমাদরাত।-_সূরধযসিদ্ধান্ত। 
(৩৯) আচার্ধ্যঃ শিষ্যবোধার্থং সর্ধং প্রত্যক্ষদর্শিবান্‌ ॥-_হু্যসিদ্ধাস্ত। 


৫৬০ সাহিত্য-সংহিত1। 


এই একমাত্র, কারণ! এতস্তিন্ন অন্ত কোন কারণের তে। দৃষ্টিগোচর হয় না। 
হু্ধ্যমিদ্ধাস্ত যে, সর্বত্র আকাশের হুর্ধ্য ও চন্দ্রাদি গ্রহ-সাধনার্থ রচিত এবং 
দৃক্সিদ্ধ গণিত করাইবে, তাহার সর্বত্র মুখ্য উদ্দেশ্য । তাহা "পধ্ধন্ব-প্রভাকরের” 
প্রথম পুস্তকে সবিস্তর বর্ণিত আছে। অন্ত বিচাধ্য এই যে-_দিনমান, লগ্ম, 
সায়ন-সংক্রাস্তি, গ্রহণ গ্রভৃতিসম্পাদক চন্দ্র-হূর্য্য ও তিথিসম্পাদক চন্ত্র-ুর্য্য, 
কি এক নহেঃ না, ডিথিসম্পাদক চন্ত্রন্র্ষেযর আকাশে উদয় হয় না2 
যে দিনমানাদি সাধন করিতে এক হৃর্ধ্য লই, আর তিথি সাধন করিতে অন্য 
হু্্য অবলম্বন করিব, এরূপ হুধ্য ও চন্দ্রের ভেদ করিতে যে, দ্বিবেদীজী লজ্জ! 
বোধ কেন করেন না, তাহা হৃর্য্যই জানেন। দিনমান, তাবৎ বৈদিক ও 
পৌরাণিক ক্রিয়ার মূল। তাঁহার পরিবর্তন যদি স্বীকৃত হইল, তাহ! হইলে 
তিথির দোষ কি? আর দিনমান পরিবর্তন করিলে কি তিথির দণ্ড পল 
পরিবন্তিত হয় না ৯ উদয়াবধি তিথির স্থিতি তো৷ লিখিতে হইবে। সে সময়ে 
আকাশের নুষ্যের কাছে আদিতেই হইবে, নতুবা! উপায় নাই। তবে তিথি- 
নাধনে আকাশের সয্যের আশ্রয় ন লইবেন কেন? না লওয়ার পক্ষে কোন 
যুক্তি ঝ! প্রমাণ নাই। যদিও দিনমানের ন্যায় তিথি, সাধারণের প্রভীতি- 
গোচর নয়, তাহাতেই বা দোষ কি? সাধারণ দৃগ্গোচর না হইলেই যে, 
তাহার পরিবর্তন হইবে. না, তাহা ত কোনরূপে সঙ্গত হইতে পারে ন1। প্রাচীন 
আচার্য্য বরাহমিহির লিখিয়াছেন (৩১) যে, সাক্ষাৎ ব্রহ্ধা ও বশিষ্ঠ, যে তিথ্যা- 
নয়ন লিখিয়াছেন, তাহ অত্যন্ত অশুদ্ধ হইয়া! গিমাছে। 
“ (ক্রমশঃ) 
শ্রীপঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য | 


৮ স্পা 


(৩১) পৌলিশরোমক-বাশিষ্ঠ-সৌর-পৈতামহাস্ত পঞ্চ সিদ্ধান্তাঃ। 
পৌলিশতিথিঃ স্ক,টোহসৌ তন্তাসরস্ত রোমকঃ প্রোক্তঃ। 
স্প্টতরঃ সাবিত্রঃ পরিশেষৌ দৃরবিভ্রষ্টো ॥ 
- পঞ্চসিদ্ধাস্তিক1 । 


সাহিত্য সংহিতা 
তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯ সাল, ফাল্গুন ও চৈত্র [১১শ ও ১২শ সংখ্যা । 


থিওসফি। 


'থিওসফি (70050301195 ) নবাবিষ্কত বিষয় কিংবা ঘুরোপীয়দিগের 
মন্তিষগ্রস্থত নৃতন বিষয় নহে। “থিওসফ্ষি' এই কথাটি, যে ছুইটী শব হইন্ঠে 
উৎপন্ন হুইয়াছে, তাহাদিগের অথ এই হইতেছে ষে, দেবতাদগের জ্ঞান বা 
দৈবজ্ঞান। “থিওসফির” পুরাতন এবং সংস্কৃত নাম হইতেছে 'ব্রহ্গবিদ্ভা' বা 
'পর] বিছ্যা।। সুতরাং সমুদ্র ধন্মের ভিত্তি হইতেছে 'থিওসফি 1 কোন ধর্ম্ম- 
বিশেষের নাম “ফিওসফি' নহে। অতি পুরাকাল হইতে “খিওসফি' সর্ধজনীন 
নীতি এবং সর্বজনীন ধন্ম রূপে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । পঞ্চ সহমত 
কিংবা ততোধিক বধের পূর্বকার “থিওসফির+ পুস্তকাদি এখনও বিদ্যমাষ 
রহিয়াছে । আমর! মাওুক্য উপনিষৎ হইতে অবগত হই যে, বিদ্যা হই ভাগে 
বিভক্ত,-পরা ও অপরা। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকএণ, ইত্যাদ্দিকে অপরা বিগ্যা 
বল। বায় এবং ঘাহার দ্বার! ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহাকে পরা বিগ্তা বলে। বেদেও 
এই ছুই বিগ্যার উল্লেথ দেখিতে পাওয়! যায়। ক্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 
পরা বিগ্ধা, প্রথমে ব্রহ্মার মুখ হইতে নিঃস্যত হইয়াছিল এবং পরে শিষ্য- 
পরম্পরায় প্রচলিত হুইয়! আসিতেছে! সুতরাং 'যত দিন মহ্নুষ্যের অস্তিত্ব 
রহিয়াছে, তত দিন “থিওসফির” প্রচলন আছে, বলিতে হুইবে। 

বর্তমান কালের 'থিওসফি' "থিওসফির সভার” (21,595011%705] 5০০191) 
সহিত বিশেষ ভাবে সমবন্ধযুক্ত রহিয়াছে । “গ্লিওসফি' অতি পুরাতন হইলেও, 
'থিওসফির সভা, আধুনিক এবং পাশ্চাতা মনীষিগণ কর্তৃক গঠিত। অধ্যা- 
স্মিক তত্বে সমুন্ূত কতকগুলি জীবন্ক্ত মহাপুরুষ ব! মহাত্মা, এই সভার যখাথ 
স্থাপয়িতা। তাহাদিগের আদেশ অনুসারে রুল দেশীয় জনৈক উচ্চবংশোদ্তব! 
ল্যাভাট্স্কি - নামক রমণী (নু, 29. 8795৩8895/5) এবং আমেরিকা-বালী 
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অল্কট্‌ (0০19261 £1০০%) নামক জনৈক উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষ এবং জাজ, 
(ডা. 0. 758০) নামক জনৈক বিলাতি-আইন-ব্যবসায়ী, ১৮৭৫ শ্রীঃ অন্যে এই 
সতা৷ আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে স্থাপন করেন। এ তিনজন পাশ্চাত্যের 
দ্বার গর! বিগ্কা আলোচন! করিবার অন্য এই সভা স্থাপিত করার এক বিশেষ 
উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, সেই সময়ে আমাদের দেশের এরূপ ছুদ্দশ। হইয়াছিল 
বে, এমন কি,শিক্ষিত সমাজও ইৎরাজিতে লিখিতেন এবং মোক্ষমূলার, হঃকৃস্লি 
প্রসৃতি পাশ্চাত্য কর্তৃক অনুমোদিত পুস্তকাদি ভিন্ন আর কিছুই পাঠ করিতেন 
না। যত ক্ষণ ন। তাহাদের পাশ্চাত্য শিক্ষাদাতৃগণ বলিয়াছিলেন যে--বামারণ, 
মহাভারত, বেদ, উপনিষৎ ও পুরাণ__-এই সকল পাঠোপযোগী --তত ক্ষণ 
তাহারা এ সকল পুস্তকাদিতে স্বাতী শৈশব অবস্থার বাঁল-ভাষিত- 
শবযোজন।-মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের এ সকল 
শিক্ষাদ্দাতৃগণ, জড়বাদে পরিপৃণ থাকায় এবং আধ্যাত্মতত্বের কোন ধার 
ধারিতেন না৷ বলিয়া, সঙ্কেত কিংঝ। রূপকের আবরণের ভিতর যে, ধর্দের 
অনুল্য রত্ব সকল নিহিত থাকিতে পারে, তাহ তাহাদের মন্তিষ্কে প্রবেশ করে 
নাই। এইজন্ত তাহাদের অন্ুগমনকারী শিক্ষিত সমাজও ধর্মের নামে 
নাসিক! কুঞ্চিত করিতেন। যখন দেশের এইরূপ গতি হইয়াছিল যে, পাশ্চা- 
ত্যেরা, যাহা৷ ন| বলিবেন, তাহা ঠিক নহে; স্থৃতরাৎ তাহা গ্রাহ্‌ বিবেচিত হইত 
না, তখনই মহাপুরুষদিগের আদেশে তিন্ঈদেশীয় তিন জন পাশ্চাত্য কর্তৃক এ 
মভা৷ গঠিত হইয়াছিল। শিক্ষিত সমাজ তক্তি এবং আগ্রহ পূর্বক মানিবে 
বলিয়াই পাশ্চাতা কর্তৃক শ্রী সভ৷ গঠিত হুইবার অন্ত উদ্দেশ্ত । বিশ্বজনীন 
ভালবাসা এবং ভাতৃভাব বিস্তার করাই, এই সতার প্রধান লক্ষ্য । যে কোন 
ধর্শের গণ্তির ভিতর আবদ্ধ থাকিলে, কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু যাহাতে 
পরোপকার কর! যায়, তাহাই এই সভার বিশেষ চেষ্টা। ইহ ভিন্ন এ সভার 
আরও ছইটা গৌণ উদ্দেশ্য আছে। একটি হইতেছে, আধ্য এবং অন্যান্ত 
প্রাচ্য সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন এবং বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচন1 কর! এবং অপরটা 
হইতেছে--প্রক্কতির গুড় নিয়মের এবং মন্থর ভিতর যে সকল গুপ্ত আধ্যা- 
ত্মিক (5501০) ক্ষমতা আছে, তাহাদিগের তথ্যানুসন্ধান কর1। প্রাচ্য 
মনোবিজ্ঞানের আলোচনার দ্বার জড়বাদ দূরীভূত হুইয়! আধ্যাত্মতর্তবের উদয় 





থিওসফি। ? ৫৬৩ 


হইবে বলিয়া, এই সভা, পূর্বোক্ত শান্ত্রাদি আলোচন। করিতে, অনুরোধ করিয়া 
থাকেন। মনগষ্যের ্রান্তসংস্কার এবং বিশ্ব-ব্যাপক সন্দেহ দুর করিবার জন্ত, 
মনুষ্য যে,তাহার নিজের ভাগ্যগঠন করিয়া থাকে এবং ইহলোক হইতে অপস্যত 
হইবার পরও হে তাহার অস্তিত্ব থাকে, তাহ। নিঃসন্দদেহরূপে প্রমাণ করিয়! 
দিবার জন্য, যাহাকে আমর! আশ্চর্য্য ঘটন। বলি, তাহা ষে, প্রকৃতির নিয়মের 
অভিথ্যক্তি-মাত্র, তাহ! বুঝাইবার জন্ত এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমান্‌ প্রাণীর কর্তব্য. 
কাধ্য কি, তাহ! হুদয়ঙ্গম করিয়। দিবার জন্য, এ সভার স্থাপন! হইয়াছে! 
পঁ সভার স্থাপনার দ্বারা ভবিষ্য-যুগধর্ম্নের হুত্রপাত কর! হইয়াছে। যে 
সকল মহাপুরুষ, মনুষ্যের হিতের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, সেই সকল অতীন্দরি় 
মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিয় যাহাতে মন্ুষ্যের উপকার কর! যায়, তাহার 
জন্ত এ সভা, প্রবেশ-দ্বার-স্বরূপ। 
পরোপকার করাই, জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং সত্য ঘোষণা করাই,থিওমফির" 

প্রধান উদ্দেশ্ত । বিশ্বজনীন ভালবাসার ঘারাই যে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি 
হুইক্সা থাকে এবং পৃথিবীস্থ তাবৎ মনুষ্যই যে, ভ্রাতার স্তায়-_তাহা বুঝাইয় 
দিবার জন্য 'থিওসফি' দৃতণ্বরূপে উপস্থিত হুইয়াছে। সেই জন্য এ সভা, 
প্রথম নিয়ম করিয়াছেন যে, সভ্য হইতে হইলে, দকলকেই ভ্রাতৃভাবে দেখিতে 
হইবে। এই নিয়মটা সকলকে পালন করিতে হয়; আর ছুইটা নিয়ম, সভ্য- 
গণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব, বাহাতে দৃঢ় 
হয়, তাহার জন্ত তৃতীয় নিয়মটা কর। হইয়াছে। এই নিয়মটার উদ্দেশ্ত হইতেছে 
যে, নিজে কে, তাহার বৃত্াত্ত কি ইত্যাদি জ্ঞাত হওয়!। তাহ। জানিতে পারিলে 
লোকে দেখিবে যে, সকলেই, ভ্রাতার স্তায়। তখন ভ্রাতৃভাব, আরও দৃঢ়রূপে 
মংস্থাপিত হইবে। দ্বিতীয় নিয়মটি হইতেছে যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম, দর্শন 
প্রস্ঠুতি শাস্ত্রের আলোচন। কর1) এইরূপ করিলে, আমরা পরস্পরের নিকট 
হইতে আধ্যাত্মিক তত্বের কিছু না কিছু শিখিতে পারি। এই প্রকারে 
পরস্পরের উপকার হইয়! থাকে । তখন আর বিভিন্ন জাতীয় বলিয়৷ মনে ঘ্বণার 
উদ্রেক হয় না। এই নিয়মটির ঘারাও যাহাতে ভ্রাতৃভাব, দৃঢ় হয়, তাহা লক্ষ্য 
কর! হইয়াছে। 

' €খিওসফি' আরও শিখাইয়াছে যে, ষেমন বিভিন্ন প্রকারের পরিমাপযক্ত, 
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আক্ৃতিযুক্ক এবং সজ্জিত পাত্রসমূহে একই প্রকার জল রাখ যাইতে পারে 
এবং যখন তৃষ্ণা হয়, তখন যে কোন পাত্রের জল দ্বার! তৃষ্ণা মিটাইতে পার! 
যায়,_-সেইগ্ঈপ সমুদয় ধর্মরূপ পান্রসমূহে একই আধ্যাত্ম পিপাসার জল পাওয়া 
যায় এবং সেই জপ দ্বার তৃষিত আত্মার পিপাঁসা মিটি যায়। ন্ৃতরাং 
কাহারও ধর্মের নিন্দা কর! উচিত নহে। যে ব্যক্তি, যে ধর্মাবলম্ী হউক 
না কেন, সে যাহাতে নিজের ধর্ম, অন্ষুপ্রভাবে বজায় রাখিতে পারে, জ্ঞাহার 
জন্য, 'থিওসফি' উপদেষ্ট-স্বরূপ। “থিওসফিকে কোন বিশেষ ধর্ম বপিতে 
পার। যায় না; ইহার দ্বার নিজ নিজ ধর্মের ব্যাথ্য। হইয়া থাকে । থিওসফি' 
যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছে, দেই সকল সত্যকে ত্রান্ত বিশ্বাসের সহিত 
অনুসরণ করিতে “থওসফি” কখনই পরামশ দেয় নাই। “খিওসফি* বলিয়াছে 
যে, মে সকল সতা, আবিষ্কৃত হইয়াছে, মকলেই পরীক্ষ! করিয়া দেখিতে পারেন। 
জড়বাদ ও ভ্রান্ত বিশ্বীস দূর করিবার জন্য “থিওসফি' আমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান 
হইয়৷ আমাধিগকে অগ্রসর হইতে বলিতেছে। এইরূপ আশা কর! বায় যে, 
পারমার্থিকতা৷ (52110891151) দ্বারা ক্রম-বিকাশ-বাদ (1৮০19607) ও 
দৈবপ্রকাশ (1২০৮০10০7) এক সঙ্গে প্রমাণ পূর্বক এবং নিজের উন্নতির জন্ত 
স্বীয় দায়িত্ব ও শ্বকীয় উদ্ধমরূপ আদর্শ ধারণ পুর্ব্বক 'থিওসফি” বিংশ শতাব্দীতে 
বৈজ্ঞানিক ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

“থিওনফি* আলোচন। কৰিলে, নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান সত্য, হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পার! যায় । যথা-_ 

(৯১) ভগবানের অস্তিত্ব আছে এবং তিনি । তিনিই দকলকে জীবন 
দান করিয়াছেন , তিনি আমাদের ভিতরেও আছেন এবং বাহিরেও আছেন । 
তিনি অবিনশ্বর এবং জীবের উপর পরম দয়ালু। তাহাকে শুনিতে পাওয়া 
যায় না, দেখিতে পাওয়া যায় না, কিংবা স্পর্শ করিতে পারা বায় ন1; কিন্তু 
যাহার! তাহাকে অনুভব করিবার জন্ত চেষ্টা করে, তাভারা তাহাকে অনুভব 
করিয়া থাকে । 

. . ৫) মনুষ্য অবিনশ্বর $ তাহার ভবিষ্যতের জন্ত অনীম গৌরব ও সৌন্দর্য্য 
সঞ্চিত রহিয়াছে । 

(৩) নিত স্তাক-বিচার-রূপ ত্রশ্বরিক নিয়মের ছারা এই পুথিবী, চালিত 
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হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ং তাহার তাল-মন্দের বিচারুকর্তা, তাহার 
মন্দ কিংবা শুভ ফলের প্রদানকর্তা, ও তাহার জীবন এবং পুরস্কার কিংবা! 
দণ্ডের বিধানকর্তা । 

প্রথম সত্য হইতে আমরা অবগত হুইয়া থাকি £-- 

(১) বাহা দৃষ্টিতে অসমানতা৷ প্রকাশ পাইলেও, সমুদয় বিষয়, মঙ্গলের 
দিকে চলিত হইতেছে। অবস্থাঁদকল, প্রতিকূলে ন1" আসিলেও, যখন যাহ! 
হইতেছে, তাহ! ভালর জঙ্ঠই হইয়া থাকে এবং সেই সময়ের বথার্থ উপযোগী । 
চতুর্দিকৃস্ত ব্ষয়সমূছের দ্বারা আমর! বাধা ন! পাইয়া, বরং লাহাষ্য পাইতেছি। 

(২) খন সমুদয় বিষয়, মন্ুষ্যের মঙ্গলের জন্য সাধিত হইতেছে, তখন 
মন্থব্যের সেই সতা, হৃদয়ঙ্গম কর! উচিত। 

৩৩) মনুষ্য, যখন এ সত্য উপলদ্ধি করিয়া থাকে, তখন তাহার মঙ্গলের 
পথে কাধ্য করা উচিত । 

দ্বিতীয় সত্য হইতে আমর! উহা উপলব্ধি করি £-_ 

(১) যিনি বথার্থ মনুষ্যরূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনি হুইতেছেন-_ 
আমাদিগের আতা! । আমাদের শরীর, আত্মার আচ্ছাদনমাত্র। 

(২) সেই জন্ত প্রত্যেক বিষয়ই, আত্মার ভিত্তি হইতে দেখ! উচিত; এবং 
যখনই অন্তরে ঝটিক! প্রবাহিত হইতে থাকিবে, তখনই মনুষ্য, নিজেকে “চিৎ 
বলিয়। ধারণা করিবে । 

(৩) যাহাকে আমর! মন্ুষ্যের পার্থিব জীবন বলিতেছি, তাহা বাস্তবিক 
তাহার মহৎ ও উচ্চতবু জীবনের এক একটা দ্িবস-মাত্র । 

(৪) বাহাকে আমর! মৃত্যু বলিয় জানি, তাহাকে ভয় করিবার কোন 
কারণ নাই। কারণ, তাহার দ্বার৷ আমাদের জীবনের শেষ হয় ন!। মৃত্যুতে এক 
অবস্থা হইতে অন্য অবস্থ। প্রাপ্ত হওয়। যায় । ইহ। রূপাস্তর, ও জবস্থাস্তর-মাত্র | 

(৫) মনুষ্য, ক্রম-বিকাশের (0৬০1060) বহু সোপান অতিক্রম করি, 
য়াছে। পশ্চাতের সোপানসমূহ আলোচন/ কৰিলে, অনেক বিষয় শিক্ষা 
করা যায়। 

(৬) মন্ধৃষ্যের লন্মুখে ক্রম-বিকাশের যে দোপানাবলি পড়িয়। রহিয়াছে, 
তাহার আলোচন1 করিলে, আরও অধিক শিক্ষ। কর। যায়। 
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(৭) ক্রম-বিকাশ হইতে মনুষ্য, যত দূর ভ্রষ্ট হইতে পারে, ভ্রষ্ট হউক, 
কিন্ত কালক্রমে সে, ক্রম-বিকাশের শ্রেষ্ঠ সোপানে উঠিবে, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। 

তৃতীয় সত্য হইতে আমর! অবগত হই 

(১) প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক বাক্য এবং প্রত্যেক কৃতি, নির্দিষ্ট ফল 
গ্রাসব করিয়। থাকে । উহার ফলস্বরূপ আমর কোন পারিতোষিক«্কংব। 
শান্তি বাহির দিক্‌ হইতে পাই না। কর্মের ভিতর এ সকল নিহিত থাকে। 
স্থৃতরাং কর্ম এবং তাহার ফল, একই সতে)র দুইটা ভিন্ন অংশমাত্র ৷ 

(২) মনুষ্য, স্বভাবের অন্তান্ত নিয়মসমূহ যেরপ জ্ঞাত রহিয়াছে, সেই 
প্রকার কর্মের নিয়মও জ্ঞাত হওয়া উচিত এবং সেই নিয়ম মানিয়। চল! উচিত। 

(৩) মনুষ্যের নিজেকে শাসনে রাখা উচিত। তাহ৷ হইলে পূর্বোক্ত 
কর্খবফলের নিয়ম অনুসারে নিজেকে বুদ্ধি পূর্বক পরিচালন! করিতে পারিবে। 

থিত্তসকি' আলোচনা করিলে, পূর্বোক্ত জান জন্মিয়াথাকে। এ প্রকার 
জান জন্সিলে, জীবনের গিও, পরিবর্তিত হইয়! যায় এবং তাহার কলে 
যে সকল স্থৃবিধ। লাভ কর৷ যায়, তাহার মধ্যে কয়েকটা নিষ্ে প্রদত্ত হইল £-- 

(১) জীবনের কি উদ্দে্ত, তাহ আমর! বুঝিতে পারি । কেমন করিয়! 
জীবনযাত্র! নির্বাহ করা উচিত, এবং কেনই বা! তাহ। উচিত, তাহা। (বশেষ 
বুঝিতে পারা যায়। এই সত্য, হৃদগম হইলে, আমর! অবগত হই--জীবন- 
ধারণের বিশেষ প্রয়োজন আছে। | 

(২) কিরূপে আপনাকে শাসন করিতে হয়. এবং কিরূপে উন্নত 
হওয়। যায়, তাহ! আমর! শিখিয়। থাকি । 

(৩) যাহাদিগকে আমরা ভালবাসি, তাহাদিগকে কিরূপে সাহাব্য 
কর! যায়, ধাহাদিগের .সংআবে আমর। আসিয়া! থাকি, তাহাদিগের প্রয়োজনে 
এবং অবশেষে সমুদয় মানবজাতির প্রয়োজনে, কিরূপে আমরা আলিতে 
পারি, তাহ। আমর! শিক্ষ। করিয়া থাকি। 

(৪) স্বার্থত্যাগ করিয়া, বিস্তৃত দার্শনিক ভিত্তি হইতে আমর! সমুদয় 
বিষয় দেখিতে শিখির! থাকি । 

0৫). স্তরাৎ আমর! তখন জীবনের কষ্টসমূহ তত ভোগ করিব না। 
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(৬) আমাদের ভাগ্য-সম্বন্ধে অন্যায় বিচার, কিংবা! আঙাদিগের 
চতুর্দিকে অন্তায় বিচার হইতেছে, এরূপ বলিব ন1। 

(৭) আমর! মৃত্যুভর হইতে পরিভ্তাণ পাইর়। থাকি । 

(৮) বাহাদ্দিগকে আমরা ভালবাসি, তাহাদিগের মৃত্যুতে আমাদিগকে 
আর তত কষ্ট অনুভব করিতে হয় না। 

(৯) মৃত্যুর পর, জীবনের গতি, কি হয়-_তাহা!৷ আমর! বুঝিতে পারি । 

(১০) আমাদের ভবিষ্য-ভাগ্যের অনিশ্চিততা-সম্বন্ধে আমর! আর ব্যস্ত 
হই না এবং নির্ভয়ে ও শান্তভাবে জীবনধাত্র। নির্বাহ করিতে সমর্থ হুই। 

সুতরাং 'থিওসফির মনোবিজ্ঞানসমূহ আলোচন1 করিলে, আমর দেখিতে 
পাইব, উহ নূতন নহে 3 উহ! আমাদেরই (হিন্দুশাস্ত্রেরই ) কথা৷ । -তবে নূতন 
পরিচ্ছদে ভূষিত কর হইয়াছে মাত্র। “থিওষফির' দশনসমূহও, হিন্দু-দর্শনের 
সায় এইরূপ শিক্ষার্দান করিয়া থাকে,_( ১) কেবলমাত্র এক হইতেই বনু 
উৎপন্ন হইয়াছে, সেই একেই সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেই একেই 
সকলে পুনরায় মিলিত হ্হয়! যাইবে; এবং (২ )বাক্য কিংৰ। চিত দ্বার! 
সেই এক সতের স্বরূপ বণনা কর] যায় না) আমাদের গায় অভিবাক্ত 
(11917155050 ) এবং পরিচ্ছিন্ন (17165) জীব, সেই অব্যক্ত এবং অপরি- 
চ্ছির্নকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে সমর্থ হয় না। এই হুইটা তথ্য, খিওসফি' 
অতি সুন্দররূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে । আমার শরীর যে 'আমি' 
নহি, মৃত্যুর পরও যে, মন্থুষ্যের অস্তিত্ব থাকে, এই পাধিব ভীবন ভিন্ন যে, 
অপরাপর জীবন আছে, কর্্ম করিলেই যে, তাহার ফল ভোগ করিতে হয়, 
আমাদিগের নিজের কর্মের জন্ত যে আমরাই দায়ী, মন্ুষ্যক্ষীবনের সার্থকতা! 
কি, ইত্যাদি বিষয়-সন্বন্ধে “ফিওসফি” যেরূপ আলোচনা করিয়াছে এবং 
পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান (15501901170917091 1১570180102) ) বাছা আবিফার 
করিয়াছে, তাহা! ঘথাস্থানে আলোচিত হুইবে। 

ভূত ও আত্ম! সম্বন্ধে “থিওসফি” যাহা বলিয়া! থাকে, তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোচন! করিলে, বোধ হয়, অগ্রানঙ্গিক হইবে ন1। পৃথিবীতে ছুইটা বিষয়ের 
অস্তিত্ব আছে। একটি হইতেছে-_আত্মা। এবং অপরটা হইতেছে, পদার্থ । একটা 
চিৎ, অপরটি জড়। এক পরষাত্মা হইতে আত্মা-সমূহ ও:পদার্সকল উৎপন্ন 


৫৬৮. সাহিত্্য-মংহিতা৷ | 


হইয়াছে । 'থিওসফিতে” কম্পন এই কথাটার ব্যবহার প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
আধুনিক পাশ্চত্য-বিজ্ঞান ঝা্দীরাও, বিজ্ঞানের তথ্যসমুদয় কম্পনে পরিণত 
করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচ্য বিজ্ঞানবাদীরা, এরূপ সিদ্ধান্তে 
অনেক দিন পুর উপস্থিত হইয়াঁছলেন। সকল বিষয়ের মূল হইতেছে, 
গতি বা শক্তি (110601) )১- জীবনও গতি-বিশেষ। চিৎ » সংাবৎও 
(0011501050955 ) গতিবিশেষ ! এ গতি, বন কোন বিষয়ে দ্বারা 
বাধিত হয়, তখন কম্পন উৎপন্ন হয়। আমর কেবলমাত্র সেই এক অথগণ্ডকে 
গতিহীন কিংবা নিব্বিশেষ গতি (481901019 [81061017) যুক্ত খলিয়।, পরিবর্তন- 
শূন্-রূপে কল্পন৷ করিয়। থাক। কিন্তু যখন আমর! পূর্ব অথাৎ থণ্ড খণ্ড 
অংশ সমুহ কল্পন1 করিতে যাই, তখনই আমাদের মনে গতির ভাবনা. উদয় 
হইয়া থাকে। যখন এক হহতে বহু হইতে থাকে, তখনই গতির আরম্ত হয়) 
বন এ গতি, তালে তালে (0312505071০ ) এবং নিয়ম মত (0২9201911 ) 
হুইতে থাকে, তখনই তাহাকে স্বাস্থ্য, জ্ঞান কিংব! জীবন বলা তয়, কিন্তু যখন 
উহা! বেতালা৷ এবং অনিয়ম মত হয়, তখন অস্বাস্থ্য, অজ্ঞান এবং মৃত্যু বলা 
ষা্। নুতরাং জীবন এবং মৃত্যুকে গতিরূ্প-একই পিতার বমজ কন্ঠারূপে 
নির্দেশ কর! যাইতে পারে । 

যখন “একোহহং বন্ধ স্তাং” অথাৎ যখন সেই অথগ্, বহু-বূপে পরিণত 
হইয়াছিলেন, তথন হইতেই গাতর প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে । যখন সেই 
এক বর্ধব্যাপী, বিভিন্ন বিন্দুরূপে প্রকাশিত হন, তখন অনস্ত শক্তির প্রকাশ 
হয়। কারণ, অনস্ত গতিই, সর্বব্যাপিত্বের পরিচায়ক । ভূতের ধর্ম হইতেছে, 
পার্থক্য এবং আত্মার ধন্ম হইতেছে একত।) কিন্তু ছুগ্ধে স্বৃতের স্তায় বখন 
ভূত ও আত্মা, এক সঙ্গে মিলিত হইল! এক হয়, তখন আঁবশ্রাস্ত ও অনস্ত 
গতির দ্বারাই সেই একের সর্ধ-ব্যাপকত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। তৃতের 
ভিত্ত কিংব! আত্মার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হুইয়। গ্রতোক বিন্দুর শক্তি 
দুই প্রকারে বর্ণনা কর। যাইতে পারে। ভূতের (11961) ভিত্তি হইতে 
আমর! দেখিতে পাই যে, একই মৃহ্র্তে এবং একই স্থানে বিন্দুর গতি একই 
প্রকার। কিন্ত আত্মার (5916 তিত্তি হইতে দেখিলে জানিতে পারা যায় 
যে, এঁ গতি, পরিপূর্ণ (4১১5০18০) অর্থাৎ যখন আমর! আত্মার ভিত্তি হইতে 
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দেখি, তখন আমরা কেবল অখণ্ড এক দেখিতে পাই, কিন্তু ব্ধন তৃতের তিত্তি 
হইতে দেখি, তখন খও বলিয়া বোধ হয়। 

যে পদার্থের দ্বার এই অনন্ত গতির বিকাশ হয়, সেই পদার্থে এ শক্তি, 
কম্পনরূপে নিম্ম-মত তালযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক জাবাত্মা, 
(সংবিতের একটি বিন্দুম্বরূপ ) পদার্থের আবরণের দ্বারা বেছ্টিত হইয়1 অন্ঠান্ত 
জীব হইতে পৃথক্‌ হইয়াছে । প্রতেঠক জীব, পদার্থের কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন 
আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে । বখন এ সকল ভৌতিক আবরণ 
কম্পিত হইতে থাকে, তখন তাহাদের কম্পন, চতুদ্দিক্স্থ পদার্থে সঞ্চারিত হয়। 
অন্তরের কম্পন, বাহিরে সঞ্চারিত করিবার জন্ত জীবের আবরণরূপ পদার্থকে 
মধ্স্থ (11501010) স্বরূপ ণলা যাইতে পারে; এবং এই মধ্যস্থ তাহার নিঞ্জের 
কম্পন, অপর একটি জীবের আচ্ছাদনে অক্রেশে সঞ্চারিত করিতে পারে? 
স্থতরাং প্রথম জীবের ন্যায় খিতায় জীব, অকেেশে কম্পন করিতে থাকে । 
যেমন যদি ছুইটী বীণায্প তন্বী, লমান-নু র-যুক্ত হয়, তাহা হইলে একটি বীণার 
তন্ত্রীতে আঘাত করিলে, তাহার সেহ কম্পন, চতুর্দিকৃন্থ খাদ্ুতে সঞ্চারিত 
হয় এবং অবশেষে এ কম্পন, দ্বিতীয় বীণার তম্ত্রীতে সঞ্চারিত হইলে, সেই 
বীণার তন্ত্রীতে প্রথম বীণার তন্ত্রীর শন্দের স্টার অবিকল শব্দ উতিত হই! 
থাকে। জীব-জগতেও ঠিক এইরূপ ধ্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে; প্রথমে 
একটি জীবের কম্পন আরন্ত হইলে, তাহার শরার-রূপ আচ্ছাদন, মেই' কম্পন 
গ্রহণ করিয়! থাকে ? সুতপ্নাং উহ! কম্পিত হইতে থাকে । পরে এ কম্পন, 
শরীরের বহিঃস্ত পদ্দার্থে সঞ্চানিত হুইলে পর, অপর একটি জীবের শরীরে 
ক্রমশঃ সেই কম্পন সঞ্চারিত হয় এবং শর্ধশেষে শরীরের অভ্যন্তরস্থ জীবও, 
কম্পিত হইতে থাকে । এইরূপে কম্পনের একটা শৃঙ্খল লাগিয়া থাকায়, 
এক জন, আর জনকে জানিতে পারিয়। থাকে । কিন্তু প্রথম জীবের সান 
দ্বিতীয় জীবও, কম্পনশীল ;_ন্থৃতরাং বাহির হইতে উহার! যে কম্পন গ্রহণ 
করিয়া! থাকে, তাহা নিজেদের কম্পন এবং বাহিরের কম্পনের সমট্টমাত্র । 
এইরূপে ধারাবাহিক কম্পননমূহ, এক জীব হইতে অন্ত জীবে সঞ্চারিত হই 
তেছে এবং লমুদ় 'গ্রাণীই, এইরূপে সংবিতের সবার! গ্রথিত হুইন্া রহিক্মাছে। 

ভৌতিক (0%)/91081 ) রাজত্বে আমণ! কল্পনের ভির'তির ধারাকে 'ভিন্স 


৫৭২ সাহিত্য-সংহিত। 


যে থানপন্ুতা ধীরা নেকৃথ*ন্মপসমে রত | 
দেবাইপি তেসং পিহয়স্তি সন্ুদ্ধানৎ সতীমতং ॥ ৩॥ 
অন্বয়--যে ঝানপন্থতা ধীর! নেক্থম্মবসমে রতা, সতীমতং সম্ুদ্ধানং তেদং 
দেবাইপি পিহয়ন্তি । | ও 
সংস্কৃত, ষে ধ্যানপ্রসীতাঃ ( ধ্যানপরায়ণাঃ ) ধীরাঃ ( জ্ঞানিনঃ ) 
নৈষন্ম্যোপশমে' রতাঃ ( সংসারত্যাগ-জনিত-শাস্তৌ অবস্থিতাঃ ), স্থৃর্িমতাং 
€ সতত-স্বৃতি-যুক্কানাং ) সন্তুদ্ধানাং (বোধিজ্ঞানমাপন্নানাং ) তেষাং (পুরুষাণাং ) 
( সৌভগ্যায় ইতি শেষঃ) স্পৃহ্য়স্তি ( অত্ার্থমভিলযস্থি )। 
অন্থবাদ,_ধিনি ধ্যানপরায়ণ, বৈরাগ্য-বান্, সতত স্মৃতিযুক্ত ও বোধি- 
জ্ঞান-সম্পন্ন, সেরূপ ব্যক্তিদিগের সৌভাগা, দেবতাদিগেরও স্পহৃনীয়। 
কিচ্ছে। মন্ুস্পপটিলাভে! কিচ্ছং মচ্চানং জীবিতং ৷ 
কিচ্ছৎ সন্ধম্মসবণং কিচ্ছে। বুদ্ধানৎ উপ্পাদে। ॥ ৪1 
অন্বয়--মন্গুম্মপটিলাভে! কিচ্ছো, মচ্চানং জীবিতং কিচ্ছং,সঙ্গম্মদনণং কিচ্ছং, 
বুদ্ধানং উপ্পাদে। কিচ্ছো। 
সংস্কৃত, _মানুষ্ত প্রতিলাভঃ ( মন্থব্যজন্ম প্রাপ্তিঃ ) কুচ্ছ,ঃ (ছুল্লতিঃ ) মর্ত্যানাং 
( মরণশীলানাং নরাণাং ) জীবিতং € জীবনং ) কৃচ্ছ.ং (দৃরক্ষ্যং , স্ন্মশ্রবণং 
কচ্ছ, ( ছুল্লভং ), বুদ্ধানাং উৎপাদঃ কৃচ্ছ,ঃ (জন্ম ছুলভং )। 
অন্থুবাদ,--মানব-জন্মলাভ ছুল্লভি, মরণশীল মন্ুষ্যের জীবন রক্ষা কর! 
কঠিন। সত্যধর্মশ্রবণ ছুল্লভ। বুদ্ধগণের উৎপত্তি দুল্লভ। 
সর্বপাপদ্স অকরণং কৃশলস্স উপসম্পদ।' 
নচিত্তপরিয়োদপনং, এতং বুদ্ধানং সাসনং ॥ ৫ ॥ 
অনয়,_-সর্বপাপন্স অকরণং, কুসলস্ম উপসম্পদা, মচিত্বপরিয়োদপনং, 
এতং বুদ্ধানং সাসনং 


+ এনেক্থন্মং_-এই শব্দটী-চিলড।স (01111675) সাহেব 'নৈচ্ষ মাং এই মংস্কৃত শের 
প্রতিরগ কছেন, এবং ইহাকে 'নৈহর্ধ্যংং এই শবের প্রতিক়প বলিতে আপত্তি করেন। 
তাহার প্রধান কারপদ্বরগ তিনি এই বখ!। বলেন যে নৈকষর্[য বলিলে যাহা.বৃঝায়, বৌদ্ধ- 
বঙ্গাস ধর্শে তাহ! নাই। বৌদ্ধনক্ন্যটাসের উদ্যমলীলঙাই বিশেষত্ব । 


থিওসফি। ৫৬৯ 





দেখি, তখন আমর! কেবল অথণ্ড এক দেখিতে পাই, কিন্ত যখন ভূতের ভিত্তি 
হইতে দেখি, তখন খণ্ড খলিয়৷ বোধ হয়। 

যে পদার্থের দ্বারা এই অনস্ত গতির বিকাশ হয়, সেই পদার্থে এ শক্তি, 
কম্পনরূপে নিয়ম-্ত তালবুক্ত হুইয়৷ প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক জীবাত্মা, 
(ষংবিতের একটি বিন্দুম্বরূপ ) পদার্থের আবরণের দ্বার! বেষ্টিত হইয়। অন্ঠান্ত 
জীব ভ্ুইতে পৃথক্‌ হইয়াছে। প্রত্যেক জীব, পদার্থের কতকগুলি ভিন্ন ভি 
আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে । যখন এ সকল ভৌতিক আবরণ 
কম্পিত হইতে থাকে, তখন তাহাদের কম্পন, চতুপ্দিকৃম্থ পদার্থে সঞ্চারিত হয়। 
অন্তরের কম্পন, বাহিরে সঞ্চারিত করিবার জন্ত জীবের আবরণরূপ পদার্থকে 
মধ্যস্থ (11501910) স্বরূপ বল! যাইতে পারে; এবং এই মধ্যস্থ তাহার নিজের 
কম্পন, অপর একটি জীবের আচ্ছাদনে অক্রেশে সঞ্চারিত.করিতে পারে) 
সুতরাং প্রথম জীবের ন্তায় দ্বিতীয় জীব, অরেশে কম্পন করিতে থাকে । 
যেমন যদি ছুইটা বীণার তন্ত্র, সমান-সু র-বুক্ত হয়, তাহা হইলে একটি বীণার 
তন্্ীতে আঘাত করিলে, তাহার সেই কম্পন, চতুর্দিক্স্থ বায়ুতে সঞ্চারিত 
হয় এবং অবশেষে ত্র কম্পন, দ্বিতীয় বীণার তন্ত্রীতে দঞ্চারিত হইলে, সেই 
বীণার তস্ত্রীতে প্রথম বীগার তস্ত্রীর শব্দের স্তাপ্ অবিকল শব উত্থিত হুইয়। 
থাকে। জীব-জগতেও ঠিক্‌ এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া! থাকে; প্রথমে 
একটি জীবের কম্পন আরম্ভ হইলে, তাহার শরীর-রূপ আচ্ছাদন, সেই কম্পন 
গ্রহণ করিয়! থাকে ; সুতরাং উহা! কম্পিত হইতে থাকে । পরে শ্রী কম্পন, 
শরীরের বহিঃস্থ পদার্থে সধ্াপিত হইলে পর, অপর একটি জীবের শরীরে 
ক্রমশঃ সেই কম্পন সঞ্চারিত হয় এবং সর্বশেষে শরীরের অভ্যন্তরস্থ জীবও, 
কম্পিত হইতে থাকে । এইরূপে কম্পনের একটা শৃঙ্খল লাগিয়া থাকার, 
এক জন, আর জনকে জানিতে পারিয় থাকে । কিন্ত প্রথম জীবের ন্তাদর 
দ্বিতীর জীবও, কম্পনশীল ;-_ন্ুতরাং বাহির হইতে উহার যে কম্পন গ্রহণ 
করিয়! থাকে, তাহ। নিজেদের কম্পন এবং “বাহিরের কম্পনের সমষ্টিমান্র। 
এইক্পে ধারাবাহিক কম্পনস্মূহ, এক জীব হইতে অন্ত জীবে সঞ্চারিত হুই- 
তেছে এবং সমুদয় গ্রাণীই, এইরূপে সংবিতের দ্বার! গ্রথিত হুইয়া বনহিয্াছে। 


ভৌতিক ( 7917751591.) রা্ত্বে আমর! কম্পনের ভিন্ন ভিন্ন ধারাকে ভিন্ন 
থাক 


৫৭২ সাহিত্য-সংহিতা ৷ 


যে ঝানপন্থতা ধীর! নেক্থকম্মংপসমে রত | 
দেবাইপি তেসং পিহয়ন্তি সনুদ্ধানৎ সতীমতং ॥ ৩॥ 
অন্বয-যে ঝানপন্ুতা ধীর1 নেক্থন্মূসমে রতা, সতীমতং সধ্ুদ্ধানং তেসং 
দেবাইপি পিহয়ন্তি | 
সংস্কত, যে ধ্যানপ্রসীতাঃ ( ধ্যানপরায়ণাঃ ) ধীরাঃ € জ্ঞানিনঃ ) 
নৈষশ্ট্যোপশমে রতাঃ ( সংসারত্যাগ-গনিত-শাস্তৌো৷ অবশ্থিতাঃ ), স্বৃতিমতাং 
€ সতত-স্থৃতি-যুক্তা নাং ) সন্থুদ্ধানাৎ (বোধিজ্ঞানমাপক্লানাং) তেষাং (পুরুষাণাং . 
( সৌভগ্যায় ইতি শেষঃ) ন্পৃহ্যস্তি ( অত্যর্থমভিলযস্তি )। 
অনুবাদ, _ধিনি ধ্যানপরারণ, বৈরাগ্য-বান্, সতত শ্বৃতিবুক্ত ও বোধি- 
জান-দম্পর, সেবপ ব্যক্তিদিগের সৌভাগ্য, দেবতাদিগেরও স্পৃহনীয়। 
কিচ্ছে। মনুম্মপটিলাভো। কিচ্চং মচ্চানং জীবিতং । 
কিচ্ছৎ সদ্ধম্মসণণৎ কিচেছ। বুদ্ধানহ উপ্লাদে। ॥ ৪ ॥ 
অন্বয়-_মনুম্মপটিলাভো কিচ্ো, মচ্চানং জীবিতুং কিচ্ছং,সদম্মসবণং কিচ্ছং, 
বুদ্ধানং উপ্লাদে! কিছ্ছে৷। 
সংস্কৃত, _মানুষ্যপ্রতিলাভঃ ( মন্ুয্যজন্ম প্রাপ্তিঃ ) কচ্ছ,ঃ ( ছুলভঃ ) মত্ত্যানাং 
(মরণশীলানাং নরাণাৎ ' জীবিতং € জীবনং ) কৃচ্ছ,ং (দূরক্ষ্যং " সঘন্মঅবণং 
কচ্ছং (ছুল্লভং ), বুদ্ধানাং উৎপাদঃ কুচ্ছঃ ( জন্ম ছুল্পভং )। 
অন্ুবাদ,--মানব-জন্মলাভ ছুল্লভি, মরণশীপ মনুষ্ের জীবন রক্ষা কর! 
কঠিন। সত্যধর্দশ্রবণ ছুল্লভ। বুঞ্গগণের উৎপত্তি ছুল্লভি। 
সব্ধপাপস্স অকরণং কুশলস্স উপসম্পদ।| 
সচিত্তপরিয়োদপনং, এতং বুদ্ধানং সাসনং ॥ ৫ ॥ 
সয়” _সর্বপাপস্স অকরণং, কুসলস্ম উপসম্পদা, সচিত্তপরিয়োদপনং, 
এতৎ বুদ্ধানং সামনং।. 
* এনেক্থন্সং_-এই শবদটী--চিল্র্স (0171115:5) সাহেব “নৈকক, মাং, এই সংস্কৃত শব্দের 
, প্রতিরপ কছেন, এবং ইহাকে “নৈধবন্মযাংং এই শের প্রতিরপ বলিতে আপত্তি করেন। 


তাহার প্রধান কারপন্থরূপ তিনি এই কখ। বলেন বে, নৈক্ষর্ময বলিলে যাহ বুঝায়, বৌদ্ধ- 
সন্পযাস ধর্ধে হাহ। নাই । নোদ্ধসন্া।দের উদ্াসশীলতাই বিশেষত্ব । 


বুদ্ধধগ গোচতুঈলমো । .. ধর 
সংস্কত,_সর্বপাপন্ত অকরণং, কুশণস্য' (' পুণ্যকর্মণঃ,)' উপসম্পী 
( প্রাপ্তি» করণমিত্য্ঃ ), স্বচিত্ত-পর্যবদাপনং ( গ্মচিনি্দীকণং ) এরত্ৎ 
(ইদং ) বুদ্ধানাং শাসনম্‌ (আদেশঃ)। 
অন্ুবাদ,-_কোন প্রকার পাপ কর্ম না৷ করা, কুশল কর্দের অনুষ্ঠান, করা, 
এবং আপন চিন্তকে নিন্দল করা, ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন । 
* থন্তী পরমং তপে। তিথিকৃথা, নির্বাণং পরমৎ বদস্তি বুদ্ধ] । 
ন হি পৰ্ধন্দিতো৷ পরূপঘাতী সমনো' হোতি পরং বিহ্ঠয়স্তো ॥ : *' 
' অন্য়,_-থস্তী পরমং তপো, তিতিকৃথ! পরমং নির্ববাণং ( ইতি) বুন্ধ! বদস্তি । 
পরূপধাতী ন হি পব্বজিতে।, পরং বিহেঠয়স্তে (ন চ) সমনো৷ হোতি। 
সংস্কৃত, ক্ষান্তিঃ পরমং তপঃ তিতিক্ষ। পরমং নির্ববাণৎ ইতি বুদ্ধ) বদদস্তি। 
পরোপঘাতী নহি গ্রব্রজিতঃ (ভিক্ষু) পরং বিহ্ঠে়ন (উৎপীড়য়ন্‌ 
জন ইতি শেষ ) ন চ শ্রমণে। ভবতি। 
অনুবাদ,__বুদ্ধগণ খলেন, ক্ষান্তিই পরম তপস)।, তিতিক্ষাই পরম নির্বাণ । 
পরঘাতী, ভিক্ষু হইতে পারে না) পর-পীড়নকারী! খ্যক্তি, শ্রমণ হইতে পারে ন1। 
অনুপবাদে। অনূপ্পজীতো পাতিমৌক্থে চ সংবরে। । 
মন্তঞ্ ঞ,তা চ ভত্তশ্মি পদ্থঞ্চ সম়্নাসনং। 
অধিচিত্তে চ আযোগো! এতং বুদ্ধানং দাসনং ॥ ৭ ॥ 
অন্বয়”_অনুপবাদে, অনুপজাতো, পাতিমোক্খে চ সংবযে, ভত্তশ্মিং 
মন্রঞএ,তা চ, পন্থং অয়নাযনঞ্চ, অধিচিত্তে আযোগো চ, এতং বুদ্ধানং সাঁদনং। 
সংস্কৃত, _অনুবাদহ অন্ুপজাতঃ, 'প্রতিমোক্ষ্যে ( পঞ্চশীলেষু দশশীলেষু বা) 
দংবরশ্ঠ ( লম্যগনুষ্ঠানত্বম্‌ ) ভক্তে (আহারে ) মাত্রাজ্ঞতা চ € মিতাহারশ্চ 
ইত্যর্ঘঃ ), প্রান্তং ( একদেশে ) শয়নাসনঞ্চ, অধিচিতে ( সমাধৌ ) ছাতার 
( অবস্থানঞ্চ )১ এতৎ বুদ্ধানাং শাসনং। 
'পাতিমোক্থে সংবরো'-_প্রতিমোক্ষ্যে ংবরঃ। 
অন্ুবাদ-_কাহারও নিন্দা করিবৈ না, কাহাকেও প্রহার করিবে না, 
পর্চশীলে 'ব! দশশীলেই চিত্কে স্থদৃ় রাখিবে, ভোজনে মিতাহারী হইবে, উপ-. 
বেশনে ও শয়নে মত্যত হইবে ও ৮ মনকে যো. সি হাই 
বুদ্ধের আদেশ। 


€?৬ মাহিত্য-সংহিত। 
এই তিনটিকে বৌদ্ধশান্ে ত্রিরত্ব বলে, প্রত্যেক বৌদ্ধকেই এই তিনটিকে 
নন্মান কক্িতে: হ্যু এবং ইহাদের শরণ লইতে হুয়। ' 

প্চস্তারি অরিয়.সচ্চানি”-_ছঃখ আছে, হুঃখের উৎপত্তি অর্থাৎ, কারণ আছে, 
ছুঃখ হইতে মুক্ত হওয়! যায় এবং অষ্রাঙ্গ-মার্গ-হুঃখ হইতে মুক্ত হুইবার উপায়, 
এই চারিটি সত্যকে বৌদ্ধশান্ত্রে আধ্য, সত্য কহে। 

“অট্ঠজিকং মগ্গৎ*-_সম্মাদিটূতি ( সম্যক্‌ দৃষ্টি), সম্মাসঙ্কপ্পো (সম্যক্‌- 
নকর ), সম্মাবাচ। (সম্যক্‌ বাক্য), পন্মাকম্মত্তো (সম্যক কম্মান্ত অর্থাৎ 
উত্তম ব্যবসায় ) সন্মাআজীবো ( সম্যগাজীব অর্থাৎ উত্তম দীবিক। ) লম্মা- 
ব্যায়াম (সম্যক্‌ ব্যায়াম অর্থাৎ উত্তম চেষ্টা ১) সম্মাযতি (সম্যক্‌ স্থৃতি ), সন্মা 
সমাধি ( সম্যক্‌ সমাধি অথাৎ ধ্যান ) এই আটটিকে অষ্টালমাগ্ বলে। 

অন্থবাদঃ_-বদি কেহ বুদ্ধ, ধর্ম এবং নজ্বের শরণ লয় এবং ছুঃখ, হুঃখের 
উৎপত্তি, ছুঃখের অতিক্রম ও ছুঃখোপশমকারী আর্য অষ্টাঙ্-মার্গ-_এই চারিটি 
আধ্য সত্য, সম্যক্‌ জ্ঞানের সহিত দেখে, তবে তাহাই নিরাপদ আশ্রয় $ তাহাই 
উত্তম আশ্রয় । সেই আশ্রয্ন অবলম্বন করিলে, সর্বহ্ঃখ হহতে মুক্ত হওয়। যায়। 

হুল্লভো পুরিসাঙঞে। ন গে! সব্বখ জায়ত। 
যথ সে জায়তি ধারে। তং কুলং স্থখমেধতি ॥ ১৫.॥ 

অন্বয ; -পুরসাজঞ্েঞে হুল্পভো, সে! সব্ব ন জায়৩, যখ সে! ধীরে! 
জাতি, তং কুলং লুখমেধতি। 

. সংস্কত, _পুরুষাজানেরঃ ( পুরুষত্রেষ্ঠঃ বুদ্ধ -বন্দিতি ভাবঃ ) হুর্লভঃ সঃ সর্বত্র 
ন্‌ জায়তে । যত্রস ধীরঃ (জ্ঞানী ) জায়তে, তৎ কুলং সুখং এধতে। 

অনুবাদ, _( বুদ্ধের স্তর ) পুরুষস্রেষ্ঠ ছর্লভ। তন্রুপ্‌ লোক, সর্বত্র জন্মগ্রহণ 
করেন না, সেই প্রকার মহাত্মা, যেখানে জন্মগ্রহণ করেন, দেই কুলের 
মৌভাগ্য বঙ্ধিত হয়। 

সখ বুদ্ধানং উগ্নাদে। সুখ! সন্ধদ্মদেষন।। 14 
ও সুখ! সঙ্ঘসস সামগৃগ সমগ্লানং তপো স্থে। ॥ ১৬ ॥ 
,অন্বর ১-বুদ্ধানং উগ্পাদে। স্থুখো, সব্ধন্মদেসন। সখা, দজ্ঘস্স সামগ্গি সুখা 


বমগ্গানং তপো স্থখো। , ৮, ৩৫ 
মংস্কত--বুদ্ধানাং উৎপাদঃ ( উৎপত্তি জন্ম ) সুখ ( সুখকরঃ ) সন্ধর্পাদেশ 


বদ্ধবগ গে! চতুলমৈ। | . রতি 


ঈইন্কত,_সর্বপাপন্ত অকরণং, কুশলদ্য ( পুণ্যকর্ণ, ) 'উপসম্পদা 
( শ্রাপ্তিঃ করণমিত্যর্থ; ), স্বচিত্ত-র্ধ্যবদাপনং ( আত্মচিত্বনির্ধনীকরণং ) এতৎ 
( ইন্দং) বুদানাং শাসনম্‌ (আদেশঃ)। ' 
অনুবাদ, কোন প্রকার পাপ কর্শ না করা, কুশল কর্ধের অনুষ্ঠান ষ়, 
এবং আপন চিত্বকে নির্মল করা! ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন । 
" *  থন্তী পরমং তপো। তিথিকৃথ, নির্বাণং পরম বদন্তি বুদ্ধ! । 
ন ছি পর্বজিতে! পরূপঘাতী সমনে। হোতি পরং বিহ্েযস্তে ॥ 
” অশ্বয়,-খস্তী পরমং তপো, তিতিকৃথা পরমং নির্বাণং ( ইতি) বৃদ্ধা বদস্তি। 
গরূপঘাতী' ন' হি পব্বজিতো, পরং বিহ্ঠেয়ন্তে। ( ন চ ) সমনে। হোতি। 
সংস্কৃত, ক্ষান্তিঃ পরমং তপঃ, তিতিক্ষা পরমং নির্বাণৎ ইতি বুদ্ধ! বদস্তি। 
পয়োপঘাতী নহি প্রব্রজিতঃ (ভিক্ষুঃ), পরং বিহ্ঠে়ন্‌ ( উৎপীড়য়ন্‌ 
প্রন ইতি শেষঃ ) ন চ শ্রমণে। ভবতি। 
অন্থবাদ,-_বুদ্ধগণ বলেন, ক্ষাস্তিই পরম তপস্, তিতিক্ষাই পরম নির্বাণ: 
পরঘার্তী, ভিক্ষু হইতে পারে না; পর-পীড়সকারী ব্যক্তি, শ্রমণ হইতে পারে না। 
অনৃপবাদে! অনূপজাতে। পাতিমোক্খে চ সংবরে! 
মত্তঞ্এ,ত| চ তত্তম্মি পন্থঞ্চ সয়নাসনং। 
অধিচিত্তে চ আযোগে। এতং বুদ্ধানং সালনং ॥ ৭ ॥ 
অন্বয়” _অনৃপবাদো, অনুপজাতো, পাতিমোক্ধে চ সংবরে, ভত্বপ্মিং 
মন্তঞ্ঞ,তা চ, পন্থং অয়নননঞ্চ, অধিচিত্তে আযোগো চ, এতং বুদ্ধানং নাসনং। 
সংস্কত,-_-অন্বাদ্‌ অন্ুপজাতঃ, প্রতিমোক্ষ্যে ( পঞ্চশীলেষু দশশীলেবু বা! ) 
মংবরম্চ ( সম্যগস্ুষ্টানত্বম্‌) ভক্তে (আহারে ) মাত্রাজ্জত! চ ( মিতাহারশ্চ 
ইতার্থঃ ), প্রান্তং ( একদেশে ) শয়নাসনধ, অধিচিত্তে ( সমাধৌ ) আয্মোগশ্চ 
( অবস্থানঞ্চ ), এতৎ বুদ্ধানাং শাসনং। 
'পাতিমোক্খে সংবরো'--_প্রতিযোক্ষ্যে সংবরঃ। 
অন্থবাদ-_কাহারও নিন্দা করিবে না, কাহাকেও প্রথার কমিবে ঝা, 
পঞ্চশীলে বা দশশীলেই চিত্তকে সুঘৃ় রাখিবে, ভোজনে মিতাহামী হইবে, উপ- 
বেশনে ও শয়নে মধ্যত হইবে ও সর্বদা মনকে ঘোগযুক্ত রাখিবে, ইহাই 
বুদ্ধের আদেশ। 


৫9৬ সাহিত্য-মংহিত। 


এই.তিনটিকে বৌদ্ধশান্রে তিরদ্ব বণে। প্রত্যেক রিনি এই তিনটিকে 
সম্মান কিতে' হয় এবং ইহাদের শরণ লইতে হুয়। 

“চত্তারি অরিয় সচ্চানি”-_-ছঃখ আছে, ছুঃখেখ উৎপতি অথাৎ কারণ নব 
ছ্ঃখ হ্হঁতে মুক্ত হুওয়! যায় এবং অষ্টাল- মাগ-ছুঃখ হইতে মুক্ত হইবার উপায়, 
এই চারটি সত্যকে বৌদ্ধশাপ্রে আধ্য দত্য কহে। 

“অট্ঠঙ্গিকং মগ্গং”_সন্মাদট্ঠি ( সম্যক্‌ দৃষ্টি ॥ সম্মাপঞ্কপ্পো ৬ সম্যক্‌- 
সকল), সম্মাবাচ। ( সম্যক্‌ থাক্য /» পনম্মাকন্মস্তে ( নম্যক্‌ কম্মাস্ত অথাৎ 
উত্তম ব্যবসার ), সম্মাআজী।বে। ( সম্যগাজীব অথাৎ উওম জীবিক। ), লন্মা- 
ব্যায়াম (.নম্যক্‌ ব্যায়াম অথাৎ ভত্তম চেষ্টা, সম্মাসাত,( সম্যক্‌ স্থতি ), »ন্মা 
সমাধি (সম্যক সমাধ অথাৎ ধ্যান / এহ আটটিকে অষ্টার্গমাগ বলে। 

 অন্ধবাদঃ-_য্দ কেই বুদ্ধ, ধম্ম এবং সজ্বের শরণ লয় এবং হুঃখ, হঃখের 
উৎপত্তি, ছুঃথেন অতিক্রম ও হুঃখোপশমকাগা আয্য অষ্টাঙ্গ-মাগ-_ এই চারটি 
আঁধ্য সত্য, সম্যক্‌ জ্ঞানের সাহত দেখে, তবে তাহাহ |নরাপদ আশ্রয় ; তাহাহ 
উত্তম আশ্রয় । সেই মাশ্রয় অণঘন কাঁপণে, সব্বহঃথ হহতে মুক্ত হওয়া ঘায়। 
ছুল্পতে। পু[রসা দঞঞ্ে। ন গে। সব্বথ জায়াত। 
যথ নে! জার়াত ধারে তং কুণং স্থখমেধাত ॥ 2৫ ॥ 

অন্বর় ; -পুরসাজঞ্ঞেঞ। হুলতো), সে। সব্বথ ন জাগা৩, বথ সে। ধারে 

ক্কারতি, তং কুলং সুবমেধতি 

. সংস্কৃত,_ পুরুষাজানেয়ঃ ( পুরুষশ্রেন্ঠঃ খুদ্ব-খাঁদাতি তাবঃ ) ছুর্লভঃ সঃ সব্বত্র 
নজার়তে। যত্র স.ধীরঃ (জ্ঞানী ) জায়তে, তৎ কুলং স্থথং এধতে। 

অন্থবাদ,_( বুদ্ধের গ্তার).পুরুষশ্রেষ্ঠ হূর্নভ। তক্রপ লোক, সর্বত্র জন্মগ্রহণ 
করেন না, সেই প্রকার মহাত্মা, যেখানে জন্মগ্রহণ করেন, সেই কুণের 
সৌভাগ্য বদ্ধিত হয় । 
সুখে বুদ্ধানং উপ্লাদে। সুখ। সব্ধম্মদেসন। ৷ 

তে সুখা নজ্ঘসঞজ সামগৃগি সমগ্লানং তপো। স্খে। ॥ ২৬ ॥ 

'অন্ব্ ;-_বুদ্ধানং উপ্পাদে। সুখ, সদন্মদেসন। সখা, সঙ্ঘন্ন সামগৃগি জ্খা 
সমগৃগানং তপে। স্থুখো। 

সংস্কত--বুদ্ধানাং উৎপাধঃ ( উৎপাত» জন্ম ) ন্ুখঃ ( সুখক 4১ ) সঞ্ধন্মদেশন। 


বুদ্ধবগ গে। চতুদ্দসমে।। ৫৭৭ 


(সনধর্দ্োপদেশঃ ) স্থখা। ( সুখদায়িকা ) স্বত্ত সামগ্রী (শবাস্তিঃ) খা, 
সমগ্রাণাম্‌ ( শাস্তানাম্‌ ) তপঃ সুখম্‌। 
অন্ুবাদ-_বুদ্ধগণের উৎপত্তি স্থখজনক ; সদ্ধন্মের উপদেশ সুখকর ; সজ্ঘের 
শাস্তি সুখদায়িক।। শাস্তগণের তপসা। সুখদ। 
পূজারহে পৃজয়তো| বুদ্ধে বদি ধ সাবকে। 
* পপঞ্চ-সমতিকস্তে তি্রসোকপরিদ্দবে ॥ ১৭ ॥ 
তে তাদিসে পৃজায়তো নিবব,তে অকুতোভয়ে ! 
ন সক পুঞ্৫ সংখ্যাতুং ইমেত্তমপি কেনচি ॥ ১৮ ॥ 
বুদ্ধ-বগ্গে চতুদ্দনমে! ॥ 
পঠমকভাণধারং নিটুঠিতং ॥ 
অন্বয় 3-পুজারহে বুদ্ধে যদি বনাবকে পুজন্নতো, পপঞ্চদমতিক্কত্তে, 
তিগ্রদোকপরিদাবে তাদিসে নিব্ব,তে অকুতোভগ্কে তে পুজয়তে। ইমেত্তমপি 
পুঞ্ঞং সংখ্যাতুং ন কেনচি স্কা। 
স্কৃত,_পৃজাহান্‌ ( পৃজনীয়ান্‌ ) বুদ্ধান্‌ যদি ব1 শ্রাবকান্‌ ( তচ্ছিষ্যান্‌ 
ভিক্ষুন্) পুজয়তঃ প্রপঞ্চসমতিক্রান্তান্‌ (তৃষ্ণাদৃশ্তমান-গ্রপধতিক্রান্তান্‌ 
তীর্নশোকপরিদ্রবান্‌ তাদৃশান্‌ নিবৃতান্‌ (সথথিতান্) অকুতোভয়ান্‌ তান্‌ 
পৃজয় তাম্‌ নরাণাৎ পুণাং সংখ্যাতুং ন কেনচিৎ শক্যাঃ। 
অন্ুবাদ--ধিনি সকল প্রকার প্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়াছেন, শোক মোহ 
প্রভৃতি উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সকপ গ্রকার বামন। হইতে মুক্ত হইয়াছেন ও যিনি 
অকুতোভয়, এরূপ পুজাহ বে বৃদ্ধ, ঝ্িবা বৌদ্ধ-শ্রীবকদিগকে যিনি পৃজা 
করেন, কোন ব্যক্তিই, তাহাদের পণ্যের কোন সংখ করিতে পারে ন|। 


শ্রীচারুচন্দ্র বন্। 


অধ্যাত্তবতত্। 


দ্বিতীয় প্রস্তাব । 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


পঞ্চ ইঞ্জিয়, পঞ্চভৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহ! যৃক্তিযোগে ও গ্রমাণ- 
বলে স্থিরীক্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে উহার কতকগুলি আপত্তি নিরসন পূর্বক 
প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করিতেছি । 

যদি চক্ষুঃ তৈজসিক হয়, তবে কেন স্বীয় চক্ষুর রূপ দুষ্ট হুয় না? কেনই 
বা চক্ষুর রশ্মি, ইতস্ততঃ নির্গত হয় না? তেজের গুণ রূপ। রূপ, দর্শনেক্দ্রিয়ের 
বিষয়। কিন্তু দর্শনেক্দ্িয। দর্শনেন্দ্রিয়ের রূপ বা রশ্মি দেখিতে পায় না। 
অপিচ তাহার উষ্ণতা, গুণ অনুভূত হয় না। অতএব চক্ষুকে তেজোময় বল! 
সঙ্গত নয়। 

ইহার উত্তর-_সর্ধাত্র তেজঃ গ্রতাক্ষ হয় না এবং তাহার উষ্ণতার উপলব্ধি 
হঝনা। অনুভূতাবস্থায় কোনও বস্তরই জ্ঞান হয় না। যাহা কখন প্রত্যক্ষ 
হয় না, তাহার পরোক্ষতা বশতঃ খস্তর অস্বীকার যুক্তিসঙ্গত হয় না, 
বরফেও অনুভূতাবস্থায় তেঞঃ থাকে, কি্তু উপপান্ধ হয় না; তাই পিয়া কি 
তত্রতা তেজের অস্বীকার করিতে হইবে? 

বিশেষতঃ, কাহ। দ্বার! নিজের চক্ষু দেখিব ট সাধনাভাবে কাধ্য সাধিত 
হয় না। যেমন দর্পণে সেই দর্পণের গ্পতিবিস্ব দৃষ্ট হয় না। সেইরূপ চু 
স্বীয় কর্ম দেখিতে পায় না; কিন্ত-_ 

“নক্তঞ্চর-নয়ন-রশ্মি-দর্শনাচ্চ ৮ ইতি গোতম। 

রাত্রিতে ঝ! অন্ধতমসারত স্তানে বিড়ালাদির চক্ষুর রশ্মি দৃষ্ট হয়। 
দিবসে দিবাকরের প্রবল তেঞ্জে অভিভূত হওয়ার, বিড়ালাদির নেত্ররশি 
ভাল প্রতিভাত হয় না। প্রবল শক্তির নিকট তব শক্তি প্রকাশ পায় ন|। 

এই কারণে দিৎসে উষ্কাপাত দৃষ্ট হয় না, এবং নভোমগুল, নক্ষত্রচন্রে 

খচিত হন না। যখন বিড়ালের নেত্ররশ্মি প্রত্যক্ষ হয়, তখন দৃষ্ট পরিকল্পনা- 


আধ্যাত্মতত্তব ৷ ৫৭৯ 


স্তায়ে মানবীয় চক্ষুতে রশ্মির স্বীকার কর! যাইতে পারে। প্রথম প্রস্তাবে 
বলিয়াছি--চক্ষু টিপিয়া ধরিলে, তাহা। হইতে রশি নির্গত "হওয়ায় চক্ষুর 
তৈজসিকত্ব স্বীকার অসঙ্গত নয়। 

আর এক আপত্তি__পঞ্চ ইন্দ্রিয় স্বীকার না করিয়া! এক ত্বপিক্িয় 
স্বীকার করিলে লাঘব হয়। লাঘব-নত্বে গৌরব স্বীকার অসঙ্গত। যেমন 
এক আকাশ, ঘটাদি উপাধিভেদে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ একই 
ত্বকৃ, স্থানভেদে কখন চক্ষু% কখন কর্ণ, কখন নাপিক1, কখন ত্বক, কখন ব! 
রননা নামে অভিহিত হুইয়াছে। কর্ণ-বিবর-গত ত্বকৃই, বাযু-বলে আনীত 
বা তরক্গ-নন্তানবৎ সঞ্জাত শব্দ শ্রবণ করে। চন্ষুর্গত ত্বকৃই, চক্ষুতেই প্রতি- 
ফলিত ঘটকে প্রত্যক্ষ করে। রসনাগত ত্বকৃই, রসের আস্বাদন করে। 
স্থগন্ধি ও হুর্গন্ধি বস্তর খিশ্লিষ্ট পরমাণুংনিচয়, বাযুভরে নাপারন্কুগত ত্বকে 
আকৃষ্ট হওয়ায় গন্ধ মাঘ্বাত হয় এবং সর্বাবয়ব-গত ত্বকৃই, শীতোফ্াদি মপর্শ 
করে। অতএব একমাত্র ত্বগিন্ত্রি স্বীকার করিলে চরিতার্থত! হয়, তৰে 
কেন পাঞ্চভৌতিক পঞ্চ ইন্দ্রিয় স্বীকার করি 2 

ইহার প্রথম উত্তর-_কার্য্যভেদে কারণের ভেদ-স্বীকার স্তায়সঙ্গত। 
কার্য যখন দশনাদি-পঞ্চক, তখন কারণও, চক্ষুরাদি-পঞ্চক। স্থান-ভেদে 
ত্বকের পঞ্চধ। স্বীকার করাও যা, আর পঞ্চ ইন্দ্রিয় স্বীকার করাও তাই। 
বিশেষতঃ এক জাতীয় ত্বকৃ, কখনই ক্ষিত্যাদি-পঞ্চকের গন্ধাদি-পঞ্চক গ্রহগ 
করিতে পারে না, পূর্বেই বলিয়াছি ; সজাতি.সজাতির আকর্ষণ করে। বাসুবিকৃত 
ত্বক, দশনাদি করিতে সমর্থ হয় না। ঠাদৃশ ত্বক্‌, কেবল স্পশ কাঁরতে সমর্থ । 
অতএব বপিতে হইবে, চক্ষুঃ-কোটরগত ত্বক, তৈজদিক রসনাগত ত্বক্‌, জলীয় 
ইত্যাদি। এইরূপ উপাদান ভেদে ত্বকের পার্থক্য স্বীকার অপেক্ষ। পাচ, 
ভৌতিক পঞ্ ইন্দ্রিয় স্বীকার লঘু। 

ছিতীয় উত্তর-_ত্বক্‌, সম্গিকষ্ট বস্ত্ স্পর্শ করে,বিপ্রক্ষষ্ট বস্ত স্পর্শ করিতে 
পারে না। তখন নেত্রগত ত্বক্‌, দূরস্থিত বস্ত দেখিতে পাইবে কেন? প্রায় 
সকল ইন্ট্রিপ্ন, নিকটের বিষয় গ্রহণ করে, কেবল চক্ষুঃ দূরের বিষয় গ্রহণ 
কবে। অতএব চক্ষুর মহিত ত্বকের বিজাতীয় ভাব, আবশ্ত স্বীকার 
করিতে হইবে। 


৫৮০ সাহিত্য-সংহিতা। 


অগপিচ, যখন বিষয়, -রূপ, রস, গ্ধ, স্পর্শ ও শব এই পাচ প্রকার, তখন 
তাহার গ্রাহক ইন্জিয়ও, পাচ প্রকার শ্বীকার ঝর! কর্তব্য। ত্বকের দ্বার! 
স্পর্শ হয়, রূপ দর্শন হয় না; অতএব রূপ-দর্শনের জন্য চক্ষুরিক্রিয় শ্বীকার 
করিতে হয়। এইরূপে অন্ান্ত ইন্জিয় স্বীকাধ্য। এক চক্ষুঃ__নীল, পীত 
নানাবর্ণ দেখিতে পায় বলিয়া, নান। চক্ষুঃ-স্বীকার যুক্তিসঙ্গত নয়। কেন না, 
নীল-পীতাদি সকলই রূপ-জাতীয়। সকলেরই দর্শনরূপ এক ক্রিয়। ১ অতএব 
ক্রিয়াগত ভেদানুমারে কারণগত.ভেদ-স্বীকারের আশঙ্কা নিরাকৃত হুইল। 

তৃতীয় উত্তর-__উপাদান-কারণের ভেদে ইন্দ্রিয় পাচ একার। চক্ষু, 
ব্ূপাভিব্যঞ্রক ; অতএব চক্ষু* রূপের আশ্রয় তেজের অংশ । কর্ণ, শব্দ গ্রহণ 
করে ; অতএব কর্ণ, শব্সমবায়ী আকাশম্বরূপ। নামিক1-যুগল, গন্ধ আত্রাণ 
করে, অতএব নাসা, গন্ধের আশ্রয়--ক্ষিতির বিকার । রসনায় রসের আগ্গাদ 
হয়, অতএব রসনা, রসের আশ্রয় জলের রূপান্তর । ত্বকে স্পশ জ্ঞান হয়, 
আতএব.ত্বক্‌, স্প্শ-গুণবান্‌ বায়ুর বিকার। ইহার যুক্তি, 'প্রথম প্রস্তাবে 
বিভৃত রূপে প্রদর্শিত ভুইয়াছে। এই রূসে উপাদান-ভেদে ইক্দ্রিয়গণের 
পঞ্চধা স্বীরূত হইয়াছে। 

ইহার উপর আর এক আপত্তি উিত হইতে পারে। আকাশের 
একমাত্র গুণ-শব্ষ। যখন কর্ণ, একমাত্র শব্ধ গ্রহণ করে, রূপাদি গ্রহণ 
করিতে পারে না, তখন স্বীকার কর! যাইতে পারে,_-কেবল আকাশ হইতে কর্ণ 
সমুৎপন্ন হুইয়াছে। কিন্ত স্বক্‌, কেবল বায়ুর বিকার, ইহা! শ্বীকার করা, কিরূপে 
সঙ্গত হয়? বায়ুতে হুটী গুণ লক্ষিত হয়-_-এক স্পর্শ, দ্বিতীয় শব । দকলেই 
জানেন, বাষু ভে? ভে? শবে প্রবহমান হয় বলিয়৷ বায়ুর প্রত্যাক্ষতা, কর্ণের 
ছারা সম্পর ভয় এবং ৰাযুর শৈত্য-গুণটা, ত্বকের দ্বার৷ অনুভূত হয়। যাহার 
কারণে যে গুণ থাকে, সেই কার্যে সেই গুণ সংক্রান্ত হয়। অথচ ত্বকে.কেবল 
স্পর্শ অন্ৃভূত হয়। অতএৰ'দেখুন, তেজে তিনটা গুণ .রূপ, স্পর্শ ও শব্দ । 
অস্মির রূপ বেশ দৃষ্ট হয়, তাহার. উষ্ণতা অনুভূত হয় এবং ভূও ভুগ্ড ঝা ধক্‌ ধক্‌ 
ধ্বনি শ্রতিগোচর হয়। বদি নেত্র এহেন অগ্নির অংশে জন্মিয়া থাকে, তবে 
কেন সে, পৈতৃক সমস্ত গুণে বঞ্চিত হন ? মকলেই জানেন, চোক কেবল রূপ 
দর্শন করে, স্পশ ও শব গ্রাক্ণ করিতে পারে না। অতএব চক্ষুকে খাটি 
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অগ্নিকুমার বলিতে পার! যায় ন। জলে চারিটি গুণের উপলব্ধি হয়__রস, রূপ, 
শব ওস্পর্শ? কিন্তু তাহার সন্তান রসনায় রস বই কিছু উপলব্ধি না হওয়ায় 
জারজ বলিয়। ্রম হয়। এই প্রকার নাসা, পৃথিবীর (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও 
শবের) স্মগ্র সম্পত্তির অধিকারিণী হয় ন1।* এই প্রকার আপাততঃ 
ইন্্রিয়কে ভৌতিক শাঙ্করতা-দোষে দোষী কর1 যাইতে পারে। 

বাস্তবিক আকাশ ব্যতীত অন্তান্ত ভূতের সাধারণ ও অসাধারণ ছুইগরকার 
গুণ আছে। শ্রুতিতে আছে--“এতম্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভৃতঃ। আকাশা- 
ছবায়ুঃ। বায়োরগ্রিঃ। রগ্নেরাপঃ। অভ্তঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে ॥ অথাৎ 
এতাদৃশ আত্মা (পরমেশ্বর ) হইতে প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ূ, 


* শবস্পর্শে রূপরসৌ গন্ধে! ভূতগুণ। ইমে। 

এক দ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ গুণ! ব্যোমাদিবু ক্রমাৎ ॥ 

প্রতিধ্বনি-বিযচ্ছন্দে! বায় বীমীতি শব্ধনং। 

অনুষ্ণাশীতসংস্পশে। ব্কৌ ভূগু-ভুগু-ধ্বনিঃ ॥ 

উষ্ণ: স্পর্শঃ প্রভারূপং জলে চুলু-চুলু-ধবনিঃ । 

শীতঃম্পশঃ শুর্লোরূপং রসোমাধূর্যযমীরিতং । 

ভূমৌ কড় কড়া শব্দ: কাঠিন্তং স্পর্শ ইব্যতে। 

নীলাদিকং চিন্ররূপং মধুরাক্লাদিকে। রসঃ ৷ 

স্থরভীতরু-গন্ধৌ ৰৌ গুণাঃ সম্যগ, বিবেচিতাঃ॥-_পঞ্চদশী । 

শব্ব,স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-_-এই পাচটা পঞ্চভৃতের গুণ। তাহার মধ্যে 

আকাশাদিতে একটী, ছটা, তিনটা, চারিটা ও পাঁচটা যথাক্রমে অবস্থান 
করিতেছে । আকাশের একমাত্র এরতিধবনিরূপ শব গুণ। বায়ুতে 'বী সী' 
এই প্রকার অব্যক্ত শব ও নাতিশীতোষস্পর্শ এই হুটী গুণ, অগ্নির “ভণ্ড 
ভণ্ড” ধ্বনি, উষ্ণম্পর্শ ও প্রভারূপ এই তিন গুণ, জলে “চুলু চুলু” ধ্বনি, শীতল 
স্পর্শ, গুরুরপ ও মাধুধ্য রস এই চারি গুণ এবং পৃথিবীতে “কড় কড়' শব, 
কাঠিন্ত স্পর্শ, নীল, লোহিত প্রভৃতি বিচিত্র বূপ, মধুরাদি বট. রস, সুগন্ধ, 
ুর্মন্ধ এই পঞ্চ গুণ বিরাজ করিতেছে। পঞ্তিতগণ এইরূপ মীদাংসা স্থির 
করিয়াছেন। 


৫৮২ সাহিত্য-সংহ্িতী। 


বাসু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী সমুৎপন্ন হুইয়াছে। 
আত্ম! নিগুণ। কাজেই আকাশ, পৈতৃক সম্পদের অর্থিকারী হয় নাই। তাহার 
নিজগুণ একমাত্র শব । বায়ুর স্বীয় গুণ স্পর্শ, পরকীয় গুণ শব । অগ্নির 
আত্মগুণ রূপ এবং পৈতৃক গুণ শব্ধ ও ম্পশ। জলের নিজগুণ রস ; অন্দীয় 
গুণ রূপাদি এবং ক্ষিতির অসাধারণ গুণ ও সাধারণ গুণ শব্দাদি চতুষ্টয়। 
অসাধারণ গুণযুক্ত ক্ষিতি প্রভৃতিই, ব্রাণাদ ইন্দ্রিয়বর্গের উৎপাদক । « 
“সংসর্গাচ্চানেক-গুণ-গ্রহণং ।*_ গোতম। 
অর্থাৎ প্রত্যেক ভূতে এক একটা গুণ থাকে ; সংসর্গবশতঃই গুণাস্তর 
পরিলক্ষিত হয়। পার্থিব পুষ্পাদিতে জলাদির সংযোগ-বশতঃই রূপাদি 
গুণের সত্তা দৃষ্ট হয়। দৃশ্তমান পুষ্পাদি কেবল পাধিব নয়। পঞ্কীরুত 
পৃথিবীর বিকার। পৃথিবীর অংশ বেশী থাকায় পার্থিৰ নামে ব্যবহৃত হয়। 
"অধিকে ন ব্যপদেশ1 তবন্তি”-__এই ন্তায়-বলে যাহার অংশ অধিক থাকে, 
তাহার নামে ব্যবহৃত হয়। বায়ু সমুৎপন্ন হইয়া! আকাশের সহিত সংস্থষ্ট হয় 
বলিয়াই, বাধুতে শব্ধ ওস্পর্শ এই ছটা গুণ বিগ্যমান থাকে । এই প্রকার 
অগ্নি গ্রভৃতিতে গুণান্তরের সংসর্গ হয়। 
ইন্ড্রিয়-নিচয়, যেমন বাহ বস্তর গ্রহণ করে, সেইরূপ অন্তরের বস্তও গ্রহণ 
করে। পঞ্চদশী বলিতেছেন-- 
“কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে শ্রুয়তে শবাস্তরঃ। 
প্রাণ-বায়ৌ জঠরাগ্সৌ৷ জলপানেহর-ভক্ষণে। 
বাজ্যন্তে হ্থান্তরঃ স্পর্শো মীলনে চান্তরং তম্‌ঃ। 
উদ্‌গারে রস-গন্ধ চেত্যক্ষাণামাস্তরঃ গ্রহঃ 
অর্থাৎ কর্ণ, অস্কুলি দ্বারা আচ্ছাদন করিলে, প্রাণবাছু ও জঠরাশ্মি হইতে 
উখ্িত শব শ্রুত হয়।. জলপান ও অন্ন-তক্ষণ-কালে আত্তরিক স্পর্শ অনুভূত 
হয়। নেত্র মুদ্রিত করিলে অন্তরে অন্ধকারবৎ এক প্রকার রূপ দর্শন হয়। 
(যোগিগণের মুদ্রিত নেত্রে জ্যোতি দেব-সূর্তির বিকাশ হয় )। উদ্গার- 
কালে রসনায় রস ও নাসিকায় গদ্ধের উপলব্ধি হয়। এই প্রকায়ে 
জ্ঞানেস্ত্র়ের বাহিরের নায় অন্তরের জ্ঞান সম্পয়্ হয়।, | 
চাক্ষুষ গ্রত্যক্ষের বিষয় দূপ। রূপ, সমবার-সন্বন্ধে দ্রব্যে সমবেত থাকে । 
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রূপ, নিজের আশশ্রয়ভূত দ্রব্য পরিহার করে না। গুণমাত্রই নিজের ভাশ্রয় 
ত্যাগ করে না। গন্ধ, যেমন দ্রব্যের প্রতি-অণুতে থাকে,--রূপ সেক়্প্‌ অধুতে 
অপুতে থাকে না! যদি রূপ, প্রত্যেক অগুতে থাকিত, তবে নিয়ত বিশ্লিষ্ 
রূপ, বাষুভরে চক্ষুর সঙ্লিধানে নীত হইত । পুষ্পাদির গন্ধ, যেমন নাসিকার 
উপর আত্রাত হয়) সেইরূপ রূপের প্রত্যক্ষতাঁও, চক্ষুর উপর হৃইত। 
পুরোবর্ী দ্রব্যের নিকট সে গ্রত্যক্ষ-জ্ঞান সাধিত হইত না। তাহা যখন 
হয় না, তখন অনন্ত স্বীকার করিতে হইবে, মনই দর্শনকালে চাক্ষুষ তেজের 
সহিত দশনীয় বস্তর সমীপে ধাবিত হয় । কেন না, কারণ ও কার্ধ্য, এক অধি- 
করণে থাকে । অন্ত স্থানে কারণ থাকিণে, স্থানান্তরে তাহার কার্য্য সাধিত 
হয় ন1। এক গ্রামে ঘটের কারণ-ম্বরূপ দণ্ড, সলিল, ত্র, চক্র ও কুস্তকাঁর 
থাকিলে, অন্ত গ্রামে ঘট গ্রস্ত হয় না। যদি কার্্য-কারণের এক অধিকরণ 
হওয়ার নিয়ম ন1 থাকিত, তবে গ্রামাস্তরে ঘট প্রস্ততের বাধা থাকিত না। 
অতএব মনই শরীর ছাড়িয়া ঘটাদি দ্রব্য দেখিতে বাহিরে বায়। ইহা] 
বৈদাস্তিকের মত। 

বড়ই বিস্ময়ের কথা__মনঃ স্বাশ্রয় পরিহার করিয়া, ঘট দেখিতে ঘটের 
নিকট যায়। দাহিকা শক্তি, যেমন অগ্নি ছাড়িয়া! অন্তত্র যাইতে পারে না, 
সেইরূপ মনেরও অন্যত্র গমন, আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া! প্রতীয়মান হয়। 
প্রণিধানে এ আপত্তি, অকিঞ্চিংকর প্রতীত হয়। ধর্ম, ধর্্ী পরিহার করিতে পারে 
ন] সত্য ; কিন্তু মন:, কাহার ধর্ম? দেহের, না আত্মার? এ দেহাবসানে ষখন 
মনের অস্তিত। স্বীকৃত হইয়াছে, তখন উহাকে দেহের ধর্ম্ম বলা যুক্তিঙ্গত নয়। 
মনঃ, আত্মীরও ধর্ম হইতে পারে না। কেননা, সুযুপ্তিকালে আত্মার সহিত 
মানসিক সংযোগের ধ্বংস হয়। তখন মনঃ, আত্মা! ছাড়িয়া পুরীততী নাড়িতে 
আবস্থিতি করে। নু | 

অনেকে ববিতে পারেন-_বিষয়দেশে মনের গমনের আবশ্তকতা ফি? 
প্রদীপ, যেমন একপ্রান্তে থাকিয়া সমস্ত গৃহ আলোকিত করে, সেইরূপ মনঃ, 
স্বস্ানে থাকি! শ্বকার্ধা সাধন করিতে পারে । ফলতঃ, কেহই এক স্থানে থাকিয়! 
্বানাস্তরের কাঁধ্য সাধন করিতে পারে না। এক গ্রামে ঢে'কি পড়িলে, 
গ্রামান্তরে লোকের শিরঃপীড়া হয় না। প্রদীপের কথা বলি। প্রদীপ, 


৫৮৪ সাহিত্য-সংহিতা । 


স্থানান্তর আলোকিত করিতে পারে না। প্রদীপ ও প্রদীপের প্রভা, শ্বতন্তর 
বসত নয়? অথবা আমরা ধর্ষিধর্-ভাবাপন্গ নয়। অর্থাৎ প্রদীপ ধঙ্্ী, গ্রভা 
তাহার ধর্ম নয়। প্রদীপ ও প্রভা, একই বস্ত। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য 
খলিয়াছেন,__ 
“নিবিড়াবয়বং হি তেজে। দ্রবাং প্রদীপঃ। 
প্রবিলাবয়বং হি তেজে। দ্রব্যং প্রভা” 

অর্থাৎ ষে তেজের অধয়ব € পরমাণু), ঘন-সংগ্লিষ্ট তাহার নাম প্রদীপ। 
আর,যে তেজের অবয়ব, খিশ্লিষ্ট হইয়া চারি দিকে ছড়িয়া পড়ে, তাহার নাম 
প্রভা । প্রভা, প্রদীপ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়। বিষয়-দেশে গমন করিয়! বিষয়কে 
প্রকাশ করে। স্থানাগ্তরস্তিত প্রদীপ, কাহাকে প্রদীপ্ত করিতেছে, ভাব! 
উচিত। আপার্ত করিতে পার, প্রদীপ ও গ্রাভা, যদি ভিন্ন হয়, তবে প্রদীপ 
নির্বাণ. করিলে প্রত থাকে না কেন? তাহার কারণ-_ প্রভা, অতি তীব্রভাবে 
প্রদীপ হইতে নির্গত হইয়া স্বকারণ বাযুতে অবিলম্গে বিলীন হয়। প্রভা, 
নির্গত হইলেও যে, প্রদীপের ক্ষয় দেখি না, তাহার কারণ ক্ষণে ক্ষণে ক্ীয়মাণ 
প্রদীপের দেহ, তৈপে পুরিত হয়। আবার নিয়তই নূতন নূতন প্রভার 
নির্গম হেতু উহ্থার (প্রভার ) লয়, সাধারণ ধারণার অগোচর। তাই সেই সেই 
প্রভার অভাবেও প্রভার অভাব পরিলক্ষিত হয় না) কিন্তু প্রদীপের অভাবে 
প্রভার অতাব হয়। অতএব প্রদী পের দৃষ্টাস্তে অতীরষ্ট সাধন করিতে পার! যায় না। 

আর এক আপত্তি-_প্রভা, যেমন একবার প্রদীপ ছইতে বিশ্লিষ্ট হইলে, 
সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না, সেইরূপ মনের সে অবস্থ1! হয় না কেন 2 কিন্তু মনঃ, 
দেহ হইতে নির্গত হইব দর্শন দ্বারা দেহে সঙ্গত হয়। ন্ুযুপ্তিকালে মনের' 
আত্মার প্রবর্তনের যে হেতু, এখানেও সেই হেতু । নুযুপ্তিকালে মনঃ আত্মার 
লহিত বিধুক্ত থাকে; স্ুুণ্তির অনস্তর অদৃষ্ট ভোগের জন্ত সংস্কার বশতঃ 
পুনর্ধার যুগল-মিলন হয়। বেদান্তপরিত।যায় চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ-সন্দর্ভে লিখিত 
হইয়াছে,-ণ্ষণ! তত্র তড়াগাদিকং ছিত্রান্লির্গত্য কুল্যাত্মনা কেদারং প্রবিশ্ত 
তত্তদেখ চতুক্ষোণাস্থাকারং তবতি, তথা তৈজসমন্তঃকরণমপি চক্ষুরাদি দ্বারা 
নির্গত্য ঘটাদিধিষদেশং গত্ব। ঘটাদিপিষক্সাকারেণ পরিণমতে । স এ৭ পরি- 
গামে। বৃত্তিক্লচ্যতে ॥” 





আধ্যাত্ম তত্ব । ৫৮৫ 


অর্থাৎ তড়াগাদির জল, ছিদ্র বহিয়া! ক্ষেত্রে পতিত হইয়া, ক্ষেত্রাকার ধারণ 
করে।' ক্ষেত্র-_যদি চতুফোঁণ হয়, তবে জলও, চতুষ্কোণ হয়; ত্রিকোণ হইলে 
ত্রিকোণ হয়। সেইরূপ তৈদ্ধস অন্তঃকরণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়! 
নির্গত হইয়৷ বিষয়দেশে গমন করিয়! ঘটাদ্দির আকার ধারণ করে। চিত্তের 
তাদৃশ গরিণামের (অবস্থার ) নাম বৃত্তি । প্রত্যক্ষকালে চিত্তবৃত্তি, তাদৃশ 
হয় বলিগা, স্থৃতিকালেও তাদৃশ রূপের স্মরণ হয়। চাক্ষুষ জ্ঞানের স্থলে মনঃ, 
বিষয়দেশে গমন করে। এই হেতু চাক্ষুষ জ্ঞানের ভাণ বিষয়দেশে হয় । স্পর্শ, 
আশ্বাদ ও আঘ্বাণের সময়ে মনঃ, ইন্দ্রিয়ের নিকট উপস্থিত থাকে; তাই 
স্প্শাদি জ্ঞান, ইন্দ্রিনমীপে অনুভূত হয় । এখন শব্জ্ঞানের কথা বলি। 

“সর্ব: শব্দো নভোবৃগ্ডি শ্রোত্রোৎপন্নস্ত গৃহাতে”। 

সমস্ত শব্দ, মাকাশে সমবায়-সন্বন্ধে বর্তমান ; তাহ! শ্রতিগোচর হয় না। 
যে শব্ধ শ্রোব্রসমীপে সমুৎ্পন্ন হয়,তাহাই শোন! যায় ; দূরস্থ শব্ধ শ্রবণগোচর হয় 
না। পৃর্বেই বলিয়াছি__এক স্থানে কারণ থাকিলে, অন্তস্থানে তাহার কাধ্য 
হয় না। আমি কথ! কহিলে অন্তে শুনিতে পাইবে কেন? আমার কথ 
আমার সমীপে । তাহার কাণ, তাহার নিকট। এই জন্ত বলিয়াছেন-_ 
“শ্রোত্রোৎপন্বস্ত গৃহ্ৃতে” । কিন্তু কিরূপে নে শব্দ শ্রোত্রে উৎপন্ন হয়? 

“বীচি-তরক্গ-স্তায়েন তছ্‌ৎপত্ভিস্ত কীর্তিত|। 
কদম্ব-কোঁরক-্তায়াছুৎপন্তিঃ কন্তচিন্মতে” ॥__-ভাষাপরিচ্ছেদ। 

বীচিতরঙ্গবৎ শব্দের উৎপত্তি হয় । অর্থাৎ যেমন একটা তরঙ্গ, কোন 
প্রকারে উৎপন্ন হইলে, তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে শত শত তরঙ্গমাল! সঞ্চালিত 
হইয়। আ্োতোনুখে ধাবিত হয়, দেইরূপ শব্দ উচ্চারণ করিলে, তাহার ঘাত- 
প্রতিঘাতে তাদৃশ অবিকল শব্দান্তর সমূৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে যে শবটা 
কর্ণদমীপে সঞ্জাত হয়, সেই শ্রোত্রোৎপন্ন শবের জ্ঞান হয়। কাহারও মতে 
যেমন কদন্ব-কোরক, একেবারে দশ দিকে বিকশিত হইয়া কেশর বিস্তার করে, 
দেইপপ শব, চারি দিকে উৎপন্ন হইয়া কর্ণপস্ুলী আঘাত করিলে,তাহার উপলব্ধি 
হয়। এই উভয় মতে মনকে শব্দ শ্রবণকালে বিষয়দেশে যাইতে হয় না। 
কর্ণপমীপে শ্রবণজ্ঞান জন্মে, তবে সেই শব্ধ কাহার, কত দূর হইতে আনিতেছে, 


ইত্যাদি জান, অনুমানবলে সাধিত হয়। 
৭৪ 


৫৮৬ সাহিত্য-সংহিত। 


বেদাস্তমতে শ্রবণেন্দ্রিয়, দশনেন্দ্ি্নের ন্যায় বিষয়দেশে গমন করে, তাই 
বিষয়দেশে চাক্ষুষ জ্ঞানের ন্তায় শ্রবণজ্ঞান হয়। অতএব বেদাস্ত-প্ররিভাষায় 
উক্ত হইয়াছে__ 

“সর্ধ্ধাণি চেন্দ্রিয়াণি স্ব স্ব বিষয়সংযুক্তান্তেব প্রত্যক্ষজ্ঞানং জনয়ন্তি। তত্র 
ভ্রাণ-রসন-ত্বগাত্ম কানীন্দ্রিয়াণি স্বস্থানস্থিতান্তেব গন্ধ-রস-ম্পর্শোপলব্ধানি জনয়ন্তি। 
চক্ষুঃশ্রোত্তে তু বিষর়দেশং গন্বা শ্বৎ স্বং বিষয়ং গৃহীতঃ। হ. 

সমণ্ত ইন্জ্িয়, স্ব স্ব বিষয়ের সহিত সংযুক্ত ( সমানাধিকরণ ) হুইয় প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান জন্মায়। তাহার মধ্যে প্রাণ, রসন! ও ত্বক্‌, স্বস্থানে অবস্থান করিয়াই গন্ধ, 
রস ও স্পর্শের জ্ঞান উৎপাদন করে, কেবল চক্ষুঃ ও কর্ণ, বিষয়দেশে গমন 
করিয়া দশন ও শ্রবণ-জ্ঞান জন্মায় । এই জন্ত দর্শন-জ্ঞান, চক্ষুর উপর ন। হইয়া! 
ঘটাদি দূরস্থিত পদার্থে হয় এবং ভেরীশব্দ কর্ণনমীপে শ্রুত না হইয়া বিষয়- 
দেশে ( ভেরীসমীপে ) করত ভয়। 

করুণাময় পরমেশ্বর, ইন্দ্রিয়-নিচয়ের সুন্দর সমাবেশ করিয়াছেন । ভাবিলে, 
কতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হয়। হস্ত, পার্খবদ্বয়ে সমাবিষ্, নতুঝ। চলিবার সময় 
ছুই হস্ত দ্বারা বাহ্‌ বায়ুতে ভর দেওয়৷ ঘটিত ন৷ এবং উভয় পার্শস্থ বস্তনিচয়ের 
গ্রহণে অস্থবিধা হইত। দৃষ্টিপৃত স্থানে গমন করিতে হয়, তাই চরণযুগল 
অগ্রতাবিহারী । এক চক্ষুঃ, এক কণ ও এক নাদারগ্ধে, ছুই পার্খের বিষয়গ্রহ 
স্থচারুরূপে সম্পন্ন হইত ন! বলিয়!, ভগবান্‌ ছুটী ছুটী দিয়াছেন। অথচ এক 
জনের ছুই চক্ষুতে একই দর্শন হয়, হই কর্ণে একই শব্দ শোন! যায়, ছুই নাদা- 
রদ্ধে, এককালে এক গন্ধ আঘ্রাত হয়। ব্যক্তি এক জন। তাহার মনঃও, 
একটী। ঠিক্‌ এক সময়ে ছুয়ের নিকট যাইতে পারে না। গৃহ, সহত্ন্বারময় 
হইলেও, এক ব্যক্তি, এক সময়ে ঘকল দ্বার দিয়া বহির্গত হইতে পারে না) 
যে সময়ে যেদ্বার দিয়! বহির্গত হইবার প্রয়োজন হয়, তখন সেই দ্বার দিয় 
বহির্গত হয়। 

হম্ত-পদ ভিন্ন কর্মেন্দ্রিয় এক ) উহাদের দ্বৈতভাবের প্রয়োজন নাই । 

.. লন্মুথে ভোজ্য বন্ত উপস্থিত। শরীর-পোষণের জন্য ভোজনের গ্রয়োজন। 
, তৃপ্তিও, আহারের প্রয়োজনানস্তর। সে ভোজ্য, পুষ্টপ্রদ ও তৃপ্ডিপ্রদ কি ন। 
পরীক্ষা কর! উচিত কিন্তু সে পরীক্ষার জন্য আয়াস করিতে হয় ন|। হস্ত দ্বার 


আধ্যাত্মতত্ব । ৫৮৭ 


স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা! কর, সুথস্পর্শ কি না। পরে চাক্ষুষ "পরীক্ষা কর, সে 
তোমার ভোজ্য কি ন!। 'স্রাণের দ্বারা গম্ধের পরীক্ষা! কর, পুতিগন্ধ কি ন1। 
অনস্তর রসনায় পরীক্ষা কর, স্ুরস কি ন। অবশেষে স্বকার্ধ্য সাধন কর। 
এতগুলি পরীক্ষা, ইন্দ্িয়ের স্থচাক-সমাবেশ-বশতঃ অতি অন্ন সময়ের মধ্যে 
সম্পন্ন হুয়। জিহ্বার পরীক্ষায় একটু বিশেষ আছে। পাকস্থলীর অপাক- 
বশতঃ-বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়! জিন্বায় প্রলেপ জন্মে। প্রলিগ্ড রস- 
নায় প্রকৃত রসের তার পাওয়া যায় না। ম্বেচ্ছাকিস্কর হইয়। যথেচ্ছ আহারে 
প্রবৃত্ত হইলেও, বিকৃত তার অনুভূত হর । জিহ্বার প্রলেপের দারা অন্থকুল 
আহার স্থির কর! যাইতে পারে । যদি দেখ__জিহ্বা,শাকপত্রবৎ প্রভাধারী, তবে 
বায়ুর অন্থুলোমকারক আহার কর। যদি উহা হরিদ্রাভ হয়, তবে পিত্তনাশক 
বন্তই পথ্য । যদি প্রলেপ শুরু হয়, তবে শ্রেম্মনাশক বস্তু হিতকর। ফলতঃ, 
জিহ্বা, প্রপিপ্ত থাকুক বা ন। থাঁকুক, হিতকর বস্তরই অবিকৃত আস্বাদ অনুভূত 
হইবে। অতএব জিহ্বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভোজ্যই, ভোজন কর। উচিত। 
যদি নাসিকাদি পশ্চাভাগে সমাবিষ্ট থাকিত, তাহা হইলে শিরোবেষ্টন পূর্বক 
আত্রাণাদি করিয়। আহার করিতে হইত। তাদৃশ অস্থুবিধা দূর করিবার জন্ত 
করুণাময়, যথাযুক্ত অবস্থানের ব্যবস্থা! করিয়াছেন। পায়ু ( মলদ্বার ), পশ্চাদ্‌- 
দেশে অবস্থিত। তাই উৎস্থষ্ট মলের দুর্গন্ধের আস্াণজনিত চিত্তের প্রাতিকুল- 
বেদন, সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে হয় না। যে, এইরূপ বিচিত্র শিল্পের শিল্পীর 
স্বীকাব করিতে চায় না, তাহার মত অনৃরদর্শী দ্বিতীয় নাই। 


জ্্ীব্রজেন্দ্রনাথ স্মতিতীর্ঘ। 


অহঙ্কীর। 


চিরদিন সমভাবে কখন কি যায় রে £ 
হু দিনের তরে আসে, 
মনোহর খতুরাজ, 
দ্র' দিনের তরে ধরা, 
ধরে কত নব সাজ, 
ছু” দিনের তরে পিক, সুধা-ন্সরে গার রে। 
আবার যখন ভায়। 
বসন্ত চলিয়। যায়, 
তা'রই সনে ধীরে ধীরে সকলই ফুরায় রে। 
তেমতি €' দিন তরে, 
কৃষ্ণ পক্ষ আসে যবে, 
হায়। রে প্ররুতি-ধনা 
মলিনবদনা তবে, 
শশীও, তখন হায় ! গগনে লুকাষ বে। 
আবার পুর্ণিমা আসে, 
আবার চন্ত্রমা হাসে, 
'াবার প্রকৃতি-দালা, হাস্ত-নেত্রে চায় রে। 
মানব-জীবন হায়! 
ধরাতলে এই মত ১-_- 
যেই জন ছিল কল্য 
রাজ্য-স্থখ-ভোগে রত, 
আজি সে, মাগিছে অন্ন, ছিন্নবেশে হায় রে! 
আবার সে জন আজ 
করি'ছে দাসের.কাজ, 
সেই নর, হের--কল্য রাজ্য-পদ পায় রে। 


কাল এবং কালী । ৫৮৯. 


সংসার-সাগরে জীব, 
উঠি” উর্ি-মালা-প্রায় 
অদৃষ্ট-সমীর-সনে 
ক্ষণ-কাল-তরে, হায়! 
খেলা করি”, তাহাতেই আবার মিশায় রে। 
কেহ যায়-কেহ আসে-_ 
কেহ কাঁদে--কেহ আসে-_- 
চিরস্থুখে চিরছুঃখে- কাহারও কি মায় রে! 
কেন রে, মানবতরে, 
কেন, বুথা এ সংসারে 
সদাই থাকহ মত্ত 
বুথা নিজ-অহঙ্কারে । 
জান ন! কি, দেহ ছাড়ি” পরাণ পলায় রে ১ 
থাকিবে কি অহঙ্কার । 
হ'বে সব ছার-খার 
চির দিন সমভাবে কভু নাহি বায় রে। 


শ্বীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


কাল এবং কালী । 

কালের 'যে, কি অপরূপ মহিমা, তাহ! কে পরিস্ক'ট ভাবে লম্যক্‌ রূপে 
বুঝা ইতে সমর্থ হইয়াছেন? কালশক্তিবিষয়ে আর্ধ্য ধধিগণ, আত্মচিস্তা প্রত 
কত মতই প্রকাশ করিয়াছেন! কিন্ত কেহই “ইদমিহ ডথ্যং” বলিতে সাহসী 
হন নাই; সুতরাং আমি একটা কীটাণু হইয়া, কালশক্তি বুঝাইতে পারিব, 
ইহা! কখনই সম্ভবপর নহে। তবে আর্য খাধিগণের মুখোচ্ছিষ্ট যাহা সকলেই 
প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন, তাহারই আলোচনা করিয়। দেখিব-_-ইহা! হইতে 
কিয়ৎ পরিমাণেও কালশক্তির রহন্ত, প্রণি ধানপথে উপস্থিত কর! যায় কি না। 

আমি কেবল এতদ্বিষয়ে একটুকু চিন্তার সৌকর্ধ্যার্থ প্রবীণ পাঠকবর্গকে 


৫৯০ সাহিত্য-সংহিতা | 


কতক কতক উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। ইহার সাধুতা ও অসাধুতার 
বিচারের ভার, পাঠকগণেরই সবল প্রবুত্তি ও নরপেক্ষ বিচারের উপর 
ন্যস্ত হইল। দকালশক্তি বা কালী” বুঝিতে হইলে, প্রথমে “কাল” কি 
পদার্থ? তাহার স্বরূপ কি? তাহাই বুঝিতে হইবে। সেই জন্ত এখন 
কালের বিষয়, বিবৃত করা যাইতেছে । সকলেই জানেন, ধিনি অখণ্ড দণ্ডায়- 
মান কাল, তিনিই মহাকাল । কাল-_-পরম মহান্‌, পরম নিত্য, পরম নিরবচ্ছিন্ন, 
পরম হুক, পরম স্থূল, অতি ব্যবহিত, অতি সন্নিকুষ্ট । এমন দেশ নাই, যে দেশে 
কাল নাই। কাল, সকলের বিনাশক, নিজে অনিশ্বর। কাল সকলের আছে, 
কাল নিজে অনাদ্দি। কাল সকলের প্রভূ; কালের প্রভূ কেহ নাই। কাল 
অতীন্দ্রিয়, কেবল স্পন্দনাদি ক্রিয়! দ্বারা অনুমেয় । 
একটা কথার কথা বলি। যদি অকম্মাৎ হুধ্য না উদ্দিত না হন, যদি 
চন্দ্রমা বিলুপ্ত হন, নক্ষত্রমালা অন্তহিত হইয়। যায়, গ্রহচক্র পড়িয়া! যায়, 
যদি শীত গ্রীম্ম বর্ষ না থাকে, যদি সমীরণ, ন৷ প্রবাহিত হয়, পক্ষী না উড়ে, 
প্রাণিমগ্ুলীর নিশ্বারপ্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়। বায়, মানবগণ না হাসে, না কাদে, 
না ঘুমায়, না খায়, না চলে, না কথা কহে, না দেখে, না চক্ষুর পলক ফেলে, 
অধিক আর কত কহিব? যদি এক কালে এই জগৎ, অন্ধীতৃত হইয়া পড়ে, 
তবে কলা, কাণ্ঠা, মুহূর্ত, যাম, পক্ষ, মাস, খতু, অয়ন ও বৎসর, কিরূপে 
ব্যবহৃত হইত? কিছুই হইত ন1। * 
*  এজন্ত বলিতে হুইবে ষে, একমাত্র হৃর্ধ্যা্দির ক্রিয়। ঘ্বারাই সেই অথণড 
দণ্ডায়মান কালই, কলা কাষ্ঠা ইত্যাদি রূপে কল্পিত হইয়াই লোকের ব্যবহারে 
আমিতেছে। যেই ঘটিকা-ষক্ত্রের গোলকটা ছুণিতে আরস্ত করিল, অমলই এক 
সেকেও্ড, ক্রমে এক মিনিট ও ঘণ্টা প্রভৃতি কাল নির্ণাত হইতে লাগিল। 
যখন হুর্্যদেব উদ্দিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে, তাহার আবর্তন (বা পৃথিবীর 
আবর্তন ) (১) হইতে লাগিল। তখনই অন্ুপল, বিপল, পল, দণ্ড ও মৃহূর্তাদি 
(১) *ভপঞ্জর শ্থিরে! ভুবে বাবুভ্যাবুত্য প্রতিদিবসীয়মুদয়াস্তময়ং সম্পা- 
ঘয়তি নক্ষত্র-গ্রহাণাং*__. 1 
*চন্জার্কগত্য। কালস্য পরিচ্ছেদে যদ। ভবেৎ। 
তদ! তয়োঃ গ্রাবক্ষ্যামি গতিমাশ্রিত্য নির্ণয়ং ॥ 


কাল এবং কালী । ৫৯১ 


কাল, কর্নার পথে আপিয়! দিবারাত্রি, সংবৎসর ও যুগ যুগান্তর কুপে পরিণত 
হইতে লাগিল । যদি ঘড়ীর'দোলকের দোলন বন্ধ হইয়। যায়, যদি কুর্ধ্য না চলেন, 
তবে ছোট ছোট কালগুলির ব্যবস্থার করিবার উপায় থাকে না, তখন অন- 
বচ্ছিন্ন অবিভক্ত অনাদি,অনন্ত এক মহান্‌ অথণ্ড কালই, থাকিয়। যায় । 


কাল-সন্বন্ধে নৈয়ায়িকের মত। 


স্াক-মতে কাল, নববিধ দ্রব্যের মধ্যে অন্ততম দ্রব্য । “ভাষাপরিচ্ছে দে” যথ! 
“ক্ষিত্যপ, তেজো! মরুদূ ব্যোম কাল দিগ্‌ দেহিনো মনে! দ্রব্যাণি”। 
উক্ত কালে পাঁচটা গুণ আছে-_সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথথক্,, সংযোগ ও বিভাগ । 
অখণ্ড মহাকালে একত্ব সংখ্যা! আছে। আর, খণ্ড কালে (ভূত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমানে) ত্রিত্ব সংখ্যা, এক-মাপাত্মক কালে ত্রিংশত্ব সংখ্যা । এই রূপে বর্ষাদি 
যুগ পর্যস্ত কালে সেই সেই সংখ্যা আছে। কালে পরিমাণ আছে । যেমন 
একদও পরিমিত কাল, ছুই দণ্ড পরিমিত কাল । অখণ্ড কালের পরিমাণ 
পরম মহৎ ইত্যাদি। কাপে পৃথক্ত্ব আছে। যথা কাল-_ক্ষিতি, জল, তেজঃ, 
প্রভাতি হইতে পৃথকৃ। কালের সংযোগ আছে। যেমন-_ক্ষিতি, জল, তেজঃ, 
পবন ও মনের পহিত কাল, সংধোগ-সম্বন্ধে সংবদ্ধ। কাল-_ভূত, ভবিষ্যৎ, 
বর্তমান এই ব্ধূপে তিন ভাগে বিভক্ত। কলা-কাষ্ঠাদিরপে নান! প্রকারেই 
খাষিরা কালের বিভাগ উপপন্ন করিয়াছেন। যথা-_“সংখ্যাদি পঞ্চং কাল- 
দিশো2।* ৩৩॥ পকাল-খম্স-দিশাং সর্বগতত্বং পরমং মহৎ» ইত্যার্দি। কাল, 
স্থষ্ট পদার্থমাত্রেরই জুনক। কাল, সমস্ত জগতের আধার। জোত্ঠত্ব ও 


ভগনেন সমগ্রেণ জ্ঞেয় ছাদশ রাশয়ঃ। 
ত্রিংশাংশশ্চ তথ রাশে ভাগ ইতাভিধীয়তে ॥ 
আদিত্যাধিগ্রকষ্টস্ত ভাগ-ঘাদশকং যদ! । 
চন্দ্রমাঃ স্তাৎ তদ1 রাম ! তিথিরিতাভিধীয়তে ॥ 
অর্কাঞ্ছিনিঃসতঃ প্রাচীং ষদ্‌ যাত্যহরহঃ শশী । 
তচ্চান্দ্রমানসংশৈস্ত ভ্ঞেয়। দ্বাদশভিস্তিথিঃ ॥ 
--কাঁলমাধব 


৫৯২ সাহিত্য-সংহিতা 


কনিষ্ঠত্ব ইত্যাদি ব্যবহারের কারণও-_কাল। যথা_“অন্তানাৎ জনকঃ কালে! 
জগতামাশ্রয়ে। মতঃ। পরাপরত্ব-ধীহেতুঃ ক্ষণাদিঃ াহুপাধিতঃ” ॥৪৫॥ ফে 
ব্যক্তিতে যে ব্যক্তি অপেক্ষায় বহুতর স্থর্যের সম্বন্ধ থাকে,__সেই ব্যক্তিই 
জ্যেষ্ঠ । আবার যে ব্যক্তিতে যদপেক্ষায় অন্পসংখ্যক সর্ষের সম্বন্ধ থাকে, দেই 
ব্যক্তি তদপেক্ষায় কনিষ্ঠ । যথা-_*্পরত্বৎ সুর্ধ্যমন্বন্বতৃয়ন্জ্ঞানতো৷ ভবেৎ। 
অপরত্বং তদন্ত্বং বুদ্ধিতঃ স্তাদিতীরিতং ॥, ১২২ ॥ ন্তায়-মতে খণ্ড ক।ল ও 
মহাকাল, এই ঢই প্রকার। অবচ্ছিয্ন অহোরাত্রাদি কালকে খণ্ডকাল কছে। 
যে কাল-_বিভু, সর্ধমূর্তসংযোগী-_মহা প্রলয়েও ষে বিনষ্ট হুয় না, তাহাকে 
মহাকাল কহে । অহোরাত্রাদ্দির ব্যবহারের কারণ__খণ্ড কাল। কেননা, 
স্র্য্যের পরিম্পন্দ দ্বারাই আমরা দ্িবারাত্রি প্রভৃতি ব্যবহার করিয়৷ থাকি, 
উক্ত থণ্ড কালের যেমন পাঁচটি গুণ, মহাকালেও সেই পাঁচটা গুণই, বিদ্যমান 
আছে। কোন কোন নৈয়াফিক, সমগ্র জন্ত বস্তকেই খণ্ড কাল বলেন। 
অপরাপর নৈয়ায়িক, ক্রিয়া-মাত্রকেই কাল বলেন। আবার কোন কোন 
নৈয়ায়িক-_ 

পদ্দিককালয়োরীশ্বরানতিরে কাদ্‌ গগনমপি তথ] ॥৮ 
এই বাক্য দ্বার কালকেই ঈশ্বর কহেন। 

ংখ্যাচার্য্য কপিল বলেন, 

পদিক-কালাবাকাশাদিত্যঃ 1 ই। ১২॥ 

নিত্য দিক ও নিত্য মহান্‌ কাল, আকাশেরই পরিণাম-বিশেষ । আর খণ্ড 
কাল, সেই সেই কর্ম্ূপ উপাধি-সম্বন্দে আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
উক্ত নুত্রস্থ আদি শব্দের দা'র! উপাধি গৃভীত হইয়াছে। পূর্কথিত মহাকালই, 
জগতের স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য সমাধা করিয়াছেন, এ হেতৃতেই ইনি 
“ঈশ্বর |” দেখ! যায়-_কৃষকগণ, ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া একই দিনে একই সময়ে 
ছুই প্রকারের ধান্ত মিশ্রিত করিয়া চৈত্র বা বৈশাখ মাসে বপন করে। তন্মধ্যে 
কোন ধান্ত, শ্রাবণ বা ভাত্র মাসে জন্মে, কোনও ধান্ঠ ব। অগ্রহায়ণ অথব! পৌষ 
মাসে পরিপক্ক হয়। যদ্দিও দ্রিবিধ ধান্তের একই কর্ষণ, একই বর্ষণ, 
একদাই বপন হইয়। থাকুক, তথাপি, কিন্ত ছুই শন্ত, আপন আপন 
সময়েই জন্মিবে। আশু ধান্ঠ, অগ্রন্থায়ণ মাসের অপেক্ষা করিবে না, আর 


কাল এবং কালী। ৫৯৩ 


পৌষ-ধান্ত, আশু ধান্তের উদগম দেখিয়া লাফাইয়! উঠিবে না, সে আপন 
কালের প্রতীক্ষায় চুপ করিয়া থাকিবে । ইহাতেই জান! যাইতেছে, উক্ত ঘিবিধ 
ধান্ত-স্থষ্টিসম্বন্ধে কালই, একমাত্র কারণ। কালই, উহ্াদিগকে জন্মাইতেছে। 
এইরূপ মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী যে কিছু পদার্থ দেখিতে পাওয় বায়, তৎসমুদয়ই, 
যথাকালেই জান্ময়া থাকে,-_-অসময়ে জন্মে না; শুতরাং উহা্দিগের স্থষ্টির 
কারণ ওষ, কাল__ইহা সিদ্ধ হইল। কাল, স্থষ্ট জগতের স্থিতির কারণ। যেমন 
জননীজঠরে উৎপন্ন শিশু, পিতা মাত। বা অপর বন্ধুর সহায়ত! ন৷ পাইয়াও, 
রক্ষিত হইতেছে,_ন্ুতরাং বলিতে হুইবে, দেই অবস্থাক্গ দশ-মাসাত্মক কালই, 
তাহাকে রক্ষা! থাকে* ;- সেইরূপ পণ্ড, পক্ষী ও স্কাবরাদতেও বুঝিবে। 
কালই, স্থষ্ট জগতের প্রলয়ের কারণ। কেননা, যৌবনাবস্থার পর হইতেই কাল, 
আমাদিগের প্রলয় সাধন করিতে বসে। অগ্ক একটা দাত পড়িয়া গেল, 
এই একটু মৃত্যু হইল। কল্য আর একটা দাত পড়িল, এই আবার আর 
একটুকু মৃত্যু হইল। ক্রমে চুল পাকিল, বা উঠিয্। গেল, কান্তি গেল, শরীর 
কুজ হইয়া পড়িল, দৃষ্টি গেল, শ্রুতি গেল, স্থৃতি গেল, বল গেল, ক্ষুধা! গেল, 
ভাল-মন্দের বিচারশক্তি গেল ; সংস্কার গেল, সংজ্ঞা গেল, শেষে নিঃশ্বান প্রশ্বাসও 
গেল, তাহার সম্পূর্ণ মৃত্যু হইল।এ সকল তো কালই করিল। 

দেখা যাইতেছে, এক খানা তেতাল৷ বাড়ী খুব দৃঢ় ছিল, সেই বাড়ী- 
খানার উপাদান চু, শুরকি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ছিল, গাথুনি খুব পাক! ছিল, 
কিন্তু হাজার ব৷ ছুই হাজার বৎসর চলিয়। গিয়াছে, তবুও তাহার কিছুই হয় নাই, 
আবার চারি হাজার বুৎসর পরে দেখিবে, উহ ভগ্র ইঞ্টক-স্ত,পাকারে পরিণত 
ও ভূমিসাৎ হইয়াছে। সেই নুদৃঢ়-ভিত্তি-যুক্ত গৃহকে কে, অমন করিল? 
কে তাকে প্রলীন করিল ? অগত্য। বলিতে হইবে,_-কালই, তাহাকে বিধ্বস্ত 
করিয়াছে । অতএব কালই, জগতের স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা,__ইহ। সিদ্ধ হইল। 
এ জগতে যাহ। কিছু হইতেছে, তৎসমস্তই কালের দ্বারা সংসাধিত দেখিতেছি। 
আমি কালে জন্মিয়াছি, কালে বর্ধিত হইলাম, লেখ! পড়া শিখিলাম, পরীক্ষায় 





* অনন্তর জননের পর মৃত্যুর পূর্ব সময় পর্যাস্ত তাবৎ কালই-_বালা, কৌমার, যৌবনাদি 


অবস্থায় উপনীত করিয়! রক্ষা করিয়। থাকে । 
৫ 


৫৯৪ সাহিত্য-সংহিত। 


উত্তীর্ণ হইলাম, এখন অর্থার্ভন করিতেছি, আর ভাবিয়া দেখিতেছি, তাহার 
অন্তরে ওতপ্রোত ভাবে কাল, জড়িত-_ননুস্থযত রাঁহয়াছে। কাল ভিন্ন কিছুই 
হইতেছে না, সময়ে আহার, সময়ে বিহার, সময়ে বিশ্রাম, সময়ে নিদ্রা, ইত্যাদি 
সকলই কালেই হইতেছে । এখন কাণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শিত 
হইতেছে । 
“মাহে ন রাত্রি ন নভে! ন ভূমি- 
াসীৎ তমো৷ জ্যোতিরতূন্ন চান্তৎ। 
শ্রোত্রাদি-বুদ্ধযান্্-পলভ্যমেকং 
প্রাধামিকং ব্র্গ পুমাংস্তদাসীৎ ॥ ১॥ 
অনাদির্ভগবান্‌ কালো! নান্তোহন্ত দ্বিজ ! বিদ্যাতে । 
অবিচ্ছিন্নাস্ততত্তবেতে সর্গস্থিত্যন্তসংযমাঃ ॥ ২॥ 
গুণসাম্যে ততস্তম্মিন্‌ পৃথক্‌ পুংসি ব্যবস্থিতে । 
কালন্বরপং রূপং তদ্বিষ্টোশ্টোত্রেয ! বর্ততে ॥ ৩1৮ 
-(€ বিষুপুরাণ, ১।২। ২৩) 
অর্থ-_-তখন দিন ছিল না। আকাশ, ভূমি, অন্ধকার, আলোক কিংবা 
অন্ত কিছুই ছিল না, কেবল জ্ঞানের অগম্য প্ররুতিযুক্ত এক ব্রহ্ম-পুরুষ 
কালই ছিলেন ॥ ১ ॥ 
হে দ্বিজ! মৈরেয়! সেই ভগনান্‌ সর্নোধ্যদ্পর কালের আদি বা 
অন্ত নাই। মেই মহাকাল হইতেই অবিচ্ছিন ভাবে অগঞ্ের স্ষ্টি, স্থিতি ও 
প্রলয় হইতেছে ॥ ২॥ 
হে মেত্রেয় ! সেই প্রলয়ের সময় প্রকৃতি হইতে পুরুষ, পৃথগ্‌ রূপে অবস্থিত 
ছিলেন। সেই পুরুষ, অন্য কেহই নহেন, পরজ্ব ঈশ্বর-স্বরূপ কালই ॥ ৩॥ 
("পরস্যব্র্মগোরূপং পুরুবঃ প্রথম দ্বিজঃ ! 
ব্যক্তাব্যক্কে ততৈনান্যে রূপে কালম্তথা পরৎ॥” 
-_( বিষুপুরাপ, ১। ২। ১৪॥) 
অর্থ--হে ছ্বিজ ! পুরুষ, প্ররুতি, আকাশাদি 'ও কাল, পর-ব্রদ্ষেরই রূপ 
জানিবে। 


কাল এব! কালী। ৫৯৫ 


“যে সমর্থ জগত্যস্মিন্‌ স্ষ্টিসংহারকারকাঃ। 
তেহপি কাগেন শ্পীয়ন্তে কালে হি বলত্বর£।” 
_( বিষুণধর্মোত্বর ও বিষুণসংহিতা, ২০। ২৭) 
অর্থ__এই জগতে যে বঙ্গা, বিষণ ও মহেশ্বর__-্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে 
সমর্থ-_তাহারাও, কাল কর্তৃক পর প্রাপ্ত হইবেন। অতএব কালই, সর্বাপেক্ষা! 
প্রবল ৪ 
“অহমেব কালে নাহং কালন্ত :» 
_(কালমাব-ধত তৈত্তিরীয়ে পনিষৎ) 
অর্থ_ঈশ্বর কহিয়াছেন__আমিই কাপ, কালের আসা নহি। 
“কালো ভূমিমস্থজত কালে তপতি স্র্যাঃ | 
কালেহ বিশ্বী ভূতানি কালে চক্ষুর্ববিপশ্ততি ॥ ১॥ 
কালে মনঃ কালে প্রাণ; কালে নাম নমাহিতঃ | 
কালেন সর্ব! নন্বন্ত্যাগতেন ভমাঃ প্রাঃ ॥ ২ ॥ 
কালে তপঃ কালে জ্যেষ্ঠং কালে ব্রহ্ম সমাহিতং। 
কালোহ সব্বসোশ্বে! বঃ পিতাপাৎ প্রজাপতেঃ ॥ ৩ ॥ 
তেনেধিতং তেন জাতং তদ্বতন্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতং। 
কালোহ্‌ ব্রহ্মা ভূত্বা বিভর্তি পরমেষ্টিনং ॥ ৪ ॥ 
কালঃ প্রজা অশ্থজত কালোহগ্রে প্রপ্াপতিঃ। 
্বয়স্তঃ কণ্তপঃ কালোৎ তপঃ কালাদভায়ত” ॥ ৫ ॥ 
৮ অথর্ব-বেদ, ১৯। ৫৩। ৫৪) 
অর্থ-_কাল, ভূমি টি করিয়াছে, কালেই হৃর্য্য উত্তাপ প্রদান করেন, 
কালেই প্রাণী জন্মিতেছে, এবং কালানুসারেই চক্ষুঃ, দেখিতে সমর্থ ; অকালে 
(রাত্রিতে ) দেখিতে পায় না ॥ ১॥ 
কালেই মনঃপ্রাণ সমাহিত হয় এবং সময়, সমুপস্থিত হইলেই, প্রজা বর্গ, 
শপ্যাদি-দর্শনে আনন্দিত হয় ॥ ২॥ 
কালে তগন্তা-সিদ্ধি হয়, কালে শ্রেষ্টতা লাভ করিতে পাঁর!"যায়, কালে 
বর্গ সাক্ষাৎকার লাভ হয়; অতএব কালই, সকলের ঈশ্বর। কাল, প্রজাপতির 


পিতা ॥ ৩॥ 


৫৯৬ __ সাহিত্য-সংহিত। 


কালের নিয়োগেই জগৎ, উৎপন্ন হইতেছে, কালেই জগৎ অবস্থিত। 
্ষ-স্বরূপ কালই, চতুরানন ব্রহ্মাকে পোষণ করিতেছেন, কালই প্রজা, স্থষ্টি 
করিতেছেন ॥ ৪॥ 
কাল, প্রজাপতিরও পূর্ববর্তী । ব্রদ্া॥ কশ্তুপ ও বেদ, কাল হইতেই 
উৎপন্ন ॥ ৫ ॥ 
“অনাদিনিধনঃ কালো রুদ্র সন্কর্ষণো৷ বিভূঃ। 
কলনাৎ সর্বভূতানাং স কালঃ পরিকীত্তিতঃ ॥ ৯ ॥ 
কালঃ কলয়তে লোকং কালঃ কলয়তে জগৎ । 
কালঃ কলয়ন্ত বিশ্বং তেন কালোহভিধীয়তে ॥ ২ ॥ 
কালস্ত বশগাঃ সর্ষে দেবধি-সিদ্ধ-কিন্নরাঃ। 
কালো হি ভগবান্‌ দেবঃ স সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ॥ ৩ ॥ 
সর্গ-পালন-সংহর্তা স কালঃ সর্বতঃ সমঃ। 
কালেন কল্যতে বিশ্বং তেন কালোহভিধীয়তে ॥ ৪ ॥ 
যেন মৃত্যুবশং ধাতি তং যেন লয়ং ব্রজেৎ। 
ংহর্তা সোহপি বিজ্ঞেয়ঃ কালঃ স্যাৎ কলনাপরঃ ॥ ৫ ॥ 
কালঃ স্থপ্তেযু জাগন্তি কালে হি ছুরতিক্রমঃ ৷ 
কালে দেবা বিনশ্ন্তি কালে চান্ুর-পন্নগাঃ । 
নরেন্দ্রাঃ সর্বজীবাশ্চ কালে সর্ধং বিন্ততি ॥ ৬ ॥ 
-_( হারীত-সংহিতা, ১ম স্থানে, ৪র্থ অধ্যায় ) 
অর্থ__কালের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। কালই, ভগবান্‌ রুদ্র, সকলকে আকর্ষণ 
করিতেছেন। সকল প্রাণীকে সঙ্কলন, উৎপাদন, পালন ও সংহরণ করেন বলিয়া, 
তাহার নাম “কাল” ॥ ১॥ 
কালই, জগতের শ্রষ্টা। কালই, স্থষ্ট গরগতের পালক; আবার কালই, 
পালিত জগতের বিনাশক। সেই জন্ তাহার নাম “কাল” ॥২ ॥ 
এ জগতে কি দেব, কি খধি, কি পঞ্তপক্ষী প্রভৃতি সকলই, কালের বশবর্তী । 
অতএব কালই, সান্মাৎ ভগবান্‌ পরমেশ্বর॥ ৩ ॥ 
* স্ুষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা কাণ, সকলের উপরই সমান বিরাজিত) তিনি 
বিশ্বকে সঙ্কলন করেন বলিয়াই “কাল” নামে প্লতিহিত হইয়াছেন ॥ ৪ ॥ 


কাল এবং কালী। ৫৯৭ 


কাল দ্বারা লোক, মৃত্যুমুথে পতিত হয়, কালেই লোক নির্বাণ প্রাপ্ত 
হয়, আবার কালই মংহর্তা, অতএব তিনি অনবরত কলনাই করিতেছেন ॥ ৫॥ 
কাল, নিজে জাগ্রৎ থাকিয়! নিদ্রিত লোককে রক্ষা করিতেছেন। 
কালকে কেহই, অতিক্রম করিতে পারে না। দেবগণ, অন্থুরগণ, পরগগণ, 
রাজগণ এবং অপরাপর সকল জীবই, কালে নষ্ট হইতেছে ॥ ৬ ॥ 
কলালমাধব-ধৃত কুর্পুরাণে কাল, ব্রহ্মরূপে অভিহিত হইয়াছেন। যথা-_ 
“অনাদিরেষ তগবান্‌ কালোহনস্তোহজরঃ পরঃ ৷ 
সর্বগণ্চ স্বতন্ত্ত্বাৎ সর্বাত্মত্বান্মনোহরঃ ॥ ১ ॥ 
ব্রহ্গাণে। বহবে। কুদ্রা অন্তে নারায়ণা দয়ঃ। 
একে হি ভগবানীশঃ কালঃ কবিরিতি স্বৃতঃ ॥ ২ ॥ 
ব্রক্ম-নারায়ণেশানাৎ ত্রয়াণাং প্রাকতো। লয়ঃ। 
প্রোচ্যতে কালযো গেন পুনরেব চ সম্ভবঃ ॥ ৩ ॥ 
পরং ব্রহ্ম চ ভূতানি বাস্থদেবোহপি শঙ্করঃ। 
কালেনৈব চ স্থজ্যস্তে স এব গ্রাসতে পুনঃ ॥ ৪ ॥ 
তম্মাৎ কালাত্মকং বিশ্বং স এব পরমেশ্বর£ ॥ ৫ ॥ 
অর্থ_ভগবান্‌ কাল--অনাদি, অনন্ত, অজেয়, সর্বব্যাপী, স্বতন্ত্র ও সকলের 
আত্মা । এই হেতুতেই কাল, পরমেশ্বর। কালক্রমে ব্রহ্ম, রুদ্র, বিষু, প্রভৃতি দেব- 
গণ উৎপন্ন হন ; কালক্রমেই প্রলীন হন? একমাত্র কাল-ূপ ঈশ্বরই বর্গ, বিষুঃ 
ও রুদ্রাদি-দেবরূপে ব্যপদিষ্ট হন। কালই পরব্রহ্ধ। তিনি সমস্ত প্রাণী, বিষণ ও 
শিবকে উৎপাদন .করেন, এবং যথাকালে আবার গ্রাস করেন। অতএব 
কালম্বরূপই বিশ্ব, কাঁলই পরমেশ্বর ॥১-_৫॥ 
কালমাধব-ধৃত বিষুণধর্মোত্বরেও কাল, বঙ্গরূপে বর্ণিত হইয়াছেন । যথা... 
“অনাদিনিধনঃ কালো কুদ্রঃ সন্কর্ষণঃ স্বৃতঃ। 
কলনাৎ সর্বভূতানাং স কালঃ পরিকীন্তিতঃ ॥ 
কর্ষণাৎ সর্বভূতানাৎ স তু সক্কর্ষণঃ স্থৃতঃ। 
সর্বভূত সমিত্বা স রুদ্রঃ পরিকীন্তিতঃ ॥ 
অনাদিনিধনত্বেন স সাক্ষাৎ পরমেশ্বরঃ 1৮ 
অর্থ-_কাঁলের জন্ম নাঈ, মৃত্যু নাই, কাল রুদ্র। উহ! সর্ধাঞাণীকে মৃত্যুর 


৫৯৯ সাহিত্য-সংহিতা 


দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, সকলকে কলন, সংহরণ করেন বলিয়াই তাহ'কে 
“কাল” কহে। সর্ধভূতকে আকর্ষণ করেন বণিয়া কানের নাম সঙ্র্ষণ,কাল সর্ব 
ভূতকে দমন করেন বলিয়! তাহাকে রুদ্র কছে। জন্ম মৃত্যু নাই বলিয়া, কালই 
পরমেশ্বর । 
কাল, ছুই প্রকার-_নিত্য কাল ও অনিত্য কাল। নিত্যকালই পরমেশ্বর। 
তিনি বাক্য-মনের অগোচর হইলেও, ভক্তকে অনুগ্রহ করিবার,নিমিত্ত লান।- 
বিধ দেহ ধারণ করেন। এহ বিবিধ দেহাকারে পরিণত কালই, অনিত্য- 
কাল। 
এ কথা, কাপমাধবীস-গরন্থে হুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। যথা 
“নত্যো জন্তশ্চ কালৌ দো তয়োরাদ্যঃ পরেশ্বরঃ। 
সোহবাজ্মনসোহগম্যোহপি দেহী ভঞ্জানুকম্পয়া” ॥ ইতি 
গীতায় উক্ত আছে-_ 
“মহমেবাক্ষয়ঃ কালে ধাতাহৎ বিশ্বতোমুখঃ 0৮ ১*।৩৩ ॥ 
অর্থ-_ আমিই ঈশ্বর__অবিনশ্বর কাপ ; আমিই সধ্বতোভাবে জগৎপাপন 
করিতেছি। টি 
কালসধন্ধে বেদব্যাসের মত। বথা,--/শাস্তি, রাজধর্া, ২৫।৫_-১২)॥ 
“ন কর্ণ লঙ)তে চেজ্যয়া বা, নাপ্যস্তি দাতা পুরুষস্য কশ্চিৎ। 
পর্য্যায়যোগাদ-বিহিতং বিধাত্রা, কালেন সর্বং লভতে মনুষ্যঃ ॥৯॥ 
ন বুদ্ধিশাস্তা গ্ধ্য নেন শক্যং প্রাণ্ত,ং বিশেষং মন্থৈরকালে। 
মুর্খোহপি চাপ্রোতি কদাচিদর্থান্‌, কালো হি কাধ্যং প্রতি নির্বিশেষঃ ॥২। 
নাভৃতি-কালেষু ফলৎ দদস্তি, শিল্পানি মন্ত্রাণি তঘৌষধানি। 
তান্তেব কালেন সমাহিতানি, সিধ্যস্তি বর্ধান্তি চ ভূতি-কালে ॥৩ 
কালেন শীত্রাঃ প্রবহস্তি বাতাঃ, কালেন বৃষ্টি ঁলদান্ুপৈতি। 
কালেন পদ্মোৎপলবজ্জলঞ্চ, কালেন পুষ্যস্তি বনেষু বৃক্ষ ॥8॥ 
কালেন কৃষ্ণাশ্চ দিতাশ্চ রাত্রাঃ কালেন চন্ত্রঃ পরিপূর্ণবিদ্বঃ | 
নাকালতঃ পুষ্পফলং ত্রমাণাং, নাকালবেগাঃ সরিতো বহস্তি ॥ ৫ ॥ 
নাকালমৰাঃ খগ-পন্নগাশ্চ, মৃগদ্ধিপাঃ শৈল্যৃগাশ্চ লোকে । 
নাকাপতও স্ত্রীযু ভনন্তি গর্ভাঃ, নায়ান্তাকালে শিশিরোষ্ণবর্ষাঃ ॥ ৬ ॥ 


কাল এবং কালী। ৫৯৯ 


নাকালতে। ম্রিয়তে জায়তে বা, নাকালতে। ব্যাহরতে চ বালঃ। 
নাকালতো যৌবনমত্যুপৈতি, নাকালতো। রোহতি বীজমু€ৎ 0৭ 
নাকালতে! ভানুরুপৈতি যোগং, নাকালতোহস্তৎ গিরিমত্যুপৈতি। 
নাকালতো বর্ধতে হীয়তে চ, চন্দ্রঃ সমুদ্রোহপি মহোর্মিমালী ॥৮॥ 
অর্থ-_ব্যাস কহিলেন-_-হে যুধিষ্টির ! এমন কোনও কর্দ্দ নাই বা ষজ্ লাই, 
যাহাঞ্ত পতিপুত্রহীন। বীরপত্বীগণ, এখন পতিপুত্র লাভ করিতে পারে। এমন 
কোনও পুরুষই নাই, যিনি ইহাদিগের মৃত পতি পুনর্বার আনিয়। দিতে পারেন। 
পরস্ ঈশ্বররূপী কাল দ্বারাই মনুষ্য, বাঞ্ছিত বস্ত লাভ করে ॥১া 
মানব, অসময়ে নিজ নিজ বুদ্ধবলে ঝ৷ শান্রবলে প্রার্থনীয় পুত্র-বিত্তাদি 
লাভ করিতে পারে না । আবার ইহাও দেখ। যায় যে, মূর্থ লোকও, কোন সমন্নে 
অভিপ্রেত বস্ত লাভ করিয়া থাকে । অতএব বুঝ! যাইতেছে যে, কালই কার্ধ্য- 
মাত্রের অসাধারণ কারণ ॥২॥ 
যে কালে যাহা হইবার নহে, সেই কালে শিক্পবিদ্যা, মন্ত্র এবং ওষধ, ফল 
দেয় না, আবার নে সকলই, উপবুস্ত কাল উপস্থিত হইলে, £ফলগ্রদানে 
সমর্থ হয়॥৩॥ 
যথাকালে সমীরণ, ঝঞ্জারূপে প্রবাহিত হয়, যথাকালে বৃষ্টির উপযোগি 
জল, মেঘে আশ্রয় করে, যথাকালে সণিল, কমল ও উৎপলে বিরাজিত হয়, 
যথাকালে কাননস্থ তরুনিকর, পরিপুষ্ট হয়।॥ ৪ ॥ 
বথাকালে রজনী, রুষ্ণবণ ও শুরবণ হয়, ধথাকালে চন্দ্রা পর্বত প্রাপ্ত 
হন। অসময়ে বৃক্ষেরপুষ্প ব1 ফল জন্মে না, অসময়ে নদীর বেগ বুদ্ধ হয় ন11$॥ 
অসময়ে বিহঙ্গ, তুজঙ্গ, মাতঙ্গ প্রভৃতি মৃগকুল, মদমত্ত হয় না, অসময়ে 
কামিনীগণ গর্ভ ধারণ করে না, অসময়ে শিশির, গ্রীষ্ম বা বর্ষা উপস্থিত 
হয় না॥৬॥ 
প্রাণী, অকালে মরে না, বা জন্মে না, অসময়ে বালকের বাক্য ্বুর্তি হন 
না, অসময়ে যৌবন উদগত হয় না, অসমগ্ধে উপ্ত বীজের অঙ্কুর ্রাহুত 
হয় না ॥৭॥ ৪ 
অনময়ে সুর্য, উদ্দিত বা অন্ত হন না, অসময়ে চন্দ্র বা তরঙ্গমালাঞফুলিত 
সমুদ্রের, প্রবৃদ্ধি বা ক্ষয় হয় ন1॥৮॥ 


৪2৫ সাহিত্য-সংহিত।। 


“কালঃ সর্বং সমাদত্তে কালঃ সর্বৎ প্রযচ্ছতি। 
কালেন বিহিতং সর্বং মা কৃথাঃ শক্র! পৌরুষং॥* 
অর্থ--বলিরাজ, ইন্দ্রকে বলিয়ছিলেন--হে শত্র! কালই, সকল গ্রাস করি- 
তেছে। আবার কালই, সকল প্রদ্দান করিতেছে; সুতরাং যাহা! কিছু আমার 
বিপদূ দ্বেখিতেছ, উহ কালকৃত। অতএব এ জন্য তুমি বৃথা গর্ব করিও ন|। 
«এবং নৈব নচেৎ কালে মামাক্রম্য স্থিতো ভবেখ। 
পাতয়েয়মহং ত্বাদ্য স বজ্রমপি মুষ্টিনা ॥৮ 
অর্থ-_হে শক্র ! তুমি জান, আমায় যদি এরূপে কাল আক্রমণ না করিত, 
তবে "থাকুক না তোমার হাতে বজ্র এখনই তোমাকে এক মুষ্টিপ্রহারে 
পাঁতিত করিতাম। 
“ন তু বিক্রমকালোহয়ং শাস্তিকালোহয়মাগতঃ। 
কালঃ স্থাপয়তে সর্বং কালঃ পচতি বৈ তথা ॥৮ 
-(মহাভারত-_শাস্তি, মোক্ষ, ২২৪/২৫,৩৮।৩৯ 1) 
কালে নাহং ত্বামজয়ং কালে নাহং জিতস্তয়া!। 
গৃস্ত। গতিমতাং কালঃ কালঃ কলয়তি প্রজাঃ ॥৮ 
--শাস্তি, মোক্ষ, ২২৭। ৩৫। 
অথ-_হে ইন্দ্র! আমি এক দিন কালের বলে তোমাকে পরাজয় করিয়া- 
ছিলাম, আবার অদ্য কালের বলে তুমি আমায় পরায় করিলে । পরিবর্তন- 
শীল জগতের সন্দ্ধে কাল, চলিয়৷ যাইবে, বসিয়া থাঁকিবে ন!। আহা! কালেই 
সকলকে কবলিত করিতেছে। 
বহুনীন্দ্রসহআ্রাপি, দৈবতানি যুগে যুগে। 
অভ্যতীতানি কালেন, কালে! হি ছুরতিক্রমঃ ॥৮ 
_(ত্, ২২৪১) 
অর্থ-_হে ইন্্র! তোমার মত সহত্র সহম্র ইন্দ্র ও সহজ সহত্র দেবতাকে 
যুগে যুগে কাল, অতিক্রম করিয়া! গেল; কিন্ত কালকে কেহই অতিক্রম করিতে 
পারিল ন!। 
উক্ত গ্রমাণসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইল, কালই--থটিস্থিতিগ্রলয়বর্তী, 
কালই ঈশ্বর, এক নিঙ্ষিয়, নিতা, অবায়, নিরঞ্জন, কুটস্ত ও বিভৃ। এই পূর্কোক্ক 
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অথও্-দণ্ডায়মান সময্াত্মক মহীকালেরই অধিষ্ঠাতু দেব মহাকাল শিব। ধিনি 
ধাহার অধিষ্ঠাত্‌ দেব, তাহাকে সেই নামে অভিহিত কর! হয়। যেমন জলময়ী 
গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুতূ্জা মকরবাহিনীর নাম “গঙ্গা” । হিমালয় 
পর্বতের অধিষ্ঠাত-দেব-_পার্বতীর পিতার নাম “হিমালয়”। মগুলাকার 
দৃশ্তমান হূর্য্যের অধিষ্ঠাত দেব চতুভূ্জ সপ্তাশ্ববাহন অদ্দিতি-পুত্রের নাম 
“কুর্যা। এই প্রকার মহাকালের অধিষ্ঠাত দেব “মহাকাল*। ই"হারই 
অন্তান্ত নাম-_শিধ, মহাদেব, রুদ্র । মৃত্যুর পরে লোক, যমালয়ে যায়,-_-ইহ! 
পুরণাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ । দেই "্যমের” কতিপয় নাম এই-_কাল, দণ্ডধর, শ্রান্ধ- 
দেব, বৈবস্বত, ছায়ান্ুত, অন্তক, শমন, যম। এই নাম কয়টার ব্যুৎপত্তি-বিচারে 
কি অর্থ উপপন্ন হয়, তাহাই এখন বিচার্ধ্য । এই সকল নাম, কালেও প্রযুক্ত 
হইতে পারে। যথা-_ধিনি প্রাণিগণকে কলন সংকলন সংহরণ করেন, 
তাহার নাম “কাল ৷” প্দগুধর”-_-অসৎ কর্মের ফল-ভোগ, অবস্ত কালেই 
করিতে হয়। কালই, অসৎ কর্মের দণ্ড প্রদান করেন; সেজন্ত কালের নাম 
প্দগুধর।” “শ্াদ্ধদেব”_ শ্রান্ধাদি বৈদিক কর্মে কাল, বিশেষরূপে বিরাজিত 
বলিয়াই কালের নাম “শ্রাদ্ধদেব।” কেননা-_ 
*পুর্ববাহ্থে বৈদিকৎ কাধ্যমপরাস্থে তু পৈতৃকং। 
একোদদিষ্টন্ত মধ্যাহ্থে প্রাতর্বৃদ্ধি-নিমি তকং ॥৮ 
.-(আ্াদ্ধতত্ব ) 

এই বচন দ্বারা উপপন্ন হইতেছে যে, অপরাহ্ প্রভৃতি কালই, শ্রাদ্ধের মুখ্য- 
কাণপ। সেই জন্তই কালের নাম *শ্রান্ধদেব।” বিবস্বান্‌ অর্থে সুধ্য । বিবশ্বানের 
পুত্র বৈবস্বত। কাল, ুষ্যপুক্র ৷ যেহেতু, ধ্য হইতেই মুহূর্থা্দি কালের 
উৎপত্তি। আবার কালকে ছায়াস্থৃত বলিয়াও শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে । যেহেতু, 
গ্যোতিংশান্ত্রানুসারে পাদচ্ছায়ার পরিমাণ করিয়! মুহুর্তার্দি কাল নির্ণর কর! যায়। 
প্রাণিগণের অন্ত (বিনাশ) করেন বলিয়াই, কালের নাম-_-'অস্তক" ১ প্রাণিগণকে 
প্রশমন (ইহলোক হইতে) অপহরণ করেন, বলিয়াই কালের নাম “শমন।৮-_. 
প্রাণিগণকে স্ব স্ব কর্মে সত করেন বলিয়াই কালের নাম “যম” হুইয়াছে। 

কালের স্থৃষি, স্থিতি এবং অপরাপর' শক্তির কথ! পুর্বে উক্ত হইয়াছে। 
মেই কালের স্ৃষ্টি-গ্রলয়-শক্তি ব ক্ষমতাই “কালী ।” 
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শক্তি ও শৃক্তিমান্‌ অভিন্ন। এই হেতু কালীকেও কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
বল! যাঁয়। এই কালশক্তি কালীই, পর! প্ররুতি (ইনিই সত্ব, রজঃ ও. তমো! 
গুণের সাম্যাবস্থারূপা প্রলয়াবস্থা৷। মন্থু বলিয়াছেন__ 

“আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষিতৎ। 
অপ্রতক্যমসংবেছ্ধং প্রস্ুপ্তমিব সর্বতঃ” ॥ 

থষ্টির পৃর্ব্বে সমস্তই অন্ধকারময় ছিল। সেই অন্ধকার, প্রজ্ঞার অব্ষিয়? 
তাহার লক্ষণ কর! যায় না। সেই অন্ধকাঁরকে তর্কে বুঝান যায় না, যেন সমস্তই 
প্রন্প্ত-__নিম্তন্ধ। 

এই কাল-শক্তিতে প্রলয় উপস্থিত হইয়াছিল, এবং ভবিষ্যতেও হইবে। 
এই অনির্বচনীয়! অন্ধকায়ময়ী প্রলয়াবস্থাই-_“কালী।” ইনিই পাৎখ্যমতে স্বরূপা 
প্রক্কৃতি। এই প্রকৃতি হইতেই আদি স্থষ্টি প্রবন্তিত হয়। বৌদ্ধ দারশনিকের! 
যে, অভাব হইতেই, জগতের উৎপত্তি বলেন, সাংখ্যদর্শনমতে সেই 
বৌদ্ধের, অভাব-পদার্থ ই প্রলয়াবস্থা,__স্বরূপ! প্রকৃতি-_ স্থষ্টিকর্ী “কালী*ই 
বুঝায়। স্থষ্টিশক্তিসম্পন্ন বক্ধা, তাহার স্থষ্টিশক্তি “ত্রান্ী।” পালনশক্তি- 
সম্পন্ন নারায়ণ, তাহার পালনী শক্তি প্নারায়ণী।” প্রলয়শক্তিসম্পন্ন রুদ্র। 
মহাকাল-হৃদয়োপরি কালী বিরাজিতা, সেই মহাকাল বা কালের প্রলয় 
শক্তি “কালী ।”* এই কালই নান! শাস্ত্রে ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, 
কৌমারী ও প্রন্দ্রী নামে অভিহিত! হইয়াছেন। শুত্ত-নিশুস্তের যুদ্ধে কালী 
বলিয়াছিলেন__“যে! মাং জয়তি সংগ্রামে, যো মে দর্পং ব্যপোইতি। যশ্চ 
প্রতিবলে! লোকে দম মে ভার্তী ভবিষাতি”। (চণ্ডী) অর্থ-__যে আমাকে 
যুদ্ধে জয় করিতে পারে, যে আমার দর্প চূর্ণ করিতে পারে, ষে আমার নমবল 
হয়, সে আমার ভর্তা হইবে। কালী প্রক্কৃতি। প্রকৃতির সংগ্রামে তাহাকে 
পুরুষ অর্থাৎ সেই ঈশ্বর__শিব ছাড় কে জয় করিতে পারে ৪ শিব প্রাকৃতিক 
নিয়মকে দূর করিয়া শ্মশান, তন্ম অস্থিমালা, বিষ প্রভৃতি বস্ত গ্রহণ করিলেন 9 
্রক্কৃতি, শিবের নিকট পরাজিতা হইলেন । তাই শিব, কালীর ভর্তা । সেই 








* কালের ভাধ্যা কালী, ভার্ধ্যার্থে ঈ প্রত্যয় দ্বার কালী শব্দ সাধিত। এত্থলে ভার্ধয। 
অর্থ সহচারিণী, অপৃথক্‌ ভাবে অবস্থিত। শক্তি, শক্তিমান ছাড়। থাকেন না। 


কাল এবং কালী । ৬০৩ 


প্রলয়াবস্থ/ তমোময়ী কালী-_মহামেঘপ্রভ৷ । যে চন্দ্র, হূর্ধ্য ও অগ্নি, আলোক 
প্রদান করিতেছেন, উহার? তিনটা, কালীর ত্রিনয়ন । চারি দিকৃই কালশক্তির 
করায়ত্ ; তাই কালী চতুভূণ্জ। কালশক্তির অভাব কোথাও লক্ষিত হয় ন1। 
তাই কালী, জগদ্‌ব্যাপিনী, তাহাকে কিসে আবরণ কর! যায়? তাই কালী 
দিগন্বরী, কালশক্তি কালী ুদ্ষময়ী, তিনি কাহার নিকট লজ্জা করিবেন? 
তিনি স্তগজ্জননী। অনস্ত কোটা প্রাণী, তাহারই শিশু সন্তান, শিশু সন্তানের 
নিকট আবার মায়ের লজ্জা কি? কালশক্তি কালী, কালে কালে নিরস্তর 
্রঙ্ধার্দি তৃণ-পর্য্স্ত প্রনুব করিতেছেন, তাহার বদন-পরিধানের সময় কখন ৯ 
তাই ম৷ দিগন্বরা। 

কালী শবারূঢ়া। শব-_নিক্রিয় মহাকাল মহাদেখ। এই নিক্ষিয় মহান্‌ 
কালের হৃদয়ের মধ্যে কালী অবস্থিত, যে বাহার শাক্ত,সে তাহার মধ্যেই থাকে। 
প্রদীপের দাহিক। শক্তি, প্রদীপের মধ্যেই বিরাজিতা, তাই কালশক্তি কালী, 
মহাকালের হৃদয়ে ক্রীড়। করিতেছেন। সমস্ত বস্তই জড় শব-_নিক্ত্রয় ; পরস্ত 
সেই সেই ধস্তর শক্তিই, ক্রিয়া করিতে থাকে । চুম্বক লৌহ স্বয়ং নিক্ষিয়, 
কিন্তু তাহার আকর্ষণী শক্তিই, অন্ত লৌহকে আকর্ষণ করে। কালী, কালের 
অন্তনিহিত৷ থাকিয়াহ জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহার করিতেছেন। তাই 
কালী শবারূঢা। মহাপ্রলয়ে এই কালশক্তির করাল কবলে প্রাণিবর্গ 
প্রবিষ্ট হয়, করাল দংস্রাগ্রে কেহ বিচুর্ণিত হয়, কেছ ঝ৷ দশনান্তরালে লাগিয়া 
থাকে । কালশক্তির প্রভাবেই প্রাণিগণ মরিয়। যায়, তাহাদের শীর্ষসমূহ 
ইতস্ততঃ গড়াগড়ি যায় _তাই কালী শবমুণ্মালিনী। মানব মরিলে, তাহাকে 
আর বন্ধু বান্ধব গ্রহণ করিণ না”__পুতি হূর্গন্ধে আর কেহ অগ্রমর হইল না, 
এমন কি,গর্ভধারিণীও,তাহাকে পরিত্যাগ করিল। তাহার আর আশ্রয় কোথাও 
মিলিল না, তখন জগজ্জননী শশানবাসিনী কালাই, তাহাকে ক্রোড়ে 
করিলেন, তিনি কাহাকেও দ্বণা করেন না,--তাই কালী, শশানালয়-বাদিনী 
অস্থিমালাধারিনী, গ্রজলিত-চিতা-মধ্যগতা। । কা্শক্তি, সমধিক ভাবে বৈরাগ্য- 
হেতুক শ্মশানেই বিকাশ পান, তাই কালী শ্মশানবাসিনী। 

কালী মহামেঘ প্রভা) কিন্তু মায়ের কাল রূপে দশ দিক আলোকিত ;কালী 
মৌন্দধ্ের খনি, তাহার রূপে ও শক্তিতে মহাকালও বিষুগ্ধ, অন্তের কথ 
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আর কি কহিব? এই হেতু সেই সর্বাস্বন্থন্দরী বিবসন! কালীকে সম্মুখে 
রাখিয়। মাতৃ-বুঁদ্ধিতে মনকে স্ুস্থির ও অবিকৃত করিঘা যদি সাধকগণ, চিত্তের 
একাগ্রতা অভ্যাস করে, তবে অন্য কা্মনীতে চিত্বের বিকৃতি কখনও 
জন্মিবে না, এই রূপ ক্রমে অভ্যাস-বশে মনের চাঞ্চল্য বিদুরিত হইবে। 
ক্রমে সুক্ম বিষয় ও, সাধকের ধ্যান-পথে উপস্থিত হইবে, তখন সাধকের অপবর্গ- 
মার্গ, অর্গলচ্যুত হইবে, ইহাই কালীর উপাসকের অদাধারণ উপকার “সন্দেহ 
নাই। যে সকল সাধক, সক্ষম অন্তঃকরণ দ্বারা কালীর চরণ-কমল স্পর্শ করিতে 
পারে, তাহাদের আর ভববন্ধন থাকে না, তাহার৷ মুক্ত হইয়া যায়। ইহ! 
দেখাইবার জন্যই তিনি মুক্তকেশী। এক হিসাবে বলা বাইতে পারে-__ইংরাজ- 
জাতি, কালীর উপাসক। কেননা, ইহারা কালের ক্রিয়া শক্তিকে এত 
মানেন, এত তাহার মাহাত্ম্য বুঝেন, এত তাহার মধ্যাদ! রক্ষা করেন, এত 
অমুলা রত্ব বলিয়া জানেন যে, এক মিনিট কালও ইহারা কালশক্তির প্রতি 
উদ্দাসীন নহেন। এই কালশক্তির সেবাতেই কালীর প্রসাদাৎ ইংরাজের রাজত্ব 
অক্ষু্ন থাকিবে । 
জগতে যাহারা বাম, বিপরীত, প্রতিকূল আচরণ করিবে, তাহাদিগকে ভয় 
প্রদর্শন করিবার জন্ত কালী, বাম পাণিতে কৃপাণ ধারণ করিয়াছেন। শুধু ভয় 
প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা নহে) আপনার বাম হস্তে একটী ছিন্নমুণ্ড ধারণ 
করিয়া! দেখাইতেছেন যে, যাহার! নিয়মের বিপরীত বোম) আচরণ করে, 
তাহারাই অন্থুর। কালশক্তি তাহার্দের শিরচ্ছেদ করিয়। থাকেন । আর জগতে 
যাহার! দক্ষিণ-_দাক্ষিণ্য সরলতা! উদারতা ব্যবহার করে, “মা! করুণাময়ি ! 
রক্ষা কর মা! প্রণত অধমকে দয়! কর!” এই বলিয়। যাহার! কতাঞ্জলি 
পুটে প্রার্থনা! করে, কালশক্তিকালী তাহাদিগকে বলিতেছেন, “বাছ৷ ভয় 
নাই, এই যে আমি অভয়দায়িনী, বাছা! কি প্রার্থনা কর? এই ষে আমি 
বরদাস্জিনী, তাই কাপী, দক্ষিণ হস্তে অতয় ও বর মুদ্রা! ধারণ করিয়াছেন। 
শক্তি আর শক্কিমান্‌ অভিন্ন। অতএব কাল ব্রহ্ম । কালশক্তি, কালী ব্রাঙ্গী, 
সেই কালশক্তি 'কালী'ই জগজ্জননী। কালী হইতে ব্রন্গ জন্মিয়াছেন। কালী 
হইতে বিষুণ জন্সিয়াছেন। কালী হইতে কুদ্র জন্সিয়াছেন। যাহা হইবে, 
* যাহ। হইতেছে, তাহা। সকলই “কালী” | ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত কালী, অহঙ্কার 


“বেতালেঃ বন রহস্য । ৬৬৫ 


কালী, বুদ্ধি কালী, একাদশ ইন্ত্রিয় কালী, পঞ্চতন্মাত্র কালী, কালী চিন্নন্বী, 
আরন্দময়ী। যাহ! দেখিতেছি, তাহ! কালী, শুনিতেছি কালী, ভ্রাণ করিতেছি 
কালী, স্পর্শ করিতেছি কালী, ভোজন করিতেছি কালী। কালী ছাড়া সৎ 
অসৎ €কোন বস্তই নাই। অতএব নিথিল ব্রহ্মাণ্ডই আগ! প্রকৃতি কালশক্কি 
“কালী ।” "সর্বং খবিদ ব্রহ্ম ।” 


শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভৃষণ। 


“বেতালে" বু রহস্ত। 


হিন্দী ভাষায় লিখিত “বৈতাল পচীনী” নামক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালায় 'বেতালপঞ্চবিংশতি” লিখিয়াছিলেন। বেতাল- 
পঞ্চবিংশতি প্রসিদ্ধ গ্রস্থ। এক সময়ে উহা! বিগ্ভালয়েও পঠিত হুইত। 
এখন উহা! আর তত পঠিত হয় না। সহত্র লোকের মধ্যে এক জনও এখন 
উহা পড়েন কি না সন্দেহ। কিন্তু গ্রন্থথানি অর লোকের দ্বার! পঠিত 
হইলেও, উবার গল্পগুলি অনেকেই জানেন। লোক ও বংশ-পরস্পরা-কখিত 
হুয় বলিয়। এত লোকে গর্পগুলি জানেন। কিন্তু সকল গল্পই যে, সমান প্রচলিত 
তাহা নহে। ছুই চারিটা গল্প, সর্বজনবিদিত বলিলেই হয়, অপরগুলি সেরূপ 
নহে। ভোজনবিলামী :ও শয্যাবিলাসীর গল্প এ ছুই চারিটির অন্ততম। 
বোধ হয়, সকলেই উহা জানেন। তথাপি বিদ্তাসাগর মহাশয়ের ভাষায় উছা 
একবার বল! ভাল £-- 

প্ধ্ম্নপুরে গোবিন্দ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাহার ছুই পুত্র । তন্মধ্যে 
একজন ভোজনবিলাসী ; অর্থাৎ, অল্পে ও ব্যঞ্জনে যদি কোনও দোষ থাকিত, 
তাহা! ছুত্তেপ্ হইলেও, ঞ্ অন্নের ও ব্যঞ্জনের তক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি হইত না) 
দ্বিতীয় শয্যাবিলাসী ) অর্থাৎ, শয্যায় কোনও হু্ক্ষ্য বিক্ন ঘটিলেও, সে 
তাহাতে শয়ন করিতে পারিত না। ফলতঃ, এই এক এক বিষয়ে তাঁহাদের 
অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তদীয় ঈদৃশ বিন্ময়জনক ক্ষমতার বিষয় তত্রত্য 
নরপতির কর্ণ গোচর হইলে, তিনি তাহাদের এ ক্ষমতার পদীক্ষার্থে, সাতিশয় 
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কৌতুহলাবিষ্ট হইলেন, এবং উভয়কে রাজধানীতে আনাইয়৷ জিজ্ঞাদিলেন, 
তোমরা কে কোন্‌ বিষয়ে বিলাদী । ? 

অনস্তর, তাহার! স্ব স্ব পরিচয় দিলে, রাজা, প্রথমতঃ ভোজনবিলাঁসীর 
পরীক্ষার্থে, পাচক ব্রাঙ্গণকে ডাকাইয়া, নানাবিধ স্ুরস অন্ন ব্যঞ্জন গ্রভৃতি 
প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। পাচক, রাজকীয় আজ্ঞা অনুসারে, সাতিশয় 
যত্ব সহকারে, চর্ব্য, চুষ্য লেহা, পেয়, চতুর্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য গ্রস্তত করিয়া, 
ভুপতিসমীপে সংবাদ দ্িল। রাজা, ভোজনবিলাসীকে আহার করিবার 
আদেশ করিলে, সে, আহার-স্থানে উপস্থিত হইল; এবং আসনে উপবেশন- 
মাত্র, গাত্রোথান করিয়। নৃপতিসমীপে প্রতিগমন করিল। 

রাঞ্জ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন তৃপ্ডিপূর্বক ভোজন করিয়াছঃ সে 
কহিল, না মহারাজ ! আমার ভোজন কর! হয় নাই। রাজ জিজ্ঞাসিলেন, 
কেন! পে কহিল, মহারাঞ্জ! অল্পে শবগন্ধ নির্গত হইতেছে ; বোধ করি, 
.্মশানসন্নিহিত ক্ষেত্রজাত ধান্তেগ তুল পাক কাঁগয়াছিল। রান শুনিয়। 
তীয় বাক্য উন্মত্ত প্রলাপবৎ অসঙ্গত বোধ করিয়া, কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন; 
এবং এই ব্যাপার গোপনে রাখিয়া, ভাগারীকে ডাকাইয়া॥ সেই তওুলের 
বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। তদহুসারে ভাণ্ডারী, 
সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, নরপতি-গোচরে আপিয়। নিবেদন করিল, মহারাজ ! 
অমুক গ্রামের শ্বশান-সনিহিত ক্ষেত্রজাত ধান্তে এঁ তুল প্রস্তুত হুইয়াছিল। 
রাজ শুনিয়। নিরতিশয় চমৎভ্কৃত হইলেন, এবং ভোজনবিলামীর দবিশেষ 
প্রশংস। করিয। কহিলেন, তুমি যথার্থ ভোজন[বিলানী। 

তদনস্তর, রাজা, এক সুসজ্জিত শয়নাগারে ছুপ্ধফেননিভ পরম রমণীয় শয্যা 
প্রস্তত করাইয়া, শয্যাবিলানীকে শয়ন করিতে আদেশ দিলেন। সে, কিয়ৎ- 
ক্ষণ শয়ন করিয়া, নুপতিসমীপে আসিয়া, নিবেদন করিল, মহারাজ ! এ শয্যার 
সপ্তম তলে এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত আছে; তাহা আমার সাতিশয্প ক্লেশকর 
হইতে লাগিল ; এজন্ত শয়ন করিতে পারিলাম না। রাজ। শুনিয়া চমতকুত 
হইলেন ; এবং শয়নাগারে প্রবেশ পূর্বক, অন্বেষণ করিয়া, দেখিতে পাইলেন, 
শয্যার সপ্তম তলে যথার্থ ই এক ক্ষুন্্র কেশ পতিত রহিয়াছে । তখন, তিনি 
যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রদর্শন পূর্বক,বারংবার তাহার প্রশংস। করিয়। কহিলেন, 
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তুমি যথার্থ শয্যাবিলাসী । অন্তর, তাহাদের ছুই সহোদরকে, যথোচিত 
পারিতোধিক প্রদদানপূর্ববক, পরিতুষ্ট করিয়! বিদায় করিলেন » 

ছুই বিলাসীর মধ্যে একজনের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, অপরের ত্বগিক্িয়ের- _তীক্ষ- 
তার কথায় বিশ্বাস করিতে পার! যায় না। * ধর্দপুরের রাজার ন্যায় হাসিয়া 
ফেলিতে হয়। রাজা ভোজন-বিলাসীর কথ! “উন্মত্ত প্রলাপবৎ অসঙ্গত” মনে 
করিশাছিলেন। আমরাও সেইরূপ মনে করি। কিন্তু অন্ন-সন্বন্ধে অনুসন্ধান 
করিয়া রাজ! এ কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। আর সাত খান! গদ্দির নীচে 
একগাছি ক্ষুদ্র চুল দেখিবার পর শধ্যাধিলাদীর তদ্বারা ক্রিষ্ট হুওয়ার কথায় 
রাজ। কিছুমাত্র বিস্ময় বা অবিশ্বাস প্রকাশ করেন নাই। আমাদের কিন্ত 
অবিশ্বান হয়। ইন্দ্রিয়ের এরূপ তীক্ষতার প্রমাণ বা উদাহরণ, আমাদের মধ্যে 
পাওয়া যায় ন। অসভ্যাবস্থায় মানুষের কোন কোন ইন্দ্রিয়ের অসাধারণ 
তীক্ষত৷ দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । মধ্য-আপিয়ার অসভ্য যাযাবর তাতারদিগের 
দৃষ্টি, চিলের স্ায় তীক্ষ-_তাহার! যত দূর হইতে দেখিতে পায়, সত্য মানুষে 
তত দুর হইতে দেখিতে পায় না। জল, দূরে থাকিলে উহার নিকটে গিয়া 








* এই প্রসঙ্গে ইদ।নীন্তন কালের ছুইটী কথা বল! ভাল। (১) কথিত আছেষে, 
অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত মৃত নবাব ওয়াজিদ আলি দাহ, অপরাহে জলযষোগের সময় 
চারিখানি জিলিপি ও চাঁরিটী পান্তুয়া খাইতেন। তাঁহার আদেশানুসারে জিলিপি 
ভাজ। হইলে পর ঘ্বৃতপরিবর্তন করা হইত এবং নূতন ঘৃতে পান্তুর। পাক করা হইত। 
তাহার এক নূতন কার্ধ্াধ্যক্ষ, ঘৃতের অনর্থক অপচয় হইতেছে মনে করিয়া, একই দ্বৃতে 
জিলিপি এবং পান্তুয় গ্রস্ত করিবার আদেশ দেন। যে দিবস এ্ররাপ কর! হয়, সে দিবস 
কিন্ত নবাব সাহেব একটা পান্তুয়ার কিক্িম্মাত্র মুখে দিয়া, চু্গন্ব-বশতঃ আর খাইতে পারেন 
নাই। (২) নাটোর-রাজ-বংশের এক পূর্বপুরুষ (আনন্দনাথ রার ), প্রতিদিন উত্তমরূপে 
তুলা ধুনাইর়। নূতন খোলে পুরিয়! তাহাতেই শয়ন করিতেন। নহিলে ভাহার সাততিশয় 
কষ্ট হইত । এক বার তিনি স্বগাঁয় রাজা রাধাকাস্ত দেবের বাটাতে আসিয়া] দিনকতক 
ছিলেন। সঙ্গে তাহার নিজের দরজি আসিয়াছিল। হ্বগাঁয় রাজা এই কথা! জানিতে 
পারিয়া, একদিন দ্রজিকে অতয় দিয়া, তাহার প্রভুর লেপের খোল বদলাইতে ও তুল! 
ধুনিয়। দিতে নিষেধ করেন। দরিজি পূর্ববদিনের লেপই পাতিয়া দেয়। সমন্ত রাত্রি কষ্টে 
অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতে প্রভু, দরজির অর্থদণ্ড করেন। রাধাকাস্ত কিন্ত 
সকল কথ! বঁলিয়। দরির অর্থদণ্ড রহিত করাইয়। দেন। 
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না দেখিলে আমাদের উহার অস্তিত্বের অনুভূতি হয় না। একমাত্র দর্শনে- 
নতি আমাদের দুরস্থিত জলের উপলব্ধির উপায়। (কিন্ত অসভ্যাবস্থায় মানুষ, 
ঘ্াণেন্দ্িয় ছারাও কখন কথন জল প্রত্যক্ষ করিয়! থাকে । প্রসিদ্ধ উপন্তাস- 
লেখক হ্যাগার্ড মহোদয়, তাহার [115 59107701753 [11769” নামক গ্রন্থের 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে এইবপ লিখিয়াছেন £-- 

41152115710115 ড5175026] 95 11101001015 50700017056 «2170 
51010706095 1506 211 001 211 075 ০1 1105 00০ ০10 11019915191 
100 50217650915, 

79155210019 175 5001:2 8910, 

"হু 90511 20917 106 5210. 

21550 55 216 016 10101125100 001 96 1016%/ 1792 0100910ি1 
17500060998 110 0150. 00600 10095255. 





অর্থাৎ 


“বিপদের স্বাণ পাইলে বুড়। মেড়ায় যেমন নাক তুলিয়া! চারি দিকের বাতাস 
তুলিষ! ফেলিয়। দিতে থাকে, বেনবিওগেলেও তেমনই ইতিমধ্যে তাহার থ্যাবড়! 
নাক উপর দিকে তুলিয়। চারি দিকের গরম বাতাস টানিয়া লইতেছিল। দে 
তখনই আবার কথ! কহিল। বলিল-__ 

“আমি জলের গন্ধ পাইতেছি।” আমরা জানিতাম, এই সকল অসভ্য 
লোকের অন্ভব শক্তি স্বভাবতঃই অতি আশ্চর্য্য ও অসাধারণ। সুতরাং 
তাহার কথা শুনিয়া আমাদের উল্লাসের সীম। রহিল ন1।, 

নান। কারণে জন্ত এবং অসভ্য মনুষ্য, অনেক বিয়য়ে প্রায় সমান অবস্থা- 
পর । এই জন্ত কথিত হইয়া থাকে যে, জন্তর মধ্যে ষেরপে কোন কোন 
ইন্দ্িয়ের অসাধারণ তীক্ষতা হয়, অসভ্যাবস্থায় মনুষ্যের মধ্যেও সেইরূপে 
হয়। কিন্তু বেতাল-কথিত ভোজনবিলাসীর স্তায় লোক, যে মমাজে থাকে, 
তাহা অসভ্য মানবসমাজ হইতে পারে না। সুতরাং উহাদের ইন্ড্রিয়ের 
তীক্ষতা, উহাদের সামাজিক অবস্থায় অসম্ভব,_-একথ বলিলে বোধ হয় ভূল 
করা হয় না। ভোব্জনবিলাসীর কথ! গুনিয়া রাজ! যে একটু হাঁসিয়াছিলেন, 
তাহীতেও বোধ হয় যে, ইন্দ্রিয়ের ওরূপ তীক্ষতা তখনকার অবস্থায় লোকের 
অন্ততঃ নাধারণ গুণ বলির লক্ষিত হইত না। ছুই বিলাসীর কথায় এীক্দ্রিয়িক 
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শক্তি যে, কিছু বেশী মাত্রার চড়াইয়! বর্ণিত হইয়াছে, বেতালের আর একটা 
গল্পে তাহার যেন একটু” গ্রমাণই পাঁওয়। যাঁয়। বেতালপঞ্চবিংশতির দশম 
উপাখ্যানে এই কথ! আছে £__ 


“কিয়ৎ দিন পরে খতুরাজ বসন্তের সমাগমে, রাজা ধর্মধবজ, মহিষীত্রর- 
সমতিব্যাহারে উপবন বিহারে গমন করিলেন। সেই উপবনে এক সরোবর 
ছিল। রাজা, তাহাতে কমল সকল প্ররফুল্প দেখিয়া, শ্বরং জলে অবতরণ 
পূর্বক, কতিপয় পুষ্প লইয়া, তীরে আসিয়া, এক মহিষীর হস্তে দ্রিলেন। 
দৈবযোগে একটী পদ্ম, মহিষীর হস্ত হইতে স্থলিত হইয়া, তদীয় বামপদে 
পতিত হওয়াতে, উহার আঘাতে তাহার নেই পদ ভগ্ন হইল। তখন রাজ! 
হা হতোহস্মি বলিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইর! প্রতীকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
সায়ংকাল ; উপস্থিত হইল। স্থধাকরের উদর হইবামান্র, তদীয় অমৃতমন়্ 
শীতল কিরণমাপার স্পর্শে, দ্তীন্ন মহিষীর গাত্র, স্থানে স্থানে দগ্ধ হইয়া! গেল। 
আর তৎকালে, অকস্মাৎ এক গৃহস্থের ভবনে উদৃখলের শব্ধ হইল। সেই শব্দ, 
অবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তৃতীক্জ। মহিষীর শিরোঁবেদন! ও মুচ্ছ? হইল।» 

উদূখলের শব্দে শির:পীড়া বা মৃচ্ছ1 হওয়া নিতান্ত অগস্তব নয়। শ্মায়ুর 
অবস্থা-বিশেবে এরূপ ঘটিয়। পাকে । আমার এক নদ্ধুর ভ্রাতা যুঝ। পুরুষ, 
তানপুরা, সেতার প্রভৃতির সুমধুর শব্দবেও মুচ্ছিত হইতেন, বোধ হয়, এখনও 
হন। আমার ধন্ধু, ভ্রাতাকে কখনই সুস্থকায় বিবেচন। করেন নাই । কিন্ত 
বোধ হয় যে, প্ররৃতার্থে এসুস্থ না! হইয়াও, শারীরিক প্রকৃতির অতিরিক্ত 
কোমলতভার ফলে রোমলতাময়ী রমণী, কখন কখন উদৃখল প্রভৃতি যন্ত্রের 
উচ্চ ও উতৎকট শবে শিরঃপীড়াগ্রস্তা, এমন কি, মুচ্ছিতাও হইতে পারেন। 
এরূপ শারীরিক প্রক্কৃতিকে বিজ্ঞানবিদেরা' রোগ বা অন্ুস্থত| বলেন কি না, 
জানি না; কিন্তু লোৌকমধ্যে ইহ। প্রকুত রোগ বলিয়.গণ্য হয় না, বায়ুর 
বিচিত্র ক্রিয়া বলিয়া! বিবেচিত হয়। ন্নাঘুর বিশেষ বিশেষ অবস্থান উহার 
ক্রিয়া এইরূপ বিচিত্রতা প্রাপ্ত হয়। স্নায়ুর সেই ধিশেষ অবস্থ। নিতাস্ত 
বিরল নছে। সেক্সপিয়র বলিক্সাছেন £-_ 
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অর্থাৎ ঃ 


শুকরের মুখ ফাঁক হইয়! রহিয়াছে দেখিলে, কত লোকে জলিয়া যায় ; 
কত লোকে বিড়াল দেখিলে ক্ষেপিয়া! ইঠে) কত লোকে ব্যাগ-পাইপ নামক 
ঘবাগ্তযন্ত্রের শব শুনিলে 'অসামাল হুইয়। পড়ে । কারণ, মনুষ্যের অন্তনি'হত 
অনুরাগ ঝা! বিরাগ বশতঃ সে, কোন জিনিদ দেখিলে আহ্লাদিত হয়, আপার 
কোন জিনিস দেখিলে চটিয়! উঠে।? ৃ 

মহাকবির কথা পড়িলে বোধ হয় যে, এইরূপ ঘটনাগুলি শুধু শারীরিক 
প্রকৃতির ফলে ঘটে নাঃ শারীরিক বা বান প্রকৃতির মূলে যে মানসিক ঝা 
অন্তঃপ্রকৃতি থাকে, অর্থাৎ শারীরিক প্রকৃতি, যে মানদিক ব1 অন্তঃপ্রককতির 
ফলম্বরূপ, তাহাঁরই বিশেষত্বের ফলে প্রধানতঃ ঘটয়। থাকে। কিন্তু ফুলের 
আঘাতে প1 ভাগিয়া যাওয়া অথবা সুশীতল চন্দ্রকিরণে দেহের চর্ম পড়িয়া 
যাওয়া, উদুখলের শবে মুচ্ছিত হওয়া হইতে কিছু ভিন্ন রূপ ঘটনা। এই 
ছুই ঘটনায় জ্ঞান বা! চৈত্যন্তের বিলোপ বা বিপর্ধ্যর দৃষ্ট হয়না) উদৃখল- 
ঘটত ঘটনায় শারীরিক প্ররতির যত প্রাধান্ত আছে,শেষোক্ত ঘটনায় তত নাই। 
সে প্রাধান্তের অর্থ-_শরীরের অনাধারণ, অলৌকিক .ও অসম্ভব কোমলভ]। 
ফুলের আঘাতে হাত পা ভাঙ্গিতে বাটাদের আলোতে দেহ পুড়িতে কেহ 
কখন দেখে নাই, কেহু কখন দেখিবে কি না সন্দেহ। এরূপ যে হইতে 
পারে, কেহই তাহা, বুঝিতে ব। বিশ্বাস করিতে পারেন না| বোধ হয়, জড়- 
বিজ্ঞানও, তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে অক্ষম। শারীরিক কোমলতা অসম্ভব 
মাত্রায় বাড়াইয়া ছুইটা রাণীর উপর আরোপ কর! হুইয়াছে। এইরূপ 
বাড়াইয়া বলা, এই সমস্ত গল্লের রচগ্লিতাঁর যেন স্বভাব প্রক্কৃতি বলিয়া বোধ 
হয়। অতএব যদি বলা যায় যে, এই স্বভাব বা প্রকৃতির বশেই ভোজন- 
বিলামীতে শ্রাণেক্িয়ের এবং শব্যাবিলাসীতে ত্বগিক্জিয়ের অতি-তীক্ষতা 


“বেতালে? বহু রহ্স্থ | ৬১১ 


আরোপ কর! হইয়াছে, তাহা হইলে বোধ হয় যে, নিতান্ত অন্তায় বা অনঙ্গত 
কাধ্য করা হয় না। 

কিন্তু শরীরের অতি-কোমলত। বা ইন্দ্রিয়ের অতি-তীক্ষতা কল্পনা কর! যে, 
কেবলমাত্র অলীকত্ব বা অসত্যপ্রিয়তার কায বা নিদর্শন, এরূপ বিবেচনা 
করাও বোধ হয় যুক্তিযুক্ত নয়। অলীক বা অসত্যের কল্পনা, একেবারেই 
ভিত্িশু্ হয়,ন।। "আরব্যোপন্তাসের” স্তায় কল্পনাকাও, মানবপ্ররুতি 
হঈতেই উদ্ভৃত হয় এবং মানবের প্রকৃত অবস্থার আভাপ-ইঙ্গি তও, উহাতে 
পরিলক্ষিত হয়। কগ্সনা, ঘতই উদ্দাম বা উচ্ছল হউক, প্রক্কতত্বেই উহার 
মূল বা ভিন্তি। প্রর্ৃতত্ব উহার অচ্ছেদ্য পাশন্বরূপ। এই জন্ত মনে ভয় যে, 
যেখানে কোমলতা বা তীক্ষতা থাকে না, সেখানে লোকে অতি-কোমলতা 
বা অতি-তীক্ষতার কথা কয়ও না। যখন বেতালের গল্প রচিত হইয়াছিল, 
তখন লোৌকমধ্যে দেহের কোমলত। এবং ইন্দ্রিয়ের তীক্ষতা, সম্ভবতঃ এক্ষণকার 
অপেক্ষা অধিক ছিল। আর, দেহের অতি-কোমলত। ও ইন্দ্রিয়ের অতি- 
তীক্কতার কথা আমাদের মধ্যে নিতান্ত উপহাসযোগ্য হইয়াছে দেখিয়া! মনে 
হয় যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের তীক্ষত। পুর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে। কত 
কমিয়াছে, তাহা নিরূপণ কর! অসন্ভব। এরূশ বিষয়ে তুলন। করিয়! হাঁস 
ব| বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণর করিবার রীতিও নাই, উপায়ও নাই। উপায় ন! 
থাকিবার কারণ এই যে, আমাদের নিজের ইন্দ্রিসের তীক্ষত! কিরূপ, তাহ! 
আমরা নিজে নিজে কতকটা বুঝিতে ও অন্থুতব করিতে পারি বটে ? কিন্ত 
শত শত অথব। সহ বৎসর পূর্বে আমাদের পুর্বপুরুষদিগের ইন্ড্রিয়ের কত 
তীক্ষতা ছিল, তাহ। দ্মামর। জানি না। কারণ, তাহারা তাহ! ঠিক্‌ করিয়! 
যান নাই। তবে পুরাণ প্রভৃতিতে তাহাদের কথা যে ভাবে লিখিত আছে, 
তাহাতে আলাদের শরীর ও স্বাস্থা অপেক্ষা! তাহাদের শরীর ও স্বাস্থ্য ষেখউৎকৃষ্ট 
ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তথাপি তাহাদের সহিত আমাদের তুলনা! 
করিব না। ওরূপ তুলন। না করিয়াঁও, আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে যাহা বক্তবা, 
তাহা নিঃসক্কোচে বলা যাইতে পারে। বক্তব্য এই যে, আমাদের ইন্দ্িয়ের তীক্ষতা 
যেরূপ কমিয়াছে এবং এখনও কমিতেছে, তাহাতে আমাদের ( বাঙ্গালি, 
ভাতির) প্রকৃত বিপদ্‌ ও বিষম ভয়-ভাবনার কারণ উপস্থিত হুইয়াছে। 
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দর্শনেক্দিয় বা চক্ষুঃ এবং শরবণেন্দ্িক্ধ ঝ। কর্ণের অবস্থা যত সহজে বুঝিতে 
ৰা জানিতে পারা যাক, অন্য ইন্দ্রিয়ের অবস্থা তত সহজ বুঝিতে বা জানিতে 
পারা যায় না) এবং এই ছুইটী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কর্ণ অপেক্ষা চক্ষুর অবস্থা 
বেশী সহজে জানিতে পার! যায়। কেহ কাল! অথবা কম শুনে কি না, 
তাহার কাণ দেখিয়। বুঝ! যায় না। কিন্তু চক্ষুঃ দেখিয়া অনেক স্থলে বুঝিতে 
পার! যার, দর্শনশক্তি কম কি না। দর্শনশক্তির স্বপ্নত।৷ আর এক উপায়ে 
অর্থাৎ চদ্মার ব্যবহার দেখিয়া অতি সহজেই জানা যায়। সেরূপ কোন 
উপায়ে শ্রবণশক্তির স্বল্পতা বুবিপার উপায় এদেশে নাই বলিলেই হয়, বোধ 
হয়, সর্বত্রই অতি অন্ন। কারণ, ইয়ার্ট,স্পেটু বা কর্ণভেরী থাকিলে, 
উহার ব্যবহার বড় বিরল। চক্ষুর কেবল বর্ণ প্রভৃতি দেখিয়া দর্শনশক্তির 
অবস্থা অনুমান করিতে পারা গেলেও, ওরূপ অনুমান, বোধ হয়, অনেকস্থলে 
ঠিক্‌ হয় না। বাহার! শারীরতত্ববিৎ নহেন, তাহাদের ওরূপ অনুমান ন! 
করাই ভাল। কিন্তু তাহারাও একট! মোটামুটি অন্থমান করিলে যে, গুরুতর 
দোষ বা ভ্রম করেন, এক্সপও বোধ হয় না। চন্মার বাবহার-সন্বন্বেও অল্প 
একটু গোলের কথা আছে। চদ্মার ব্যবহার, প্রাচীন ভারতে না থাকিলেও, 
ইদানীং অনেক দিন হইপ়াছে। আমার পঠদ্বশার শেষাবস্থায় উহা! হঠাৎ 
বড় প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্মশ্রুও ব্যাপক হইয়াছিল। ছুয়ের 
সংযোগ, সন্দেহজনক--বোধ হয়, অনেক স্থলে চস্মা, ঠিক্‌ চস্মারূপে ব্যবহ্থত 
হয় নাই; বিজ্ঞতা ঝা গান্তীর্যব্যগ্রক বলিয়। ব্যহত হইত। এখনও যে 
কেহ এ জন্ত চন্য! ব্যবহার করেন না, এমন কথা! বলিতে পারি না। বোধ 
হয়, অনেকে করেন। কিন্তু তৎসন্বেও দর্শনেত্্রিয়ের বিকার ব1 দৌর্ববল্যের 
জন্তই যে, অধিকতর-সংখ্যক লোকে, ক্রমে চস্মার সাহায্য লইতেছে, বোধ 
হয়, আমাদের দুর্ভাগ্য বশত£-_সে বিষয়ে আর পন্দেহ হইতে পারে না। আমার 
বাল্যে, কি সহর কি পল্লীগ্রাম, কোথায়ও বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদ্দের মধ্যেও চদ্মার 
প্রচলন দেখি নাই, বলিলেই হয়--বাঁলক-বালিক। এবং যুবক-যুবতীর সম্বন্ধে 
চস্মার কথা মনেও হইত না। কি পাঠশালা, কি ইস্কুল, কোথায়ও কোন 
সহপাঠী বা সম-সামগ্িক ছাত্রের চক্ষে চদ্ম! দেখিয়াছিলাম, এরূপ মনে হয় না। 
এখন আর ইন্ফুল কাঁলেজে ঘাই ন|; কিন্তু দশ বার বৎসরের বালক হইতে 
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কুড়ি পচিশ বৎসরের যুবককে পর্য্যন্ত চস্মা পরির় ইন্কুল কালেজে যাইতে 
দেখি। অনেক বালক, গস্ল! না পরিয়া'ও ইস্কুলে যায়। কিন্তু, তাই বলিয়! 
তাহাদের সকলেরই চক্ষুঃ যে নির্দোষ, এখন আর মনে করিতে পারা যায় ন|। 
তিন খৎসর পুর্বে মহীশূর প্রদেশের কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এখানকার 
বিচ্ালক্বের ছাত্রবর্গের দৃষ্টিশক্তির অবস্থা অবগত হইবার নিমিত্ত শিক্ষাবিভাগের 
কর্তৃপৃক্ষের অনুমতি গ্রহণপূর্বক হিন্দু হেয়ার প্রভৃতি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের 
চক্ষুঃ পরীক্ষা করেন । পরীক্ষায় প্রমাণ হয় যে, এদেশের ছাত্রবর্গের মধ্যে 
শতকরা প্রায় ৬৬ জন, কোন না কোন প্রকার চক্ষুরোগগ্রস্ত। স্থতরাং 
বর্তমান সময়ে আমাদের ছাত্রবর্গের মধ্যে, যে দৃষ্টিশক্তির ভয়ানক অবনতি 
ঘটিয়াছে, তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা! অপেক্ষাও ভয়ানক কথা আছে। 
পাচ ছয় বৎসরের বালিকা, বিন! চস্মায় ভাল দেখিতে পায় না, ইহাও সম্প্রতি 
জানিয়াছি। আমার বাল্যে ও যৌবনে চস্মার কিঞ্চিৎ ব্যবহার ছিল-_ 
কিন্ত আমাদের গৃহিণীদিগের মধ্যে ছিল, তখন এরূপ জানিতাম না। পরে 
যখন একটা পরিণতবরস্কার চক্ষে প্রথম চস্লা! দেখিয়াছিলাম, তখন বেশ 
একটু চমকিয়! উঠিবার পরই একটু হাদিয়া ফেলিয়াছিলাম। এখন স্ত্রীলোকের 
চক্ষে চম্ম! দেখিয়া! চমকিয়াও উঠি না, হাসিয়াও ফেলি না। ওদৃষ্তে এখন 
কিছু অধিক মাত্রায় অভ্যস্ত হুইয়া পড়িয়াছি। পথে--আগেকার অপেক্ষা 
এখন অনেক বেশী চোখ-বাধা, অনেক বেশী চোখে সবুজ বর্ণের আবরণ, 
অনেক বেশী চোখের আশে পাশে উপরে নীচে নান! বর্ণের কাচখণ্ড দেখিতে 
পাই। এখন কাহারও কাহারও চক্ষে ছুই যোড়া করিয়! চস্মাও দেখিতে 
গাই ! আমাদের চোখ এখন যেমন প্রায়ই জালা! করে, কর্‌কর্‌ করে, টন্‌ 
টন্‌ ঝন্‌ ঝন্‌ করে, বোধ হয়, আগে তেমন করিত না; এখন যেমন প্রায়ই 
লাল হইয়। উঠে, বোধ হয় আগে তেমন উঠিত না) আমাদের চোখে এখন 
যেমন প্রায়ই জল হয়, বোধ হয়, আগে তেমন হইত না। আমাদের মধ্যে 
অনেকে দূর হইতে ভাল দেখিতে পান না, অনেকে নিকটে ভাল দেখিতে 
পান না এবং অনেকে, কি দূর হইতে, কি নিকটে, কোথাও ভাল দেখিতে 
পান না। পাঁচ সাত হাত দূরে বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে ন 
পাইয়া, আমাদিগকে নর্বদাই অগ্রতিভ হইতে হয়--আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে 
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এ কথা বোধ হয় অনেককে স্বীকার করিতে হয়। আমাদের গৃহে এখন 
সথচে সুতা পরাইতে যেন আগেকার অপেক্ষা! গোল বাধে ; চাল দাল গ্রভৃতির 
বাছনি আর যেন তেমন নিখুঁত হয় না? হুক্ম কাকুকার্যে সাধারণতঃ আর 
যেন তেমন মন$ও নাই, পটুতাও যেন কমিয়াছে। পূর্বে চিকিৎসককে সংঘত 
হইয়। রোগীর আপাদমস্তক ধীরভাবে নিরীক্ষণ করিক়। তাহার দেহের আভ্যন্ত- 
রিক অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিতে যেরূপ দেখিয়াছি, এখন আর প্রায় সেরূপ 
দেখি না। সে অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টি, বোধ হয়, এখন কমিয়। গিয়াছে। যাত্্রিক 
পরীক্ষার প্রচলনে চক্ষু স্থুলত। প্রাপ্ত হইতেছে । আমার মনে বিলক্ষণ সন্দেহ 
জন্মিতেছে যে, রোগনির্ণয়ে ও রোগের চিকিৎসায় ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তে যন্ত্রের 
ব্যবহার যত বাড়িতেছে, ইন্দ্রিয়ের শক্তি, তীক্ষতা, কার্যকারিতা এবং অন্ত- 
দুর্টি তত কমিতেছে? ইন্দ্রিয়সকল তত স্থুল, অশিক্ষিত ও অকর্মণ্য হইয়া 
পড়িতেছে। ইহাতে মানুষের মঙ্গল, কি অমঙ্গল, যথার্থ ই ভাবিয়। দেখিবার, 
যথার্থ ই বিহিত বিধানে নিরূপণ করিবার বিষয়। 

আমাদের রদনেব্দ্রিয়ের অবস্থাও ভাল নয়_-বোধ হয়, বলিতে পারি, অতি 
শোচনীয় ও ভীতিজনক। আমরা ভোজের নামে নাচিয় উঠি, ভোজ দেও 
বলিয়া, বন্ধুবান্ধবকে সর্ধদাই বিরক্ত করি) কিন্তু ভোজ পাইলে ভোজন 
করিতে পারি না। আমাদের রসনেন্দ্রিয়ের পূর্কের মত শক্তি, সামর্থ্য ও 
ভীক্ষতা নাই। ব্রাহ্মণের ভোজে পুর্বে লুচি ও মিষ্টান্ন ভিন্ন আর কিছুই 
দেখিতাম না; অন্ত বর্ণের ভোজেও অন্য কিছু দেখিতাম ন!। কিন্ত সকলকেই 
তখন মহাননে গণ্ড গঞ্া.কখন কথন দিস্তা দস্তা লুচি উদরস্থ করিতে দেখি- 
তাম। তথনকার ভোজে দধি থাকিত বটে; কিন্তু দধি, ভোঞ্জের শেষভাগে আদিত। 
এখন প্রায় সকলেই তখনকাঁর অপেক্ষা কম খান, আর বোধ হয় যে, 
ফলাহার-ব্যবসায়ী ভিন্ন আর কেহই কেবল চিনি অথবা! সন্দেশ দিয়! ছুই 
খান! লুচিও খাইতে পারেন ন1। অস্-রোগের আধিক্যে মিষ্টান্ন, বিভীষিকাবৎ 
হইয়া! উঠিয়াছে। এখন ভোজে বহু সামগ্রীর--বিশেষতঃ, নান! চাট্নির-_. 
আয়োজন করিতে হয়, নহিলে ভোক্ত! বিরক্ত হন। এখনকার ভোজে 
ভোক্তাকে মুহুর্তে মুহূর্তে মুখ বদলাইতে দেখা যায়। তখনকার ভোজে ভোক্তা! 
কেবল খানিকটা চিনি ও গোটাকতক রস্করা উপলক্ষ করিয়া দিস্ত! দিস্তা 
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লুচি ধবংন করিয়া ফেলিতেন। দেশে তখনও চাট্নীর উপকরণু ছিল-_ঠেঁতুল 
চালতা, আমড়া, কী 'আম, আনারস, লেবু সকলই ছিল। কিন্তু ভোজে 
তখন ভোক্তার যুখ বদলাইবার প্রয়োজন হইত না। ভোঁজে ভোক্তার 
প্রকৃত ভক্তি, সত্য আসক্তি না থাকিলেই, ভোক্তা, ভোজে বিলাসী ও 
আড়ম্বরান্বেবী হইয়! পড়েন। আমাদের রসনেন্দ্রয়ের তীক্ষতা কমিতেছে, 
আমাজার জিহ্বায় আর পূর্বের হ্যায় আম্বাদানূভব হয় না। পুর্বে শুনিতাম যে. 
চল্লিশ টাকা মণের ও বিয়াল্লিশ টাকা মণের সন্দেশের আসম্বাদে যে অতি 
সু্ম অতি সামান্ত প্রভেদ থাকে, অনেকে তাহা ও অনুভব করিতে পারিতেন। 
পুর্বে যেমন সকল লোককেই শাক পাতা, ফল মূল, মিষ্টান্ন, পান্ন সকল 
দ্রব্য খাইয়াই তৃপ্ত হইতে দেখিতাম, এখন আর সেরূপ দেখি ন7া। লোকে 
বলিতে আরম্ত করিয়াছেন যে, আমাদের পাপের দও্স্বরূপ বসুন্ধরা এখন 
কম শশ্তাদি দিতে এবং লোকের আহারের আশ্বাদ অপহরণ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন। কথাটা যে একেবারেই মিথ্যা বা কুসংস্কারমূলক, 
এরূপ মনে হয় না। কৃষি প্রভৃতিতে আমাদের অবহেলা-অমনোযোগ-বূপ 
ছুফর্ম্বের ফলে আমাদের ভূমির উৎপাদ্িক। শক্তি কমিতেছে, ; সুতরাং বন্থন্ধর 
আমাদিগকে পূর্বাপেক্ষা কম শন্তাদি দিতেছেন, এবং যাহা দিতেছেন, 
পর্বের ন্যায় তাহা স্বাছু করিয়৷ দিতেছেন ন1। বিশিষ্ট এবং যথোপযুক্ত 
থান্ধ ন! পাইলে, কেবল জীব-জন্তর কেন, উত্ভিদ্‌ও পুষ্টিলাভ করে না) এবং 
পুষ্টির অভাবে পশুমাংসও যেমন সুস্বাদু হয় না, উদ্ভিদ এবং উদ্ভিজ্জও তেমনই 
স্বম্বাহু হয় না। অতএব আমাদের পাপের জন্য বন্ুন্ধরা সত্য সত্যই 
আমাদের আহার্য্যের পরিমাণ ও আম্বাদ অপহরণ করিতেছেন। কিন্ত 
আমাদের আহার্যের আস্বাদ কমিবার ইহা অপেক্ষা একটী গুরুতর কারণ 
আছে বলিয়া! মনে.হয়। ক্ষুধা ন! থাকিলে মুখে কিছুই ভাল লাগে না) ক্ষুধা 
থাকিলে দকলই ভাল লাগে। কথায় বলে_+ক্ষিদে খাক্‌লে হুম দিয়ে ভাত 
খাওয়! যায়। কিন্ত আমাদের ক্ষুধা কমিয়াছে। বাঙ্যকালে লোককে ষে 
পরিমাণে আহার করিতে দেখিতাম, এখন আর সেরূপ দেখি না। নব্য- 
সম্প্রদায়ের আহার নাই বলিলেই হয়। তখন একশত লোকের জন্য এক মণ 
ময়দার লুচি ভাজিবার নিয়ম ছিল, এখন নব্য সম্প্রদায়ের একশত ব্যক্তির 
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জন্য আধ মণ্রে অধিক ময়দার প্রয়োজন হয় না। এখনকার ভোজে খাগ্- 
দ্রব্যের সংখ্যা অনেক বেশী বলিয়া: যে, ময়দার পাঁরমাণ এত কম হয়, তাহ! 
নহে। এখনকার থাগ্ঠ দ্রব্যের অধিকাংশই খুটিনাঁটির মধ্যে গণ্য-_ছুই একবার 
ছোয়া বা একটু আধটু চাকিয়! দেখ। হয় মাত্র। আমার পরমারাধ্য আচার্য 
দ্র্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়, তাহার “দামাজিক প্রবন্ধ*-নামক রা 
এইরূপ লিখিয়াছেন £-- : 

“ভারতবাসীর থাগ্ঘ-পরিমাণ ন্যুন হইয়াছে) অর্থাৎ পুর্বে লৌকে যত 
খাইতে পারিত, এখন তত খাইতে পারে না, সকল লোকেরই এইরূপ বিশ্বাস । 
এক্ষণকার ছুই তিন পুরুষ পুর্ব্ণে যে সকল ভোজ দেশে হইত, ধাঁহার! তাচাঁর 
ছুই একটার হিসাব দেখিয়ছেন, তঁহারাই বলিতে পারেন যে, পূর্বে লোক 
খাওয়াইতে যত দ্রব্যের আহরণ করিতে হইত, এখন সেই পরিমাণ লোক 
থাওয়াইতে তত দ্রব্যের আয়োজন করিতে হয় না। প্রানিদ্ধ দেবসে না গুলির 
পুর্ধবকালের যেরূপ বরাদ্দ ছিল, তাহা! দেখিলেও, অন্মিত হইতে পারে যে, 
এখন পুর্বের অপেক্ষা অল্প পরিমাণ দ্রন্যে অতিথিদিগের ভোজন শির্ব্বাহ 
হইব থাকে ।৮৯ 

বড় বিষম,_বড় ভয়ানক কথা! আহারের অন্নতায় আমাদের গ্নীযু, 
পেশী, অস্থি, শোণিত প্রভৃতি শরীরের সমস্ত উপকরণের বিকৃতি ও অপকর্ষ 
ঘটিতেছে--আমাদের শরীরের সার পদার্থের অপচয় ও অভাব হইতেছে-_ 
আমাদের জীবনী শক্তি কমিয়া যাইতেছে । আমরা যথার্থই বড় বিপন্ন-_ 
আমাদের অবস্থা ঘোর আশঙ্কার্নক। শরীরের এবপ অবস্থায় শুধু যে, 
দর্শনেক্জিয় বা রসনেন্দ্িয়ের তীক্ষতা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা নহে; সকল 
ইন্জ্রিরই বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। অল্লািক্য, পিত্তাধিক্য, শ্নেম্মাধিক্য বশতঃ 
আমাদের মধ্যে অনেকের শরীর, বিশেষতঃ হস্তপদ, অনেক সময় হয় 
অত্যধিক উত্তপ্ত, নয় অত্যধিক শীতল হইয়া থাকে । কোন ব্যক্তির জবর 
হুইয়াছে কি না, তাহার গায়ে হাত দিয়! তাহারা তাহ! অন্ুভব করিতে 
পারেন না। তাহাদের ত্বগিক্রিয় বিকৃত হইয়াছে। শ্রবণেন্ট্রিয়ের অনস্থা- 
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সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা কোন কোন স্থলে খুবই সহজ, অর্থাৎ যে স্থলে কর্ণভেরী 
ব্যবন্ৃত হয় অথব! শ্রোতাকে শুনাইবার জন্য বেশী চেঁচাইতে হয়; কিন্ত 
অপরাপর স্থলে কঠিন। উহার পূর্ববাবস্থার তুলনা করিবার উপায় দেখিতে 
পাই না। অন্য কোন দেশে এ্রৰূপ তুলন1 করিবার উপায় বারীতি আছে 
কি না,জানি না। কিয়ৎ পরিমাণে থাকিতে পারে। কারণ, ইউরোপের 
অনেক স্থানের আদম-স্থমারিতে বধিরের সংখ্য। নিরূপণ কর! হয়। ইদানীং 
এদেশেও উহাদের সংখ্য! নিরূপণ কর। হইতেছে। কিন্তু শুদ্ধ অন্ধের সংখ্য। 
দেখিয়৷ যেমন একটা সমগ্র জাতির দর্শনেক্ত্িয়ের অবস্থা-সন্বন্ধে সিদ্ধাত্ত কর! 
বিহিত বোধ হুম্ব না, তেমনই কেবল বধিরের সংখ্য। দেখিয়৷ একটা সমগ্র 
জাতির শ্রবণেক্্রিয়ের অবস্থ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা, সঙ্গত বিবেচনা! কর! যাইতে 
পারে না। এরূপ বিষয়ে ঠিকৃ প্রণালীতে অন্গসন্ধান ও সিদ্ধান্ত করিতে 
হইলে, বিশেষ বিগ্ভা, বিশেষ অভিজ্ঞতা, বিশেষ বহুদর্শন প্রভৃতির প্রয়োজন । 
আমার সে সকল নাই। আমাদের বিজ্ঞানবিৎ.চিকিৎসক মহাশয়দিগের সে 
সকল আছে। অতএব তাহাদিগকে সসম্তরমে এইরূপ অনুসন্ধান করিবার 
জন্ত অনুরোধ করিতেছি । মমি এস্থলে মোটামুটি এই পর্যন্ত বলিতে পারি 
যে, আমাদের শরীরের সার পদার্থ যখন বিনষ্ট হইতেছে, আমাদের জীবনী 
শক্তির যখন হ্রাস হইতেছে, আমরা যখন নিস্তেজ হইয়! পড়িতেছি, তখন 
যে সকল ইন্দ্রিয়ের অবনতি, দর্শনেক্জিয় বা রসনেন্ত্রিয়ের অবনতির ভ্যায় 
হজে বুঝিতে পারা যায় না, আমাদের সেই সকল ইন্ত্রিয়েরও অবনতি হুইগ্াছে 
ও হইতেছে । 

ইন্দ্রিয়ের অবনতিতে সমস্ত দেহের অবনতি বুঝায়। প্রত্যুত, সমস্ত 
দেহের অবনতি ন! হইলে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অবনতি হয় না। আমাদের শরী- 
রের অবস্থা অতি শোচনীয় হইতেছে । আমাদের জীবনী শক্তির বিলোপ 
হইতেছে, আমরা! নির্জীব নিস্তেজ হুইয়। পড়িতেছি। আমাদের দেহযত্ত্র 
বড় নীচু সুরে বাজিতেছে, ঘুণে আমাদের কাঠাম জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের ন্ুরও নামিয়। পড়িয়াছে, মনের কাঠামও আল্গ।. 
হইয়াছে । আমাদের সেই পূর্বের সাহস, স্কু্তি, মামাজিকত। প্রভৃতি আর 
নাই। আমাদের ৰালকের৷ পর্যাস্ত যেন বুদ্ধের স্যায় গন্ভীর হুইয়। পড়িতেছে। 
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আমরা সকল কাজেই ভীত ও সম্কুচিত হইয়া! পড়িতেছি। যে ব্যক্কি_.ভীরু, 
নির্জীব, বিকলাঙ্গবং__সে আপনাকেও বিশ্বীস করিতৈ পারে না, অপরকেও 
বিশ্বাসকরিতে পারে না। এই জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিল্পাদির পুনঃপ্রতিষ্ঠা গ্রভৃতি 
যে সকল কাজে উৎসাহ উদ্যম অধ্যবসায় সাহস বিক্রম এবং পরন্পরে বিশ্বাসের 
প্রয়োজন, সে কল কাজে আমরা অগ্রসর হই না, হাত দিতে ভরসা করি না। 
আমর! আমাদের মনকে বুঝাই, অপরকেও বলি, আমাদের টাকা নাই, আমর! 
কেমন করিয়া এ সকল কাজ করিব? কিন্তু টাকা যে আমাদের নাই, তাহ! 
নহে; টাকার অভাব আমাদের প্রকৃত অন্তাব নহে। জীবনী শক্তির অতাবই 
আমাদের সর্বাপেক্ষ। গুরুতম অভাব। এ অভাব, যত দ্বিন থাকিরে, অনীম 
অগণিত অর্থ থাকিলেও, আমরা ব্যবসায়-বাণিজ্যাদিতে অগ্রসর হইতে পারিব 
ন1। ব্যবসায়-বাণিজ্যাদি করি ন! বলিয়া আমর আপনাআপনি তিরস্কার 
করিয়া থাকি, উচ্চৈঃস্বরে উত্তপ্ত ভাষায় পরম্পরকে ব্যবসায়াদিতে নিযুক্ত 
হুইবার জন্ত উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করি, আর বোধ হয়, মনে 
করি যে, এইবার আর ভয় নাই, এইবার আমর জাগিলাম। কিন্ত মনে যাহাই 
করি, কাজে ত আমর! কিছুই করি না--কাজে আমরা পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় 
পড়িয়া আছি। আমাদের দেহের পক্ষাথাতে আমাদের মনঃও পক্ষাঘাত গ্রস্ত 
হইয়াছে। আমাদের টাকা থাকুক, আর রাজা আমাদের অন্ুকূলই 
হউন, এই পক্ষাঘাত থাকিতে আমাদের সাধ্য কি যে একটু নড়ি চড়ি, 
একটু চলি ফিরি, একটু আয়োজন অনুষ্ঠান করি, একটু বি্ট বুদ্ধি খাটাই ।, 
আমর1 এখনও জানি না, আমর! এখনও বুঝি না, আমাদের প্রকৃত অভাব 
কি! আমাদের ছঃখ, দুর্দশা ছূর্গতি কি জন্ত, আমাদের কষ্ট-মন্ত্রণার মূল 
কোথায়। তাই আমর! সভা-সমিতি করি, কংগ্রেস-কন্ফারেম্স বসাই, 
শিল্পা্দির প্রদর্শনী লইয়! পাগল, হই, ক্রিকেট ফুটবল খেলি, আর বিগ্ভালয়ের 
ভিতরে ও বাহিরে িম্ন্যাষ্টিক চর্চা করি । আমরা মনে করি, এই সকল 
করিলেই আমর! সজীব, সতেজ, শ্রীসম্পন্ন হুইয়। উঠিব। আমাদের কুদ্দিন, 
'নুুদিনে পরিণত হইবে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব মনে করিতে পার! যায়? 
আমার জীবনী শক্তির লোপ হইতেছে, আমি ছুই পা! হাটিতে পারি না, দশ হাত, 
দুরের বন্ত. দেখিতে পাই না, ছুই মুঠার বেশী অর ভোজন করিয়া পরিপাক 
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করিতে পারি না, ক্ষয়-রোগীর ন্যায় আমার সমস্ত দেহ যেন দিন দিন ক্গীথ 
হুইয়। যাইতেছে-ব্যবস্থীপক সভায় নির্বাচিত সভ্য হইলে অথবা শাসকের 
হাত হুইতে বিচারকের কাজ তুলিয়া লওয়! হইলে আমার যে সাংঘাতিক 
অবস্থা, তাহার প্রতিকার হইবে কি? আমার পক্ষাঘাত, আমার ক্ষয়রোগের 
উপশম হইবে কি? যদ্দি না হয়, তাহা হইলে রাজশীসনের সমূহ সংস্কার 
ও পর্রবর্তনও তে। আমাকে মানুষ করিতে পারিবে না! । মানুষই ষদি না 
হইতে পারিলাম, তবে আর রাজার নিকট হুইতে ছুই চাঁরিটা অধিকার লাভ 
করিয়া ফল কি? রাজ! আমাদের সুবোধ ও স্থুমভ্য। ভক্কিভাবে তাহার 
উপর নির্ভর করিয়। থাকিলে, তিনি বাহ! দিতে পারেন, অবস্তই আমাদিগকে 
দিবেন। 

আমাদের এখন একমাত্র কাজ কি, আমর! তাহ! দেখিতে পাইতেছি না! 
বোধ হয়, কখন কখন দেবিয়াও দেখি না। আমরা যাহাতে পুর্ণ জীবনীশক্তি 
পুনঃপ্রাপ্ত হই এবং পূর্ণ জীবনীশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়। পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করি- 
বার উপযুক্ত হই, সকলে মিলিয়। এক মনে ধীর স্থির ভাবে সেই চে! 
করাই আমাদের এক্ষণকার একমাত্র অন্ততঃ সর্ধপ্রধান কাজ। আমরা যে 
সাংঘাতিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহা নান। কারণে ঘটিক্নাছে। আমর! 
ম্যালেরিয়া-বিষে জর্জরিত ; তৃষ্ণায় আমরা জলপান ন। করিয়! বিষপান করি। 
আমরা বিকৃত আববশুদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করি। হুগ্ধ, ঘ্বৃত, মৎন্ত প্রভৃতি আমাদের 
সমস্ত পুষ্টিকর খাগ্ঠেরই €শাচনীয় অভাব ঘটিয়াছে; আমর! ভাত পর্য্যস্ত 
পেট ভরিয়া খাইতে পাই না। অথচ বিলাসিতা আমর! বিহ্বল, ব্যতিব্যস্ত । 
ছুশ্চিন্তা-ছুর্ভাবনায় আমর অভিভূত; আমাদের মধ্যে দেহনাশক মাদক- 
দ্রব্যের ব্যবহার বাড়িয়া যাইতেছে ; আমরা স্ত্রী পুরুষ মুটে মজুর শিশু পর্য্যন্ত 
চা চুরুটে মিয়া উঠিতেছি। গুনিয়াছি, চা. বেশী পান করিলে ন্বায়ুছূর্বল 
হয়, বড় বেশী পান করিলে পক্ষাঘাতাক্রান্তও হইতে হয়। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, 
অনেক চ-পায়ীর লিখিতে হাত কাপে, লেখ। ভেড়া বাক! হুইয়! যায়। সন্তান 
উৎপাদন প্রভৃতি অতি গুরুতর কার্ষ্যে আমর! শাস্ত্রের সমস্ত স্ুনিযম ভঙ্গ 
করিতেছি। এইরূপ নানা কারণ ঘটিতেছে। সেই সকল কারণ, যত দূর 
সম্ভব নিরূপণ করিতে হইবে। নিরূপণে অধীরতা, অস্থিরতা, বাগৃবিতণ্ড। 
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যেন না ঘটে। নিরূপণে বিস্তর সময় নষ্ট হইবে-_তগ্নোৎসাহ, ভগ্নে|স্তম, 
বিরক্ত বানিরাশ হইলে চলিবে না। বিশ্বে কারণ'রহস্তের ন্যায় রহস্ত, আর 
আছে কি না, জানি না। সকল কারণই যে, নিরূপিত হইতে পারিবে, তাহ! 
বোধ হয় না। তকোন কোন কারণ নিরূপিত হইলেও, প্রতীকার আমাদের 
দ্বারা নাও হইতে পারে। কিন্ত অনেক স্থলে প্রতীকার আমাদের সাধ্যায়ত্ত 
হইবে, রাজার সাহায্য অনস্তভব ও অযৌক্তিক হইবে । আমর! জীবন-মুরণের 
সমস্তায় আসিয়! পড়িয়াছি। গুরুত্বে এ সমন্তার তুল্য সমস্তা আমাদের 
আর নই । এ সমন্তার সমাধান না হওয়! পর্য্যস্ত অন্ত সমস্যায় হাত দিলে 
এ সমন্তার সমাধান হইতে পারিবে না, আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব পর্যাস্ত 
বিলুপ্ত হইতে পারে। বড় দুঃখ ও ভয়ের কথা, আমাদের এই জীবন-মরণের 
সমন্তার বিষয় না ভাবিয়া, ইহার সহিত তুলনায় যাহ অতি তুচ্ছ, তাহা লইয়াই 
আমর৷ উন্মত্ত । তাহাতেই আমাদ্দের যৎপামান্য শক্িসামধ্যের নিয়োগ ও বিনাশ 
সাধন করিতেছি। কায়স্থদের যে সকল শ্রেণী আছে, তাহ! ভাঙ্গিয়া ন! 
ফেলিলে আমাদের জীবন- মরণের কথার যে কোন মীমাংসা হইতে পারিবে না, 
তাহা নহে । বৈদ্যের উপর কায়স্থের অথব৷ কায়স্থের উপর বৈস্ভের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপন্ন না৷ করিলে, আমাদের জাতির অস্তিত্বের উপায় বিধান যে হইবে, 
তাহাও নহে। ও সকল কাজ যদি ভালই হয়, তাহ! হইলেও পরে উহাতে 
হাত দিলে কোন অনিষ্টই হইবে না_পরে উহাতে হাত দেওয়াই কর্তব্য । 
আমাদের জীবন-মরণের সমস্যার সমাধান আমাদের সকল কাজের মধ্যে 
প্রধান ও অগ্রগণ্য । এ লমপ্যার সমাধানে বিস্তর সময় আবশ্তক হইবে, 
হয় ত, ছুই একট! শতাবীই কাটিয়া যাইবে। জীবন-মরণের সমস্তায় সর্বত্রই 
এইক্ধপ হুইয়। থাকে। সেজন্য ভাধিলে চলিবে ন৷। ভাবিবার প্রয়োজনও 
নাই । আমরা অতি উচ্চ, পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । বহু কালের বহু 
ষংরক্ষিণী শক্তি আমাদের সেই কুল-তাগ্ডারে সঞ্চিত আছে। আমাদের জাতির 
এই কঠিন সমস্যার সুসমাধানে বিধাতা বোধ হয় আমাদের সহায় হইবেন। 

ছই বিলাসীর কথায় আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। ভোঞন- 
বিলাসী “শশান-সম্গিহিত ক্ষেত্রজাত ধান্তের তওুলের' ভাতে শবদেহের ছূর্গন্ধ 
অনুভব করিয়াছিলেন.এবং সাত খানা গদ্ির নীচে একগাছি ক্ষুদ্র চুপ ছিল 
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বলিয়া শয্যাবিলাপীর ক্লেশ হইয়াছিল। এই হিসাবে ইহ! হাসিয়। উড়াইবার 
দিবার কথাই বটে। ক্ষিস্ত আর এক হিসাবে ইহা বড় গুরুতর মহারহস্তময় 
কথা--এত গুরুতর, এত ছুরূহ. এত রহস্তময় যে, ইহাতে প্রবেশ করিতে ভয় 
হয় এবং প্রবেশ করিয়া অভিভূত হইয়া! পড়িতে হুয়। শয্যাবিলাসী, 'হুসজ্জিত 
শয়নাগারে ছুগ্ধফেননিভ পরম রমণীয়' শধ্যায় শয়ন করিয়াও ক্লেশ অনুভব 
করিবেন ; অনুসন্ধান করিয়। দেখা গেল যে, সাত খান। গদির নীচে একগাছি 
সুত্র চুল তাহার ক্লেশের কারণ। কারণ-রহন্ত এইরূপই হইয়া থাকে। 
আমর! সকলেই জানি যে প্রপিতামছের ব্যাধি পিতামহ ও পিতায় দেখ! 
বায় না, কিন্তু পুল্রে দেখ! যায়। আমি নিজে এক ব্যক্তির ব্যাধি তাহার 
পুত্রে দেখি নাই, পৌজ্রে দেখিয়াছি । পাঁচ সাত পুরুষের পরবর্তী পুরুষে 
রোগের পুনরাবির্ভীবের কথা, লোকমুখেও শুন! যায়, পুস্তকেও লিখিত আছে। 
ফরাসী পণ্ডিত রিঝে তাহার “[7615010/” নামক গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠায় 
এইরূপ লিখিয়াছেন £- 
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বিচিত্তত1 বা মন্তিফহীনতা, বংশে সোজান্ুজি নীচের দিক্‌ অপেক্ষা বংশের 
ভিতর পার্থর দিকেই বেশী যায়। আর সোজ! নীচের দিকে গেলে চারি 
পাঁচ পুরুষ অন্তর দেখ দেয়। যে রোগ বনু পুরুষ অন্তর দেখ! দেয়, তাহা 
সাত খান! গদ্ির নীচের চুল নহে ত আর কি? ডাক্তার রিবে!। এ কথাও 
বলিয়াছেন £-- | 
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ডাক্তার সেগুইন্‌, মস্তিফহীন পিতার পুত্রকে মস্তিফহীন হইতে দেখেন নাই, 
কিন্তু মস্তিফহীন খুড়! খুড়ী অনেক দেখিয়াছেন। ইহা যেন সেই শ্শানের 
পাশ্ববর্তী ক্ষেত্রোৎপন্ন ধান্যের তঙ্ুলের অন্ধে শবদেহের ছূর্গন্ধ। জগদিখ্যাত 
জর্দণ কবি ও দার্শনিক গুইঠে বলিয়াছেন £-_ 

প্০1010 017 90061] 10106116107 (81776 9170 015 369900 
81091109০19 116 7 0০010 0681 11005 10001911007 11910 
01519516100 900 19৮5 ০01 50077-6511105. 119 217595001 25 ৪, 150153, 
10817 2170 0090 10980755109 1009%7 200. 03917 1107 81105561555 
10550 217575 20 9150%/১ 13101) 98150 1015 11) 076 01000. 

' অর্থাৎ, আমার দেহের গঠন এবং সুদৃঢ় জীবনপ্রণালী আমার পিতার 
নিকট হইতে পাইয়়্াছি। আমার মায়ের জন্যই আমার স্বভাব এত মিষ্ট 
এবং গল্প বলিতে আমি এত তালবাদি। আমার এক পূর্বপুরুষ, জ্রীলোকের 
মন ভুলাইতে পারিতেন, আমারও দে ইচ্ছাটা মধ্যে মধ্যে হয়। আমার 
পূর্বপুরুষের পত্রী জীকজমক ও সৌথীনতা ভানবামিতেন। নে ভাবট! 
আমাতে৪ আছে। 

ছুই বিলাসীর কথায় যথার্থই কারণের দূরত্ব জটণতার বিষয় মনে পড়ে। 
ব্যক্তি বা বংশ-বিশেষ ছাড়িয়া মানব-সমাজে প্রবেশ করিলে কারণের দূরত্ব 
ও জটিলত। কত যে বাড়িতে দেখ! যায়, অর্থাৎ, কারণরহস্ত কত যে গৃঢ়তর 
ও কঠিনতর হুইয়৷ উঠে, তাহা ঠিক করা এক রকম অসম্ভব বোধ হয়। 
নিক্াস্ত অসভ্য বা আদিম অবস্থায় মান্গষ একলা একলা থাকে। তাহার 
পর ক্রমে ক্রমে নাঁনা কারণে দশ জন মান্থুষ একত্র হইয়া থাকিতে বাধ্য হুয়। 
তখন মান্ষের সমাজ গঠিত হয়। জগতের অপর সকল সামগ্রীর ন্যায় 
মানবলমাজও পরিবর্তনশীল । কোন সমাজের কোন পরিবর্তনই অকারণে 
হয় ন1;--খতি স্বাভাবিক, অঠি অনিবাধ্য কারণেই হুয়। সমাজের ছুইটি 
অবস্থার মধ্যে ছ্িতীয়টা প্রথমটার ফলম্বরূপ) অতএব প্রথমটার সহিত সন্বন্ধহীন 
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হইতে পারে না। এইদ্সপে সমাজের কোন একটি অবস্থা উহার পরবর্তী 
সমস্ত অবস্থার ফল ব! 'পরিণাম-- মতএব উহার পূর্ববর্তী কোন অবস্থার 
সহিত সন্বন্ধশূন্য নহে। হিন্দু-সমাজের অবস্থার শত শত পরিবর্তন হইয়া 
গিয়াছে । স্তরাং উহার বর্তমান অবস্থা, সেই শত শত পবিবর্তনের কল। 
পরিষ্কার বুঝা। যাইতেছে যে, উহ্থার বর্তমান অবস্থার বহু কারণ, বহু দুর কালে 
উপস্থিত হুইয়াছিল। আবার সমাজের যত অবস্থাস্তর ঘটিতে থাকে, কতক- 
গুল। কারণের সহিত অপর কতকগুলা৷ কারণ তত জড়িত বা মিশ্রিত হুইয়! 
পড়ে । সেই জন্য হিন্দুসমাজের বর্তমীন অবস্থার কারণের দূরত্ব ও জটিলতা 
এক রকম অসীম হুইয়1 পড়িয়াছে। কারণের এই দূরত্ব ও জটিলতা বশতঃ 
উহার অনেকগুলি দেখিতে পাওয়1 যায় না, অনেকগুলি বুঝিতে পার! যায় না। 
আমাদের প্রচলিত ধর্ম দেব-দেবীর পৃজ1--ইহাও আমরা বুঝি কি ন! সন্দেছ। 
কেমন করিয়া বুঝিব? উহার ভিত্তিস্থলে, ইহার কারণরূপে বেদ, উপনিষদ, 


দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র সকলই থাক সম্ভব ; আছে বলিয়া একটু একটু অনুভূতও 
হয়। কিন্তু ও সকলের সহিত আমরা এক রকম অপরিচিত । যেখানেই 


কারণের দূরত্ব ও জটিলতা, সেই খানেই এইরূপ অজ্ঞতা। আমর! আমা" 
দিগকেই ঠিক্‌ জানি না, ঠিক্‌ বুৰি ন1। 

আবার, কোন সমাজের কারণ, কেবল যে, সেই সমাঁজেই উৎপন্ন হয়, তাহা 
নহে) অন্য সমাজ হইতেও আইসে। প্রসিদ্ধ ইংরাজ প্রতিহাসিক ফ্রীমান্‌ 
বলেন-_ | 

কে) 71005 10156015 ০£ 0১5 80108000501 08190৩) পাতার 
1270808595, 01617 17500000115) 00511 0591125 710৮ ০0105 210001)01) 
81] 002 0119 10106561159 ০06 08152 9170 20506, 170 1216 01 ৮/13101 
0912 10610180675 81005750900 11616 0681 916) 29 9০021903106 
10115 ০৮6 01 017) 8110 21151) 0০, 2107 0091 [0810 11015 £5 
15211 000175 20০61001 8101021110 09910 ০2705126501 0 
10150010506 1015906 200 19197 91171010056 00 096 ঠা) ০ 
910051 00: 15591510009 ০0৫ 001 ০00610100, পি, 2797 00867 0০79০% 
01076 11710160. 10701015,” রর 


৬২৪ সাহিত্য-সংহিতা 


(খে) ৭৮/০ 915 15810176 (39৮ 21561 270. ২00791) 17196017 
01706 568110 210106, 7900170 1050161 7 59772 9096018] 110, ১0৫ 
15012650 017) 05০10156000 ০1 079 1956 ০1 005 ৮0110, 6৮91) 0012 
8১০ 1)156019 ০0£ 015 15870190. 119010105. ৬/০ 919 15211710609 
[50100620 1)150015, 00108 105 ঠি156 2111010911055 00 ০৪: ০10 027, 
15 0119 8110:010517 01802) 10010981606 চ/10801) 080 09118105 
01009150900 ৬10,006 10615809 €০ 00001 0815 1010) 50109 
109009:6 200 261 10 

প্রক্কৃত পক্ষে কোন একটী সমাজের কোন একটী অবস্থা, যেমন উহার, 
অন্ত কোন অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ সন্বন্ধশূন্ত হইতে পারে না, তেমনই কোন 
একটী সমাজ, অন্য সমস্ত সমাজের নহিত সনবন্ধশূন্ত হইতে পারে না। সঙ্ধশূন্ত 
হওয়! দূরে থাকুক, বহুমমাঞ্জের পরস্পরের সহিত দঙ্গন্ধ, এত অধিক এবং 
এত জটিল যে, তাহা পরিষ্কার করিয়া নির্ণয় কর! অসম্তব। বৃহৎ শ্রোতশ্বতীতে 
যখন প্রবল তরঙ্গ উঠিয়া! ভীম বেগে ছুটিতে থাকে, তখন দেখা যায়, এক এক 
স্থানে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সকল দিক্‌ হইতেই তরঞগ্গ আসিয়া ফাটিয়। 
পড়িতেছে। কোন্‌ তরঙ্জটা কোন দিকের, আর ঠিক করিতে পার! 
যাইতেছে না; সমস্ত তরঙ্গতাঙ্গ। সমস্ত জল এমনই মিশ্রিত হইয়া পড়িতেছে 
যে কোন্‌ জলটুকু কোন্‌ তরঙ্গভাঙ্গা, তাহার আর €তোন ঠিকানাই 
হইতে পরিতেছে ন। বহুসমাজের সন্বন্ধের প্রক্কৃতিও প্রায় এইরূপ। সুতরাং 
মানবের ইতিগাসে মানবকে বুঝ! বড়ই কঠিন। ফিনিসিয়া, আসিরিয়া, গ্রীস, 
রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশবাসীদিগকে ঠিক জানা হুইয়াছে, ঠিক বুঝ! হইয়াছে 
কি না, সন্দেহ; এবং আধুনিক ইংরাজ, ফরাসী, জন্মাণ, ইতালীয় প্রভৃতিকেও 
ঠিক জান! হইয়াছে. বলিয়া মনে হয় না। ফলতঃ, মানুষ, মানুষকে ভাল 
বুঝিতে পারে নাই, বোধ হয়, কখন পারিবেও না । বড় বড় প্রতিহাদিক- 
দিগের একই বিষয়ের ব্যাখ্যা বা বর্ণনায় যেরূপ অনৈক্য দেখ! যায, তাহাতেও 
এই রূপই মনে হয়। 

কিন্ত ব্যক্তি বা বংশ-বিশেষের কারণ-রহন্ত অথবা মাঁনবঙ্জাতির কারণ- 
রহস্ত, সমস্ত. জগতের কারণ-রহস্যের সহিত তুলনায় রহুপ্যই নয়। ইংরাজ 
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কবি টেনিসনের একটা সন্তান জন্সিলে, তিনি তাহার উদ্দেশে এইরূপ 
লিখিয়াছিলেন £-_ 


(1) 
508৮ ০100 09619, 10 ০17110, ০৪6 ০ 075 0৩31১ 
৬৬1)51০ 211 0026 25 0০ 09, 10 211 0056 925) 
1100 00 2, 101111010 23011505099 075 ৮৪৪6 
505 0910 01 1001161000117005-00771115 118116-- 
09 ০1 01০ 05619, 0077 ০1011, ০০ ০1 0০ 06০19, 
01010? 211 0015 017800105 0110 01 01090261555 19 
400. 05010 01555 01 2517102161000100 110, 
500. 1009 1076 750170)5 01 270508] 21901, 
৬16 0015 1956 20001, 0015 01550510-0065 পুজা 900, 
19901 ৬10 52105 1101৮ 0)০8, ০0100690 091111)5 005.% 
(11) 
08৮ ০01 07৩ ৫০০, 777 ০1711, ০৪ ০1072 09919, 
[41000 0086 21556 0969১ 0০010 00৫ ৮৮011009215, 
ড/1)915092 055 51116 01 200. 10)095 83 179 111 
086 0£ 010 05919, 10 1১110, ০0 ০৫ 03 0921১ 
17100 0086 085 ০710 100 085 ০110 আটে 5৫০১ 
৬৮1515-01 ০8৮ ৬০11 15 ০০6 05610901015 9101৩ 
086 ০? 0১6 0991১ 5131710 ০০ ০ 0০ 05919 
৬107 05 10100 00990 00965628076 10190615017 
10০0 700 09115 598) 0১০০. ০0917150 09111705100. 
কবি রবীন্দ্রনাথ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ইহার এইন্ধপ অনুবাদ করিয়া 
দিয়াছেন £-. 
€১) 
অগণ্য আবর্তমান আলোকের আদিম-উধায় 
যে মহাসসুদ্র'মাঝে ভবিতব্য-ভূত গর্ভ-তলে 
? ৯ 
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হ'তেছিল ভ্রাম্যমাণ প্রাণিশৃন্ত লক্ষ যুগ ধরি”__ 
সেই মহাপিন্ধু হ'তে, বৎস মোর, €েই সিক্ছ। হ'তে,_ 
নিত্য-বিধানেতে বাঁধা অনিত্য বিশ্বের মধ্য দিয়! 
ক্রমে প্রাণবিকাশের পর্বে পর্বে করিয়া নির্ভর, 
যাঁপি' দীর্ঘ নয় মাস জন্মপূর্বব গর্ভ-অন্ধকারে 
গত রাত্রে চন্দ্রোদয়ে__যে চন্দ্রের মগুলাদ্ধ-খানি 
হয়েছিল আলিখিত ধরিত্রীর আপোক-ছায়ায়-__. 
অ সিয়াছ, প্রিয় বৎস, আমাদের আপনার ধন। 
(২) 
যে মহাসমৃদ্র-মাঝে বিশ্ব-বিকাঁশের পূর্বকালে 
পরমাত্মা করেছেন স্বেচ্ছায় আনন্দে সঞ্চরণ, 
সেখ! রাজে সত্যলোক, অসৎজগৎ্-অন্তরাঁলে-__ 
এ জগৎ, মে লোকের দৃষ্টিগম্য সীমা-তট শুধু_ 
' সে মহাসমুদ্র হ'তে, হে আত্মন্ সেই সিন্ধু হ'তে 
আদিয়াছ, প্রিয় বস, নবমীর চন্দ্রোদয়-সনে 
রবিরে বিদায় করি ওই অন্ত-সমুদ্র-তিমিরে | 
এই কাব্যে টেনিসন্কে খৃষ্টান কবি বলিয়৷ মনে হয় না। তিনি ভবিত- 
ব্যতায় বিশ্বাস করেন--'৪1] 0186 ৮8500 109) 11 211 0786 85 ইহার 
যেন সেই অর্থ। ০৬1] 0786 ৮৪5 10 19, 17. ৪1] 0১86 ৮৪১,--ইহাকে 
ইংরাদীতে 79 বা £75252%29% বলে। কিন্ত ইংলগ্ডের সর্বপ্রধান 
খৃষ্টান কবি মিপ্টন্‌ চ15৫5501781101, ঝা! ভবিতব্যত! মানিতেন না!) উহা 
তাহার ঈশ্বর-তত্বের বিরোধী। তাহার মহাকাব্যের' দ্বিতীয় সর্গে তিনি 
ণিখিয্লাছেন £_- 
ক. ক ক ৭]1) 0150011756 10016 8৮/5 
(৪০৫ 75191095170 0১০ 5০001, 50176 01991177501) 5175) 
0015 81381 586 007 21011 15060, 
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14১1] 0096 ৮৪3 6০ 106. 10. ৪1] 086 ৮৪9--টেনিমনের এ কথার অর্থ 
যাহা কিছু হইবার তাহা, যাহা কিছু ছিল, তাহারই মধ্যে ছিল। যাহ! কিছু 
হইবার, অর্থাৎ, যখন কিছুই হয় নাই, তখন হুইবে বলিয়া, যাহ! নির্দিষ্ট ছিল, 
তাহা বখন প্রকাশিত হয় নাই, তখন সত্যলোক ঝ ইংরাভ কবির ৮৪ 
৮0110 ছিল। সে সত্যলোক বা €৮৩ ০:1৫ পরিদৃশ্তমান নহে। যাহা! 
পরিদৃশ্তমান, আমর। তাহাকে অসত্যলোক বলি। যাহ! অসত্য বা পরিদৃশ্তমান, 
তাহা! সত্য বা অপরিদৃশ্টমানেই ছিল। কিরূপে ছিল, তাহা! জানিবার বিষয় 
নয়। বোধ হয় কেবল যোগ্সিৰ নির্বাণযুক্তিপ্রাপ্তের উপলব্ধির বিষয়। 
অতএব তত দুরের কথ ছাড়িয়া দেওয়া! যাউক। কিন্তু তত দূরের কথ! 
ছাড়িয়া! দিলেও, যাহা পাড়িয়! থাকে, তাহার বিশালত্ব, বিরাটত্ব, অনন্তত্বের কথ! 
ভুবিলে হতজ্ঞান হইতে হয়; অসত্য-বিকাশপ্রাপ্তেরই বা আরম্ভ কোথায়, 
শেষ কোথায়? আদি-বিকাশে আর এক্ষণকার বিকাশে গ্রভেদই বা কত, 
সাঁৃশ্তই বা কোথায়? অথচ আগ্জিকার বিকাশ, সেই আদি বিকাশ হইতেই 
উদ্ভূত, তাহারই পরিণতি। সে পরিণতি, মানববুদ্ধির একান্ত অতীত ও 
অনায়ত্ব। কোটি ফোটি অনিবার্ধয পরিবর্তনের ফলে আদিবিকাশ এক্ষণকার 
কিকাশে ঈীড়াইয়াছে। আবার কোটি কোটি পরিবর্তনের ফলে এক্ষণকার 
বিকাশ, ভবিষ্য বিকাশে ্ড়াইবে। অর্থাৎ, আদি বিকাশ এক্ষণকার 
বিকাশের কারণ; এক্ষণকার বিকাশ, ভবিষ্য বিকাশের কাঁরণ। কিন্ত 
আদিবিকাশ ও বর্তমান বিকাশের মধ্যে কোন সাদৃশ্তই নাই-_এখন মৃত্তিক| 
আছে, প্রস্তর আছে, উভিত আছে, জীবন্ত আছে, আদিতে এ সব ছিল ন1। 
যাহ ছিল, তাহা হইতেই এ মব ইইয়াছে বটে। কিন্তু যাহ! ছিল,কেমন করিয়! 
স্তাহ! হইতে এ সব হইল-_কাহারও সাঁধ্য--নাই বলিয়। দেয়, কেহ তাহা কথন 
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জানে নাই । ভয় হয়, কেহ তাহা! কখনও জানিবেও না। এখন যে পদার্থ টা 
দেখিতেছি, সেটাকে জানিতে হইলে কোটি কোটি পরিবর্তনরূপ কোটি কোটি 
কারণ ভেদ করি! পরিদৃশ্তমান জগতের প্রারস্তে যাইতে হয়। এই বেভীষণ 
পেলেগ (19506) ব্যাধি, আজ ভারতে লক্ষ লক্ষ প্রাণী নাশ করিতেছে, ইহাও 
সেই আদিবিকাশে ছিল, এবং ইহাও কোটি কোটি পরিবর্তনের পর বর্তমান 
আকার ধারণ করিয়াছে । পেলেগ ব্যাধি কি, কে বুঝিবে ? ইহার চিকিৎস' কি, 
কে বলিয়া দিবে? একটা মানুবকে বুঝিতে হইলে তাহার পিতৃকুল, মাতৃকুল, 
শ্বশুরকুল, তাহার পিতামাতা, তাহার জন্ম, শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, 
প্রৌঢাবস্থা, বার্ধক্য, বিষয়-কর্্ন, আর্থক অবস্থা প্রভৃতি অপংখ্য বিষয় বুঝিতে 
হ্য়। কিন্তু মানুষটা আমাদের সম-সামগ্িক অথব! নিকটবর্তী হইলেও, এ সমস্ত 
বিষয় সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায় না) স্থতরাং মানুষটাকেও সম্পূর্ণ বুঝা হয় না। 
আবার মানুষকে জগতের অন্তান্ত পদার্থের স্থায় একটী পদার্থ বলিয়া ধরিলে, 
তাঁহাকে বুঝা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, জগতের অন্যান্ত 
পদার্থের ন্যায় এক একটা মানুষও কোটি কোটি পরিবর্তনরূপ কোটি কোটি 
ফারণের ফল। অত কারণ ভেদ করে, এমন মানুষ তো এ পর্য্যন্ত হইল ন1। 
লোকে বলে, সেক্সপীয়র্‌ মানব প্রকৃতি বড় বুঝিতেন। ঠিক্‌ কথা । কোন্‌ অবস্থায় 
কিরূপ মনের ক্রিয়া, কি প্রকারে হয়, তিনি তাহ! যেমন বুঝিতেন্‌, অল্প লোকেই 
তেমন বুৰিম্বাছে। কিন্তু একটা মন কেন একরূপ হয়, আর একটা মনঃ কেন 
অন্যরূপ হয়, তাহা তিনি'ও বুঝিতেন না। বাঘের ও হরিণের মধ্যে প্রভেদ কি, 
প্রাণিতত্ববিৎ তাহা বেশ বলিয়। দিতে পারেন। হরিণের শুঙ্গ আছে, বাঘের 
শৃঙ্গ নাই, ইত্যাদি । কিন্ত আদি বস্তর ক্রম-বিকাশের ফলে বাঘই বা কেমন 
করিয়া হইল এবং হুরিণই বা কেমন করিয়া হুইল, কোন প্রাণিতব্ববিৎ 
তাহা কখনও বুঝেন নাই, কখন বুঝিতে পারিবেন বলিয়। আশাও হয় না। 
উদ্ভিদৃবিদ্তাবিৎ, বৃক্ষলতাদি-সম্বন্ধে অনেক কথ! কহিয়! থাকেন। কিন্তু আদি 
বস্তর ক্রমবিকাণের ফলে তাল তিতিড়ী বৃক্ষ বা কেমন করিয়া হইল এৰং 
লতাগুন্সই ব1 কেমন করিয়া হইল, তিনি তাহা কখন বুঝিয়াছেন বলিয়া! অবগত 
নহি, কখন বুঝিবেন বলিয়৷ আশাও করিতে পারি না। মানব-মধ্যে অলোক- 
সামান্য প্রতিভা ও বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ আবিভুতি হইয়াছেন। তাহার! 
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পদার্থাদির ক্রিয়ার কিছু কিছু নিয়ম নির্ণয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু পদার্থাদি 
কেমন করিয়। হইয়াছে, তীভ৷ তাহারাও কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই। স্তর 

আইজাক্‌ নিউটন্-সম্বন্ধে ইরাঁজ কবি লিখিয়াছেন__ 
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ফ্াধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত ও অণধারিত করিয়া নিউটন্‌, গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি 
পদার্থের গতি প্রভৃতির নিয়ম, লোক-চক্ষে ফুটাইয়া দিয়াছেন বটে; কিন্তু 
গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি পদার্থ কেমন করিয়! হইয়াছে, এ সকল তিনিও বুঝেন নাই, 
স্থতরাং বুঝাইতে ও পারেন নাই। তিনি [81৩ ঝ প্রকৃতির ছুই একটা! 
নিয়ম দেখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতি দেখিতে পান নাই। তীহার আলোৌকিক- 
প্রতিভা-সন্ত্বে ও 7101০ ঝ প্ররুতি, আজ “যে তিমিরে সে তিমিরে”। বোর হয়, 
অনস্তকাল 'ষে তিমিরে সে তিমিরে” থাকিয়া যাইবে। তাহার ন্যায় মহু- 
পুরুষের! সময়ে সময়ে পদার্থাদি ক্রিয়ার ছুই এক একট! নিয়ম নির্ণয় করেন 
বটে, আর সেই জন্য যৎকিঞ্চিৎ আলোক পাইয়া! আমরা অতি অল্পমাত্র দেখতে 
পাই এবৎ অতি অন্নমাত্র কা্য করি। যে টুকু দেখিতে পাই, তাহাঁও যেন ঠা 
দেখিতে পাই না, যে কার্ধ্য টুকু করি, তাহাতে যেন অতি অল্পই সিদ্ধিলাভ করি। 
বস্ততঃ আমাদের আলোকের অতি শোচনীয় অভাব । চৈত্র মাস, কৃষ্ণ ট্ফ, 
সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে । আকাশ ও পৃথিবী, অন্ধকারে আবৃত । তাগীরথী-তরে 
বসিয়। আছি। ভাগীরথী দেখিতে পাইতেছি না। কেবল ভগীরথী-বক্ষে 
অতি দূরে, অনতিদূরে, নিকটে, অতি নিকটে এক একটা ক্ষুদ্র ক্ষীণ দীপালোক 
দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, কিছুই 
আলোকিত হইতেছে না। তাহা যেখানে, সেই খানেই যেন স্তিমিতবৎ। আাহাতে 
£খী মাঝিমাল্লা মোট! চালের মোটা ভাতও ভাল করিয়া দেখিয়া খাইতে পারে 
না। মনে হইল, ত্র আলোকটা থেলিস্‌, এ আলোঁকটী আরিস্ততেল, এ 
আলোকটা আর্কমিদিম, এ আলোকটা নিউটন্‌, এ আলোকটা লিনীয়স্ 
ধ আলোকট্র দারবিণ, ইত্যাদি ইত্যাদি-_-যেখানে জলিতেছে, সেই খানেই 
একটু ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোক , তাহাতে সেই ক্ষীণ, অন্পষ্ট আলোকটুকুমাত্র 
দেখা যায, আর কিছুই দেখা যায় না। ফল কথা, আমরা পৃথিবীর 
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কিছুই জানি না বলিলেই হুয়। পৃথিবীর উপর উপর ছুই চারিট! স্কুল কথ! 
জানিতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু পৃথিবীর সাত খান! গর্দির নীচে কি আছে, তাহ? 
জানিও না, ব্রন্দে পরিণত না হইলে কখন যে জানিব, তাহাও বোধ হয় না। 
কিন্তু পৃথিবীর ভিতরে বা সাতথান! গদির, নীচে যাইতে না পারিলে, উহার 
উপরিভাগও 'প্রায় অজ্ঞাতই থাকে । ইংলণ্ডের বর্তমান প্রধান বিজ্ঞানবিৎ 
লর্ড কেল্বিন্, ১৮৯৬ সালে তাহারই সম্বন্ধনার্থ একটা ভোঙ্গে বলিয়াছিলেল £-_ 
4075 ৮010 01021506911595 002 10056 50101000905 01 006 60115 
(01 005 80217061001 0 50151709 1121 [1950 1079.06 799156%2111751)7 
(07 ঠ0-ঠ5০ 75815 : 0086 5০10. 15 11015, 1 00 100 [0015 ০0? 
21606110 01 20950600 00106, 0:০1 072 16190100 10607961 60161, 
515001010, 200 00106121916 10206919010 01061071091 2:11105, 
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থাহুষ, জানে অতি অল্প, জানিতে পাঁরে অতি অল্প। তাই লর্ড কেল্বিন 
এজন, এত বিনীত, এন্ত নিরহঙ্কার। বিশ্বনাথের বিশ্বের কারণ-রহস্ত এবং 
বন্তু-রহস্তের বিশালতা ও ছুক্ঞে্রতার কথা ভাবিলে সকলেরই লর্ড কেল্বিনের 
নক্ধয় নিরহঙ্কার, নম্র, বিনীত হওয়া কর্তব্য । বড় ছুঃখের বিষয়, পৃথিবীর 
নাহত্যে এখন উগ্রতা ওদ্ধস্্য, স্পর্ধা, অহঙ্কার বাড়িতেছে। আমাদের ক্ষুদ্র 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে এই সকল লক্ষণের যেন অতি-প্রাবলা হইতেছে। বোধ হয়, 
যেন আমর! প্রত্যেকেই এইরূপ মনে করি-_-একমাত্র আমিই অন্রান্ত--অপর 
মকলে নিশ্চয়ই ভ্রান্ত; ব্ষিয় সহঞ্জই হুউক, কঠিনই 'হউক, বুঝিবার ক্ষমত। 
আমার ভিন্ন আর কাহারও নাই ; সার কথা কেবল আমি বলিতে পারি, আব 
কাহারও বলিবার সাধ্য নাই $ গুনিবে তে। আমার কথা গুন,আর কাহারও কথ! 
গুনিয়া ইহকাল পরকাল হারাইও না, ইত্যাদি ইত্যাদি । এই জন্ত আমাদের 
কাহারও সহিত কাহারও মিল হয় না, আমর সকলেই প্রাধান্তপ্রস্থাসী। প্রাধান্ত 
না! পাইলে আমর! কাহারও সহিত মিলিয় মিশিয়া! কাব্দ করিতে পারি না, 
পরস্পরের গ্রতি আঁমাদের বিষম দ্বণ! ও বিদ্বেষ, আমাদের মধ্যে সমভাবের একাস্ত 
অতাব। এই জন্য আমাদের সাহিত্যে আর সৌনর্ধ্য নাই, আমানের সমানে 


“বেতালে' খু রহগ্য। . ৬৬১ 


পি 


এ কারণেও এঁক্য নাঁই, দশ জনে মিলিত হইবার অপ্রবৃত্তিই বেশী ) শক্তির 
সম্পূর্ণ অভাব ৷ বোধ হণ যে, আমরা বিশ্বনাথকে তুলিতেছি' বলিয়া, বিশ্বের 
কারণ-রহন্ত ও বস্তু-রহস্তের বিশালত। ও ছুন্তে্নতার প্রতি আর লক্ষ্য করি ন৷ 
বলিয়া আমাদের সাহিত্য ও সমাজ-_ছুইই--বিপর্ন । আমাদের সাহিত্যকে 
পরিষ্কীত ও উন্নত করিতে হইবে ) আমাদের সমাজ ঝ হিন্দুজা(তকে মৃত্যুমুখ 
হইসে রক্ষা করিতে হইবে । ছুই কার্ধ্যই কঠিন। দ্বিতীয় কার্য, প্রথম কাধ্যা- 
পেক্ষা সহত্র গুণে কঠিন। কিন্তু বিশ্বনাথের ভক্ত হইয়। তাহার বিশাল বিশ্ব- 
রহন্তে মুগ্ধ হইলে আমাদের অহঙ্কার, আত্মাভিমান এবং তজ্জনিত কলহপ্রিয়তা, 
বিথেববুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই চলিয়। যাইবে এবং উভয় কাজেই আমাদের মতি, 
প্রবৃত্তি ও সামধ্য জন্মিবে। আমর] নিতান্তই করুণার পাত্র হইয়। পড়িয়াছি। 
আমাদের পাপেই আমর! এমন হইইয়াছি বটে। কিন্তু আমর। বড় পবিভ্র 
ঘরের সন্ভান। আমাদের পিতৃপুরুষেরা বিশ্বনাথকে লইয়াই বিভোন্ব হইয়া 
থাকিতেন। বিলাস-বৈভবে তাহাদের মনঃ ছিল না; তাহাদের রাজ) গালস! 
ছিল ন1) তাহার! দিগ্রিজয় করিতেন বটে, কিন্তু বিজিতের নিকট হইতে কির- 
মাত্র গ্রহণ করিয়! তাহাদের রাজ্য তাহাদিগকে দিয় আদিতেন) ত হার 
নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিত; বন্ধন্ধর1 রঞ্জিত করিয়া! বেড়াইতেন দাত? * 
পরস্বাপহরণ করিতেন না? লুঠন লাঞ্ছনা করিতেন না, তাহারা ক ও 
কাহারও মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেন না। তাই তাহারা বিশ্বনাথের হি প্র 
ক্কপার পাত্র হইয়াছিলেন-__পুণ্যে ও পবিভ্রতায় পৃথিবীর আদর্শস্থানীর ২ ৭" 
ছিলেন। তাঁহারা এখন আবার পৃথিবীর আ'দর্শস্থানীয় হইতেছেশ, 
আজিকার ইউরোপ ও আমেরিকা, তাহাদের জ্ঞানালৌক লাত করিবার জর 
লালায়িত। ইহাতে বুঝিতে হয়, তাহাদের পুণ্যফল ফুরায় নাই। এ্রকৃত পক্ষে 
তেমন পুণ্যফল কখন ফুরায়ও মা। আমরা পতিত, কিন্তু তীহাঙ্জেরই পু্ঠী 

পিতার পুণ্যফণে পুত্রের প্রথম ও অবিসংবাদী অধিকার” তাই মনে বড় আপ 
যে, বিশ্বনাথের নিকট ভক্তিভরে অবনত শিরে সর্বাস্তঃকরণে সেট অধিকাবাঁ 
প্রার্থনা করিদ্ে, কৃপা করিয়া! তিনি আমাদিগের সেই পুণ্যক্লো কক্রীপীতপৃবৃরা 
দ্িগের গ্রতিঠিত পুরী রক্ষ! করিবেন। *  শ্রীচজস্কথ বন! 

* প্রবধ্থটী, ওয় বাৎসরিক ১০ম অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। 


মহা সমাধি । 


ওই মহা শৃন্তপরে, অগণির্ত বিশ্ব থোরে, 
হুর্য্য চন্দ্র অগণিত, গ্রহ তারা আর কত, 
অনন্তের পানে ধায় কিবা চমতকার! 

কে জানে কি মহামন্ত্রে কি অদৃষ্ঠ দেব যন্ত্রে, 

ঘুরি ফিরি দিশি দিশি, হয় নাক মেশা মিসি, 
ছুঠেছে অনস্তে, মহাশন্ত অদ্ভূত আধার ! 

রূপ হতে রূপান্তর, কতু সুক্ষ স্থলতর, 

কভু বা ভাতিছে জ্যোতি, কভু বা বিচিত্র গতি, 
প্রলয়, উদ্ভব, স্থিতি, চলিয়াছে অবিশ্রাম। 

এই আছে এই নাই, সব্বক্ষণ সর্বঠণাই, 

আমিতেছে থরে থরে, মিশিতেছে বারে বারে, 


মহা শুন্ত নিরাকাঁরে সাকার বিধান। 
ভীষণ পাপাত্সা৷ কিম্বা দেব অবতারে, 
ছিল যারা পরিচিত জগৎ সংসারে, 
পার্থিব মৃত্যুর শেষে, সকলে হেথায় আসে, 
মিসে যায়, কোথা যায়, কিবা! তার হবে হায়, 
কে জানে উত্তর তার, এই কিন! পরিচ্ছেদ ? 
অসীম অন্ত ভাব, কোথায় ইহার ভেদ! 
কে জানে ইহার তত্ব, কোথা আছে লুকায়িত, 
দৃষ্টি হেথা দিসে হারা, জ্ঞান নাহি দেয় সাড়া, 
তর্ক, যুক্তি, মতামত মুক, কেবা কিবা কবে, 
পরাভূত দর্বশক্তি মহ সমাধি নীরবে। 
শ্রীআশুতোষ দেব 


পুরী যাইবার পথে । * 


িলভে০০০ 


মুখবন্ধ | | 
বিগত জ্যেষ্ঠ মাসে আমি এক মাসের অবকাশ গ্রহণ করিয়া পুরী ভ্রমণ 
করিতে গিয়াছিলাম। উড়িষ্যার নানা স্থানে প্রাচীন হিন্দুকীত্তির বহুল স্থৃতি- 
চিহ্ন, অগ্ভাপি বিগ্কমান রহিয়াছে । তন্মধ্যে আমি কিয়দংশমাত্র দর্শন করিবার 
অবসর পাইয়াছিলাম ) তাহারই ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ অগ্য আপনাদিনগল 
নিকট পাঠ করিতে সাহসী হইয়াছি। এক দিনে সমস্ত বিষয় “ক 
. সময়-সাপেক্ষ এবং আমার বিশ্বাস যে, তাহাতে আপনাদের ধৈ . দই 
সম্ভাবনা । সেই জন্ত প্রবন্ধটাকে ছই অংশে ভাগ করিয়াছি। 
সভায় পঠিত হইবে, তাহাতে পুরী যাইবার পথে যাহা | 
আছে, তাহাই ৰর্ণিত হইয়াছে । যদি এই প্রবন্ধ আপনা! তচ। ২০ 
করিতে সমর্থ হুয়, তাহ1 হইলে বারাস্তরে পুরী সম্বন্ধে কিছ্বু '২ 1 ছা 
রহিল। . ইতিপূর্ব্বে "্নাহিত্য-সভায়” ভ্রমণবৃত্াস্ত-বিষয়ক '₹-:-. 
কেহ পাঠ করেন নাই; স্থুতরাং এক্সপ নূতন বিষয়ের অ+. ।'-৫হ এ: 
গ্রীতি-প্রদ্দ হইবে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। 
প্রবন্ধে নূতন কথা কিছুই নাই। যাহা যুগ-যুগান্তর ব্যশিলৎ *বস্ি , 
করিতেছে, যাহ! এ দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতমগ্ডলী দ্বারা! ক্ষ ৪.৩ *:3115- 
হইয়! নানা গ্রস্থে বিশদরূপে বর্ণিত হুইয়াছে, তাহার দন্বন্ধে নত « ৭ধ। ।নিং 
কি আছে? যাহারা *এই সকল বিষয়, বিশেষরূপে জানিতে ২.২ 3 
তাহার! যেন ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, স্তর উইলিয়ম্‌ হণ্টার “এট 
সোসাইটা” দ্বারা প্রকাশিত গ্রস্থাবলীতে ইহাদিগের বিস্তৃত বিবর ' *'% কঃ 
স্বচক্ষে এই সকল স্থৃতি-চিহ্ন দেখিতে গমন করেন। 
আর একটি কথ এই যে, উড়িষ্যাবাসীদিগর্কে আমর! কিঞি/, গু ৯৫. 
দেখিয়। থাকি । যাহার! গ্রায় সার্ধ-ছবি-সহত্্র বৎসর কাল আমা গে, ৮15. 
2০০১৭ 


ঈ* 'সাহিতা-সভার” ওর বার্ধিক ১১ফ অধিবেশনে (১৯০৩ ১০ই মেরা '' . » তর 
রাজ শ্রীচূপীল।ল বন্ধ বাঁহাছুর স্বারা পঠিত । 


৬৩৬ সাহিত্য-ংহিত। | 


“ভারতভীতে” কটকের পথে ডাকাইতির একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
সুখের বিষয় ' এই বে, অধুন। এ সম্বন্ধে ভয় 'করিবার কোন বিশেষ 
কারণ নাই ; কিন্তু স্থলপথে যাইতে আর একটী বিপদ আছে। এখনও 
পশ্চিমদেশবাসীরা অনেকে স্থলপথে পুরী গমন করিয়া থাকে। পথিমধ্যে 
চটিতে বিশ্রাম করিবার সময় কথন কখন দুষ্ট লোক আপ্িয়৷ তাহাদের খাদ্যের 
সহিত ধুতুরার বীজ মিশ্রিত করিয়া দেয় ও অজ্ঞান করিয়া! ভাহাদিগের সর্বস্ব 
অপহরণ করে। অধিক দিনের কথ! নহে, গত নভেম্বর মাসে ছয় জন যাত্রী, 
জগন্নাথ-সড়ক্‌ দরিয়া পদর্রদ্দে পুরী যাইতেছিল। ভদ্রকের নিকট ছুই জন 
' * তাহারাও পুরী যাইতেছে বলিয়া, উহাদিগের নিকট পরিদ্যর 
বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া! তাহাদের থাগ্ধ পাক করে। সেই. 
ছয় জন যাত্রী অজ্ঞান হুইয়। পড়ে । এই অবসরে এ ছুই ব্যক্তি 
এ ধাহা কিছু ছিল, লইয়া! পলায়ন করে। পুলিশ ৫ জনকে পথের 
এ... ১য় পতিত দেখিয়া ভদ্রকের হাসপাতালে লইয়া যায়) তথায় 
', :« রা আরোগ্য লাভ করে। তখন তাহারা বলে যে, তাহাদের 
«৭. " জন যাত্রী ছিল; সেও এ খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছিল। পুলিশ 
হু; 1: ৮" 2 করিতে প্র ব্যক্তির মৃত,দেহ একটি ধান্য-ক্ষেত্রে পতিত রহি- 
দ:5৮ 0১. ৮ স্ক। উহার পাকাশয়াদি এবং খাস্ ভ্রব্যাদির পরিত্যক্তাংশও বমি, 
: £ »ট পরীক্ষার জন্ত প্রেরিত হয়। মৃত ব্যক্তির পাকা শয়ে, থাস্ 
৭. ধথেষ্ট পরিমাণ ধুতুর! ছিল। এইরূপে বিষ প্রয়োগ দ্বার! অমন্দিগ্ধ 
 *'ঘাপহরণ ও নিধন-সাধনের দৃষ্টান্ত, নিতান্ত বিরল নহে। 
: :+"" হইয়া পুরী যাইবার ছুঃখ ঘুচিয়! গিয়াছে। রেলপথে পুরী, 
বার ঘণ্টার রাস্তা মাত্র । রাত্রি ১০॥৭ টার সময় হাবড়ায় 
পবেঙ্গল নাগণুর রেলওয়ের” মান্জ্াজ মেল গাড়িতে উঠিলে 
তৎপর দিন বেল! ৯ টার সময় খুরুদ! রোড জংশন ষ্টেসনে 
ংগাড়ী ব্দল করিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে পুর্রীতে উপস্থিত 
ৃ “ সেঞ্চার্‌ ট্রেণে যাইলে খুর্দা রোড জংশনে গাড়ী দল করিবার 
5.৮. ৯৬০ তবে পুরী পৌছিতে অধিক বিলম্ব হয়। বেলা ১০1৭ টার 


+ ৭ “ডা * টলে পর দিন প্রত্যুষে পুরী ৫ণীছান যায়। 


পুরী যাঁইধার পথে। ৬৩৭ 


আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, পুরী যাইতে হইলে অনেক গুলি নদ ও নদী পার 
* হইজে্হয়। সকল নদীর কলেবর সমান নহে। বিশাল- 
চি দেহ রূপনারায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া তত্ঙ্গী ভার্গবী 
পার হইলে পুরী-যাত্রার জলপথের অবসান হইয়া থাকে । 
দ্ূপনারায়ণ পার হুইয়! স্থববর্ণরেখা। ইহার উপর.জলেশ্বর হর অবস্থিত। 
জ্বর্ণরেখা পার হইম্তা বলং নদী; ন্ুপ্রসিদ্ধ বালেশ্বর নগর ইহার তট- 
দেশের শোভা সম্পাদন করিতেছে। ১৬৩৩ থুষ্টাব্বে 
ইংরাজের! উড়িষ্যার মুসলমান-শাসনকর্তার নিকট হইতে 
কাঁণিজ্যার্থে বুঠী নির্মাণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং এ 
নিকট হরিহরপুরে ও বালেখবরে তস্য! কুচী নির্মাণ করে 
সন্নিকটে ইংরাজদ্িগের বাঁণিজ্যোপনিবেশ-সংস্থাপনের ইহা 
এখানে প্রাচীন ভারতের কীর্তির কোনরূপ স্থৃতি-চিহ্ন, দূ 
ষ্রেসন হইতে ৩৪ মাইল দূরে নীলগিরি-পর্বতমালার সাহ্থদে 
রাজার ভবন অবস্থিত । বালেশ্বরে হিন্দু-দেবতার মন্দিরের 
মহাদেব ও চোরা গোগীনাথের মন্দিরই উল্লেখষোগ্য। 
ক্কষ্প্রস্তর-নির্মিত দণ্ডীক়মান-গোপাঁল-মূর্তি। বালেশ্বরের নিং ৮৮ * 
স্থানে উৎকৃষ্ট কাংস্ত ও পিত্তল-নির্মিত বাসন ওস্তত হইয়৷ থ: 
বলং পাঁর হইলে সালন্দী। ভদ্রক সহর এই লর্দীর তীরে 
কালী দেবীর নাম হইতে এই সহরের না 
ভদ্রকের জল-বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর ॥ এজ : : ৭. 
গণ, বায়ুপরিবর্তনের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে এই স্থানে অবস্থান .... 
নগরে অতি সুন্দর বস্ত্র প্রস্তত হইয়! থাকে । দেব-স্থানের ",€. *:' : 
মন্দির ও গোপালজিউর মঠ প্রপিদ্ধ। 
সালন্দী পার হইলে পর মর্ত্যলোক ও প্রেতলোকের জছ্ছিগ্ঁস £: 0 ৮! 
স্বনাম-খ্যাতা বৈতরণী নদী। ইতিহাস: . * 
নগর, বৈতরণীর তটে অবস্থিত। এই স্থান--"': “. :" ঘ" 
ক্ষেত্র বা ষজ্ঞপুর, বিরজাক্ষেত্র, নাভিক্ষে- 
ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ । গয়াক্ষেত্রে গঠগান্থুরের মন্ত্রক অবস্থিত। এইট” 77 দে। 


বালেশখবর। 


ভদ্রক। 


বৈতরণী ও 
বাজপুর | 


৬৩৮ সাহিত্য-সংহিত1 ৷ 


যাজপুরে তাহার নাভি, সংস্থিত রহিয়াছে । ব্ধপর মতে ভগবান্‌ বিষ কর্তৃক 
সথদর্শনচক্র বারা সতী দেহ বিচ্ছিন্ন হইবার সময় তাহার নাভিদেশ এই স্থানে 
পতিত হইয়াছে ; এইজন্য যাঁজপুর, নাভিক্ষেত্র-নামেও অভিহিত। 
যযাতিকেশরি নামক €কশরিবংলীয় নৃপতি ৪৭৪ খ্রীষ্টাব্বে উড়িয্যা বয় 
করিবার পর যাজপুরে প্রথমতঃ রাজধানী স্থাপন করেন। ১৫৫৮ শ্রীষ্টাবঝে 
হিন্দুরর্্মবিদ্বেষী সু প্রপিদ্ধ_কালাপাহাড়ের সহিত উড়িষ্যাবাসীদিগের যার্জধুরের 
সন্লিকটে একটি ভয়ানক যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সেই যুদ্ধে উড়িষ্যার তৎকালীন রাজ। 
৭»... ত হইয়াছিলেন এবং উল্ডিষ্যাাসিগণ পরাজিত হইয়া মুসলমান- 
"* ১. স্বীকার করে। যাজপুরে যে সকল হিন্দুমন্দির ছিল, কা্ী- 
রি *চারে সে গুলি ুশর্ষকৃত এবং তন্মধ্যে অবস্থিত দেব- 
ৃ . বখগ্ডিত হইয়। বৈতরণীর গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; সেই অবধি 
8 
ডু পাঠান সেনাপতি সৈয়দ আলি বুথারির সমাধিস্থান 
“71. একটি হিন্দু-দেব-মন্দিরের ধ্বংস সাধন করিয়া মুলমান- 
72২” স্থান নির্মিত হইয়াছিল। 
" এ". প্র দেবপুঞ্জক ব্রাহ্মণের বাস। কথিত আছে যে, আদিশুরের 
". " *তিকেশরীও জ্ঞার্থে বু বেদজ্ঞ সুব্রাঙ্”ণ কনোজ হইতে 
- যথাযোগ্য বুন্তি প্রদ্ধান পূর্বক এই স্থানে বাস করাইয়া- 
৩০৭ 
৭. শর মধ্যে বৈতরণীর তীরে বরাহনাথের মন্দির, দ্বশাস্বমেধ-ঘাট, 
“২৬৯৭ “৬প, এবং বিরজ1 দেবীর মন্দির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

“৪ প্ ০. ত্তম দেবের পুত্র প্রতাপক্ত্র দ্বার! খ্রীঃ যোড়শ শতাব্দীতে 
বরাহনাথের মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরে 
গো-দান করিলে গো-পুচ্ছ ধারণ করিয়া তপ্ত বৈতরণী পার 

সর লাভ হয়। গো-পরিবর্তে মৃল্য-স্বরূপ ৫ টাক দান 
কও "২ সদ" নের ফললাভ হয়। 


**৮31০ মন্দিরের সম্মুখে বৈতরণীর উপর যে ঘাট অবস্থিত, তাহাব্র 


শে 


মল» 
$ ১ 


পুরী যাইবার পথে । ৬ 


নাম দশাশ্বমেধ-ঘাট। প্রবাদ এই ষে, ব্রহ্মা এই স্থানে দশটা 
অশ্বমেধক্যজ্ঞ সম্পাদন করিয়! ভগবান্‌ বিষুঃকে সন্তষ্ট করিয়া 
বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, রাজা যযাতিকেশরীর 
ছারাই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই জন্য তিনি কনৌজ হইতে বেদজ্ঞ 
ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। 

ক্করাহনাথের মন্দিরের পশ্চাতে জগন্নাথ দেবের একটা মন্দির আছে। 
এই স্থান হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে বিরজাদেবীর মন্দির। 
ইহ! একটা পীঠস্থান। মন্দির-মধ্যে ক্ষুদ্রকায় পাধাণময়ী 
দেবীমূত্তি গুতিষ্ঠিত। রহিয়াছেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটা শর প্রন 
অবস্থিত আছে ; ইহাকে ব্রন্মকুণ্ড বা বিরজাকুণ্ড কহে। এস্ান আর একট 
কৃপ৪ আছে। তাহা নাভিগয়া-নামে প্রসিদ্ধ। | 

বৈতরণীর অপর পারে অষ্ট মাতৃকার মণ্ডুপ। আটটা পাঁষাুময়ী & দত 
এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। এরাবত-সমাএ হ1 কর্ধ্শা 
মালঙ্কারা, বজ্ঞহস্ত। ইস্জরাণী ) গরুড়াসনা, শারদ বধ 
বৃষাবঢ়া, ত্রিশূলবরধারিণী, চন্ত্ররেখা-বিভূষণঠ- 'মাহেস্ব ঘর ১ 
শিথিবাঁহ্না, কান্তবপুঃ কৌমারী ) হৎসপৃষ্ট-সমারঢা, সর্বাভরণতুঁধিতা শা; 
মহ্যাসনা, বরাহবদন। বাঁরাহী) নগ্রদেহা, সর্পভূষিত-কবরী, সুগ্মানি%, 
ভীষণ! চান) এবং তারা প্রগীড়িতা বিশুক্কদেহা, যমগ্র্তি ছা, 
পুরাণোক্ত এই অষ্টমাতৃকার মূর্তি, মণ্ডপ-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে -ুর্তি 811. 
সাধারণ মনুষ্যাক্কৃতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ 9 নীল-প্রস্তর-নির্শিত বং চু খু 
ইহাদিগের নির্শীণ-সর্থন্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন ক 
পুস্তকে অষ্টমাতৃকার পরিবর্তে প্ত মাতৃকার উল্লেখ আছে। 

যাজপুর হইতে অনতিদূরে “গুতস্তস্ত”-নামক ৩৭ ফিট উচ্চ জীবও এত্তরে 

গুভ-সভভ।  নির্টিত একটা স্তম্ভ অবস্থিত আছে।" ইহাক্কু়িপর পুর্ষের 

একটী গরুড়-সূর্তি স্থাপিত ছিল) কালাপাহারছ। 378 

করে । মুসলমানের! এই স্তস্ত ধ্বংস করিবার জন্ত বিস্তর চেষ্টা 0:০৭ নিত 
কিছুতেই ভ্কৃতকার্ধয হইতে পারে নাই। ইহা! কেশরিবংশীয় রাজি রি 
সস্তরূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । 


দশাখমেধ-ঘাট। 


বিরজার মন্দির। 


অষ্ট মাতৃকার 
মণ্ডপ । 
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পুর্বে এইস্থানে শান্তমাধব-নামে একটী বৃহৎ প্রস্তরমযী মূর্তি অবস্থিত 
"ছিল; মূর্তির নাভিদেশ পর্য্যন্ত ভূমির উপরে অবস্থিত এবং 
অধোভাগ ভূগর্ভে প্রোথিত ছিল। এক্ষণে এই মূর্তি অপর 
কয়েকটা মূর্তির সহিত ভগ্মাবস্থায় ডেপুটি মান্জিষ্ট্রেটের কাছারীতে রক্ষিত 
ঝাহয়াছে। 


শাতৃমাধব। 


পৃরীর আঠার নাঁলার ন্যায় যাজপুরের অনতিদুরে “এগার- 


এগার-নালা। 
না। নালা” নামক একটা জলপথ ও তছুপরি একটা সেতু আছে। 


যাজপুর হইতে কিঞ্চিৎ দুরে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত 
আছে? তাহার নাম অন্রীশ্বর। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস 
এরই ২, প্রতিদিন তাহার বর্ণের পরিবর্তন হইয়া থাকে । 
বৈতরণী পার হইয়া ব্রাঙ্গণী এবং ব্রাহ্মণীর পর মহানদী এবং 
কাঠজুড়ি। এই শেষোক্ত নদী ছইটার সঙ্গমন্থলে সু প্রসিদ্ধ 
কটক সহর অবস্থিত। 


সাখি পুর্বেই বলিয়াছি যে, এই সকল নদীর উপর রেল যাইবার জন্য সেতু 
দিত হইক্াছে। অধিকাংশ সেতুই, অতিশর় বিস্তৃত এবং দেখিতে সুদৃশ্য । 
এর উপর রেলগাড়ী উঠিলে নিয়দেশে বহুবিস্তৃত বালুকাময় নদীগর্ভ এবং 
ছার পাশে হাশিল-বিটপি-ম্ডিত ও হরিদ্বর্ণ-শস্তক্ষেত্র-পৃর্ণ তটরাজি, আরোহীর 
মুনের সুপ্তি শম্পাদন করে। আমি বর্ষার পূর্বে পুরী গমন করিয়াছিলাম। 
সময় অহানদী প্রায় জলশৃন্য ; নদীগর্ভ বস্তবিস্থৃত বালুকাময় মরুভূমির ন্যার 
[কীগষান ইতেছিল_মধ্যে মধ্যে সঙীর্ণ স্বচ্ছ নীর-ধারা, বালুকারাশি 
তম ধরিয়া মর গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। বোধ হইতেছিল, সরিৎত্রানী 
ফেল প্রারুট্কালের সৌন্দর্য ও শরশ্্য্য স্মরণ করিয়৷ অভিমানে বালুকামধ্যে 
জানত লুক্কাঙ্গিত রাখিতে চেষ্টা! করিতেছে। বালুকাময় নদীগর্ভের উপর দিয়া 
্রবা ও গাবদি পণুকল শ্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতেছে; ষে যে স্থানে ক্ষীণ- 
ধার! পরুন তাহা নিতান্ত হ্ল্ন-গভীর ও মন্দগতি। মানু প্রায়; *্দর্ঘে 
(পরার ইটা; (রেলগাড়ী পার হইতে এাঁয় ৪ মিনিট “দৃকার মধ্যে লুকায়িত 
বালে স্কালেনুবৃহত “চর” পড়িয়্াছে দেখিলাম। বর্ষা ভিন্ন, 


সুর । 


“য়া. জাঠবুড়ি। 
পে ! 
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জাতীয় শন্ত এরই: সকল চরে উৎপন্ন হুয় এবং ইহারা গো-চারণের স্থান-রূপেও 
ব্যণন্বত হুইয়৷ থাকে। 
কেশরি-বংশীয় রাজ! নুপতি কেশরী, ৯৪* হইতে ৯৫ খুষ্টাবৰ 
পর্যন্ত উড়িষ্যার প্লাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার 
ঝাজত্বকালে ভুবনেশ্বর হইতে রান্ধধানী স্থানান্তরিত হুইক্সী কটকে সংস্থাপিত 
হয়। প্রতিবৎসর কটক, মহানদী ও কাঠজুড়ির বন্যা দ্বার! প্লাবিত হইয়া 
লাতিশয় ছুর্দশাগ্রন্ত হইত। ৯৫৫।৯৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজ! মকরকেশরী, জলগ্লীবন- 
নিবারণের নিমিত্ত কাঠজুতিজ প্রসিদ্ধ বাধ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইন্া প্রান্তর 
দ্বার! নির্মিত; দৈর্ঘ্যে প্রায় ২ মাইল এবং উচ্চতায় ২৫ ফিট ; দত) ও মিল্বীণ 
নৈপুণ্যে ইহা লবিশেব প্রশংসনীয়। প্রায় সহস্র বৎসর জভীত, হইতে, 
আজিও ইহ! অক্ষুঞ্ণ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া] কটক লগরীকে জনাবন হতে 
সুক্ষ! করিতেছে। 
কটকের কাছারী ও অনেকগুলি সরকারি আপিম্‌, কাধকুতি1ধেছ 
উপর অবস্থিত। এই স্থানে ভদ্র লোকেরা, দৈনিক কাধ্যলানে' *. 7 
সমীরণ সেবন করিতে আগমন করেন। 
ফটক একটা বৃহৎ সহর ১ ইহাতে বিস্তর বৃহৎ জষ্টাণি 
রা আছে। রাস্তা গুলি প্রশস্ত এবং বুলেট এই. ন- 
বাস করে। উচ্চ-পদদ্থ ইংরাজ কর্চারিসিধ, কউ: 
পুরাতন ছৃর্গের নিকট মহানদীর তীরে বাদ করেন। মহারাসীয়েরা এই 
নির্মাণ করিয়াছিল ; এক্ষণে এই ছুর্গে ইংরাজ-লেন।-নিবান অবস্িি। - ছুগে 
চতুঃপার্থে বারবাটা 'নামক বছ বিস্তৃত প্রান্তর । কটকে দ্রিনটী 'গিজ্র 
মুনলমানদিগের একটা বৃহৎ মজিদ এবং অনাথ খৃষ্টান বালকননিক দিগে 
থাকিবার একটা আশ্রম আছে। ইউরোপীয় বালকদিগের দিচ্ছ নিগিজ 
একটা স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে ; সন্ান্তবংশীয় দেশী বালকগর্ণে্ক' এই. বিস্ত', 
লয়ে প্রবেশ কপ্বার নিষেধ নাই। উচ্চ শিক্ষার নিমিত কটযএব ট 
কলে- 5 ব্রাভেন্দ নামক ভূতপূর্ব একজন কয. 
 সকলেজটী অভিহিত । এখানে এম, এ) পদ্ণ 
. €স। সনপ্র উড়িষ্যাদেশের মধো এই একটা বাত কগেরাহা কাদেরী, 


কাঠজুড়ির বাধ। 
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কলেজ-গৃধ, যথোপযুক্ত প্রশস্ত বা সৌষ্টবসম্পন্ন নহে। কলেজের পার্থেই 
একটা ক্ষুদায়তন জরীপ বিগ্যালয় (১৮০১ ৯০1১০] ) অবস্থিত । 

কটকের সাধারণ চিকিৎসালয় অতি বুহৎ এবং বিস্তৃত 
প্রাঞ্তরের মধ্যে অবস্থিত । চিকিৎসাপয়ের সংস্রবে একটী 
দ'ডক্যল্‌ স্কুন আছে । কণিকাতার ক্যান্থেল্‌ মেডিক্যাল্‌ 
স্ুশের যাহ। নিদ্ধাগ্িত পাঠা, কটক মেডিক্যাল্‌ গুণেও ঠিক তাহাই । কটক 
হাসপ!তালের বাঙ্গালী ডাক্তারণণ, মেন্ডক্যাল্‌ স্কুণে? শিক্ষক এবং কটকের 


কটক মাওক্কা।গ, 
্ল। 


এ পান ইহার তন্বাবধায়ক । পরীক্ষোন্ীণ ছাত্র ও ছাত্রী্দগের 
* ০.১ ধ্যাদা, ক্যাথেল্‌ মেডিক্যাল্‌ স্কুলের ছাত্রদিগের সহিত সমান। 
£. ৮ "ান-সগ্বন্ধে কটক মেভিক্যাল্‌ স্ক'লে এখনও অনেক অভাব ধৃহি- 


২০," ন্ট ক্যাম্বেল্‌ ফেডিক্যাল্‌ স্কুলের ছাত্রদ্িগের কটকের ছাত্রগণ অপেক্ষা 
ন.-ৎ ছি+হ7 স্থুশিক্ষা লাভ করিবার স্থুবিধা আছে । এই সকল অভাৰ মোচন 
ক এ কস+$ চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি কনিকার রাঁজা ক্ীচিকিৎসার নিমিত্ত 
«% 1 হাসপাতাল করিবার জন্য ২৫,০০০ টাকা দিয়াছেন। 

হানপাতাল হইতে কিঞ্্দিরে একটা বৃহৎ লৌহের 
কারখানা ডে৬০:[১১০1১) অবস্থিত । স্থানীয় রেলওয়ের 
৮ "1৬ ঠিন্টির পুর্ত-বিভাগের কার্যে যে দকল লৌহ-নির্্িত দ্রব্যের 
+৭ শৃগ্ধন বাশুবাহন দ্রব্যের মংক্ষারের আবগ্ঠকতা হয়, তাহা এই কারখানায় 
ন 1৭ ঠা থাকে । কনের সাহান্যে অত্যন্ত মোটা লৌহ, মেরূপ সহজে 

লাই ₹ই০৩০৭১ ভাহা দেখিলে আশ্চর্ধ্যান্ষিত হইতে হম্ু। 

এই কারখানার নিকটেই বিখ্যাত “মানি কটু” (ঞ১171000॥ 
ইহা একটা বাঁধ) এই বাঁধ দ্বারা মহানদীর একস্থানে প্রচুর 
বরমাণে গল পদ্ধ করিয়। রাখা হইয়াছে। আবদ্ধ জলভাগ একটা প্রশস্ত হদের 
»।, দখাপান হইয়া থাকে । বাঁধের উপরিভাগ বেড়াইবার একটা স্ুবম্যস্থান। 
$::5 ক্কাতা পাণত ও অন্ধ্যার সময় এই স্থানে অনেকেই স্ুশীতল সমীর-সেবনার্থে 
ব1৯,ন করিয়। থাকেন। বাধের অপর পার্খে মহানদী * "দই এক 
শানে 'শীশশান মৃদুগতিতে কিয়দ্দুর প্রবাহিত হইয়! বা ৃ 
₹-%:৮০ * পর্ষণকালে এই স্থান, জলে পরিপূর্ণ থাকে। 


হশ্ব লে এ 


সনকছু । 
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তুলসীপুর কটকের একটী স্বাস্থ্যকর পল্লী। এই স্থানে 
অনেক» ইংরাজ, রাঙা ও জমিদারের] বাস করেন। উড়িষ্যার 
বর্তমান কমিশনার মাননীয় কে, জি, গুপ্ত মহাশয়, কাঠছুড়ীর উপর লালবাগ- 
নামক স্থানে বাস করেন। 
উড়িষ্যা ধখন মহারাইীকদিগের অবীন ছিল, তখন তাহারা 
1 কটকে একটি ছূর্গ ও একটি অতিবিস্ত অশ্বশাল! নির্মাণ 
করিয়াছিল; সেই হুর্গ ও অশ্বশানা! এখনও বিগ্ঠমান রহি- 
যাছে। অশ্ব-শাপার ছাদগুলি খিলান কর! এবং স্তন্তের উপর সং 
বরগার সম্পর্ক নাই। এই স্থানে এক্ষণে রিজার্ভ পুলিশ অবস্থিত 
কটকে অনেকগুলি বাজার আঁছে; একটা ৮১৬ ক) 
মতে কটকে ৫২টি বাজার ও ৫৩টি গনি খা(কন্ধাব ৭1: 
এত গুলি বাঁজাব আছে কি না, আমরা "দম বিষয়ে অগ্নগ্ধান গ্ » রি 2 


তুলসীপুর। 


বাজার। 


টু 
বাঞজারগুলির মধ্যে চৌধুরীবাজার, বাণুধাঞার, নয়া-ঘড়ক্‌ বাঃ! . ই 
বাজার, টানিচক্‌, টতৈশঙ্গবাজ।র, বাখরাখাদ এ মলা হের সী 
উল্লেখের যোগ্য। $. 


কটকের প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের মধ্যে গোপাপজী ৪ খু 
8 নাথন্দীর মন্দিরই উল্লেখ যৌগ্য। কটক চট], কট ? 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । ইহার মন্দির কটকের ছর্গের সন্নিকটে লাস 
শুনিলাম, ইহার পুজার নিমিন্ত ইংরাজ গভর্ণনেন্টের বৃত্তি নিয়ো খাৃছে। 
ইনি মহারাই্রদিগের দেবতা; মহীরাই্বীর শাদনকাঁলে ইনি দুদের মথে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাঁলু বাঁজারে শঙ্করাচাধ্যের একটি মঠ মাছে এখাপে! 
অনেক লাধু সন্ত্যানী বাদ করেন। ইহা ব্যতীত শিখদিগের এট ৭98 
একটি জৈন-মন্দির ও নৈষ্ণবদ্দিগের অনেকগুলি মঠ, কটকে অবস্থিত অঅ... ॥ 
যেখানে শিখ-মঠ অবস্থিত, প্রবাদ এই যে, তথায় বাব! নানক ক্ভীহ( £৯: 
অনুচর বাঁলা :ও মর্দানার সহিত কয়েক দিন বাস করিয়াছিগসেন; 15 
দিগের দশম গুরু গুরুগোবিন্দের সময়ে এই মঠের প্রতিষ্ঠা! ২৭: 
বৈষ্বদিগের মঠে প্রত্যাহ অতিথি সেবা হইক্জা খাকে? প্রত্যেক ১ 4১ 
বা ততোধিক ধিগ্রহ্মূর্ি গতিষ্ঠিত আছে। 





৬৪৪ সাহিত্য-সংহিতা। 








কটক, স্বর্ণ ও রৌপ্যের শিঞ্প-কার্যের নিমিত্ত সবিশেষ প্রনিদ্ধ। 
এতত্বযতীত এখানে হস্তিদস্ত ও শুঙ্গনির্মিতি বিবিধ সুন্দর 
সামগ্রী প্রস্তত হইয়। থাকে । অতি উৎকৃষ্ট রেশমপাড় ধুতি, উড়ানি 'ও সাটি 
এবং মানিয়াবন্দী নামক বস্ত্র, কটক হইতে কিছু দূরে বড়াস্বা ও তিগরিয়া 
নামক স্থানে গ্রস্ত হইয়া! থাকে এবং কটকে কিক্রয়ার্থ আনীত হয়। কটকের 
চটি জুতার আদর কলিকাতায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। কাঠেন্ উপর 
নক্সার কাজও কটকে সুন্দর হইয়া থাকে । মাননীয় মধুস্থদন দাস মহাশয়ের 
নালাশাশালে গমন করিলে উড়িষ্যাজাত নানাবিধ শিল্পকার্যের উৎকৃষ্ট নমুন! 
আঁ ৭5৮; তে পাওয় যায়। 


ফটকের শিল্পকার্যা। 


(২) 

কটক ও খুর্দা জংশনের” মধ্যস্থলে ভূখনেশ্বর-&টশন । এই 
ৃ স্থানে নামির। বিখ্যাত ভূখনেশ্বরের মন্দিরে গমন করিতে 
হর; &েশণ হইতে মন্দির, প্রায় ছুই মাইল পথ । এই পথ বেশ প্রশত্ত ও 
পরিকর ও তবে পার্বত্য প্রদেশ বণিয়! সর্কত্র সমতল নহে। কেহ পদব্রজে, 
কে; খা গর গাড়ীতে এই পথ দিয়৷ গমন করেন । গরুর গাড়ীর ভাড়া ছুই 
ক/* থাত্র। ট্রেনের সমগ্ন গরুর গাড়ী, ষ্টেশনে উপস্থিত থাকে । এখানকার 
মাষ্টার ও রেলওয়ের অপরাপর কর্ধচারিগণ মান্জ্রাজ প্রদেশবাসী। ইহারা 
. ন$ ইংন্লাজী জানেন। 


তৃখুদেবর ক্েশন। 


| ১ 
) দুর হইতে ভূবনেশ্বরের মন্দিরের চূড়া! দৃষ্টিপথে পতিত হয়। 
২. চরের রর হ 
চন ইক অত্রভেদী চূড়া, কত যুগ-যুগান্তরের শীতাতপ সহ করিয়া, 
বা কত সাম্াজোর উত্বান ও পতন লক্ষ্য করিয়া, কত ধর্ম- 


দাসের আভ্যুদয় ও বিলয় এবং কত জাতির আবির্ভাব ও তিরোভাব 
রি শিতজান্ছব পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া মনাতন হিন্দুধর্মের অবিনশ্বরত্বের স্থৃতিস্তত্ত- 
সব গগন-গথে বিরাজ করিতেছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, কেশরিবংশীয় 
»* হ্মতিকেশরী, উড়িষ্যা অধিকার করিয়া প্রথমতঃ যাঁঞপুরে রাজধানী 

৮ গাপন ফরেন। তিনি ৪৭৪ হইতে ৫২৬ খ্রীষ্টান পর্যন্ত ৫২ বদর কাল 
ভি দাক্ঘত্ব করেন। তাহার রাজত্বের শেষভাগে রাজধানী যাঁজপুর 
হন ভএন্খরে স্থানান্তরিত হয়। কথিত আছে যে, তিনি যবনদিগের হল্ত 


পুরী যাইবার পথে । . ৬৪৫ 


হুইতে উড়িষ্যা উদ্ধার করেন। সুবিজ্ঞ প্রত্বতত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে, 
বোৌন্ধগণই এস্থলে যবন ঝুলিয়! বর্ণিত হইয়াছে এবং যযাতিকে শরী, বৌদ্ধগণকে 
বিতাড়িত করিয়। উড়িষ্যায় হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। যযাতিকেশরীর 
পুর্বে বৌদ্ধগণ কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয় উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
তিনি মগধ হইতে আগমন করিয়। উড়িষ্যা জয় করেন। যবাতিকেশরীর 
রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ভূবনেশ্ববের মন্দিরের নিকট এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। 

যযাতিকেশরী, ভূবনেশ্বরের মন্দিরের নির্াণ-কার্য্যের কল্পনা ও আয়োজন 
করিয়াছিলেন মাত্র । তিনি এ কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। তাহার 
অবস্তন চতুবিংশতি পুরুষ ভূবনেশ্বরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। £% : ,£ 
শতাব্দীতে তাহার প্রপৌত্র বিখ্যাত ল্লাটেন্দু কেশরীর রাজত্বকা. ৭ 3". 
মন্দিরের নিন্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হয়। 

ভুবনেশ্বর বহুকাঁল পধ্যন্ত একাত্রকানন নামে প্রসিদ্ধ ছিপ) « 172 
এসংহিতায় এইরূপ বর্ণিত আছে বে, এই স্থানে অতি প্রকাণ্ড শপ 1 
মাত্র আম-বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে চতুকর্ +-:10৬ 
হুইত। বারাণসী, পাপে পূর্ণ হওয়াতে নারদের পরামর্শে মহাদেব, তেও ধৃত 
কোন সময়ে কাশী পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়। বাস কর়েন। £-টুম্- 
পুরাণ ও একা ভ্রচন্র্রিকা-নামক গ্রন্থদ্ধয়ে ভুবনেশ্বরের মাহাত্মা কী ইহ). রঃ ৃ 

রাজা রাজেন্্রলাল মিত্র অন্থমান করেন যে, পুরীর মন্দিরের বি” *টর 
মধ্যে এবং উদগ্গিবির শিলালিপিসমৃহে যে খশ্বর্ধ্যশীলিনী কনিক্গ-নগ্জী খঃ 
প্রবলপ্রতাপান্থিত কলিঙ্গ-ৃপতিদিগের উল্লেখ আছে, তাহ! এই রা লী 
সন্বন্ধেই লিখিত। গাহার মতে ভূবনেশ্বরই প্রাচীন কলিঙ্গ নগং রঃ 


ও 


নগর অশোকের শাসনাধীন ছিল। এই স্থানের নিকটবর্তী নন. ঠা 
অশোকের একখানি অন্থুশাসনণিপি এখনও বর্তমান রহিয়াছে। : 

ভুবনেশ্বরের মন্দির, পুরীর মন্দির অপেক্ষা! কিঞ্চিৎ "খর্ব; বে পিঠে 
অধিক বিস্তৃত। ভুবনেশ্বরের মন্দিরটা গুম, মির 
সায় চারি অংশে বিভক্ত। যথা__ভোগমগ্তপ, মাত হত 
জগমোহন ও দেউল। ভোগমণ্ডপে ভোগের ০ রি, 
করা হয়। নাটমন্দিরে নৃত্য, গীত ও অন্যান্ত উৎবক্রিপ। সম্পন -$: 77 


৮৫ 


ছি যি 


ভূবনেশ্বরের 
মন্দির 
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মন্দিরের যে অংশে ভূখনেশ্বর অবস্থিত, তাহার নাম দেউল এবং নাটমন্দির 
হইতে দেউলে গ্রবেশ করিবার যে বিস্তীর্ণ পথ, আছে* তাহা মোহন বা ব্বগ- 
মোহন নামে প্রসিদ্ধ। দেউল ও জগমোহন, নাটমন্দির এবং ভোগমণও্পের 
অনেক পুর্বে নির্মিত হইয়াছিল। 

মন্দিরের মধ্যে ভূবনেশ্বর-নামধেয় প্রস্তরময় পিঙগমূর্তি মহাদেব বিরান 
করিতেছেন। ভুবনেশ্বরের পূর্ণ নাম ত্রিভু ধনেশ্বর ; ইনি কৃত্তিবাস এবং পিঙ্গ- 
রাজ নামেও অভিহিত। কাণীধামের বিশ্বেগরের ভ্তার ইার প্রস্তরময় দেহ, 
ভূমির মধ্যেই প্রোথিত ॥ শ্বগ্লাংশমাত্র ভূমি হইতে কিঞ্িদুদ্ধে অথস্থিত। দেহের 

হস্ত; চতুর্দিকে কৃঝ্ঝমন্মরর প্রস্তরের বুস্তাকার নাতি প্রশস্ত বেদী ; 
৮২ নে £০ প্রদীপের মুখের স্তায় সরু হইয়। গিয়াছে । নিঞ্গের চারি ধার স্ব 
€-”৫ ধার! এগ্ডিত। পাগ্ডাদিগের মতে ইনি শুদ্ধ হর নহেন, হরির সহিত 
মা, ০ ৪ই%। এস্কানে অবস্থিতি করিতেছেন। কঝ্ওগ্র্তরনিন্ম্ি ৩ লিঙ্গরাজের 
শি্গে তে দে একটা শ্বেত রেখার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, পা গ্রাঁদগের মতে 
উহা; 1455 ধন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত রজতশ্ুভ্র কৈপাসনাথের খিণন 
প্রতি ও করিতেছে । ইহার গাত্রে কয়েকটি ধূনররেখা, গঞ্গ। ও যমুনার সিত ও 
সমস পবাহ-ধারারূপে বর্ণিত হইয়া! থাকে। পাগাদিগের এরূপ কণ্পনার ভিন্ভি 
বি: 1 আমরা জানি না। তণে ইহ! সত্য বে, ভূপনেশ্বরের স্তাযস শৈব-গ্রধান 
হাঃ € বেঞুর বাস্থদে ব-মূর্তির পূদ্ধ। অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়। থাকে । এমন 
নি (নগণকে প্রথমে অনন্ত বাসুদেবের পুজা! সমাপন করিয়া ভূধনেগ্ধর দশন 
রি % রাইতে হয় । কোন কোন গ্রন্থে উক্ত আছে যে, এই বাস্থদেবের অন্থু- 
. এ নপতন্ধরু, এই স্থানে বান করিয়াছিলেন। ধোঁধ হয়, এই সঞ্ণ 
নে হু পঃগাগণ, দেবতার মাহাগ্র্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত একাপারে হরি 

2৬8 ক্ষন করিয়া থাকে । 

“ঠাস্ত গুঁসিদ্ধ দেবমন্দিরের অভ্যন্তরের রি ইহাঁও গাড় অন্ধকারে 
আম, বা দ্বিপ্রহরের সময় উজ্জল আলোক ব্যতীত মন্দিরের অভ্যন্তর- 
(দিত কোন খ্পুই দৃষ্টিগোচর হয় না। গঙ্গাঞ্জল, দুগ্ধ এবং দিদ্ধিই।ভূবনেশ্বরের 
“হর গধান উপকরণ এবং বিশ্বপত্র, পুষ্প ও মাল্য দ্বারা ইহার পৃজ1 সম্পন্ন 
এন এ) গৃহের তলদেশে রাশি রাশি শিশ্বপত্ধ সপ্গি'ত বহিয়াছে। পুজা 


জি 
রী 


সির 


পুরী বাইধার পথে । . ৬৪৭ 


শেষ'হইলে ভক্তগণ, তালগত্র দ্বারা ভূবনেশ্বরকে ব্যজন করিয়া থাকেন। দেব- 
পৃর্জকগণ যখন ভূবনেশ্বপেশ্ সম্মুখে বিশ্বপতরপূর্ণ বদ্ধাঞ্জলি ভক্তকে পাপক্ষালনের 
মন্ত্র পাঠ করান, তখন হ্বদপ্ব-মধ্যে এক অনির্বচনীয় শান্তি ও আনন্দের উদয় 
হয়। ভূবনেশ্বরের পুজার পদ্ধতি, পুণীর জগন্নাথ দেবের পূজার পদ্ধতির ন্যায়। 
মঙ্গলারঠি, স্নান, বন্ত্রপরিধান, ধালাভোগ, মধ্যাহনভোগ, বিশ্রাম, সন্ধা, ভোগ- 
আরঙ্তি, শয়ন প্রভৃতি দ্াণিংশতি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রাত্যহিক কার্ধ্য আচরণ 
করিয়৷ সেবা সম্পন্ন হইয়া থাকে । জগন্নাথ দেবের সেবা বর্ণনার সময় এ 
বিষয়ের সবিস্তর উল্লেখ করা যাইবে । 

জগনাগদেবের ন্যায় ভূবনেশ্ররের ৪ সমফে সময়ে যে সকল ৮৮; , »৩! 
থাকে, তাহাদিগকে “বারা” কহে । হাজার সময়ে ভূবনেশ্বরের পতিনিদি হাত 
শেখরের পিশুলমনা মুর্তি বণ্দির হ£তে মহানমারোহের সহিত বাছিন ₹15%1 
তিন্ন ভিন্ন শ্বানে নীত হইয়া খাকেন। শিববাত্রিতে এই স্থানে সঞ্ চা ব্ 
সমাবেশ হয়। আষাঢ় ব্যতীত চৈত্র বা বৈশাখ মাসে অশো টাইকীব। দিনে 
এস্থানে রথযাত্রা হর থাকে । পুরীর ন্যায় এখানেও দৈশাখ মাসে ১ শু, 
হয়। বিন্দুসরোধরের মধ্য বলে থে দেবাঁলয় অবস্থিত, তন্মধ্যে প্লতিদি ক 
শেখর দ্বাবিংশতি দস অবগ্চিঠি কৰেন এবং তথায় মহাসমাংরাহে তর নর 
পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে । ভুবনেশ্বর, মহাদেবের 'প্রতিজূপ হইলেও তা? 
বাত্রাগুলি নৈঞ্চণযাত্রার সম্পূর্ণ অন্থৃকণণে স্থ হইয়াছে। ভুঁবনেরের ফেব 
উৎসব, জগহাগ দেখের সহিত প্রার একরপ। অন্যান্য ঘে সকল স্থানে বি 
মুর্ডির পুজা হর, তথায় পায় এই দমণ্তড উতৎ্মবই সম্পন্ন হইয়। পাকে $ 

জুননেশ্খতবর অবিরের খোদাহ কার্য যেরূপ, পুরীর মনিরের সর্দাত ্ 
ঘেন্ধপ নহে। পুণীর দেউনের প্রাটারে মে সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রতিমু্ধি 
সংলগ্ন রহিয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি চুপ ও বালির খাঁর পঠিতঃ 
পুরীর নাটমন্দিরের প্রতিমূর্তিগুলি প্রস্তর হইতে খোঁদিত। - টব 
মন্দিরের সমস্ত গ্রতিমূর্তিই প্রস্তর কাটিয়া প্রস্তুত কর! হইয়াছে । ইত দেব চি 
দেবীর মুর্ভি* কত পৌরাপিক ঘটনার ধারাবাহিক চিত্র, কষ? র্‌ নানক 
জানের নৈচিতপুর্নণ ঘটনাবলী, মন্দিরের প্রস্তরময় গাত্রে হনে, খা ্ী সু 
হুইগ়| প্রাচীন ভারতের দয়া, পরম, নীতি, শৌর্স্য, বীধ্য বিপ্া, রা, ১ 


৬৪৮ সাহিত্য-সংহিতা 


ভূখনেশ্বরের মন্দিরের এক প্রান্তে একটি গৃহ-মধ্যে এক প্রকাণ্ড বৃষভ- 
মূর্তি অবস্থিত আছে; ইনিই তুবনেশ্বরের বাহন। পার্থ নীল-গ্রস্তর-খোদিত 
লক্মী-নারায়ণ-মুর্তি। অনতিদূরে অপর একটি মন্দিরের মধ্যে গোপাপিনী 
মূর্তি। ইনি তগবতী; ছপ্লুবেশে একাত্ম কাননে গোচারণ করিতেন এবং এই 
বেশে তথায় মহাদেবের সহিত ইহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অপর একটি 
মন্দিরে কার্তিকের ও গণপতির মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । এ 
ভুবনেশ্বরের বিস্তৃত প্রাঙ্গন ; মধ্যে অনেকগুলি ক্ষু্র ও বৃহৎ মন্দির অবস্থিত) 
তন্মধ্যে কতকগুলির অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। পার্বতীর 
মন্দির, অধিক উচ্চ না হইলেও, কারুকার্য্যে তৃবনেশ্বরেব 
দধ্ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ । মানব ও ইতর প্রাণীদিগের যে সকল মুর্তি 
. এই মন্দিরের গাত্রে খোদিত রহিয়াছে, তাহাদের নির্মাণের শিল্পচাতুর্ধ্য ও সৌঠ্- 
বের 'বারিপাট্য দেখিলে, আশ্চর্যযান্থিত হইতে হয়। এরপ স্ুন্দর-প্রস্তরখোদিত 
: ক (শর প্রতিমূর্তি, প্রাচীন শিল্পকার্য্যে অন্ত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় 
কি হ নূলিতে পারা যায় না। বঙ্কিম বাবু ললিতগিরির খোদিত প্রস্তরমৃপ্তি- 
নন, করিয়া যে কয়েকটি উচ্ছবাসপূর্ণ কথা বলিয়! গিয়াছেন, পার্বতীর 
মাকে শেযপকার্্য দর্শন করিয়া তাহা আমার ন্মরণপথে উদ্দিত হইল । তিনি 
বঃ করান সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মানে থাকিবে ; চারি পাশে 


চে 


দঃ €ণ নিধিগের মহীয়সী কীর্তি। পাথর এমন করিয়া যে পানিশ করিয়াছিল, 
ও::৮ পমাদের মত হিন্দু ঃ এমন করিয়া বিনা বন্ধনে বে গাখিয়াছিল, সে 
সর অ[মাপেদ মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমুর্তি সকল .যে খোদিয়াছিল__-এই 
»টবাপুঙ্গইল্যাভরণভূষিত, বিকম্পিত চেলাঞ্চল প্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য সর্বান সুন্দর 
ধ্ঠন, গৌফধের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান সন্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্তি, যাহার! 
এডি, হারা ক্রি হিন্দু? এই কোপ. প্রেম-গর্ব-সৌভাগ্যস্ফ,রিতাধরা, 
না, বিকসিত-রত্র-হারা, পীবরযৌবনভারাবনত-দেহ 

তন্বী শ্তাম৷ শিখরদশন। পৰ্ষবিশ্বাধরোষ্ঠী। 

মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণ। নিয়নাভিঃ। 
একী মুর্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহার! কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে 
পড়িল ঠখন ” ন পড়িল-_উপনিষদ্‌, গী তা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমার- 


০" ঠাঁ্ধ মন্দির । 


পুরী যাইবার পখে। ৬৪৯ 


সম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক-_-এ 
গুকই হিন্দুর কীর্তি, এঞ্পুতুল কোন্‌ ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে 
জন্ম গ্রহণ করিয়া! জন্ম সার্থক করিয়াছি,” 

পার্ধতীর মন্দিখের প্রস্তরময় গানে যে লকল মন্ধুদ্য ও অন্থান্ত জীবের মৃক্দি 
খোদিত রহিয়াছে, কালের অপ্রতিহত গ্রহ্াপে ও ধর্মপিপ্রণ হেতু তাহারা 
পির ও ভগ্ন হইলেও, তাহাদিগের অন্গ-প্রতাঙ্ের সৌষ্ঠঘ ও সামগ্রম্ত লক্ষ্য 
করিয়া শিল্পীর ুঙ্সদৃষ্টি, সত্যপ্রিরতা ও কার্ম্যকুশণতার ভুরনী প্রশংদা না 
ফরিয়। থাকা যায় না। প্রাচীন ভারতরমণীগণের বস্ত্র ও অপক্কারাদি যেরূপ 
হুশ্মভাবে খোদিত কর হইয়াছে, অশ্বারোহী যোজুবশের বেশভূষার গারিপাট্য 
ও গঠিবিধি ষেদ্ধপ নৈপুণ্যের সহিত অহিহ কণা হইয়াছে, খু আড়ম্বরে 
সঙ্জিত হস্ীগুলিকে যেরূপ স্বাভাবিক ভাণে চিডিন করা হইয়াছে, স্তস্ত, 
কাণিস্‌, গবাক্ষ প্রভৃতির গঠনে বেরূপ সুক্ষ রচনাকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, 
তাহা দেখিলে প্রাচীন ভারতে শিল্পবিজ্ঞা ন যে, অত্যঙ্চ স্থান অঠিকার কাঁতাছিল, 
তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। 

ভুবনেশ্বরের মন্দিগের বহির্ভাগ বহু শিদ্তিত বিন্দু-সরোবর, সি? 
ভক্তগণ শিন্দুরোবরে স্বান করিয়া ছুবনেপ্বর দশ, বুঝা 
গন করেন। উিষ্যার দেবদছানের পুকরিণী পুতি খবড়ই 
সুন্দর) প্রায় সকলগুলিই বহুবিস্তৃত এবং চত্ুঃপাখেই ও স্তর বা হষ্ট রে 
গ্রথিত ; গ্রায় সকল গুপিরই মণ্যস্থলে এক একটা শুদ্র দেখালয় “বত 
গ্রবাদ এই মে, জগতে যতগুপি পবিত্র তীথ আহে, তাহাদিগের বিন জ মই 
বিন্দুসরোবর নির্মিত হইয়াছিল। পার্বতী এই স্থানে গোপকন্ত।র ০: 
গোচারণ করিভেন এবং গো-ছপ্ধ দ্বারা লিঙ্গাকার মহাদেবকে স্নান করা, 
বিন্দুসরোবরে তাহার গো-কুল স্নান করিত ও উহার জগ পান কগ্তি। ্ 4. 
সরোবর যে, অতিশয় 'প্রাচীন--সে বিষয়ে গন্দেহ নাই ।* 

এক ঘময়ে বিন্দুমরোবধরের চতুঃপার্ব ওমর দ্বারা বাধান ছিল, এক্ষণে উত্ত 
দিকের গীথ্।” একে ণারেই ভাঙ্গিয়। গিয়াছে এবং পুর্ব ও পশ্চিম দিকের, (মোগানা 
বলীর অনেকাংশ নষ্ট হইয। গিয়াছে। বিন্দুমরো বরের নীচে কয়েকটা 4 রি 
আছে, সেই সকল প্রবণ হইতে ইহাতে জল সঞ্চিত হইয়া থাকে 7 হাতি, 

৮২ 


বিল্দুদরে।বর । 


৬৫০ সাহিত্য-সংহিতা1 | 


বিন্ুমরোবরে শ্রাদ্ধ ও তর্পণার্দি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। বিন্দুসরোবরের 
জল দেখিতে পরিষ্কৃত। তীরে ছুই এক খানি নৌকা বাধা থাকিতে দেখা ষাঁয়। 
পুক্করিণীর চতুঃপার্থে পাগাদিগের বর, পুর্ধ্ব খিকে মণিকর্ণিকা ঘাটের 
উপর তীর্থেম্বর ও জনস্ত-বাশ্থদেবের মন্দির অবস্থিত। অনস্ত- 
বাস্থদেবের মন্দিরে কৃষ্তবলরামের মূর্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, 
বলরামের মস্তকের উপরে অনস্তের বহুশিরোমগ্ডিত 'ণা, 
ছত্ররূপে বিরা্দ করিতেছে। বান্ুদেবের কঞ্ঃমূর্তি ; কোন কোন শাস্্কাঁরের 
মতে এই বাস্থৃদেবই, মহাদেবকে বারাণসী হইতে ভুবনেশ্বরে সংস্থাপিত 
করিয়াছিলেন। যাত্রিগণ, বিন্ুদরোবরে ন্নান ও তর্পণ করিয়া প্রথমতঃ অনন্ত 
বান্ুদেবকে দর্শন করেন ; পরে ভুবনেশ্বর দর্শন করিতে গমন করেন। 
ভূবনেশ্বরে খাগ্ধ দামগ্রীর বড়ই অস্থবিধা ; যাহ! পাওয়া যায়, তাহা আমা- 
দিগের (বাঙ্গালীদিগের ) পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নহে) 
এখানে খাত্রীরা প্রসার্দের উপরই নির্তর করিয়া থাকে । 
এখানকার উৎকৃষ্ট প্রসাদকে পকাল কহে। ইহা অন্ন, দধি ও 
টা বিশ্ণে উৎপন্ধ এবং ইহা আস্বাদনে মন্দ নহে। ভুবনেশ্বরে ভাল 
সী ! পাওয়া যায়। ইহাকে কোর। কহে, ইহা দেখিতে অতি শুভ্রবর্ণ একং 
আর্থ বনে উত্তম। 

(বনেঞবের মন্দির হইতে গায় এক মাইল দূরে ব্রহ্গেশ্বরের মন্দির । ইহার 
কারুকার্য অতি বিচিত্র। প্রবাদ এই যে, তুবনেশ্বরের 
ৃ আদেশক্রমে ব্রদ্ধার বাদের নিমিত্ত বিশ্বকর্মা ইহার 
'ধাঁণ কদেশ। ডাক্তার রাজেন্ত্রণাল মিত্র অস্থুমান করেন যে, এই মন্দির 
১ অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। কেশরিবংশীয় 
'জাঁ উদকবত্বকের মাত রাণী কলাবততী ইহা নির্মাণ করেন। এখানে একটি 
বলি আছে। মন্দিরের পশ্চিম দিকে ত্রহ্গকুণ্ড অবস্থিত; এখানে স্নান 
লে সর পাপ বিনষ্ট হয়। 

“ বষোঙ্রের মন্দিরের কিছু দুরে ভাস্করেশ্বরের মন্দির অবহ্থিত। প্রবাদ 
| যগররর মন্দির। এই যে- হুরধ্যদেব, বিশ্বকর্ার দ্বারা! এই মন্দির নির্্া 
করান এবং ইহাঁর মধ্যে শিবহিঙ্গ স্থাপন করিয়া! তাহার 


অনস্তবাহদেবের 
মঙ্গির। 


ভুবধেখরের 
“বংনাদ”। 


দরের মন্দির | 


পুরী যাইবার পথে । . ৬৫১ 


পুজা করিয়াছিলেন। ইহার গঠন প্রণালী পরীক্ষা করিয়া অনেকে অনুমান 
করেন যে, ইহা ভুবনেশ্বুরের মন্দিন্ন হইতেও অধিকতর গ্লাচীন এবং ইহ! 
পুর্ব্বে বৌদ্ধদিগের কটা মঠ ছিল। ইহার মধ্যে যে শিবলিঙ্গ আছে, তাহা, 
তাহাদিগের মতে একটি বৌদ্বস্তস্তের ভগ্না বশেষ্‌ মাত্র। 

ভাস্করেশ্বর হইতে প্রায় অর্ধ মাইলদুরে রাজরাণীর মন্দির । ইহা রক্ত প্রস্তর- 
নির্মিত এবং এক সময়ে অতিশয় সুন্দর ও সৌঠবসম্পন্ন 
ছিল। এই মন্দিরমধ্যে কোন দেবমূর্তি নাই; সুতরাং 
ইহা তীর্ঘস্কান বলিয়। পরিগণিত নহে। কেশরিবংশীয় কোন রাজমহিষীর 
কর্তৃত্ব ইহা নির্মিত হইাছিল। 

রাজরাণীর মন্দিরের অনভিদুরে খুক্কেশ্বরের রক্ত প্রস্তর-নির্মিত মনির 
অবস্থিত। এই স্থানে বহুকাল পূর্বে একটা আত্রকানন 
ছিল এবং অনেক সাধু সন্দযাপী এখানে বাঁস করিতেন। 
এখানে কয়েকটি গ্রত্রবণ আছে। ্ 

মুক্তেশ্বরের মন্দিরের সন্নিকটে কেদারেশ্বর ও সিদ্বেশ্বরের মন্দির 1)বস্থিত 
এবং অনতিদূরে পরশুরামেশ্বরের মনির বিরাজ করিতেছে। মূ. হুশ রড অনি 
অপর সকলগুলি অপেক্ষা আকারে ও উচ্চতায় ক্ষুত্র হইলেও শ্িকাধে, পর্ব 
শ্রেষ্ঠ। বাস্তবিক মুক্তেশ্বরের মন্দিরের নিকট দণ্ডায়মান হই? তহার সত, 
খিলান, কার্ণিশ প্রভৃতির নির্ীণ-কৌশল দেখিলে বিশ্ময়ান্িত ২:"ত হয়; 
পৌরাণিক নান! দেবদেবীর প্রতিমূর্তি ; হস্তী, অশ্ব ওভূতি প$..১"ধ ্ ৰা 
নর্তকী ও বাদয়িতগণের'আক্ুতি, অতি স্ন্দরভাবে মন্দিরের হিতে বে 
করা হইয়াছে । মন্বিরের অভ্যন্তরস্থ ছাদের শিল্পকার্ধ্য অতীব স্ব ত1 

মুক্তেশ্বরের মন্দিরের নিকট গৌরীকুণ্ড-নাঁমক পুক্ষরিণী। ইহার জ”'; 
স্বচ্ছ এবং ইহার চতুঃপার্্ গ্রস্তর দ্বারা ধা? ্খ 
প্রশ্রবণের জল নিয়ত পুক্ষরিণীর মধ্যে পাউত হইতে 
পু্করিণীর অপর পার্খে দোপানাবলীর মধ্যে একটি: হি? 
আছে। জল অধিক হইলে এ ছিদ্র দ্বারা বহির্গত হুইয়! দুরস্থিত ৭ ননীর; সহিত ' 
মিলিত হয়।' গৌরীকুণ্ডের সহিত সংযুক্ত আর একটি ক্ষুত্ব পুষ্*রিণীপ্ শাম 
মরীচকুণ্ড। ইহার জল পান করিলে বন্ধ্যা-দোষ নই হয়, ৫২৯৭7 কের 


রচ্জিরাণীর মন্দির। 


মুক্তেম্বরের মন্দির । 


গৌরীকু্ড 
ও মরীচকুণ্ড। 


৬৫২ মাহত্য-মংহিত। 


বিশ্বাদ। পূর্বে এই কারণে পাগডারা এই জপ বিক্রয় করিত। এক্ষণে 
গব্র্ণমেণ্টের আদেশে জল বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে । 
ভূবনেশ্বরের মন্দির হইতে প্রান অর্দক্রোশ দুরে কপিলেশ্বর গ্রাম। এই 
স্থানে, কপিদেশ্বরের মন্দির অবধস্থিত। এক দময়ে এই 
গ্রাম অতিশয় শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। ভুবনেশ্বর হইতে 
কগিলেশ্বর পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, তাহার ছই পার্থে অনেক দোকান.ছিল 
এবং অনেক গুলি মন্দিরও রান্তার ধাঁরে অবস্থিত ছিল; তাহাদিগের ভগ্রাবশেষ 
এখনও দৃষ্টিগোচর হয় । কপিলেশ্বর গ্রামে অনেক লোক বাদ করে? গৃহগুলি 
মৃত্তিকা-নির্ষিত, দেওয়ালগুলি চুণকাঁম করা এ৭ং তদুপরি নানাখিধ চিত্র, 
বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে । উড়িব্যার অধিকাংশ বাটার বাহিরের দেওয়ালে 
এইরূপ চিত্র অঙ্কিত থাকিতে দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন বে, 
কপিলেশ্বরের মন্দির, ভূবনেশ্বরের মন্দির হইতেও প্রাচ'ন। মন্দিরের অভ্য 
স্তরে ধিক শিবপি্গ অবস্থিত। মন্দিরের নিকটে একটি পুক্ষরিণী আছে 
ইহার জল, গঙ্গাজল অপেক্ষা! পখিত্র বলিয়। বিবেচিত হয়। 
* নশ্বরে আরও যে, কত দেবমন্দির অ'ছে, তাহার সংখা। করা বায় ন। 
৬ *এপরাঁণে উক্ত আছে যে, এই স্থানে এক লক্ষ মন্দির এবং এক কোটা 
'শংলক্ক প্রতিষ্ঠিত আছে। সংখ্যা এরূপ অধিক না হইলেও, এস্থানে যে 
ধছুদ*্'ক দেন-মন্দির ও শিবলিঙ্গ আছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র লন্দেহ নাই। 
৮ (৪) 
কবনেশ্বর হইতে ৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে খগ্ডগিরি ও উদক্সগিরি নামক 
ছুইটি ক্ষত্র শৈল, প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধযুগের কীধিস্তস্ত- 


কপিলেশ্বর। 


ধওশিরি ও উদন্- স্বরূপ অবস্থিত রহিয়াছে। কটকের দক্ষিণপূর্বব ভাগ 
শি বৌদ্ধযুগের ৬ 
1 ই বাত । হইতে মহানদীর তীর দিয়া চিনা হুদ পর্য্যন্ত বহুদংখাক 


অন্থুচ্চ শৈলথণ্ড বিরাঁজ করিতেছে। ইহারা দক্ষিণে 

এট, পর্বত-মালার সহিত সংসুক্ত। খগুগিরি ও উদক়গিরি এই শৈল- 

০০ একাংশ মাত্র। ধবলাগিরি ও নীলগিরি নামক অপ্র ছুইটা ক্ষুদ্র 

»*প, ইছাদিগের সহিত সংযুক্ত আছে। ধবলাগিরি সাধারণতঃ ধোৌঁপি নামে 
গারাটত | ইহার একাংশে অশোকের একটা শিলালিপি খোদিত আছে। 


পুরী যাইবার পথে। . ৬৫৩ 


সার্দ ছিসহত্র বংসর অতীত হইল, জগৎ-পুজ্য বুন্ধদেন তিরোহিনত হইয়া- 
ছেন। তাহার প্রচারিত্ব পবিত্র নৈতিক ধর্ম, কালমাহাস্মাবশে হশুত্রী। ও ক্ষীণ- 
তেজ হইয়! জগতের স্থানে স্থানে বান জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতেছে স্বার্থ ৪ 
নীচ প্রবৃত্তির প্ররোচনায় ভারতথাসী সেই রাজ সগ্যাসীর প্রদর্শিত মহোচ্চ 
আদর্শ হইতে ত্রষ্ট হইয়া অধঃপতনের নিয়গ সরল পথে নবেগে প্রধাবিত 
হইত্রেছে। অপরিহার্ধ্য কর্ম্মফলের চিত্র ভাহাদিগের আম্মর্বন্ষ চিন্তার 
আবিলময় আোতে প্রতিফলিত হইতে সমর্থ হইতেছে না। আজি এই দুর্দশার 
দিনেও খণ্ডগিরি ও উদ্য়গিরির পাষাণময় মূর্তি যেন কালের প্রতাপ অবহেক! 
করিয়। গ্রাটীন ভারতের ধর্ম প্রাণতা, আত্মসংঘম, পরহিতৈষণ! ও বৈরাগ্যের 
অমর সাক্ষ্য প্রদান কিতেছে। 

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির মণ্যস্থলে একটি অপ্রশস্ত পথ, পশ্চিমে কিয়দুর 
পর্য্যন্ত বিস্থৃত রহিয়াছে। পর্বতের ছুই পার্খ, ঘন অরণ্যানী দ্বারা পরিবেষ্টিত 
উচ্চশিঃঃ ঘনপল্লব বোষ্টিত তরুরাজি, দূর হইতে দূরান্তরে বিস্তৃত হইয়া দিগন্তে 
অবস্থিত নীল শৈলমালার পাদমূলে মিলিত হুইয়াছে। পূর্ব দিকে থট্যুরত 
ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চূড়া, দৃষ্টিপথে বিরাজ করিতেছে; ' মঠ ্ 
অসমতল ভূমি ; এক পার্খে নয়নাভিরাম সুহ্যামল শস্তক্ষেত্র মূ 1 ছি এছ 
আন্দোলিত হইয়] দর্শকের অন্তঃকরণে অনির্বচনীয় তৃপ্তি উৎপ দ7। ক; ,। 
এক অপুর্ব গভীর নিস্তব্ধতা 'ও বিমল শান্তি সেই পবিত্র স্থা.. 7তঃজ 212. 
তেছে) কেবল স্থকঞ্ঠ বিহঙ্গমের কলধ্বনি, মধ্যে মধ্যে সেই গণ:  ণিশন্ধতার 
মধ্য জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছে। এরপ শান্তিপুর্ণ স্থান, মা গরহিষ্থা 
ও ধর্ম্সাধনের পক্ষে” সম্পূর্ণ উপযোগী বিবেচনা করিয়া! বৌদ্ধমনীবিগণ, 43. 
প্রচাররূপ জীবনের গুরুতর কার্য আরম্ভ করিবার পুর্ধ্বে এই পবিত্র স্থ 4 
বাস করিয়া! আত্মসংঘম ও টৈরাগ্য অভ্যাস করিতেন। এইদপ কঠে:.; 
অভ্যাসের ফলেই তাহার! অমানুষিক ক্লেশ-সহিষুণতা, সফলের দৃঢ় ঠা, চরিত, 
মহত্ব, ত্যাগের পরাঁকাষ্ঠা এবং ধর্মে উকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় প্রান ক 
নমগ্র ভারতবূর্ষে এবং চীন, জাপান, ব্রঙ্মদেশ, মদ্য-এপিয়া ও পাক দীন 
ধর্মের জন্-পতাকা উড্ভীয়মান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্তমান ও -..উন, 
ভারতের শিক্ষার মধ্যে কি 'প্রভেদই দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা ঘে দেশ রাচীন 


৬৫৪ সাহিত্য-সংহ্িত। 


ভারতবানীর বংশবলী, তাহা এক্ষণে কেসল কল্পনা বগিয়া প্রতীয়মান হয়। 
আমাদিগের যেঞ্জপ শিক্ষা! হইতেছে, তাহার ফল-_ক্লেশে অসহিষ্ণুতা, সংকল্পের 
শিথিণতা, চরিত্রের হীনতা, ত্যাগে পরাম্মুখতা এবং ধর্মে অনাস্থা! ব্যতীত 
আর অধিক কিছু আশ! করা যাইতে পাঁরে না। এক একটী মানুষ লইয়াই 
জাতি। এরূপ হীনচরিত্র লোক লইয়া যে জাতি সংগঠিত, জগতে সন্মান 
ও শ্রদ্ধার স্থান, তাহার দ্বারা অধিকৃত হওয়া অনন্তব। জাতি প্রস্তত করিতে 
হইলে, তাহার উপাদান-মন্ুয্য এক একটা করিয়! প্রস্তত করিতে হইবে। 
এখনও সময় আছে, এখনও সুবিধা আছে। বস্ত চলিয়! গিয়াছে বটে, কিন্তু 
তাহার ছায়। এখন ও দৃষ্টিপথের বহিভূ্তি হয় নাই ; সঙ্গীত নীরব হইয়াছে বটে, 
কিন্ত প্রতিধ্বনির মধুর নিকণ এখনও কর্ণকুহুর হইতে অপন্থত হয় নাই ? অগ্নি 
নির্বাপিত হইয়া, কিন্তু উত্তাপ এখনও অনুভূত হইতেছে ; সুর্য্য পশ্চিম 
গগনের প্রান্তে অনৃষ্ঠ হইয়াছে, কিন্ত এখনও রবিকর প্রদীপ্ত লোহিতশীর্য মেঘ- 
মাল! অস্তমিত দ্রিবাকরের অতীত গৌরখের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে) দৃষ্টান্ত 
অন্তনিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার স্মৃতি, মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। 
দন হানা প্রাচীন ভারতের সেই জগন্মান্ত মনীধিগণের পদাঙ্ক অন্গুনরণ করিয়! 
টো দ'ধর ধর্ম ও নৈতিক জীবন, নিজ নিজ জীবনে গ্রতিফলিত করিতে চেষ্টা 
কৃ ' দি আমরা প্রাচীন আধ্য খষিগণের ধর্মে হৃদয়কে বলীরান্‌ করিয়া 
ধ্,.« পারতে এক একটি করিয়া মানুষ প্রস্তত করি, তবেই এই শৌর্যা- 
বীধা প্রা ,গখিহীন ছুর্্বল জাতি, প্রাচীন ভারতের বংশাবলী বলিয়া পরিচয় দিতে 
সমর্থ €£' [| আমার বিশ্বাস যে, সভা সমিতি দ্বারা, সংবাদ-পত্র ব! পুস্তক- 
1. শাহায্যে স্বায়ত্তশামন বা উচ্চশিক্ষার বিস্তারে আ্বাশানুরূপ ফল প্রাপ্ত 
হু: দাবে ন!। ইহা কার্যে পরিণত কর! প্রত্যেক মনুষ্যের নিজের নিজের 
। 4 উপত সম্পুর্ণ নির্ভর করে। শ্াস্ত্রোক্ত সনৃষ্টান্ত ও সছপদেশ দ্বার! নিজ 
; নজ চরিত্র গঠন হইবে, আম্মসংবম ও সহিষ্ততা। অভ্যা করিতে হইবে, পরার্থ- 
পন 5] শিগ্গ। করিতে হইবে, সত্যপ্রিয়তা জীবনের মূল মন্ত্র করিতে হইবে। 
বপন “ইন্ধ৮ লোক লইয়া এই ছূর্বল উপেক্ষিত হিন্দুজাতি পুনর্গঠিত হইবে, 
ভবন” ₹ছ/ বল, ক্ষমতা বল, বিস্তা বল, উচ্চশিক্ষা! বল, স্বায়ত্শাসন বল, সকলই 
ক্মাশনা হইতে আপিয়! আমাদিগের করতলগত হইবে। অতএব আমাদিগের 


পুরী যাইবার পথে। ৬৫৫ 





যে শক্তিটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে, কাল্পনিক আশার প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া 
তাহা যেন বৃথ! কার্ধে/ মগ্িন্যর না করি; উহ! সন্ধিবেচনার সহিত আম্মোন্নতির 
জন্য ব্যবহৃত হইলে অধ্যবসায়শীপ "ও দূরদর্ণা বণিকের মূলধনের ন্যায় ক্রমশঃ 
পরিসর প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ও জাতিকে খরশ্বধ্যশালী করিবে। আমর! যেন 
ইহা! ঞ্রব সত্য বপিয়া শিখবান করিয়। মহৎ কার্য সাধনে অগ্রদর হইতে চেষ্টা করি। 

খ্গুগিরির পাদদেশে একখানি ডাক-বাঙ্কাল। ও একটি মঠ আছে। ইহা 

“টবরাগীর মঠ” নামে -পরিচিত। এ স্থানে এক জন 
সন্ন্যাসিনী বাস করেন। মঠের মধ্যে একট গৃহে বহুসংখ্যক 

খড়ম সঞ্চিত রহিয়াছে ) জিজ্ঞ।সা করাতে অবগত হইলাম যে, ইহার মধ্যে 
অনেক সাধু সন্ন্াসী--এমন কি, চৈতগ্ঠদেব ও মন্থান্ত প্রসিদ্ধ বৈধ বধন্মপ্রচারক- 
গণেরও খড়ম রক্ষিত হইয়াছে । মঠধারিণী এই সকল খড়ম প্রদর্শন করিয়! 
দর্শকিগের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়। থাকেন। 

ডাক-বাঙ্লোতে দর্শকগণ, আহারাদি ও বিশ্রাম করিয়। থাকেন। এখানে 
কোনরূপ আহাধ্য দ্রব্য পাওয়! যায় না। খান দ্রবা 
সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। ডাক-বাঙউলোতে একজন 
রক্ষক শিথুক্ত আছে, তাহাকে কিঞ্িত পুরস্কার প্রদান করিলেই সঙ্গে লইয় 
সে ব্যক্তি, “গুন্ক।” সকল দেখাইয়। দেয়। 

খগুণিরি ও উদয়গিরি উস্ পর্ববতই বহুসংখ্যক গু্ফ! দ্বারা পরিবেষ্টিত __. 
গক্ষ।-উদ্দেন্তছেদে পর্বনেবু কঠিন গাত্র ভেদ করিয়া! এই সকল গুল্ফ! প্রস্তুত 
গঠপের তারতম্য । কণা হইয়াছে। এক একটা গুন্ফ। নির্মাণ করিতে যে, 
কত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ব্যরিত হইয়।ছে, তাহা চিন্তা করিলে বিশ্বয়াপন্ন 
হইতে হয়। গুক্ফাগুলির নির্মাণপ্রণালী দেখিপে, বোধ হয় যে, শুদ্ধ বাটালি, 
ও হাতুড়ির দ্বারাই এই বৃহৎ কাধ্য সম্পাদিত হইয়াছে। গুক্ষাগুলি. 
আকারে ও গঠনে সমান নহে। কতকগুপি গুল্কা নিতান্ত অনুচ্চ 
ও অনতিপরিসর। এমন কি, তন্মধ্যে এক জন মানুষেরও পা ছড়াইয়! শয়ন 
করিবার স্থান মাই। বমিয়া থাকিলে মস্তক ও গুম্ফার ছাদের মধ্যে অধিক 
ব্যবধান থাকে না। এই সকপ গুক্ষার মধ্যে শিল্পকার্য্যের কোনরূপ পারি- 
পাট্য দেখিতে পাওয়। যায় না। ইহাদ্িগকে দেখিলে মনে হয় যে, কোনরূপে 


বৈরাগীর মঠ 


ডাঁক-বাঙলে! 
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বাতাহপ হইতে দেহ রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে এই পকল গুক্ফা নির্দিতি 
হইয়াছিল; যেন দে গুক্ষাবাসিগণ কঠোর শাঁস; দ্বারা শরীর ও মনকে 
যত করিবার জন্য এইরূপ বাঁসগৃহের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বৃহদায়তন 

শিক্পকার্যসমন্বিত সৌঠবসম্পন্ন অপর গুক্ফাগুপি দেখিলে বোধ হয় যে, 
পূর্বোক্ত ক্ষুদ্র গুল্ফাগুলি কঠোর বৈরাগ্যব্রতধারী বৌন্ধ সয়্যানী দ্বারা বৌদ্ধ" 
যুগের গথমাবস্থায় নিশ্মিত হইয়াছিল। পরে যখন বৌদ্ধন্ম, দৃঢ়ভাবে ারত- 
ভূমিতে সংস্থাপিত হইল, মন্ন্যাসীদদগের মগ্ুডলী গঠিত হুইল, ধর্ম্মপিপাস্থ্গণ 
নানাবিধ লৌকিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক তত্বের মীমাংসার নিমিত্ত সন্ন্যাসি- 
মগ্ডলীর নিকট সর্বদা আগমন করিতে লাগিলেন, শান্তরীলোচনা ও প্রচার- 
কার্যের প্রণালী উদ্ভাবন করিবার নিমিত্ত সন্নযাসীদিগের একত্র বাস অথবা 
সর্বদা সম্মিলিত হইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল, তখন বে নকল গুন্ছা প্রস্তত 
হইতে লাগিল, তাহার পরিসরে বিস্তৃতি ও সচ্ছন্দভায় সবিশেষ পরিপুষ্টি লাভ 
করিল।' এই গুক্ষাগুলি পুর্বাপেক্ষা অনেক উচ্চ; ভিতরে দড়াইলে 'মধি- 
কাংশ স্থলে মস্তক, ছাদ স্পর্শ করে না! এবং এক একটা গুক্ষাঁর মধ্যে আট দশ 
জন লোক একত্র বাঁস করিতে পারে। ইহাদিগের প্রা মকলগুলিরই সম থে 
একটী করিয়া দালান বিবাজিত এবং প্রত্যেক গুন্দার ২।৩টা প্রবেশ-দার 
আছে। দরজার চৌকাটুগুলি প্রস্তরময়-_কোনটাতেই কবাঁট নাই, পূর্ত 
ছিল কি না, তাহাও জাশিবার কোন উপায় নাই। 

অশোকের রাজত্বকালের প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ, 
খগ্ডগিরি ও উদয়গিরির গুক্ক।-মধ্যে বাদ করিতেন। অধিকাংশ গুস্ফাই, 
উদ্য়গিরির গাত্রে থোদিত; এগুলি খণ্ডগিরির গুন্কাঁ অপেক্ষা সমধিক 
বৃহৎ ও সৌঠ্ঠব-সম্পন্ন। উদ্নক্নগিরিতে অনেকগুলি শিলালিপি দেখিতে পাওয়! 
যায়; খগুগিরিতে ছুইটীমাত্র শিলালিপি আছে । 

প্রবাদ 'আছে বে, খগুগিরি পূর্বে হিালয়-পর্বাতের একটা প্রত্যঙ্গ ছিল 
এবং উঞ্ধঃর গুহামপো প্রাচীন খধাধিগণ বাদ করিতেন। সীতা-উদ্ধারের সময় 
দেতুনন্ধনের নিমিত্ত হন্ুমান্, এই পর্ধত-খণ্ড উৎপাটন করিয়। এই স্থানে 
"নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইহ! একটা গল্পমার। 

উদ্নয়গিরির মধো বে নকল গুল্ষ! অবস্থিত, তন্মধ্যে রাণীগুম্ফাই সর্জশ্রেষ্ট। 


পুরী যাইবার পথে। ৬৫৭ 


কথিত মাছে যে,.একজন হিন্দুপ্নাজমহিষী, বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিতা 
হইয়] রীজ্যন্থথ পরিত্যাগ করিয়া ম্যাসিনীর বেশে এই- 
স্থানে বাদ করিয়াছিলেন, এজন্ত ইহ! রাণী-গুল্ক! নামে অটিহিত। রাণী-গুন্ফ। 
দ্বিতপ, গৃ-গুলি একটা বিস্তৃত প্রাঙ্গণের তিনপার্থে অবস্থিত, প্রাঙ্গণের এক 
দিক্‌ সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রাঙ্গণটি পর্বতের, গাত্রে সমতল ও বিস্তৃত একখগ্ড ভূমিমাত্র। 

গৃষ্থগুণি দ্বিতলবত প্রতীক্গমান হইলেও, একটী অপণ্টার উপর অবস্থিত 
মহে। এর গৃহগুপি শিযনতলের গৃহের কিঞ্চিৎ পশ্চাপ্তাগে পর্বতের উচ্চাংশে 
অনস্থিত,_এজন্ত দূর হঈতে এই গুক্ফাটী দ্বিতল বলিয়া বোধ হয়। নিম্ন- 
তলের মধ্যভাগে তিনটা এবং হুইপার্থে পাচটা গৃহ অবস্থিত; উপরিতলের 
মধ্যভাগে চারিটী এবং উভয় পার্থ একটা করিয়া গৃহ সংস্থিত। গৃহগুলির সম্মুখে 
একটা করিয়া বারাণ্ড, কতকগুলি স্তম্ভের উপর বিরাজ করিতেছে; বারাগার 
ছাদ, গৃহের ছাদ অপেক্ষা অধিক উচ্চ। প্রত্তেক গৃহে প্রবেশ করিবার ২৩টা 
দরজা আছে, দরজার চৌকাট গুলি প্রস্তর হইতে নুনাররূপে খোদিত করিয়! 
বাহির করা হইয়াছে । গ্রণেশ-দ্বারগুলির শীর্যদেশ, গোল খিলান দ্বার! শোভিত, 
চৌকাটের মস্তকে এবং খিলানের উপরে বিবিধ মূর্তি খোদিত রহিয়াছে । এই- 
সকল মূর্তির মধ্যে সিংহ, হস্তী বা নর-নারীর মূর্তির সংখাই অধিক । অধি- 
কাংশ নর-নারীর মূর্তিগুলি, উপাসনার ভাবে সংস্থিত। এতপ্্যতীত কোন ' 
একটা বিশেষ ঘটনার ধারাবাহিক চিত্র, ধিপানগুলির উপর খোদিত রহিয়াছে; 
গণেশ-গুক্ফা-বর্ণনার দময়ে এঁবিষয়ের উত্লেথ করা যাইবে । নিক্নতলের বারাগার 
ছুইপার্থে ছুইটা প্রস্তরময় বৃহৎ দৌবারিক মূর্তি সংস্থাপিত আছে ১ ইহাপিগের 
মধ্যে একটীর অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অপরটার অবস্থা মন্দ নহে। 
বারাগ্ডার অপর স্থানে আর ছুইটা মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়? ইহাদিগের মধ্যে 
একটার যোদ্ধ'বেশ । কিঞ্চিৎ দুরে একটা বৃহৎ দিংহের উপর একটা নারীমূর্তি 
প্রতিষিত রহিয়াছে। 

নিয্তলের বারাণ্ডা, উপরের বারাণ্ড! অপেক্ষ। অধিক প্রশস্ত। উপরের 
বারাণা, দৈর্ধ্যেৎপ্রায় ৪২ হাত ; উহার ছাদ,১১টী স্তম্ভের উপর রক্ষিত। স্তস্তগুলির 
মধ্যে অধিকাংশই এক্ষণে ভাঙ্গিয়। গিয়াছে । কোন কোন গৃহের তিন পার্থে ' 
বেদীর ন্যায় উচ্চ-প্স্তরময় ন্সিবার আসন দৃষ্ট হন্ন। 


রাণী-গুক্কণ। 


৬৫৮ -  সাহিত্য-নংহিতা ৷ 


উদ্নরগিরির শিখর প্রদ্দেশে এবং রানীগুত্ফার উত্তরপূর্ব প্রান্তে আর 
" একটি গুক্ষা অবস্থিত ; ইহার .নাম গণেশ-গুক্ফা ।. ইহা! 
গণেশ-ওক্ষা।  রাণী-গুক্কার ভ্তার ধবিতল নহে। ইহাতে ছুইটি গৃহ 
ও সম্মুখে একটি বারও আছে? বারাগ্ডার ছাদ, €টা স্তস্ভের উপর সংস্থাপিত। 
স্তম্তগুলি ভগ্রগ্রায়। স্তস্তগুলির শীর্ষদেশে কতকগুলি নারীমূর্তি খোদিত 
রহিয়াছে। গুক্ফায় উঠিবার দোপানাবলীর ছুই পার্খে ছুইটি বৃহ্দাকার গঁন্তরের 
হস্তিমুর্তি সংস্থাপিত $ প্রত্যেকটি শুও দ্বারা একটি নাল-সমেত পঞ্স ধারণ করিয়া 
ঝুহিয়াছে। হস্তীগুলির অঙ্নগ্রত্যঙ্গর অনেকাংশ ভার্গিয়া গিয়াছে ; আমি যে 
সময় উদয়গিরিতে গিয়াছিলাম, তখন গবর্ণমেন্টের আদেশে গুম্কা ও তন্মধ্যস্থিত 
প্রস্তরময়ী মূর্তিগুলির সংস্কার সাধিত হুইতেছিল। 
গণেশগুক্ষার মধ্যে গণেশের প্রতিমৃণ্তি নাই, কিন্ত তন্মধ্যে অনেকগুলি 
প্রস্তরময় হস্তি-স্বুণ্ড সংস্থিত রহিয়াছে । ডাক্তার রাজ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
অনুমান করেন যে, এতগুলি হৃস্তি-ৃণ্ডি থাকিবার জন্তই এই গুম্কা, গণেশের 
নামে অভিহিত হইয়াছিল। এই গুক্ষার প্রবেশ-দ্বারের গোল খিলানের 
উপর কোন বীর পুরুষ দ্বারা একটা রমণী-হরণ্‌-ব্যাপারের ধারাবাহিক চিত্র 
খোদিত রহিয়াছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে, রাক্ষসাধিপতি রাঁবণের সীতা- 
হরণ-বৃত্তান্ত এই চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্যার উইলিয়ম্‌ হণ্টরের মতে 
এ অনুমান একেবারেই ভিত্বি-হীন। বাঁস্তবিক রাবণের সীতা-হরণ-সম্বন্ধে 
আমর! যে চিত্র, রামায়ণে দেখিতে পাই,__ভাঁহার সহিত কোন অংশে ইহার 
সাদৃশ্ত নাই। রমণীকে হুরণ করিয়া লইয়! ঘাইবার সময় পথিমধ্যে কতকগুলি 
যোদ্বেশধারী: পুরুষের সহিত একট যুদ্ধের চিত্র "গ্রদশিত হইয়াছে এবং 
যুদ্ধাবসানে পূর্বোক্ত বীরপুরুষ, বিহ্বলা রমণীকে একটা হস্তীর উপরে 
উত্তোলিত করিয়া প্রস্থান করিতেছেন। এরূপ ঘটনার চিত্র, রামায়ণে নাই। 
সীতা-হুরণের সময়' পথে দশমুণ্ড রাঁবণের সহিত পক্ষিরাজ জটায়ুর যুদ্ধ 
হইয়াছিল এরং যুদ্ধাবসাঁনে সীতাদেবী, পুষ্পক-রথে উত্তোলিত ভইয়! 
“শঙ্কায় নীত হইয়াছিলেন-_নুতরাং উক্ত ঘটনার সহিত এই চিত্রের কোন 
'সাদৃস্ত লক্ষিত হয় না।' বিশেষতঃ, চিত্রের শেষাংশ দেখিলে ইহ! যে সীতা". 
হদ্বণের চিত্র নহে, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না. চিত্রের 


পুরী যাইবার পথে । ৬৫৯ 


শেষ ভাগে অপহারকের সহিত অপহ্ৃতা৷ রমণীর বিবাহ ব মিলন, স্পষ্টরূপে 
অস্কিত রহিয়াছে? সুতরাষ্জ ইহা যে, রামায়ণঘটিত চিত্র নহে বিষয়ে অণুমাত্র 
সন্দেহ নাই। আমার একবার মনে হইয়াছিল যে, হয় তে! ইহা! রুক্সিণীহরণ 
বা স্থভদ্রাহুরণের চিত্র হইলেও হইতে * পারে ; উভয় ব্যাপারেই স্বক়সবরে 
সমবেত রান্থ-বর্গের সহিত শ্রীক্ঞ্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং বিবা- 
হোত্গরবে এই উভয় অভিনয়ই সমাপ্ত হইয়াছিল? কিন্তু ডাক্তার রাপ্রেন্্রলাল 
মিত্র এবং অন্তান্ত প্রর-তত্ববিদ্গণ, চিত্রের ভাব দেখিয়। রমণীকে পরিণীতা 
বলিয়া! অনুমান করেন। বিশেষতঃ, পুরাণোক্ত উভয় ব্যাপারেই অশ্বযুস্ত রথ, 
যান-রূপে ব্যবহত হইয়াছিল; স্থতরাৎ এই চিত্র উপরিলিখিত কোন: ঘটনারই 
প্রতিফলন বশিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, উড়িব্যার 
রাজা পুরুষোত্বম দেব, কলিঙ্গরাব্কে পরাদিত করিয়া তাহার কন্তা 
পন্মাৰতীকে হরণ করিয়া আনেন এবং পরে তাহার সহিত বিবাহ্‌-্থত্রে 
আবদ্ধ হন-_-এই এ্ঁতিহাসিক ঘটনার বিবরণ, গণেশ-গুক্কার খিলানের উপরি 
খোদিত হইক্সাছে। কিন্তু একটু চিস্তা করিলেই এই অনুমান ভ্রমাত্বক 
বলিয়া সপ্রমাণ হইবে। পুরুষোত্তম দেব, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যায় 
রাজত্ব করিয়াছিলেন ? কিন্ত গণেশগুল্কার চিত্র, থুষ্ট জন্সিবার অন্ততঃ ছুই শত 
বৎসর পূর্বে থোদিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষস্ত এই যে, রাণীগুল্ষাতেও 
ঠিক এইরূপ একটা চিত্র খোদ্দিত আছে। বোধ হয়, উভয় চিত্রই, তাৎকালিক 
কোন একটা প্রসিদ্ধ সামাজিক ঘটন! উপলক্ষ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে খোদিত 
হইয়াছিল। কারণ, ছুইটা চিত্রের মধ্যে কোন কোন অংশে কিঞ্চিৎ রে 
'লক্ষিত হয়। 

রাণী-গুল্ষার পশ্চিমে আর একটা দ্বিতল গুল্ফ। অবস্থিত আছে,ইহার 
নাম স্বর্গপুরী। ইহা! রাণী-গুল্ষা! অপেক্ষ| পরিসরে অনেক 
ক্ষুদ্র এবং সৌন্ঠবেও নিক্ষ্।. ইহার'উপর ও নীচের তলে 
ছুইটা করিয়া গৃহ ও সন্মুখে একটী বারা) আছে? বায়াওাক শুস্তগুলি 
'ভাজিয়! গি্াছে। কয়েকটা হস্তীর প্রতিসূর্তি, অতি- সদর ভাবে: অই 
গুক্ষার মধ্যে খোদদিত রহিয়াছে। 

্বর্গপুরীর বামে জয়া-বিজয়া-গুন্ফ! ? ইহার মধ্যে ছুইটি ক্ষু্ব গৃহ ও একটি 


্বর্গপুরী-ুক্ষ! । 


৬৬০ সাহিত্য-সংহিতা। 


জা-বিনযা-উক্ষ।।. বারাওড! মাছে। এই গুল্ফায় একটি (বোধিবৃক্ষ ও তাহার 
ৃ ". ছুই পার্খে উপাদনায় অবস্থিত ছুটটি মন্থুষ্যের মূর্তি খোদিত 
রহিয়াছে। ৃ | 

ত্বর্গপুরীর নিকটে দ্বারকাঁপুর,ঘ্মর্ত্যলোক, মাণিকপুর, বৈকুঠ, পাঁতালপুর, 
মপুর গ্রতৃত্বি অপর অনেক গুলি গুক্ষ৷ অবস্থিত। 
বৈকু্, রাণী-গুন্ফার স্তায় ছিল; কিন্ত পরিসরে কু । 
ইহার নিম়্-তল-ভাগ, পাতালগুর নামে অভিহিত। পাতাল- 
পুরের পশ্চিমে যমপুর-নামক গুল্কার ভগ্মাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। দৌবারিক- 
বেশধারী একটি প্রকাণ্ড গ্রস্তরমূর্তি যমপুরের দ্বার রক্ষা করিতেছে। বৈকুষ্ঠ 
গুম্ফায় পালি ভাষায় কতকগুলি কথা থোদ্িত আছে। পৃন্দেপ, ( 77171069 ) 
সাহেব তাহার এইরূপ অর্থ করেন। যথা-_ 

“কণিঙ্গ-রাব্বগণ, অর্থৎগণের আশীর্বাদে এই নকল গুন্ক! নির্বাণ করিয়া- 
ছিলেন।” 

বৈকুষ্ঠের উত্তর-পশ্চিমে এবং পর্বতের কিব্িৎ উর্ধগ্রদেশে হস্তিগুন্ফা- 
নামে আর একটা বৃহৎ গুক্ফ1 অবস্থিত আছে। কেহ কেহ 
অন্ুম্মান করেন যে, একটা স্বাভাবিক গুহাকে কাটিয়া 
বিস্তৃত করিয়া! ইহাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই গুন্ফায় ৩টা গৃহ এবং 
.গ্বহের সন্থুখে একটা বারা আছে ? ইহাতে শিল্পকার্ধ্য-সবন্ধে প্রশংসাযোগা 
কিছুই নাই। ইহার শীর্ষ দেশে প্রাচীন অক্ষরে একটা বৃহৎ শিলালিপি খোদিত 
রহিয়াছে । ডাক্তার রাজেন্ত্রলাল মিত্র অন্যান করেন যে, ইহাই ভারতের 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শিলালিপি। এক্ষণে এই শিলালিপির অধিকাংশই নষ্ 
“হইয়া! গিয়াছে এবং অনেক স্থানেই ইহা! নিতান্ত অন্পঞ্ঈ। সৌভাগ্যের বিষয় 
এই যে, ১৮৩৭ থৃষ্টান্জে বেফ টেন্তাণ্ট, কিটে! ইহার একটী প্রতিলিণি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই ইহা! ইতিহাসের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। 
এই লিপিপাঠে অবগত হওয়! যায় যে, এরর-নাষক অতিপরাক্রাস্ত কবিঙঈদেশের 
নরপতি দ্বার. এই গুল্ষ! নির্মিত হুইয়াছিল। মহামেঘ-নামক প্রকাণ্ড ছবি, 
-তৌহাবু.বাহন ছিল; তিনি বারাণনীতে প্রচুর স্বর্ণ বিতরণ করিয়াছিলেন । 
তাহার দানশীলতা--অনীম। তিনি অসংখা সৈন্ত, অঙ্ব। যারপ, গো, মেষ, 


1" বৈকৃ ও বমপুর- 
গুক্ষা। 


হস্তি-গুন্ক। 


পুরী যাইবার পথে। ৬৬১ 


মহিযাদি দ্বারা সর্ধদা পরিবেষ্টিত হইয়া! থাকিতেন । কলিঙ্গ-রাা. জয় করিয়া 
তিনি নূতন রাজধানী স্বপন করেন এবং রাজত্বের ভ্রয়োদশ বর্ষে পর্কতিরাজের 
ছুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি ধর্মমগ্ুলীর নিমিত্ত মৃত্তিকাত্ন্তরে স্তস্ত- 
শোভিত চৈত্য ও নুড়ক্ নির্মাণ করিয়াছিলেন । তিনি মগধের অধিপতি 
নন্দরাজকে পরাভূত করিয়া! মগধের নিংহাননে নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা 
কত্তেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এই পিপি দ্বার! অনুমান করেন যে, এঁর 
নরপতি খৃষ্টপূর্বব ৩১৬ হইতে ২১৬ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে কলিঙ্গে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন এবং তাহারই সময়ে এই হস্তি-গুন্ফা নির্শিত হইয়াছিল ।  / 

হন্তি-গুন্ফার সন্নিকটে পাবন-গুল্ফা, সর্প-গুন্ফা, ভজন-গুম্ফা, অলকপুর-গুস্ফা» 
ব্যাদ্র-গুল্ফা, উর্ধবাহু-গুল্ফা প্রভৃতি অপর কয়েকটা ক্ষুদ্র 
সুত্র গুক্ষা অবস্থিত আছে। সর্প-গ্ষার শীর্ষদেশে একটী 
ব্রিশিরাঃ অন্গর সর্পের মস্তক খোর্দিত রহিয়াছে । ব্যাত্র- 
গুল্ফা-প্রবেশৰারে একটা বৃহৎ ব্যাপ্র-মস্তক মুখ ব্যাদান করিয়া! রহিয়াছে । 

খণ্ডগিরিতে যে নকল গুন্ফা আছে, তন্মধ্যে অনস্ত-গুম্ফা, জৈন-গুক্ফা এবং 
ললাটেন্দুকেশরী-গুল্ফাই সর্বগ্রধান। এতঘ্যতীত এই পর্বতের শীর্ষ দেশে 
একটী দৈন দেবমন্দির, প্রতিষ্ঠিত আছে। খগ্ডগিরির উপর দেবসভা ও 
'াকাশগঙ্গ! সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

অনস্ত-গুক্ফায় ছুইটী গৃহ ও সম্মুখে একটা বারাণ্ডা আছে। ওটা ত্যস্তের 
উপর বারাগ্ডার ছাদ অবস্থিত। গৃহের মধ্যে দেওয়ালে 
একটা বুন্ধ-গ্রতিযূর্তি এবং খিলানগুলির উপর কতকগুলি 
নর-নারীর মূর্তি থোদিত রহিয়াছে । খিলানগুপির মধ্যস্থলে একটা মহালক্ী- 
মুর্তি বিরাজমান। পদ্মবনে কমল! অধিষিতা রহিয়াছেন, ছুই পার্থে ছইটা হস্তী, 
শুও উত্তোলন করিয়৷ যেন তাহার মন্তকে জলধারা বর্ষণ করিতেছে । বৌদ্ধ- 
গুল্কার মধ্যে এই হিন্দুদেবীমূর্তি খোদিত দেখিয়া কেহ'কেহ 'অনুমান করেন 
যে, মহালন্ীর মূর্তি, সৌতাগ্য ও সমৃদ্ধির হু, এই জন্ত ইনি উপাধিতা না 
হইয়াওবৌধ্রচিত গুস্কার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। বৌদ্ধ ও ইৈনের) 
যহালক্ষীর মুর্তির' প্রতি যে, সাতিশয় শ্রদ্ধা ও সন্মান নি করিতেন, নানা 
স্থানে তাহার প্রমাণ প্রাধ হঞ্য় যায়। 


অর্প-গুক্ষা ও 
বাস্র-গুল্ষণ। 


আঅনভ্ত-গুল্ক]। 


৬৬২ সাহিত্য-্ংহিতা। 


অনও-গুন্ফা হইতে কিছু দুরে কতকগুলি ক্ষুদ্র গুন্ক। অবস্থিত আছে। এই 
স্থানে নাগরী অক্ষরে লিখিত একটী শিলালিপি দৃষ্ট হয়। লিপি দ্বার! অবগত 
হওয়া! যায় যে, এই সকল গুক্ষার মধ্যে আচাঁধ্য কলচন্দত্র এবং তীঁহার শিষ্য বেল্প- 
চন্দ্র বাস করিতেন। 
থগুগিরির পুর্ব প্রান্তে জৈন-গুল্ষ! অবস্থিত। ছইটা বৃহৎ গৃহ ও ্তত্ত- 
শোভিত একটা বারাণ্ডা লইয়া এই গুক্ষা গঠ্িত। 
গৃহের পশ্চান্তাগের দেওয়ালে কতকগুলি ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের 
প্রতিমূর্তি এবং নগ্ন “মহাবীরের” দণ্ডায়মান মূর্তি খোদিত রহিয়াছে। 
থণ্ডগিরির শিখর-দেশে অবস্থিত জৈন মন্দির শতাধিক বৎসর পূর্বে 
নির্িত হুইয়াছিল ; পর্বতের শিখর-প্রদদেশে অবস্থিত 
দৈন-মশ্দির।  বলিয়। এই মন্দিরের চূড়া,..অনেক দুর হইতে দৃষ্টিগোচর 
হয়। ইহার মধ্যে মহাবীরের নগ্ন দণ্ডায়মান মূর্তি আছে। মন্দিরের সম্মুখে র 
পর্বতাংশ, সমতদ ভাবে কর্তিত হইয়৷ প্রাঙ্গণে পরিণত হইয়াছে। দৈনেরা 
এই স্থানে বদিয়৷ উপাসনা! করিতেন । এক্ষণে মন্দিরে রীতিমত পুজা হয় না; 
মধ্যে মধ্যে জৈন-দর্শকেরা এ স্থানে আগমন করিয়া পূজা ও উৎসব করিয়া 
থাকেন। 
দৈন-মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমে পর্বতাংশের ভূমি, সমতল ও বহুবিস্তৃত। এই 
স্থানে দেব-সভা অবস্থিত রহিক্নাছে। ব্হুসংখ্যক অনুচ্চ 
দেবসতা।  প্রস্তরস্তত্ত লইয়। দেব-সভা! গঠিত । মধ্য স্থানের স্তস্তটী অধিক 
উচ্চ ও তাহার হুই পার্থ হুইটা বুদ্ধের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । এই 
স্থানে বৌদ্ধমগুলী একত্র সম্মিলিত হুইয়! ধর্ম-বিষয়ের আলোচন! করিতেন।' 
দেবসভার পূর্বদিকে একটি ক্ষুত্র চতুফোণ প্রস্তর গ্রাথিত পু্ধরিণী অবস্থিত 
' বরহিয়াছে ; ইহার নাম আকাশগঙ্গা। একটি প্রন্রবণের 
০০4, সহিত ইহার সংযোগ আছে। অবতরণের নিমিত্ত প্রস্তর- 
ময় সোপানাবলী আছে? সংস্কারাভাবে ইহার জল, নিতাস্ত অপরিষ্কত. রহিয়াছে 
পার | ৃ 
' এইকপ প্রবাদ আছে যে, ললাটেন্দু ফেশরী; গুক্ফার মধ্যে এ নামধেয় বৃগতির 
সমাধি হইয়াছিল। 


জৈন-গুন্ষ। | 
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| € ৪) 
, ভুবনেশ্বর "পার হইয। খুর্দ। রোড্‌ জংশন্‌ ষ্টেশন্। মার্জীজ মেল'গাড়ীতে 
উঠিলে এই স্থানে গাড়ী পরিবর্তন করিয়া! পুরী গমন করিতে 
৪৪ হয়। পুরী-প্যাসেঞ্জারে আসিলে গাড়ী বদল করিবার 
আবশ্তকত! হয় না। মান্দা মেল গাড়ী এই ্টেশন্‌ হইতে দক্ষিণ মুখে 
চিন! হদ ও বঙ্গোপসাগরের উপকূল বাহিয়! মান্্রাজাভিমুখে গমন করে। 
পুরীর রাঁজাই খুর্দার রাজ। নামে সকলের নিকট পরিচিত। ইহ পুরীর 
একটী সবডিভিন্। বিচারালয়, স্টেশন্‌ হইতে প্রায় ৩ মাইল দুরে অবস্থিত। 
মুকুন্দদেবের বংশাবলী, মুমলমানদিগের অধীন করদ-রাজ-রূপে এই' 
স্থানে বাস করিতেন এবং তীহাদ্দিগের কর্তৃক পুরীর মন্দিরের তত্বাবধায়ক- 
রূপে নিষুক্ত হইয়াছিলেন। সেই অবধি খুর্দার রাজা, জগন্নাথ দেবের প্রধান 
সেবায়েৎ। জগন্নাথ দেবের উৎমবাদির সময় ই"হার শ্বহজ্থে গোময় ছিটাইয়া 
সম্মার্জনী ছারা জগন্নাথ দেবের গমনের পথ পরিফার করিবার কথা। 
স্থানীয় ভাষায় এই কার্ধযকে “ছেরাপোর1” কহে। এই কার্ধ্য-সন্বন্ধে উড়িষ্যা 
দ্বেশে একটা গল্প প্রচলিত আছে। কটকাধিরাজ বিখ্যাত পুরুষোত্বম দেব 
কাঞ্ধীপু াধিপতির কন্ত! পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইয়৷ তথায় 
দূত প্রেরণ করিলে কাঞ্ধীপুরাধিপতি “ছেরাপোরা”-রূপ নীচ কার্ষো নিধুক্ত 
ব্যক্িকে কন্যাদান করিতে অস্বীরৃত হুইক়্া। দুতের অবমাননা করিয়াছিলেন। 
ইহাতে পুরুযোত্তম দেব সদৈন্তে কাধধীপুর গমন করি্া উক্ত নগর অধিকার 
করেন এবং রাজাকে হত্য। করিয়। তদীয় কন্তা প্মাবতীকে সঙ্গে লইয়! পুরীতে 
প্রত্যাগমন করেন।" কাক্চীপুরাধিণার অপমানের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত 
তিনি পদ্মাবতীকে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের কোন ঝাড়,বর্দারের সহিত বিবাহ্- 
সুত্রে আবদ্ধ করিতে মন্ত্রীকে আদেশ প্রদান করেন। মন্ত্রী “বথাজ্ঞা” বলিয়া 
পদ্মাবতীকে নিজ বাদ ভবনে তৎকালে আশ্রয় গ্রদান করিয়াছিলেন । বিচক্ষণ 
দুরদর্শা মন্ত্রী হম! রাজার আদেশ পালন নাঞকরিয়া রাজকন্ত। যাহাতে বংশ ও 
মর্ধ্যাদা! অন্যান্মী উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিত| হয়েন, তাহারই সুযোগ অপেক্ষ!, 
করিতে লাগিলেন। ক্রমে জগন্নাথ দেবের রখ-বাত্রার দিন সমাগত হইল। 
রাজ পুরুযোত্ম দেব, চিরস্তনু প্রথাস্থদারে রথগমনের পথ গৌময় ও সন্মার্জনী 


৬৬৪ সাহিত্য-সংহিত। 


ছারা পরিফার করিতেছেন, এমন সময়ে মন্ত্রী, রাজ কন্তা পল্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া 
তথায় উপস্থিত হইলেন এ+ করযোড়ে রাজ সমীগে নিবেদন, করিলেন-_ 
*্মহারাপ্র ! আপনার আদেশ মত যিনি এক্ষণে জগরাথ দেবের ঝাড় বর্দারের 
কার্ষেয নিযুক্ত রহিয়াছেন_-ঠাহারই হস্তে রাজকন্তা ল্মাবতীকে সমর্পণ 
করিলাম।” রাজা, মন্ত্রীর বুদ্ধিকৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়! পল্মাবতীর 
পাণিগ্রহণ করেন। ,. 
খুর্দার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কীর্ভিচিগ্ব কিছু মাত্র নাই। বারুণী 
দেবীর একটা ক্ষুদ্র মন্দির এখানে অবস্থিত আছে। এই স্থানটী চতুর্দিকে 
শৈলমালায় পরিবেষ্টিত এবং দেখিতে অতি স্ুন্বর। এই স্থানের জল- 


বাষু স্বাস্থ্াকর। 
খুরদ্ব! রোড্‌ জংশন্‌ পার হইয়া পুরী হইতে প্রায় দশ মাইল উত্তরে সত্যবাদি- 


নামক গ্রামে সাক্ষী গোপালের মন্দির অবস্থিত। সাক্ষী 
গোপাল-নামক ষ্টেশনে নামিয়! এই মন্দির দর্শন করিতে 
যাইতে হুয়। মন্দিরটা ষ্টেশন হইতে অধিক দুরে নহে। 
সহজেই পদব্রজ্মে যাইতে পারা যায়। স্ত্রীলৌকদিগের জন্ত গো-বানের 
বন্দোবস্ত হইতে পারে। 

সাক্ষী গোপাল-সন্বক্ধে একটা। হ্ুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। এক 
সময়ে কা্ষী প্রদেশে বিগ্ভানগরে ছুই গন ব্রাঙ্মণ বাদ করিতেন । এক জন 
বয্কোবৃদ্ধ এবং, কুল, মণ্যাদা! ও বিদ্যায় অপরের. অপেক্ষা অনেকাংশে 
শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অপরটা যুবা পুরুষ। ছুই জনে একত্র হইয়া নান! তীর্থ 
পর্যটনের পর বৃন্দাবনে আনিয়া উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 'সাংঘাতিক গীড়ায় 
আক্রান্ত হইলেন। দেই সময় যুব ত্রাঙ্গণ প্রাণপণে বৃদ্ধের শুশ্রয! .করিয়! 
তাহাকে রোগ মু করেন। বুদ্ধ ব্রাহ্মণ আরোগ্য লাত করিয়া গোপালজীর 
সুখে সেবাকারী ব্রাঙ্মণকে' পুরস্কারস্বরূপ তাহার কন্ত! দান করিতে গ্রতি- 
শ্রুত হইয়াছিণেন ; কিন্ত শ্বদেশে প্রত্যাগমন'করিবার পর তাহার আত্মীর়- 
স্বনগণ, উত্ত ব্রাহ্মণ যুবকের কুল, শীল, ও বিবের হীনতা হেতু এই বিবাহে 
অনন্সতি প্রকাশ করেন। বৃদ্ধ ত্রাঙ্গণও' পূর্ব প্রতিজ্ঞ! পালনে অশ্বীকৃত 
হইলেন। তখন সেবাকারী ব্রাঙ্গণ নিতান্ত ক্ষুঃমনাঃ হইয়| “গাপাপবীর সাক্ষাতে 


সতাবাদী ও সাক্ষী 
গোপাল। 
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এই প্রতিজ্ঞা কর! হইয়াছিল*-_বলাতে বুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাহার আত্মীয়গণ, উপ- 
হাঁস করিয়া! কহিলেন €য; যদি গোপালজী নয়ং আগিয়! এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান 
করেন, তবে তোমার হস্তে কন্ঠ! সমর্পণ করিব। যুবকের গোপালজীর উপর, 
অবিচলিত- ভক্তি ছিল। তিনি বহু ক্রেশ ন্বীকার পূর্ব্বক বৃন্দাবনে পুনরাগমন 
করিলেন। গোপাল তাহার স্তবে সন্তষ্ট হইয়! সাক্ষ্য দিবার জন্ত তাহার 
সহিষ্ট দক্ষিণাপথে গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন যে, তিনি 
তাহার পশ্চাদগমন করিবেন ১ কিন্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিবেন 
নাঃ যদি ফিরিয়া দেখেন, তাহা হইলে গোপাল সেই স্থানেই অবস্থিতি 
করিবেন, আর অধিক অগ্রসর হইবেন না। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা'করিলেন যে, 
তিনি কিরূপে জানিতে পারিবেন যে, গোপাল তাহার পশ্চাদগমন করিতেছেন ? 
তাহাতে গোপাল উত্তর করেন ষে, ব্রাহ্মণ তাহার চরণের নৃপুর-ধ্বনি শুনিতে 
পাইবেন। এইরূপে বু পথ অতিক্রম করিয়া'ছই জনে কা্ধীপুরের নিকট 
এক বানুকাময় প্রান্তরে আগিয়া! উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে প্রাস্তরের বালুকা, 
গোপালের নূপুরের মধ্যে প্রবেশ করাতে নৃপুর-ধবনি নীরব হইয়া! গেল। 
্রাহ্মণ ব্যস্ত ও ভীত হইয়৷ পশ্চান্দিকে চাহিবামাত্র, গোপাল, পুর্ব প্রতিজ্ঞামত 
সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন, আর এক পদও অগ্রসর হইলেন না। এই 
অদ্ভুত ব্যাপার, নাগরিকদিগের কর্ণগোঁচর হইলে, পূর্বোক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, 
তাহার আত্মীয় স্বজন ও অন্তান্ত লোকের! সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং 
গোপালকে সাক্ষিরূপে উপস্থিত দেখিয়া, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নিতাত্ত লঙ্জিত হইয়া, 
যুবক ব্রাহ্মণের হস্তে, কন্া সমর্পণ করিলেন। কাঞ্ধী প্রদেশের রাজা, ষেই 
স্থানে গোপালের মন্দির নির্মাণ করাইয়। ঘথারিধি সেবার বন্দোবস্ত করিলেন। 

যখন পুরুযোত্বম দেব, ফাঞ্চীপুর জয় করেন, তখন তিনি গোপালকে 
আনয়ন করিয়! পুরীর নিকট স্থাপন করেন এবং বোধ হয়, সেই সময়ে রাধিকা- 
মুর্তি, গোপালের পার্খে স্থাপিত হুইয়াছিল। এ হই ব্রান্ষণ, বড় বিপ্র.ও ছোট 
বিপ্র নামে প্রসিদ্ধ এবং যে ব্রাহ্মণের! এক্ষণে লাক্ষীগোপালের দেবার কার্যে 
নিষুক্ত রহিয়াছেন, তাহারা এঁ ছই ব্রাঙ্গণের বংশাবলী'বলিয়৷ পরিচয় প্রদান. 
করেন। 

এই ঘটন! হইতে সাক্ষীগোপালের অপর নাম সত্যবাদী গোপাল এবং ষে 

৮৪ 


৬৬৬ সাহিত্য-সংহিত। | 








গ্রামে মন্দির অবস্থিত, তাহার নাম সত্যবাদী। গুগুবুন্দাবন নামক এক অতি 
মনোরম বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে সাক্ষীগরোপালের মনির, অবস্থিত। মন্দিরের 
গ্রবেশঘ্বারের সম্তুথে উচ্চ অথও প্রস্তর নির্ধিত একটা স্তস্ত বিরাজ করিতেছে । 
মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটা বৃহৎ পুফ্করিণী এবং পুক্ষরিণীর মধ্যস্থলে একটা ক্ষুত্র 
দেবমন্দির আছে; এখানে সাক্ষীগোপালের চন্দনযাতর। সম্পন্ন হইয়া! থাকে । 
জগন্নাথের স্তায় গোপালের সিদ্ধান্ন ভোগ নাই ; ভোগের নিমিত মিষ্টান় দত 
হইয়! থাকে'। থই-চূর্ণ চিনিতে পাক করিয়া গোপালের ভোগের জন্ত প্রদত্ত 
হয়। সাক্ষীগোপালে অতি সুন্দর কলা পাওয়৷ যায়। 

যাত্রীরা পুরী হইতে প্রত্যাগমনের সময় সাক্ষীগোপাল দর্শন করিতে গমন 
করে। তাহার! যে, পুরী গমন করিয়াছিল, তাহার এমাণ-স্বরূপ পাণ্ডা- 
দিগের হস্তলিখিত এক খণ্ড লিপি লইয়! সত্যবাদী গোপালকে অর্পণ করে। 
তাহাদের বিশ্বীন এই যে, এইরূপ করিলে সত্যবাদী গোপাল, তাহাদিগের পুরী- 
গমনের যথার্থতা-সম্বন্ধে সাক্ষ্য গ্রদ্দান করিবেন। 
_ সাক্ষীগোপাল পার হইয়া! মালতীপুর ষ্টেশন এবং তৎগরে আঠার নালার 
সেতু । এই সেতু পার হইলেই পুরী সহরের উপকণ্ঠে 
উপনীত হওয়! যায়। আঠার নালার সেতু, মধুপুর ঝ! মুটিয়! 
নদীর উপর অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ শত হস্ত এবং১৮টা বিস্তৃত খিলা- 
নের উপর সংস্থিত। রক্ত-প্রস্তর-নির্দিত ১৯টা সুবৃহত স্তপ্ত, খিলানগুলির ভার 
ৰহন করিতেছে। ১৮টা “ফোকর” আছে বলিয়। এই সেতু, আঠারনাল! নামে 
অভিহিত। ইহা একটা প্রাচীন হিন্দু-কীর্তি। ১০৩৪ হইতে ১০৫০ খৃষ্টাবের 
মধ্যে রাজ! মৎস্যকেশরী, এই সেতু নির্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রায় ৯** বৎসর 
পুর্বে নির্মিত হইলেও আজি পর্য্যন্ত ইহ! সদ ও অভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। 
এই সেতুর উপর দিয়. ঘোড়ার ও গরুর গাড়ী সর্বদ! যাতায়াত করিতেছে। ইহা 
'জগন্নাথ-নণডকের' উপর অবস্থিত ) সুতরাং যাহার! পদব্রজে পুরী গমন করে, 
তাহাদিগকে এই সেতুর উপর দিয়! যাইতে হয় । রেলওয়ে কোম্পানী এই 
সেতুর অনতিদূরে আর একটা সেতু নির্মাণ করিয়াছেন; তাহারই উপর দিয়া 
রেলগাড়ী গমনাগমন করে। ১৮ নালার নির্শ্াণ-সন্বন্ধে ছুইটা গল্প প্রচলিত 
আছে। একটী গল্প এই যে, রাজ। ইন্জদ্যস্স__যিনি পুরীতে দারুত্রঙ্গ সংস্থাপন 


আঠার নাল! ॥ 


পুরী যাইবার পথে। ৬৬৭ 


করিয়াছিলেন--এই খরশ্রোত! নদীর উপর সেতু বন্ধন করিতে বারংবায বিফল- 
মনোরথ হইলে, নদীর স্ধিষ্ঠাত্রী দেবতার সস্তোষের নিমিত্ত এঁকে একে নিজের 
অষ্টাদশ পুত্রকে বলি প্রদান করিয়া আঠারটা থিলান প্রস্তত করিতে সমর্থ 
হুইয়াছিলেন। অপর গল্প এই যে, যখন চৈতন্ত দেব, পুরুযোত্তমে গমন করেন-_. 
তখন তিনি খরশ্রোত! মধুপুর নদী পার হইতে উপায়াস্তর না দেখিয়া অগত্যা 
তীন্তর কিয়ংকাল অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জগন্নাথ দেব তাহার 
_আগমন-বার্তী অবগত হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত নিতান্ত 
ব্যাকুল হইলেন এবং বিশ্বকর্্মাকে আহ্বান করিয়া রাত্রির মধ্যেই নর্দীর উপর 
সেতু-নির্দীণের আদেশ প্রদান করিলেন। রাত্রি প্রভাতে চৈতন্তদেব এই সেতু 
পার হুইয়। প্রভূর সহিত সম্মিলিত হুইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই দূকল 
গন্নের মূলে কোন মতা নাই, তবে আজি পর্য্স্ত ভারতবর্ষের নানাস্থানে 
নরবলি না হুইলে, সেতু-নির্্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না, এই কুসংস্কার, 
অশিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রবল দেখিতে পাঁওয়! যায়। 
আঠারনাল! হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়া ও ধ্বজা, স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। 
পুর্বে এই স্থানে পাগারা যাত্রীদিগের নিকট হইতে ধ্বজা-দর্শনী-রূপে কিঞ্িৎ 
অর্থ সংগ্রহ করিত। শ্রীমন্দিরের শুদ্ধ ধবজ! দেখিয়াই যাত্রীরা যে, কি অনুপম 
আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে, তাহ! বর্ণনার বিষয় নহে। অনাহার, অনিদ্রা, 
অভাব, দারুণ পথকষ্ট, রোগ, শোক, ভয়, ভাবন1-_-এ সকলই মুহূর্তের নিমিত্ত 
বিস্থৃত হুইয়। তাহার চিত্রার্পিতের সায় অনিমেষ লোচনে আত্মহার! হইয়। ধবজার 
দিকে চাহিয়। থাকে এবং ভূম্যবলুষ্ঠিত হইয়! শ্রীজগন্লাথ দেবের পবিত্র নাম 
উচ্চারণ পূর্বক নমস্কার করিতে থাকে । যে ঈন্সিতের দর্শনাভিলাষের বাসনা, 
আজীবন হৃদয়ে পোষণ করিয়। আ'মিতেছিল, আজি তাহা৷ পূর্ণ হইবার সম্ভাবন! 
দেখিয় তাহাদিগের হৃদয়, আশ! ও আনন্দের তরঙ্গে কিরূপে উদ্বেলিত হইতে 
থাকে, তাহ। ভক্ত ভিন্ন অপর কাহারও বুঝিবার ব! বুঝাইবার শক্তি নাই। 
আমরাও অন্ত মানসিক নেত্রে ভক্তিভাবে শ্রীমন্দিরের পবিত্র ধবজ! দর্শন 
করিয়া দেঁব-দর্শনের পুর্বে যথারীতি সংযম পালন করিবার অভিগ্রান়ে রং 
স্থানে অবকাশ গ্রহণ করিলাম । 
ইতি পূর্বাধ্যায় সমাপ্ত। 


মালাবিকাগ্নিমিত্র। 
পঞ্চম অঙ্ক | 


(উগ্ভান-পালিকার প্রবেশ ) 


উদ্ভা। মৎকার-বিধি-অন্ুসারে ত্বর্ণাশোকের ভিত্তিবেদীবন্ধ রচিযু্দাছি। 
বাই, দেবীকে জানাই । আমার নিয়োগ অনুষ্ঠিত হইয়াছে ।-_-( পরিক্রমণ )।. 
বুঝিতেছি, মালবিকা, বিধাতার কৃপা-পাত্রী । কোপান্বিত৷ দেবী, এই অশোক- 
হর্যদোহদ-বৃত্তান্ত-হেতু তাহার উপর প্রসাদোন্থুখী হইবেন। দেবীর এখন 
কোথায় থাকা সম্ভব? ( সম্মুখে দেখিয়। ) এ যে দেবীর পরিজন-বিশেষ কু, 
কি এক জতুমুদ্রালাঞ্িত পোটক! লইয়া, চতুঃশাল হইতে বাহির হইতেছে। 
উহাকে জিজ্ঞাদ! করি । 
(ষথা-নির্দি্-হস্ত কুকের এবেশ )। 
সারস, কোথায় চলিয়াছ? 
সার। মধুকরিকে, বিদ্যান্শীলক ব্রাহ্মণদিগের এই মানিকী নিত্যদক্ষিণা, 
পুয়োহ্ত ঠাকুরের হস্তে প্ছাইয়! দিতে যাইতেছি। 
মধু । বলি, ইহা! কি নিমিত্ত ? 
সার। যে অবধি শোন! গিয়াছে, রাজকুমারকে সেনাপতি, যক্ত-তুরঙ্ব- 
রক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছেন, সে অবধি তাহার আফুঃ-কামনায় অষ্ট শত স্ৃবর্ণ- 
পরিমিত দক্ষিণ! দ্বার! গ্রতিজ্ঞ। হইতেছে। 
মধু। বল দেখি, এখন দেবী কোথায় ৪ কিই ব1 তিনি করিতেছেন ? 
সার। মঙ্গল-গৃছে আমীন হুইক্পা বিদর্ত-বিষয় হইতে ভ্রাণ বীরসেনের 
প্রেক্সিত লিপি, পিপিকর ত্বারা পাঠ করাইয় শুনিতেছেন । 
মধু। ভাল, বিদর্ভরাজ-ৃত্বাস্ত কি শোন! যাইতেছে? 
সার। বীরসেনের অধীন দণ্ডচক্রের দ্বার! বিদর্ভনাথকে প্রভুর বশীতৃত কর! 
হইয়াছে। তাহার জ্ঞাতি মাধবসেন, মোচিত হ্ইয্ভাছেন। সেন্সাপতি, রহমূল্য 
রত্থাধার-সমূহ এবং বিস্তর শিল্পি-কন্তা-সমেত পরিজন উপঢৌকন করিয়া৷ প্রভুর 
সকাশে দূত পাঠাইয়াছেন। সে, আজ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। 
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মধু। যাও, আপন নিয়োগ অঙ্ুষ্ঠান কর ; আমিও দেবীর, সহিত সাক্ষাৎ 
করি গিয়।। 


(উভয়ে নিঙ্ষান্ত ) 
(প্রবেশক-শেষ )। 
( প্রতিহারীর প্রবেশ ) 
স্প্রতি। অশোক, সৎকারে ব্যাপৃত। দেবী “আমায় আক্তা করিলেন, আর্ধ্য- 
পুত্রকে জানাইয়া আইস ; তাহার সহিত অশোক তরুর গ্রহন-লক্ষমী প্রত্যক্ষ 
করিতে ইচ্ছা করি।” দেখিতেছি, যহারাজ এখন ধর্্মাসনে উপবিষ্ট । 
আপাততঃ তবে গ্াহার অপেক্ষা করি। (পরিভ্রমণ ) 
নেপথ্যে। কি প্রতাপ! শাসনেই মহারাজ, শক্রগণের মস্তকোপরি 
বিরাজধান্‌! জয় জয় মহারাজ! 
বৈতালিক ।-_লভিম্নাছ প্ধী রতি শরীরী অনঙ্গ তুমি 
ধিদ্ধিশার তীরস্থ উদ্যানে? 
পরভূত-কল-ভাষে  মধুর-বসন্ত-ধাতু 
আন তুমি কে না৷ তাহ! জানে $ 
জয়-হস্তি সকলের ধন্ধন-সাধন-চয়ে 
বরদ্ার তট-তক্ষ-সাথে, 
রিপু তব অবনত, অতুল প্রতাপ তব 
পার তুমি অভীষ্ট পৃরাতে। 
২য় বৈতালিক ।-_অর্গল সুদৃঢ় ভুঙজে কুক্সিণীরে নারায়ণ 
করিলেন সবলে হরণ, 
দওধারী সৈন্ত-চয়ে বিদর্ভের রাজলক্ষমী 
করিয়াছ তুমিও গ্রহণ । 
স্থরোপম স্ৃধীবৃন্দ বীর-প্রীতি ভবে আহা! 
তোমাদের উভয় চরিত, 
বৈদর্ভ-কথার সাথে করেছেন সংস্থাপন 
রচি” গান অতি স্থললিত! 
প্রতি। জয়-শবে বুঝা যাইতেছে,--মহারাজ, ধর্শীসন ভাজি উঠিয়া" 
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ছেন। দেন্থুখে দেখিয়া) অই যে প্রভু, এ দিকেই আদিতেছেন! আমিও তা হ'লে 
ইহার মম্ুখ হইতে সরিয়! পার্শবস্থ অলিন্দ-তোরণ আশ্রয় লইয়! দণ্ডায়মান হই। 
(একান্তে অবস্থান ) 
(বয়ন্তের সহিত রাঞ্জার প্রবেশ) 
রা।  প্রিয়া-সাথে সম্মিলন ছুলভ ভাবিয়া, 
গুনিয়! বিদর্ভপতি সৈন্ত-বলে নত, 
ছঃখিত-_-তথাপি কিন্তু স্থিত এ হিয়া, 
আতপে সরোব্ যেন বৃষ্টি-অভিহুত । 
বিহ। আমি তে! দেখিতেছি,_-মহারাজ, একান্ত স্থখী হইবেন। 
রা। কেমনে বুঝিলে? 
বিদু। আজ পণ্ডিত কৌশিকীকে দেবী ধারিণী বলিয়াছেন,__“ভগবতি ! 
আপনি ষদ্দি যথাথই সাঞ্জাইবার পর্ব ধরিয়া থাকেন, তাহ! হইলে 'মালবিকার 
,শরীরে বিবাহ-সজ্জা রচনা! করুন দেখি*। তাহাতে তিনি বিশেষ কৌতুহলের 
সহিত মালবিকাকে অলঙ্কৃতা করিয়াছেন। বোধ করি, আপনার মনোরথ 
পুরিত হইবে। 
রা। সথে! আমার আকাজ্ষার অনুবর্তী হইয়া, রাজ্জী ধারণী যে, এন্ধপ 
করিবেন, তাহার পূর্বচরিত দেখিলে, তাহ। সম্ভবই বোধ হয়। 
প্রতি। (নিকটে আমিয়া ) জয় হোক মহারাজ! দেবী, নিবেদন করি- 
লেন-_ন্বর্ণাশোকের কুম্থমোদগম-শোভা, আর্ধ্যপুত্রের সহিত প্রত্যক্ষ করিতে 
ইচ্ছা! করি”। 
র|। দেবী, সেই খানেই তে। ? 
প্রতি। হা! মহারাজ ! আপনার সম্মান-স্থখ সেইখানে । মহারাণী, অস্তঃপুর 
হইতে বাহির হইয়া! মালবিকাকে অগ্রে লইয়া, স্বীয় পরিজনবর্গ ও পণ্ডিত- 
কৌশিকীর সহিত আপনার অপেক্ষা করিতেছেন। 
রা। (সহর্ষে বিদূষকের দিকে চাহিয়া ) জয়দেন, আগে চলু। 
, প্রতি। আন্গুন আন্থন দেব ! ( পরিক্রদণ ) 
বিদু। (চারি দিক্‌ দেখিয়া) মহারাজ! দেখাতেছে যেন প্রমোদ-বনে 
বসন্তের মৌবদ কতকট! আবার ফিরিয়াছে ! 
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রা। যাহ? বলিলে মিত্রবর ! বাম্তবিক-_ 
সন্ুক্চে বিকীর্ণ অই কুরুবক-চয়ে, 
বিদ্যমান সহকারে সুশোভিত হ'য়ে, 
পরিণামোন্ুখ এই খতৃর যৌবন 
সমুৎস্থক করে সখে ! মানবের মন! 
ব্দু। যহারাজ ! ও সে উপকাশোক ; আহা! কুন্থত্তবকে শোভিত 
হইয়া যেন বেশতৃষ! ধারণ করিয়াছে! দেখুন দেখুন দেব !__ 
রা। অশোক যে, কুস্থম-প্রসবে বিলম্ব করিতেছিল, সে এক প্রকার 
হুটয়াছে তাল; সেই জন্তই তে সম্প্রতি এটি এমন অসামান্ত সৌন্দর্য্য বিস্তার 
করিতে পারিয়াছে! দেখ-_ 
বসস্ত-বিভব যার! করে সুপগ্রকাশ, 
মনে হয় সে সমম্ত অশোক-লতার 
সমগ্র মুকুলগুলি--পরশে প্রিয়ার-_ 
নিবৃত্ত-দোহদ এই পাদপে বিকাশ! 
বিদু। আর ভয় নাই, আশম্ত হউন। ইহার প্রতি আপনি নিতান্ত 
আসক্ত জানিয়াও রাণী ধারিণী, পার্খচারিণী মালবিকাকে সম্মুখে থাকিতে 
দিয়াছেন। 
রা। (সহর্ষে) দেখ দেখ সথে,-- 
দেবী-সাথে বিকচ*কমল-কর প্রিয়! 
বিনয়ে সে রহে পাছে, দেবী আগুয়ান__ 
যেন আহা ! বন্ষতী রাজপ্রী। লইয়! 
আমারে সন্মান'তরে করে অত্যরথান ! 
( ধারিণী, মালবিকা, পরিব্রাজিকা। পরিজনবর্গের প্রবেশ) 
মাল। (শ্থগত ) আমার এই কৌতুকালঙ্কারের কারণ আমি জানি। তবু 
পদ্মপত্রগত সলিল-বৎ হৃদয় কীপিতেছে। কিন্তু বাম নয়নও, বার বার বিস্ষ রিত 
হইতেছে। ম টু 
বিদু। মহারাজ! বিবাহ-সাজ-সঙ্জায় মালবিক! ঠাকুরাণী, বিশেষরূপ 
শোভ। পাইতেছেন 
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রা। ন্দরীকে দেখিতেছি ; &-. 
অনতি-লম্বিত চারু ছকুল-বাসিনী 
স্বল্প আভরণে আহ! ! কি সুন্দর ভায়! 
: উন্মুখ-চন্ড্রিক! যেন মাধবী যামিনী, 
বিভূষিত হিম-হীন নক্ষত্র-মালায় ! 
ধারি। (নিকটে আসি! ) জয় হউক আর্ধ্যপুত্র ! 
বিদু। দেবীর শ্রীবৃদ্ধি হউক। 
পরি। দেবের বিজয় হউক। 
রা। ভগবতি ! অভিবাদন করি। 
পরি। অভী্টসিদ্ধি হউক। 
দেবী। (ন্মিতমুখে) আধ্যপুত্র ! তরুণীজন-সহায় তুমি । এই অশোকতল। 
আমর! তোমার সঙ্কেত-গৃহু নিরূপিত করিয়াছি । 
বিদু। মহারাজ ! দেবী আপনার পরিতোষ সাধন করিতেছেন। 
রা। (লজ্জায় অশোকের চারি পার্খ পরিক্রম পূর্ববক ) 
দেবী মোর করিবেন এই তকুবরে 
এরূপ সৎকার-পাত্র--ইহা! তো৷ শোভন 3 
উপেক্ষি' বসন্ত-শ্রীর আদেশ এ জন, 
দেবীর প্রয়াসে পুণ্পে প্রকাশে সাদরে ! 
বিদু। মহারাজ! বিশ্বস্ত হইয়া এখন যৌবনবতীফে সন্দর্শন করুন। 
ধারি। কাহাকে? 
বিদু। কণকাশোকের কুস্থম-শোভাকে । 
(সকলের উপবেশন ) 
র1। (মালবিকাকে দেখিয়া! স্গগত) নিকটে থাকিয়া বিচ্ছেদ কি 
কষ্টকর! ৃঁ 
' আমি চক্রবাক ? প্রিয়্া-.সহচরী মোর) 
ধারিণী রজনী যেন-_অন্তরায় ঘোর ! 
| (কঞ্চকীর প্রবেশ ) 
ক্চু। জয় হউক দেব। অমাত্য, নিবেদন করিতেছেন, সে সময়ে 
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বিদর্ভরাজ-উপঢৌকন-গ্রহণকালে ছুইটা শিল্পকণ্তা, পথ-পরিশ্রামে অবসর-দ্বেহা 
ছিল' বলিয়া, আপনার নিট উপস্থিত কর! হয় নাই। সব্প্রতি তাহারা মহা- 
রাজের সন্ুখে আসিবাঁর জন্ত প্রস্তত) অতএব মহারাজ ! যাহা ইচ্ছা হয়, 
আজ্ঞা করুন। 
রা। তাহাদিগকে হাজির কর। 
স্ব । ধেকসাদেশ দেব। 
(নিশ্তান্ত হইগ্া তাহাদের মহিত পুনঃ প্রবেশ ) 
এই দিকে আস্কন আপনার । 
প্রথমা । (জনান্তিকে ) ওলে। রমণীয়ে, অপূর্ব এই রাজভবন! প্রবেশ 
করিতে করিতে আমার অন্তরের অন্তর প্রসন্ন হইতেছে। 
দ্বিতীয়া। জ্যোঙ্গিকে, আমারও তাই। লোক প্রবাদ আছে,__প্হদয়ের 
সম্াবস্থা, আগাহি স্থখছহথ স্ুচিত করে।” 
প্রথমা । এখন তাহাই মত্য হউক। 
কঞ্চ। এই মহারাণীর সহিত মহারাজ, বিরাজ বি আপানারা 
অগ্রসর হউন। €( উভয়ে অগ্রসর)। 
€মালবিকা ও পরিব্রাজিকাকে দেখিয়া 
পরস্পর অবলোকন ।) 
উভয়ে। (প্রণিপাত করিয়!) জয় হোক মহারাজ! জয়' মহারাঁণী ! 
রা। উপবেশন কর! (রাজাজ্ঞ।য়- উভয়ের.উপবেশন ) 
রা। কোন্‌ কলা-বিদ্য।য় তোঁমর। সুশিক্ষিত] ? 
উভয়ে। প্রতু, বঙ্গীত-বিষয়ক বিষ্ভায়'। 
রা। দেবি, ইহাদের এক জনকে লও । 
ধারি। মালবিকে, ইহাদের ভিতর দক্ষতরা নঙ্গীত-সহাস্জিনী হইবে বলিয়া 
কাহাকে তোমার পছন্দ হয় ৯ 
' উতয়ে। (মালবিকাকে দেখিয়া ) ওম একি! রুকুমারী। জয় 
হোক, জয় হোক প্রতুকৃমারি ! 
| | প্রেণিপাত করি! তাহার নহিত বাম্পবিধর্জন)। 


(সেকলের নবিন্ময়ে অবলোকন ) 
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“ র|। কে,.তোমরা? ইনিই বাঁকে ঃ 

প্রথম। । ইনি আমাদের গ্রভূকুমারী। 

রা। নেকি! 

উভয়ে। শুনুন প্রভু ! বিজয়দণ্ডে বিদর্ভনাথকে বশীভূত করিয়া, মহারাজ, 
ধাহাকে বন্ধন হইতে মোচন করিয়াছেন, তিনি কুমার মাধবসেন ইনি ৃ 
তাহার কনিষ্ঠ! ভগিনী মালবিক]1। 

ধারি। কি !ইনি রাজকন্ঘা! চন্দনকে -আমি পাছুকা-ব্যবহারে ঘৃষত 
করিয়াছি! 

রা। তাই তো! ইনি কি প্রকারে এরূপ হইলেন? 

মাল। (সশ্বাসে শ্থগত ) বিধিনিয়োগে। 

গ্লিতীয়।। প্রভূ! শুনুন আমাদের গ্রভুকুমার মাধবসেন, আত্মীয্মহশ্তে 
বন্দী হুইয়। পড়িলে, তাঁহার অমাত্য আর্্যসুমতি, আমাদের মত পরিছন 
লকলকে ত্যাগ করিয়া, গোপনে ই'হাকে স্থানান্তরিত করেন। 

রা। ইহা আমি পূর্বে শুনিয়াছি বটে ; তার পর ? 

ঘবিতীয়া। প্রতু, ইহার পর আমরা আর কিছু জানি না। 

পরি। ইহার পর মন্দভাগিনী আমি সমস্ত বলিব। 

উভয়ে। প্রতুকুমারি,এ তে। আর্য! কৌশিকীর মত ক; ইনি কি তিনি? 

মাল। হা। টু 

উভয়ে । যতিবেশধারিণী আর্ধা, কৌশিকীকে এখন কষ্টে চেনা যায়। 
ভগবতি ! নমস্কার । 

পরি। তোমাদের মঙ্গল হউক। 

রা। ইহার! কি ভগব্তীর আপ্ত জন? 

পরি। হাঁ মহারাজ। 

বিদু। তবে এখন ভগবতী, এই আর্ধ্যার সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করুন। 

প্রি। ধোফাতরে) সমস্তই গুদূন। জানিবেন, মাধবসেনের সচিব 
স্ুমতি, আমার অগ্রজ । 

". রা। বটেঃ তারপর? | 


পরি। তিদ্দি ইনার ভ্রাতাকে তদবস্থাপল্ন দেখিয়া, ইহাকে আমার 
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সহিত সরাইয়া, আপনার সম্বন্ধ অপেক্ষায়, বিদিশাগামি গথিকগণের দলতুক্ত 
হইন্া পড়েন। 
রা। তারপর?" 
পরি। অটবী-মধ্যে গ্রবেশ করিলে, যাত্রি' বণিক্গণের মত তিনিও' পথ" 
শ্রমে ব্লাস্ত হুইয়া, বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। 
স্া। তার পর, তার পর? 
পরি। তার পর আর কি--- 
সজ্জিত তুণীর-পষ্টে ভৃজ-অন্তরাল, 
শোভিত আপাঞ্চি-লখি শিখি-বর্থজাল, 
ধনুধধ্যারী দন্্যুদল, অতীব কিম্তত, 
শ্রবণবিদারী রবে হ'ল আবির্ভূত! 
(মালবিকার ভয়গ্রকাশ।) 
বিদু। আধ্যে, ভয় কি? ইনি অতীত বিষয়ের কথা বলিতেছেন। 
রা। তার পর? | 
পরি। তার পর ধৃতান্ত্র বণিক যোদ্ধার দল, মুহূর্থমধ্যে তস্করগ্ণের দ্বার 
পরা্িত হইল। 
রা। ভগবতি ! বোধ করি, ইহার পর কষ্টকর কিছু গুনিতে হইবে ।-- 
গরি। তার পর, আমার সেই ভ্রাতা-_ 
ছুর্জন হইতে শেষে অপমানভয়ে 
কাতর এ বালিকায় উদ্ধারিতে তিনি, 
গ্রভূ-প্রিয় প্রিক-গ্রাণে মায়শৃন্ত হ'য়ে 
প্রভূ-পাশে একেবারে হইল! অঞ্চণী। * 
গ্রথম|। হায়-__হায় ! আধ্ধ্য সুমতি, নিহত হইয়াছেন ! 
দ্বিতীয়া । তাহাতেই গ্রতৃকুমারীর এমন দশা! , 
পরিব্রাঞ্ধিকার বাম্প-বিসর্ন ) 
রা। ডুগবতি! । জন্মিলে মরণ-তো আছেই ; সাহসী পূর্কষের, ভাগ্যে এই« 
রূপই ঘাটয়! থাকে ; শোক করিতে নাই। উদ্ারমনাঃ তিনি, গ্রসুর অনতোজন, 
সার্থক করিয়াছেন। | 
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. পরি। তখন আমি মুচ্ছিত! হইয়া! পড়িয্াছিলাম। যখন চেতন! আমিল, 

এই বাপিকাকে আর দেখিতে পাইলাম ল1। রি 

রা। আধ্যাকে মহাকষ্ট এন্থত্বব করিতে হইয়াছে! 

পরি। তাঁর পর ভ্রাতার দেহ, অগ্নিসাৎ করিয়া, শৌক, পুনরায় নবীন 
বৌধ হুওয়াতে, আপনার দেশে আসিয়া কাষায় গ্রহণ করিলাম । 

রা। সঙ্জনের এই পন্থা উপযুক্ত। 

পরি । এ বালিকা, দন্যদিগের নিকট হইতে বীরসেনের হস্তে, বীরসেন 
হইতে দেবীর হস্তে আইসে। দেবীর শুদ্ধান্তঃপুরে আমি প্রবেশ লাভ করিলে 
পর, ইহাকে দেখিতে পাই। এইআমার কথা শেষ হইল। 

মাল। (স্বগত ) ন! জানি-_গ্রভূ এখন কি বলিবেন। 

ঝা। অহো, পরিভবোখাপক দৈবের কি সংঘটন ! দেখ দেখি, 

“দেবী”-নাম-যোগ্য ইনি, দান্তে নিয়োজিত! 

ৃঁ ন্নান-বস্ত্রকার্ম্য হায়! ছুকুলে সাধিত ! 

ধারি।: ভগবতি ! উচ্চকুলোত্তবা মালবিকা, ই'হার পরিচয় ন! বলি 
খাপনি বড় অন্থচিত কর্ম করিয়াছেন। 

পরি। ছি ছি, এরূপ বলিও না দেবি ! কোন কারণবগতঃ আমি টনদ্ব্ণা 
আবলম্বন করিয়াছিলাম। 

ধারি। দেকিকারণ?" 

পরি। ই'হার পিতৃ-বর্তমানে, কোন দেবযাক্রাগত দৈবজ্ঞ সাধু, আমার 
যমক্ষে আদেশ করেন,”-“এ বালিকা, বৎ্নরমাত্র দাসত্ব ভোগ করিয়া, তৎপরে 
সদৃশ-পতি-গামিনী হুইবে”। আপনার পরিজন-পদ্দে থাকিয়া ইহার বিষয়ে 
সেই ভবিষ্যত্থানী, নিশ্চয় সফল হুইতেছে দেখিয়া, আমি উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা 
রুরিতেছিলাম। বোধ হয়, স্ভাষ্য কার্য্যই করিয়াছি।, 

রা। আ্বপেক্ষা করা আপনার উচিত হুইয়াছে। 

কঞ্চ। মহায়াজ! ! অমাত্যবর, আর এক কথা নিব্দেন করিয়াছেন । 
অন্ত ঘটন! আসিরা*পড়িল বলিয়া, এত ক্ষণ তাহা আমার বলা হয় নাই । তিনি 
বলিলেন--পবিদর্ভ-রিষয়ে যাহ! কর! উচিত, তাহা স্থির: হইয়াছে; এখন 
মহারাজের অভি গ্রাস়্ শুনিতে ইচ্ছা! করি”। 
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রা। মৌদগলা, ই'হার ভ্রাতৃঘ্য় ফজ্ঞসেন ও মাধবসেন। সেই রাজ্য ভাগ 
করিয়। উভয়ের হস্তে স্থপিত. করিতে অভিলাষ করি। 
তাহারা বরদা কূলে উত্তর দক্ষিণে 
ভাগ করি' ছুই রাজ্য করুক শাসন; 
দিবাকর নিশাকর উভয়ে যেমন 
বায়েন বিভাগ করি' নিশার ও দিনে । 
কঞ্চ। যথাক্ঞা৷ দেব, অমাত্য-সভায় এইরূপ নিব্দেন করি। 
(অঙ্কুলিসঙ্কেতে রাজীর অনুমতিদান)। 
(ৰৃঞুকী নিঙ্কান্ত)। 
প্রথম1। জেনাস্তিকে) গ্রতুকুমারি, কি সৌনতাগ্য এতুকুমার, অর্দরাজ্যে, 
প্রতিগ্িত্ব হইবেন। 
মাল। ইহা আরও সৌভাগ্যের বিষয় যে, তিনি জীবন-নংশয় হইতে 
মুক্তিলাভ করিয়াছেন। | 
(কঞ্চকীর পুনঃগ্রবেশ ) 
কণ্ঠ । মহারাজের জয় হউক। মহারাজকে অমাত্য, নিবেদন করিতেছেন, 
গ়হারাজের কল্যাণকরী বুদ্ধি! মন্ত্রিঘভাও ইহাই স্থির করিয়াছেন ;__ 
এক রথে ছুই অশ্ব বহি” নিজ-ভার 
চালকের আজ্ঞাধীন রহে যে প্রকার, 
দ্বিধায় বিভক্ত রাজ্য করিয়৷ বহন 
মাধব ও যজ্ঞসেন রহুক এখন $-- 
হুইয়৷ উভয়ে তব আদেশ-অধীন, 
পরম্পর-আক্রমণ-বিদ্বে-বিহীন। . 
রাঁ। অতএব মগ্ত্ি-সভাকে জ্ঞাপন কর-_-সেনাপতি বারপেনকে এইবপ 
গতর লিখিয়! গ্ররথ করে। 
কঞ%ু। ,ষে আক্ঞ৷ দেব। 


, (নিষ্ান্ত হইয়া উপঢৌকন সহ পর বইয়! পুনঃগ্রবেশ ) 
প্রভুর আজা অনুষ্টিত হুইয়াছে। জার প্রত, সেনাপতি পুষ্পমিত্রের নিকট 
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হতে এই উত্রীয়,.. উপহারলহ পত্র. আলিয়াছে। দের, ইহ! প্রত্যক্ষ 
করুন। (রোজার উঠিয়া! সসমাদদরে উপঢৌক ন-গ্রহণ)।. 
পরিঙ্গনহস্তে পত্র অর্পণ, পরিজনের পত্রোম্মোচন ) 
ধারি। আহা! তাই তো! আমার চিত, অভিমুখেই আছে। গুরু- 
জনের কুশলানস্তর বন্থুমিত্রের বৃত্তান্ত গুনিব। অতি কষ্টকর কার্ষ্যে রি 
আমার সৈন্াধ্যক্ষ নিযুক্ত হুইয়াছে। 
রা। (উপবেশন করিয়া, পাঠ) “মঙ্গল হউক। যজ্ঞগৃহ হইতে টা 
পুষ্পয়িত্র, বৈদিশস্থ: আযুস্ধান্‌, পুত্র অগ্নিমিত্রকে ন্নেহণভরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক 
জানাইতেছেন ;-_তুমি অবগত হও, রাজযজ্ঞে দীক্ষিত আমি, রাজ-পুত্র-শত- 
পরিবৃত বন্তুমিত্রকে রক্ষক-পদে আদেশ করিয়া বৎসর-মধ্যে নিবর্তনীয় অবাধ 
তুরগ ছাড়িয়াছিলাম। সেই যক্ভীয় অশ্ব, সিদ্ধুর দক্ষিণ তটে বিচরণ করিতে 
করিতে, অশ্বদৈন্যপতি যবনরাজ কর্তৃক গৃহীত হয়; তাহাতে উভয় সেনা 
মহান্‌ সংগ্রাম বাধে। | 
(ধারিণীর বিষাদ-ভাব-প্রকাশ ) 
কি এরূপ ঘটিল! (পাঠ) 
| ধনুধ্ণরী বসুমিত্র পরাজিয়া অরি, 
সবলে ফিরায়ে লৈল'হিয়মাণ হরি 1 
ধারি। আঃ এ কথ গুনিয়া আমার হৃদয় আশ্বস্ত । 
রা। পেব্রশেষাংশ পাঠ) "্অংগুমান্‌ যেমন ' সগরের অশ্ব উদ্ধার করিয়া 
ছিলেন, সেইরূপ পৌনত্র, আমার যক্তীয় অশ্ব ফিরাইর়! আনিয়াছেন। আমি যজ্ঞ 
শেষ করিব? অতএব ইদানীং অকাল ত্যজিয়! সুপ্রসননমনে' তুমি বধৃজন-সমণ্ভি- 
ব্যারে যক্ঞ-ন্নেবনে এখানে আগমন করিবে। ইতি?* 
অনুগৃহীত হইলাম। 
পরি। সৌভাগ্য ! পুত্র-বিজয়ে' দম্পতীর শ্রীবৃদ্ধি হউক'। 
দেবি, সি 
পতি হতে “্বীরদায়া-শ্রেঠ” পদদে' স্থিত) ) 
পুজ-হৃতে “বীরযাত৮ হ'লে-অভ্ভিহিতা'। ... 
- ধায়ি। তগবতি। পরত হইয়াছি। বাছা? পিডৃ-সগ হইযাযছে। . 
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রা। মৌদগল্য ! হস্তি-শিপু যুথপাঁতির অন্থুকারী হইয়াছে না 2 
. কঞ্চু। বাকের হেন বীর-চেষ্টিত ষে এই-_ 
নাহি করে আমাদের বিশ্ময়জনন 
বাড়বানলের যথ। ্ব্ব খষি সেই, 
তুমি এই অজেয্ষের শ্রভব যখন 
রা। মৌদগপ্য ! হজ্ঞসেন-্তালফ গ্রভৃতি সকল বন্দীকে মুক্ত করিয়া দাও । 
কঞ্চু। যথাজ্ঞা মহারাজ । ] (নি্কাস্ত ) 
ধারি। জয়সেনে ! যাঁও, মেলক প্রমুখী অন্তঃপুরিকাদিগকে পুজ্রের বৃত্তান্ত 
নিবেদন্স কর। 





€ গ্রতিগাত্রী গমনোগ্ভত ) 
, আর শুন। 

প্রতি । ফিরিয়। ) উপস্থিত আমি দেবি ! 

ধারি। (জনাস্তিকে ) অশোক-দোহদ-নিয়োগে আমি মালবিকার নিকট 
যাহা প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি, তাহ! এবং ইহার উচ্চ বংশ নিবেদন করিয়া, আমার 
বচনানুদারে ইরাবতীকে অন্ুনম্ন পূর্বক বপিবে,-প্তুমি ও বিষয়ে অমত 
করিও না”। 

প্রতি। যে আজ্ঞ! দেবি! 

(নিঙ্কাস্ত পুনঃগ্রবিষ্ ) 

মহারাণী, পুক্রঃবিজয়-সংবাদে পরিতুষ্ট করিয়া আমি অন্তঃপুরিকাগণের 
আভরণ-পেটিক1 হইয়া পড়িয়াছি। 

ধারি। ইহা আর আশ্চর্য কি? এ গুভ সংবাদ, সকলের নিকট সমান 
আদরণীয়। 

প্রতি। জেনাস্তিকে) দেবি! ইরাবতী নিবেদন করিলেন,_-“ধরিত্রীর ম্‌ং 
প্রভাব-শালিনী আপনি । আপনার ইহা! অনুরূপ বাক্য বটে। সঙ্কপ্লিত বিষ 
অন্যথা কর! উচিত নহে।» 

ধারি। ভগনতি ! আপনার অন্থমতি হইলে, আর্ধ্য স্থমতি, প্রথমে যাহা 
আর্য/পুজের করিয়াছেন, সেই নিসা আখ্যপুত্র-করে সমর্পণ করিত 
ইচ্ছা করি। 


[ 
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পরি। পূর্বমত এখনও ইহার উপর তোমারই গ্রতুত্ব। 
ধারি। (মাণবিকাকে হস্তে ধরিয়া ) আর্ধ্যপুক্র, তামার প্রিক়্ নিবেদন 
হুরূপ পারিতোধিক এই ; ইহাকে গ্রহণ কর। 
(রাজার লঙ্জাভাব সিরা ) 
( শ্িতমুখে ) আর্াপুতর, কি স্থির করিয়াছেন? 
বিদু। মহারাণি! এইরূপ লোক প্রবাদই আছে, সকলেই, নুতন খর 
হুইলে লঙ্জাতুর হয়।” 


ভু 


(রাজার বিদুষকের প্রতি দৃষ্টি) 
দেখিতেছি,_দেবী ! আপনি আত্ম-নির্ব্বিশেষ করিয়। “দেবী”-সংজ্ঞা দিয়া 
দিলে, তবে মালবিকাকে মহারাজ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। 
ধারি। এ তে! রাঁজকন্ত।; ইহার উচ্চ বংশই, “দেবী”-উপাধি দিয় 
দিয়াছে; পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন । 
. পরি। তাতো নয়; 
এ বাল! উৎসব-মণি আমাদের, রাঁণি! 
মণি-রীপ আভিজাত্যে রহে স্ৃভূষিত, 
তথাপি ইহাও স্থির, জানিও কল্যাণি 
দ্বর্ণসাথে সমাগম অতীব বাঞ্চিত। 
ধারি। ভতগবতি ! মার্জনা করুন? সুমঙ্গল-কথা-প্রসঙ্গে এত ক্ষণ অবগুঠন- 
বসনের বিষয় মনে আসে নাই। জয়সেনে! যাও, কৌশেয় ুঠন আনয়ন 
কর। 
প্রতি। যে আজা-দেবি! 


নিষ্ঞান্ত হইয়া উত্তরীয় লইয়া প্রবেশ) 
দেবি! 'এই।. 
ধারি। (মাল্বিকাকে অবগুঠনবতী করিয়া) দারখাগুর। ইহাকে 
ধহগ কর। 
রণ তোমার আদেশের প্রতি আমার নীম অনথরাগ। (জনাস্তিকে ) 
দীভাগ্য আমার ! আমি তে! আগে হইতেই লইয়াছি। 
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“বিদু। আহ! দেবী ধারিণীর কি অনুকুল ভাব! 
( পরিজনগণকে অবলোকন ) 
পরিজনবর্গ। ( মালবিকার নিকট. আসিয়! ) জয় হোক শ্বামিনি! 
টা (ধারিপীর পরিব্রাজিকাঁর প্রতি দৃষ্টি) 
. গরি। দেবি! তোমাতে এ আর বিচিত্র কিঃ 
পতি-প্রণফ্লিনী সাধবী রমণী সকল, 
- প্রতিপক্ষ-সাথেও তো! পতি-সেবারত ; 
বহে" লয়ে যায় অন্ত সরিতের(ও) জল 
সমুদ্র-গামিনী নদী সমুদ্রে নিয়ত! 
ক € নিপুণিকার প্রবেশ) 
নিপু । জয় হোক মহারাজ ! ইরাবতী, নিবেদন করিতেছেন,-_প্উপচার- 
লঙ্ঘন-হেতু আমি প্রসৃর নিকট অপরাধিনী ; তিনি আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ 
জন? সেই জন্ত অপরাধ করিতে সাহস করিয়াছি । পদে পদে আমি প্রভুর 
অভিলাধান্থুরূপ আচরণই করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি প্রভূ পূর্ণমনোরথ 
হইয়াছেন ? অপরাধ মার্জন। করিয়! আমার প্রতি প্রনন্ন হউন, ইহাই প্রার্থনা! ॥ 
তাহাতেই আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত কর! হইবে ।” 
ধারি। নিপুনিকে, তাহাকে বল গিয়া আধ্যপুজ্র, তোমা কর্তৃক 
আবাধিত, অবশ্য এইরুপ বুঝিবেন। ৃ 
নিপু । বাধিতু হইলাম । €(নিক্রাস্ত ) 
পরি। মহারাজ ! আপনার সম্পর্ক-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া টরিতার্থ মাধবসেন,-- 
অনুমতি হইলে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়! নয়নের সার্থকতা সম্পাদন 
করিতে ইচ্ছ। করি। . 
ধারি। ভগধতি ! আমাদিগকে ত্যাগ করু! আপনার কি উচিত? 
রা। ডুগবতি ! আমার পত্রেই তাহাকে আপনার নর করিয়া কুশল 
সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিব। 
পরি। আপনাদের উভয়ের স্নেছে আমি বশীভূত। 
ধার্।। আজ কর আধ্যপুত্র, আর কি [তামার প্রিয় অনুষ্ঠান করিব £ 
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পরিয়ে ! ইহ আমার প্রিয়_ 
হে দেবি!হে চণ্ডি!তুমি প্রসাদ-উস্মুখী রও 
আমার উপর । 
প্রতিপক্ষ-হেতু প্রিয়ে! এই মাত্র যাঁচি আমি 
€তাহার গোদ্ধকু। 
আর-- 
অগ্নিমিত্র, যত কাল ধরায় মান ব-কুলে, 
করিবে রক্ষণ। 
এই মাত্র বাঞ্চনীয়, অনাবৃষ্টি-আদি হংখ 
না ঘটে কখন। 


ফষাপ্ত। 


